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এই বাঙ্গাল! সাহিত্যে ধাহার প্রতিদ্দী নাই, কেবল ধাহাফেই সহ 
বাদালী সাহিত্যিক সাহিভা-সত্্টি বলিয়া ভক্তিপুসাঞ্জলি ld কর্েন,-পেই -- 
অক্ষ়সাহিত্যকীর্ত্তি নর্কিমচন্দর বিদেশে যেরূপ, সনাদৃত হইর্ছিন, তাহাতে 
চাণক্যের কণাই আমাদের মনে পড়ে। 
' কেহ কেহ বর্তমান বাঙ্গাল! সাহিত্যে অনুকরণের চিহু দেখিয়া তাহাকে 
'অবহেলাযোগ্য বিবেচনা করেন । এই অচ্ুকরণের আভাসে বিস্মিত বা লঙ্জিত 
হইবায় কারণ নষ্ট সমালোচক গদ্‌ সত্যই বলিয়াছেন, যখনই কোনও ভাষ। 
আপনাকে কোনও প্রাচীন ভাষার নির্দিষ্ট নিয়য-বন্ধন হইতে বিচ্যুত কিবা 
নূতন সৌনদধ্যের স্থষ্ট করিতে আরম্ভ করে, তখনই প্রথমে তাহাতে অনুকরণে 
ছারাগাত অনিবার্য্য ; পুবাতনকে পরিহার করিনা নূতনকে গ্রহণ করিতে 
গিয়াই ইহার মৌলিকত। স্বপ্রকাখ হয়; বিশেষতঃ পরকায়. আদর্শকে নিব 
করিস পওয়াতেই' ইহার শক্তির পরিচয়! 
নেন অবলধন করিয়া বঙ্থিমচন্্র বাঙ্গালা ভাষাকে সর্বাভাব” 
প্রকাশক্ষন ও সর্কমনসমাদৃত করিশ্নাছিলেন, সে উপন্যাসের. আদর্শ যে তিনি 
২ "ও তাহার পুর্ন্বর্তী প্যামী্টাদদ মিত্র ইংরাজী হইতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে 
আব সন্দেহ নাই। দ্বাজ্জী এলিলাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে নাটকের 
যেরূপ উন্নতি ও আদর হুইয়াছিল, রাজ্ী ভিক্টোরিয়ার রাজহকালে ইংলণ্ডে 
উপসাঁমের্ মেইক্সস উন্নতি ও আদর হইবাছিল। পাযারীটাদ ও বঙ্গিঘচন্তর 
---উভ্তরই ইংরাজীতে ক্ৃতবিদ্া ছিলেন ;--উভয়ই ইংরালী রচনায় বিশেষ দক্ষ 
ছিলেন উভয়েই “কলিকাতা রিভিউ” পত্রের লেখক ছিলেন। বন্িমচন্দ্রেখ্ক 
প্রথম প্রকাশিত উপস্ঞাম ইংব্রাজীতে লিখিত। বদ্ষিমচন্্র স্বগীয় শ্রীখচন্্র 
যহুমদার সহাখয়কে বলিয।ছিলেন,_ বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাজী লেখ! ও বল' 
ভাহার পক্ষে অধিক সহ্রনাধ্য। তাহার প্রথম ভিনধনি উপন্তাঁসের ভজন্ত তিনি 
যে ইংরাজী সাহিত্যের নিকট খণী, সে কথাও বঙ্কিমচন্দ্র স্বাকাল করিছছাছেন + 


১২৭৯ বঙ্গাবে “বগদর্শনে'র 'পত্রস্চনী/য় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন ৮ 
খাহার! বাছা ভাবত গ্রন্থ বা. নামধিকপত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, ভিছাদিসের বিশেষ 
২. রদৃষ্ট। উহার যত যত করুন ন! কেন, দেশীয় কৃতবিদা মন্প্রণায় আরযই অহাদিগের রচন।- 
শাঠে বিমুখ । ইংর়াজিপ্রির কৃবিদযগণের পাত হির ভান আছে যে, তাহাদের পাঠের যোগ 
- ফিতুই বাদল! ভাবায় লিখিত হইতে পারে না! ভাহাদের বিবেচনায় বাসালা ভাবায় লেখক 
মহ ছয় ত বিদ্যবু দ্বিহীন, লিপি-কৌশলা-শুগ্ £ নয ত ইংরা|এ গ্রহের অনুবাদক } ওত 
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এ. নিশা “যে, বাণ কিছু বাদল! ভাষা জিপিবন্ধ হয, তাহা হয় ত-অপাঠা, নয ত কোন ইংবীঘ্রি-.. - 
=- এনে ছায়াহাজ ; ইংরাদিতে বাহ? আছে ৮ আর বন্দিলা পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন 
ফি? * + মাশুল লেখাপড়ার কথা দুরে থাক্‌” :এখন_ নব লম্প্রনারের খধ্যেকোনি _ 
কাজই বাঙ্গাল, হুর লা।- বিদ্যালোচনা ইংরাস্রিতে । সাধারণের কাজ, মিটিং, . ল্েকৃচর, 3 
এড, শ্রোসিচ্িংস, সমুদ্র ইংরাঞ্জিতে। বদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কণোপকনও রি 
ইংরাজিত্তেই হয়, কখন যোজ আনা, কখন বার আনা ইংরাজি ।-কখোপকণন-যাহাই হউক, . 
পত্র লেখ! কখনই বাম।লায় হয় না। আমন! কথন দেশি নাই যে, বেখানে-ইন্তয় “পক্ষ ইংরালির 
"কিছু জোলেন, সেখানে নাশায় প্ত্র-__লেখা -হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে 
বে, শোনে দুর্গোৎসবের. সন্ত্াদি ইং রাঁজিতে গঠিত হইবে 0... 727 
' এই অবস্থার কারণ নির্দেশ করিতে যাইরা- তিনি বশিয়াছিলেন,_- 
‘ইহাতে কিছুই বিশ্বের র বিষ নাই-- ইংরাজি একে ব্াজভাষা,- বঅর্ধোপ রসের ভাষা; ,তাহাভে, 
? . আঁধার বছবিদ্যার “আধাৰ রে আমাদের জ্ানোপার্ল্জনের একমাত্র -মোগান ; এধং 
থাক্সাদীরা তাহার শৈশব অনুশীলন করিয। দ্বিতীষু মাতৃভাৰিৰি 'স্বলভূক্ত করিষাছেন । বিশেষ _ 
ক ন! বলিলে ইংরাপ্রে বুঝে না; ইংরালে নু! বুঝিলে' ইংবাগের নিকট মান্য? হু 
; ইংরাজের কাছে মাঁনসর্য্যাদ! ন পাকিলে কোহাঁও থাকে না, অথবা থাকা দ| থাকা সঙান। 
যাহা ন! শুনিল, সে অরণো রোদন ; ইংরাজ যাহ! ন! দেখিল, তাঁহ। ভস্মে মৃড। আমরা ' 
- ইংরা্ি বা ইংরাজ্েৰ স্বেষক নহি? ইহ) বলিডে.পারি যে,'ইংরাজ্জ হইতে এদেশের লোকের. “যত টি 
. উপকারি হইযান্ট্যে ইংরাজি € শিক্ষাই তাহার মধ্যে, প্রধান। অনত্ত-রতুপ্রহুতি ইংরাজি ভাবার “' 
যত অনুশীলন হয়, ততই! ভাল।.- আরও বলি “সমাজের সমল জন্য কতকগুলি সামান্রিক, - | 
. হাঁ রাহ্পুরুষদি-গর “ভাষাতেই  সম্প্ হওয়াও আব্যক,! আন দিগের এমন _ সনেকগুলি 
7. কথা আছে. -যাহ! রাজপুরনচিগকে বুঝাট্তে হইবে | "নে সকল লগ কথা 1 ইংরাজিতেই বক্তবা। 
এমন অনেক কথা আছে, যে তাহ] কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে ; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার এশ্রাভ 47 
হওয়া উচিত। সে সন্জল কথ! ইংরাদিডে ন| বলিলে”ফামগ্র- ভাবতবধ বুঝিবে কেদে" ক ভারতব্যীয - 
নানা জাতি' একমত, একগপরানর্শী, একোদোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। -এই 
_ শতৈকা, এক-পরর্শিত, একোদযম/কেবল ইংরাজিব দ্বার।_সাধলীয় ; কেন না, এখন সংস্কৃত - 
লুণত-হইয়াছে. ৷. বাঙ্গালী, সাবাস লন্ত, গরজীবী, _ইহাদিগেল্র সাধারণ নিলন্ভুসি ইংরাজি 
জানা । এই রঙ্জছুতে ভীরভীব-ধঁক্যের গ্রশ্থি বাধিতে হইবে। -অতএষ যত দুব ইংরাজি চল। = 
আবস্তক, তন দুর, চদুকধ। কিন্তু এক্ষোরে  ইংরাল হইয! বমিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন 
ইং হইতে পারিবে না! - বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরান অনেক, গুণে গুণবান, এবং অনেক 
হে তরী; বদি এই তিন কোটা বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটা ইং হইতে পাহিত, তবে রে” রি 
এন্দ ছিল লা। কিন্ত, তাহার কোন যঙহ্বাবনা নাই; আনরা যত ইংরাজি পড়ি, যতইং বাজি * = 
- কহি: বা যত ই ংরাজি লিপি দা কেন, “ইংরাজি কেবল আয়াদিগের মৃত নিংহের চৰ্কন্ববণ হইবে 
--_মাত্র। ডাক ডাকিবারি সনয়ে ধর! পড়িধ। গাঁচ সভ্‌ হাজার নকল ইং ভিন্ন ভিন কোটা’ 
"সাহেব কখনই হইয়া উঠবে না। -সিলটী িতল-হইঠে পাটা ঈসা ভাল। খস্তরদনী হী 
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দির 3 নি 
Ee es ট৩১৬। - বিদেশে বঞ্ষিচজ্ 1 ০ পু 
বর তা কুৎসিত! বস্তনাধী জাবনষাজার সুপহাষ। নফল ইংরাজ অপেক্ষা খাটা বাঁ লী 
২! লগ হলীয। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হতে < নকল ইংসাঙ্ক ছিন্ন কপন বাটী 
==- বাঙ্গ'লীরনসমুস্তুবের্ন সম্ভাবনা দাই 1 যতদিন না হ্রশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত এাঙ্কালীর! ব'স্থালা ভব 
আপন উক্তি সকল বিশ্যা্ত করিসেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন নম্তাবল! নাই ৷” 
: কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবলে বন্ধিমচন্্ অল্পকালমদোই বাঙ্গালা ভাষাকে 
পিজি করিয়াছিলেন বে, বঙ্গদর্শন”গ্রচারের চতুর্ঘণ বৎসর পনে 
ঈশ্বরচন্দ্র, গুপ্তের কবিত্বের সমালোচনা করিতে বাইয়া, বাপ্জালাকে . 
সকল বাঙ্গালী স্বণা করে, তাহাদিগকে লক্ষা করিয়া তিনি বলিয়া ছিলেন 2-- 
“আজিও না ক্কি' ফলিকাতায় এসন অনেক কৃতবিদা নবাধন আছে, যাহার! মাতৃভাষাকে 
কণা করে, বে তাহার সঅহুগীলন করে, ভাহাকেও বু] কবে, এবং আপনাকে সাতৃতাব| অনুহীননে 
পরাদুখ ইংরজীনবীশ বলিয়' পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়।' 
অষ্নকাল খো- যে বস্ধিমচন্দ্রের এবপ বলিতে পারিবার সাহসের কারণ খটয়া- 
ছিল, তাহা আনাদিগের গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও গৌরবের 
বিধর এই বে, যে ইংরাল্রেব সাহিভ্যে* সুগ্ধ হইয়া বাঁালী সম্প্রদার সাঙ্গালা 
সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিতেন, অত্যন্নকাঁলমধো সেই ইংরাঁন্ের নিকট বঙ্ছিয়- 
SO ০5877 ববঙ্গনর্শনে? উদ্ধত উক্তি গুকাপিত | 
রি হ্য়, সেই যৎসরের ‘বঙ্নার্শনেঃ প্রকাশিত ‘বিষবৃক্ষ' একাদশ বৎসরের মধ্যে 
৯ ৮ শক 7 কর্তৃক, ইংরাঁজীতে 3 হইয়া ইংয়াজী-পাঁঠক- | 
"সমাজের আনন্দবর্দ্ধন-করিয়াছিল। 
বঙ্গের অনেকগুলি উপন্তাস ইংরাজীতে অনুদিত যইরাছে। 
:. গকপািকুগুলা” ইংরাজীতে অনুদিত হইবার এক বংসর পরেই করেল (05770) 
করুক অর্ম্মান ভাষায় অনুদিত হর। ইংরাশী-পাঠক-সনাজ্জে বে এই সকল পুণ্ত 
. পর্মাদূত হইরাছে, তাঁহাব প্রমাণ এই যে; ইংরাজর কর্তৃক অনুদিত গ্রন্থগুলি ইহার 
মধ্োই দুল্রাসা হইয়া উঠিয়াছে ; ; এনন কি, বাঙ্গালীর স্কত অস্বাধগ্রশ্থগুলিও-- 
ভাৰারু-ক্রুটা সত্বেও - ইংরাজী-পাঠক-সনাজে প্রচারিত হইয়াঁছ।- 
এই স্থলে আর ‘একটি কথা বলা আবশ্যক । “বিৰৰৃক্ষ’ ইংরাঁজীছে অনু- 
, দিত হইবার তোরণ বংসর পূর্বে, ছুর্গেশনবিনী, প্রকাশিত হইবার লগ 
বৎসরের মধ্যে, তাঁহার নো আকৃষ্ট হুইয়া অধ্যাপক কাওয়েল ১-৭২ 
ie. কে 'ম্যাকগিলান্স্‌ মাগান্দিন’ পত্রে তাহার" সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ 
“ করেন। এই. সমাসৌচনা! পাঠে ঈংরাঙ্জ পাঠক-সমান্্র প্রথম জানিতে 
পাবেন, ইংরাজী শিক্ষার" “ফলে, বাজায়, এক দন- প্রতিভা! শালী উপন্তানিকেই 
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রা জিব বইছে? 7 নু য়: En বিতর কনা রি 
হুদ উহ হইযাছিলেন। 7 টু ডঃ শা ৫ 
টি এই সমালোচনার অধ্যাপক কাওয়েল" বানালেন _স্ার্য উঁপন্যালের 
: ক অমি | ধাধুগের ঘুরে হুরোপীন* গল্পের অর্ধীং শ ভীরতে, উৎপর্ন হইরা নত, শা ও 
“পথে - আনিয়া পরী গীহিতো ‘উপনীত হইয়াছিল la যুরৌপে এতিচাশালী 
{আধুনিক লেথকগ্রণের রচনার প্রদীপ জ্টোতিঃতে পঁচীন' রটনা নির্ত * হই: 
:. পড়িযাছে- 1 বৰ্ব্মান্কালে কখনও কথন সেইস সকল প্রাচীন “কথা? দেরী: ‘বায় = = 
& বটে, কিস পনি্ন-রাবল্ে তাহাদের রূপ, জোর, থাকিতে পারে না 1 - 
ভারতে তে এরূপ ঘটে নাই 1 ভারতে জননাধারণের নিফট.আযও পুরাতন গল্প - 
- এ, নম ৰাই ও ভারতে উপন্যাস বচনা করিতে হইলে, পুরাতনেন: টে 
“ করিতে হয়া, ২ ভাব গল. বলিতে, হইলেই, তালে নিঃসন্তান. 
গতি, 'অতুর্গনীয় পুঁজলাভের .. কথ], 'লিতে, হয়), 'রাজকুমারীসীতকেই .. 
রর স্বযুবর-স সায় : পতিনির্ম্যাচন করিতে, হয়)..আর « সকল, গল্পেই অমািরবাদে 
লাজ মহজে সমুভূত « উজনজালির পরিবর্তন ৭ থাকা. অত্যাবশ্যক 1২. অন্ন. 
দিন হইতে : ভারতবর্ষে --বিশেষতঃ: : ৰাঙ্গালাত, হিন্দু লেখকগণ বিষয় নিৰ্বাচনে, টি 
টি শুই মীর সীমা অভিক্-করিয়া উপকথার ও অনীস্তবের পরিবর্তে বাতির জীক 
রী নর ইতিহাসের ঘটনা. গ্রহণ করিতে আর্ত করিয়াছেন? | কর বদর পর্ব, 
একজন: কবি, রাজপুত্র: শৌধাকগা নই কারার. করিয়াছিলেন. LL 
a ১আলোচা ওঁতিছামিক= ২ উপন্যাসে বাঙ্গালী : গ্র্ককার পৌরাণিক: ইগ 
হ পরিহার, করিয়া -  সযাটি আকবরের ৯ বাতলে, না লইয়া উগন্থাস.' a 
"রচনা ৰ করিয়াছেন, ৷ ইহাতেইনপজালাদির ছারাসাজ নাই পর্ত মানবের মনে i 
পন "ৰতি ও প্রতিকূল’ ঘটনার: সহিভ- সংগ্রাম লইদ্কাই-এ গ্রন্থ রটিউ।. ইহার মদে" মি 
ন উবে চতুর্থ "সংস্করণের প্রধাশ আবগতক হইয়াছে) ১ইহাতেই; বুঝা, বায ও... 
পুস্তক পাঠক্সমাজে সমাদৃত হইয়াছে ;: -এই পুস্তক বাঙ্গালায় এক. অভিনর - 
: সাহিত্যের পূর্বাগামী। ইইবে, এ আয়া" কুরা মাইতে পারে। এই- পুক্তক- ভারতে 
ইং রাজী শিক্ষার ফুল । এক্‌ দব লোঁক-বলিয়া, থাকেন; কলিকাতা] | বিশ্ব এ 
= জয়ের গন শিক্ষা কেবল নি্নিণ অমুক্রণ-বন্মা নির্মিত হয ; ছাত্রগণ পরী Es 
-_এক্ষার অপরিপন্ধ,শৃংস্কারেরে প্রযরাবৃত্তিমাত্র করিতে পারে, 'তাহাদের, মৌখিক boa 
নাই), তাহাদিগকে, উত্তরীয়ধারী- পুস্তকমাত্ৰ বুল! য যায়’) --বৰ্তমান গ্রন্থে, সে, 
El উত্ হইবে! ৷ যে থে? জন ছাপে | কৃণিকাতা নাগ. 
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সু চু ও = বিদেশে সপ্ন | 


বি, 8. পরীর উত্রীর্ঘ ₹ তেন কার র হবে এক জন। ইনি তে ভিত 


রে লেজের ছাত্র । তিমি জানি উপস্ট।স. রচনা করিরাছেন ; তাহার 


4 মীধো আলোচা পুস্তক্যানি - বিশেয সমাদূত। ইংলগেও ইহা আলোচনার 


মোগ্য ; কারণ ইহা ইংরাজী প্তিহানিক উপন্যাস ভারতে রোপণ ফর্নিবাত 


= চেষ্টার প্র রক / পুস্তকের বিষয় সম্পূকপে বিশেষত্রবাঞ্জক | স্থানে শানে 
| রতন পাল না দু কব] যায়; গ্রন্থকার নিশ্চহ্ ' 'কুপারের ও স্বটের গ্রদ্থ গা 


১ কহিয়াছেন।, কিছু ভিন নকলনবীশসাত্র নহেন।- উপন্তাস-বর্িতি চৃষ্ত ও 7 


Ee যাক্তি-- সব: ভারতীয় | আর সেই পরন্তই পুন্তকখানি এবঝপ সমাদৃত হইয়াছে । 


রর = গ্রন্থকার গ্রন্থে করের মাসমকালের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন; হিলুস্থানে . 
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*. আধার ভোঁনও সম্রাট আকবঙ্গেক ব্রত"স্ুপবিচিত নহেন। + * ' ও ব্গ্ ও 
এই ই বরকে ভি করিয়া দুর্ণেশনন্দিনী' রচিত ৷, 
করো পাউিক-সমাচ্ছে বক্ষিমচন্দের এই প্রথম পরিচ । 
২৫ খুনে ল্ীমতী মিরিয়ম লাইই “বিক্ষত ইংরাদ্রী অচুমাদ 
: প্রক্কা-কেরেন। ইহার পাঁচ বৎসর পুর বারই হাঁদে'ল 'বিষবৃঙ্গেণ্র 
সী করিবেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন । কিন্তু মিসেস নাইট, সে কার্দো 
ভা লইবেন জানিতে পারি! তিনি নে মন্তয় পরিত্যাগ কয়েন । এই 


2 উড়িষা! বহু দিন, পাঠানের অধীন ছিল--আকবর তাহাদিগকে অয় করেন। 


প্র আবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় ইংরাণী সাহিত্যে সু প্রসিদ্ধ "লাইট, অফ, এসিরা'ব 


~~ 
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শশার, কবি সার এডউইন আ্নক্ড বজিলচন্দ্রের রচনার এবিদেব 
প্রশংসা করেন তিনি বলেন, তিনি কর্থব্বোধে বিষরৃক্ষের ইত 
'নুবাদ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন) কিন্তু লেখকের বর্ণনাগুণে, চবি 
টা ও ভারতীয় পঠ্রিবাবের যথাযথ. চিত্রান্বনক্ষমতাপ্র- সে ৮৮ 
“সত্য সতাই সানন্দে যন্পন্‌ হইয়াছিধ। সার এডউইন আন 

' খলিহাছেন,- বে গ্রন্থকার বঞ্ধিনচন্দ্র ডট্টোপাবায় অসাধায়ণ সী 
সমান বাদ! নী, তিমি বাণানার সর্কতরেষ্ঠ ওপনাাসিক। আহাৰ মধ 
বর্ণনাগুণে মুগ্ধ গা [লী পাঠকসবাছে রি ‘কৃন্চকান্তের উইল, মবণালিনী’ 
ke আতৃত। = ৮ + 4. বম্্সিচন বনাদবের- বোগ্য ! 
- তিনি প্রকৃত এতিভাশালী ।' তাঁহার টা ও ‘পুত, উল, আহিভোগৰ 
"লতযুগে. উন্নতিত সূচনা করিতেছে,  - EE, ‘ছি পুস্তকে হিন্দু র্লমদীব 


ই, ক্ষোদলভাৰ ও পতিত থে বর টিন চিত্রিত হইয়াছে, ভাছা বিশেষ. 


পি 


সি 


শি সি 


3 ৮ a রি নাতি | < ২১শ বৰ্ণ, আস দংখ্া ৷" 


E ভাবে উনলেগবোগ/।, এগ লাল বনে করে, ভারতে ব্রবধূর সম্মতির" 
ভক্ষ না রাখিয়া বারই তীহাদিগেব পরি প্ ই হওয়ায় দাল্পভা- “পেয় - 
, ঘা বাক্য পনর 1. কিন্তু সচরাচর ইহার বিপত্নীজ দৃষ্টান্তই ছু - হইয়া = 
এ ছক্কা অধিকাংশ হিন্কু শরিবারে শান্ত কথ, _অবিচগিত ' প্রেরনও সীমাহীন 
E পতিত ও খালা দুষ্ট হইয়া থাকে। প্রতীচা মহিলার পক্ষে-হযযমুখীর . 
». মত ব্ৰ্থিত্যাগ হ অমম্ভন; কিন্ত প্র! চোএহুপ দৃষ্টান্ত আদৌ, অমস্তব নহে. . 
'নিষবৃক্ষের - ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার : এক বৎসর * পরে এ 
_কপালকুণ্ডলা’র-ইংরাজী--অমুবাঁদ " গ্রকাশিত হয়। মিষ্টার { ফিশলিগ্স এই 
এছের অনুবাদ ক্রেন । এই অনুবাদের ছুমিকার তিনি ব্ধদেশ ও বাঙ্গালী 
৩ উ্াক্সাবিকদিগের সম্বন্ধে. একটি, আনতিদীর্ঘ. প্রবন্ধ সমিখিঃ করিসাছিঘেন। 
এই _শঁবক্ধে তিনি বলিযাছিলেন,--সাহিত্যের হিসালে ভারতের "প্রাদেশিক - 
" ভাষায় পাঠাযোগী বিশেষ কিছু নাই) এই সকলের নধ্যে বালা ভাবাই 
| সাহিত্যিক হিসাবে শ্রে্ঠ।--.ইংরাজ্শা সনে বাঙ্গালার বহুরিধ উন্নতির উল্লেখ 
---কুরিয়। লেখক. বুলিরাছেন, . দুই বিপরীতমুখগামিনী সভ্যতার সংঘাতে নে. 
সাহিত্য উৎপর- হইয়াছে, তাহাকে বর্ণ শঙ্কর’ বল! যাইতে পারে। ” বাধালা ৷ - 
৪ উপন্তান বিদেশের আমদানী! কিন অপদার্থ" মৌলিক উনার. অপেক্ষা -. 
পপূর্ণভাপ্রাপ্ত অনুকরণ শ্রেষ্ঃ । এ সব সাধারণক্ধা.। পাযারীচ্রার মিত্র, .. 
*' ৰহিমচজ্র চট্টোপাধ্যায়, "রনেশচন্দ্র দত্ত ও তারকনাথ' গঞ্গে।পাধ্যায় স্স্থে , 
এ কথা প্রয়োজ্য নৃহে.। তাহারা এ নিয্নমের, বাতিক্রম। “ su + 
কুর্সেশননিনী” বন্ধিমচন্দ্রের প্রথম উপন্তান । তিনি ইংরাদী উপ্গ্ঠ!স হইডত. .' 
যথেষ্টপরিসাণে গ্রহণ করিয়াছেন. সুতা, কিনু তাহার, -পচুর মৌলিকতা. 
- গ্রাকায়, তিনি কেবল অন্থকরণকারিমা্জ হয়েন নাই?" তাহাৰ কোনও কোন, 
:উপস্তাসে পাবিবারিক জীবনের 'ঘখাষথ চিত্র চিত্ৰত" হইয়াছে | /= = | 
। বাঙ্গাল! ভাবা ও সাহিত্য ইহ!র-.নিকট বিশেষ - নী । তিনি as - 
Eo করিরাছেন।. . বন্ষিযচন্সের . রচনাপ্রধালী বকশাঁলী, 
সুতীক্ষ ও প্রাঞ্থল! তিনি এক দিকে. যেমন পুর্বজঅচলিত বাগাড়ম্বসবহুল 
- বটনাপ্রণানী পরিহার করিয়াছিলেন, অপুর দিকে তেমনই প্যারীটাদ- ডে 
সরল কিন্ত নিরাডরণ রচনা এনানীকেও মত ও সুর জবিাছিলেন |, হট 
পুর্দেই বলিয়াছি, 'কিপালবুণ্তণা”র ইংরাজী অম্বা .প্রবাশিত হইন!র 
এক বীর পরেই তাহার জান বা প্রকাশিত হয়।- 
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অপ পরিবেশন 7701 ৯ 
"কাহার; পর ১৯ ইতী নিউ নাইটি জিকা উল 
উর হন টা করেন 5 এই? আন্থবার-গ্রহ্থ হু ডু মা, টু অধ্যাপক . 
রা বুমহা বিধি ন-বছিমচন্্র ভারভের অর্দলেঠ: উসনত/গিক। আর 
| কোন লেখক তাহার মন নুচনা প্রন! নার উন্নতিমংল। স্‌ [ধন ও বাগান! সাহিত্যের 
- " সমবক্ষ্ন্িবল করিডে পারেন নাই। তাহার কৃত শর্পরৈর গার ব্রচনার তীব্র 
"সমান, হিন্দু রাজের ক্রটীপ্রদর্শন, দু্ঠ হিন্দু ুধর্দোদুত অনগ্গলেণ বর্ণন-- 
এই সকলের ফুলে বাঙ্গালা সাহিতো ঘুগান্তব্‌ উপস্থিত হইরাছে”। তাহা, 
জল শৃক্ষিপাণিনী তাহ, পুপ্তকেবিশ্ব়কাব বর্ণনান/ি ও দানবজীখনেন 
গু চন্লি্জের' বিউ্ক্ষমতা সৃষ্ট, 'ত্য়।, এ * ক. জীবনের সায়াঙ্ছে 
.. বঙ্িম্চ সহি ক্র, ও’ গ্বদগীতা’র সমুচ্চ দাশনিক তত্ব, 
প্রচার হইয়া তিতাৰ ! + * ৯ কৃক্চকান্তের উইলেনয উ উদ্দেশ্য, হিন্দু 
অমাজেক- উন ত: সাধন "ও জীবনের সন্দকার্য্যে ধরছে নির্ভৰ কবিবার 
বিক্ষাঞজদান্‌ | 
* যুরোগীয আ্রাতি-নকলের জ্ঞানার্দন-পৃা দেখিলে বিশ্িত হইতে হয় £ 
+ - পুর্দেই দিসি, রুরোপীত পণ্ডিতগণের চেষ্টায় 'সংস্ত সাহিতা আজ অর্ধ 
' সমাদৃড |" 'খ্থেদঠ হইতে “চৌরপঞ্চালিকা? পর্যান্ত ক্ষত নং তত পুস্তক যে 
যুরোগীয় ভাবায় অনুদিত,হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ণধ করাই কহিন। ফরাসী 
দার্শনিক টেন যেমন ইংরার্জী সাহিত্যের ইতিহাস রচনা! কিয়ঃছেন, অধ্যাপক 
| সাক নল তেষনই নস্কত সাহিত্যের ও মির হরো উই ও মিষ্টার কেগ্জান 
ভারতী সার্ধিতোর ইতিহাস রচন! করিয়াছেন । 
টার ফেব্রার তাহার পুস্তকে যুক্তকণে বঙ্গিমচন্্রের প্রশংন। করির্াছেন। 
' তিনি বণিয়া, -বন্চিমচন্তরের উপনগম প্রতীচাপ্রভাবে উৎপন্ন হইলেও, 
'সর্মতোভাবে প্রাটা। * * বঙ্কিমচন্ত্র নবাবের 'প্রপম ও প্রধান স্ব্টিকরী 
প্রতিভাব বীর? সৃষ্টি শিপ্পে তিনি তুলমীদ্দানের অপেক্ষ!ও উচ্চ অ।পনেখ ' 
"অধিকারী । ভাহাকে কেবল প্রচীচ্য প্রভাবে উদ্বৃত বলিলে, ভিনি তাহ 
দেশের কার্যসাহিতত্য পুর্বপুকবদিগের অজ্জিত ও সম্ভৃত যে ধনশাওাধ সাত, 
| করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবহেলা কর! হয়_ক্রিদ্ধ তাহা বিশেষ উদ্দেখবোগা , 
প্রচ ও প্রন্গীচযের সম্মিলনে, কি ন্ুকল ফলিভে “পারে, বঙ্গিমচঞ্্র তাহার ” 
দৃষ্টান্ত । যদি ভারতে" »প্রত্তীচা সভ্যতার সকল পাখির চিহ্ন বিনুপ্ত হই! 
বান, তথাপি রাসমোহ হিন বাপ, কেশবচন্র সেন, বদ্বিঘচজ্জ চড়োগাব্যায 
ডি হু i 
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উহ, :- সাহিত্য । 4. 1 বশ তমা 

এ “ভু, দত ও লাই দিগের" নাম ভারতে নি কাঁদবিজনিনী | 
4+, _ক্ৰীর্তিরূপে কালবৃক্ষ উচ্্বল করিয়া বর্তনান থাকিবে .- 1; * 

ত --. “কপালকুণ্ুনাঃর কথায় মিষ্ঠার ফ্জার - বলিয়াছেন, গুণে কোথাও , 


১ সহ নাই, কোথাও চেষ্টার টিহলক্ষিত হয় না ১1থেন নিপুণ" শিল্পী * 
একশত ব করে অধ্তধারণ করিয়া--অনিন্যানুন্দর সৃতি, োদিউ-কৰি ভেছেন।.. 


“Mariage Ge Loti ব্যতীত সমগ্র-পাশ্চাত্য সাহিত্যে লহ 


১. মহত আর-কোনও পুস্তকের তুলনা হয় না। A 
১, শষ্টারক্রেব্ারর- র্ষেন, যাহারা. তারতবাসীর জীবন, চিন্তা, অনসভুভি ও ও 
- ধৰ্ম্ম ব্ঘন্ষে কিছু জানিতে চাহেন, তাহারা বন্চিদচন্তরের মত, শিক্ষক আর. 
7 শইবের্ব না। . তাহার, সুদীর্ঘ আলোচন! - হইতে আমরা ॥ কিরদংশ নিয়ে, 
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মির ড্রেজার সত্যই বলিয়াছেন, ₹ ভারডে ই) সভ্যতার » স্কিল পা ধ্ব 


শি 


রি = দিৰ্শন মি বিনুপ্ত হইয়া যায়ঃ" তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রভৃতির নামই ভাৱতে 


Es ইংৰাজে -অক্ধরকীর্তি রূপে বর্তমান থাকিবে। এই সকল' প্রতিভাশালী .. 


8 * ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজাধিক্বত ভারতে লাতির_ অিপ্ধ ছায়ায়, ইংরালী. 
- দিছা পেন ইংরাজী: সাহিত্যের সহিত .পরিচয়শতঃ বিকশিত হস. 


তু 


. বাৰ, ১৩৩। বিদেশে বঙ্ষিনচন্ত ৷ 5৩ 


সৌন্দর্য ও সৌরভ বিস্তার ককিয়ছে। আবার ইংরাঁদ্র সাহিভ্যিকগণ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষত|বে বাঙাল! সাহিত্যের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, 


তাহাতে ভাঁহাদিগের নিকট আমাদের ক্ৃতন্ঞতার খণের পরিমাণ হয় না? 


একা সময় ্ররাষপুরে .ইংরাজ কর্তৃক. বালা গদ্যের লালন ও গাঁণগ 


সম্পন্ন হইয়াছে; বাদালা পুস্তক “লণ্ডন নগরে চাপা” হুইয়াছে। তাহা 


- পৰব মেই সাহিত্যের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়। গুণগ্রাহী ইংরাজ দাহিভা- 


প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন,” আর সনদে সঙ্গে সেই সাহিত্যন্কে উৎগাহিত 
কফয়িয়াছেয ; চাঁণকোর সেই কথাই বুঝাইয়াছেন 8 

‘নিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈৱ তুল।ং কদাচন ৷ 

বদেশে পৃজাতে বানা? বিদ্বান্‌ সর্বত্র পূপ্র্যতে ৪ 
আজ কেবল বাঙ্গালীই বাগ্ালা গ্রন্থের পাঠক নহেন, পর্বস্ত 'প্রতিতাঁবান 
গ্রহকারের গ্রন্থের পাঠক হুস্তর সাগরের পারে ও ছুরারোহ গিরি অপর 
পার্স্বে-জগতে সর্বত্র বিহমান! ইহা বাঙ্গালী লেখকের গৃক্ষে অল্প 


, সৌভাগ্যের কথা নহে--এই গৌভাগ্য বে তাহাকে নিত্য নুভন অনিন্দ্য- 
 দ্বন্দর সৌন্দর্য্যের রচনার প্রবৃত্ত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহযাত্র নাই। 


4 


কপালকুপ্ডল!’র ইংরাজী অন্থবাতের ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধে মিষ্ট 
ফিলিগ্ম বলিয়াছেন, ইতিহাসের ও. কবিভার অপেন্ষ! উপন্যাসের অনেবদ 
সুবিধা আছে। উপন্তাসে বণিত যুগের আচার ব্যবহার, বেশতভূয| আনিতে, 


পারাষায়। এ বিষয়ে বাঙ্গালী ওঁপন্যাসিকের অনেক কার্যয অবশিষ্ট আাছে। 


তাহারা যদি বাঙ্গালার গার্হস্থ্য ও সামান্দিক জীবনের বর্ণন৷ করেন ; বাসগৃহ, 
দেবমন্দির, বেশ ভূষা, তৈজ্রসপত্র চিত্রিত করেন,; ভুস্বাষীর ‘সহিত ওজর 
সমন্ধ, মোকর্দমা, খণদার, ব্যাধি, হিন্ুবিৎবারাগত্যাগ প্রভৃতি উপয়ানের 
বিষণ কসেন--ভবে ভীছাদিগের উপস্তাপ বিশেখ সমাদৃত হইবে, স্নেহ লাই ৷ 
মিটার ফ্েজাবও বলিয়াছেন, বানা লার ভবিব্যৎ-ওপস্তাসিকের ব্যবহারোপ- 


যোগী স্ত,ণীক্বত উপাদান এখনও অব্যবহৃতই রহিঘাছে। ব্ফিমচজ্র 


রি 


তাহাদের পথপ্রদর্শক ;--তিনি ' সে সুক্দ উপাদানের সন্ধান দিপা 
গিয়াছেন। রা কু 
গুব্াবত্ত লেখক প্যারীটাদ গিত্রের কথা বলিতে ধাইয়! বস্ষিমচহা' 
ছেল ৪ --ভিনিই প্রথম দেখাইলেন- বে, সাহিত্যে প্রক্কাত উপাদান 
সদ ঘরেই আছে,_-ভাহা্ণজন্ক ইংরাজী বা সংস্ভের কাছে ভিল্পঃ 


tr. 


- 


তন 


bl 11 « ০. 
১২০ / দাহ | "২০শ অরিন সংখ 
) 


ঢাহিতে হয না! {তিনিই স্ররপ্নম দেখাইলেন " বে, ব্মেন জীবনে তেমনই 


সাহিত্যে, ঘরের সু'মতী যত সুন্দর, পরের সামী তত সুন্দর বোধ) হুয় না 
তিনিই প্রথম দেখা ইলেন ধে,যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গাল! দেশকে উন্নত 
করিভে হয়, তবে বাঙলা দেশের কথা লইরাই সা হিভ্য গড়িভে হইবে ।১-- 
-গ্যারীঘাদ সিত্রই প্রথম ইহা দেপাইয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু ভাবার গ্রতিভার- 
-এক্‌ অংশ উজ্্বপ ও.অপর অংশ ম্লান থাকার সকলে তাহা দেখে নাই h 
শকলে ভাহ। বুঝে নাই । বন্ধিমচন্তই প্রথম স্বীয় কৃত কর্ম দ্বাবা কালালীকে ও ১. 
সন্ত্য জগতকে বুঝীইলেন, বাঙ্গালীর ঘরে'সাহিত্ের ফে উপাদ্ধান বিদ্যমান, 


" ভাহ। লইয়া প্রকৃত প্ৰতিভা অলৌকিক সৌনাৰ্য্যের টি করিতে, পারে; 


শে সৌন্দৰ্য্য বিশ্ববাসীর আনন্দদায়ক হইতে পারে। সুতরাং বিচ 


*. ন্বাঙ্গালার ভবিব্যৎ ওঁপন্থাসিককে ব্যবহাবোপযোগী প্রচুর উপাদানের ' সন্ধান 


~~ 


“দিয়! সিয়াছেন । বাঙ্গালী ইংরাদ্রী উপন্যাসের সহিত ও ইংরাঁজীর সহায়তায়, 
--ঘে ফরাসী উপন্ান-স্ক্ষ-শিলে, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ও বর্ণ বৈচিত্য ছংস্রাজী 
_উপস্াসকে নিপ্রভ করিয়াছে, তাহার সহিত পরিটিত হইযাছে। ইহার 
“মধ্যেই সে পরিচয়ের সুফল ফলিতেছে। বাহ্বালায় ছোট গল্প এই পরিচয়ের 
ফল। ছোট গল্পেন্র রচনায় অতি অল্পসংখ্যক ইংৱাত্ লেখক সফল 
হইয়াছেন; কিন্ত-মৌপাস।, ডোডে, বলঙ্গান্চ প্রভৃতি বহু ফরাসী লেখকের 
ছোট গল্প হীরকের হ ন্যায় সুন্দর: ও সমুজ্নুল। ইংবাজী শিক্ষার কলে এট. 
সঙ্গম লেখকের. রচনার স্হিভ বাঁদালী লেখকের পব্রিচয় হইয়াছে। | 
আশা করি, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ওপন্তাসিকঝ বদ্ছিষ্চদ্দ্রের প্রদর্শিভ 


না সদাবহার করিয়া বিদেশের লেখকদিগের অসাধারণ সাকল্যের 


কারণ্মদ্ধানে সকল হইয়া আমাদের, ঘরের সামগ্রী দইয়া যে সৌন্দর্যের হসি 
- করিবেন, তাহার সৌন্দর্য ক্বেল আমাদেরই ঘর স্থন্যর করিতে না) পরস্তু 
গরকেও আক ও বিস্মিত করিবে--পরেত্রও প্রশংসা! লাভ করিবে । - 


এ 


২ বান্গ।লার উপন্তার-বাহিত্য এখনও সবল: সক্রিয় উ্নতিপথাক্ষ ! সুতরাং 


 এরগ্নন তাঁহার ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতির নির্ণয অসম্ভব । ভবে আমাদের 
কাশী আছে, -বাঙ্গালার যে ভবিষ্যৎ ওপন্যাসিকি বাঙ্গালীর সামজিক ও 
 পান্ধিবারিক 'গীবনেব্ সুপ, ছুঃখ, আনন্দ, আলা, চিত্রিত করিয়! বামালা 
সাহিত্যের ললাট গৌরবের সমুজ্জ্বল" টাক! অঙ্কিত করিয়া দিবেদ-কিঞি ৭ 
মনে রাখিবেন, বাঙালার প্রথম টি [পিক প্যারীচাদ ও প্রধান ইগন্তাত 


x. GE ৮: 
তে 
pA ut 
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লে a 
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এ ব্েশীৰ, ১৯১ ক গৈ খর! ন যা রি শট AES 


+ খঞ্চিযচন্জ কেবল পাঠক, [2 গে চিত্তরপালের জন্তু) কেবগ তাহাদিগের " 
 আমনদর্িির জন্য উপস:স বচন করেল নাই, পক্ষ তাহারা. উপন্যাসের 
১, উচ্চ আদ ছি উদ্দেহা অক্কুগ্ বাখিযাছিজেন { যনে রাঁখিবেন, ত্ৰিষ্লি 
ন“ - “ বসিরীছেন, ই-আমাদের জ্ঞানের ও উদারতার এসারসংসাথনই উপশ্তাসেত 
“উদেশ্য । এই : কথা মানে রাধিলে, তাহারা বঙ্কবাসীব ও অগত্বাসীব 
“শডিউপঞলে ৯ অবকাশবাপনে' সহায়ভাগী সঙ্গে, সপে সাধক সাধারখেহ 
- শিক্ষাবিধানগ, করতে পারিবেন; আর চতমুকুলন [দারুষ্ট ভ্রমনের মত, 

.. সাহিত্য-সৌনদে আকৃষ্ট পাঠক-সানা' লাকি দিক হইতে আসিয়া তাহাদের - 
সৌন্দর্য উপছোগ করিয়া আপনাদের সৌন্দৰ্যযপিপাদ। পরিতৃপ্ত করিয়'. 


* দ্য হইবেন ছি ET 
OL ক. ঘিণ ঘোষ 
82 ৫ ঝোধোনয়ের ব্যাখ্যা. (বুভন9 


রে বহুকাল পূ বনাযদন্ত, শীযুত- জনাত অন এ মহাশয় পল 
অবভারে' বো।ধাদরের সবালোচনা 'করি, নিলেন উকাঠলৰ জেবা সুক্ষ 
| টার একটা “খোর বিক়হ্থনায় « HL হওয়াই স্বাতাবিক 1৮ 
শা ভ প্োকমাত্রই যে শান, ইহাোৰ হয় - সূকল দিন্ট্নন্তালহ 
; লালে ছে ই, গ্থই “অরসিক্রে রস নিবেদন’ নিবি, ঘা ছে, বাণ 
 বঅস্যাথঠি করিস! হয়, _বরারীলিম হাতে শালগ্রমের মং’ ॥ এইক 
-_ তর্ক উঠতে পারে; শালগ্রাত নের বু আছে ! জন্দাই আর আক 

টু একি উত্তর দিক? শীতকালে কণ্তি ছিাভ্ত ই ইহা দ্র = বিট 
এ ঈদ করিনা: /5 দ্রঃ রে বারি ভাবি ভিতর টির 
.৬ হাতে la লেগ আনান ধা [রপ, কিছ, বোৰ ছঞতলিকাঘ [ইশক জুরি 

& লরি উদাহরসস্ঞাছেও আগ গলাবেব ববৃস না হয়, মলা" হোপাঁখ্যায তরু 

x ‘সভীশচজ্ঞ বিদ্যা পি. ks 2 দরজা কিয় ভাঙ্গন । 
"'ফলতঃ উকীল - y দের আনেক পরী বাহিত 
ho কণিয়াছেন। 2 বিভা প্রার্থী ল্ইগ্ আও) নাদের 
নিট উদিত 25 শর ঝোপ. আনা, এ চলাই 
' ভাষা - বত? I হা আনে 3 


শা পুত 


rt কত : 2.5 


শা 


kb রী 








টি oo সাহিত্য | ২৯৭ বর্ষ, উল সংখা, ১. 
ছেলে হা হি 1৮া১এব নামি বদনাগ্রো লভে পারিক 
না. ভারী, ভ্রাউনিং দুষ্ট সবশ্বতীর-ন্ায় আমার বদ্ধ -্থভা করিতেছেন, 
(নয়ীবৃত্যতি), বাবরণ, টেনিসন আমার দপমাল। ৷ " আমি যাদি কাব্য না: 
_বুখিব; ভবে বুঝিবে কে? বাঁক, আর অধিক বাগাড়ৰরে' প্রয়োধন নাই 
এক্ষণে প্রকৃত অন্থমনূণ করি । 21 ৫ 

, লোধোদঘ বন্তপিচব-শিখাহব।র একখানি নি শর নহা তাহার দন্ত - 
ডি রামগতি ভায়রত্রের বস্তবিচারই রহিয়ার্ছো থে. যে লেখনী হুইভেল 
“বেতা! অপঞ্চবিংপতি” এলীস্তিবিনাগত লাভার র লনবাঁস*, - ‘প্রভানতী সভাষণা 
_ন্তরকুত, যে লেখনী “শকুন্ভলা’, উত্তরন্নামচরিত’ . প্রভৃতি নাটকের সৌন্দর্য্য- 
বিশ্লেষণতৎপর, যে লেখনী ‘বিধ্বাবিবাহ’, “বহুবিবাহ? এতভৃতি নুগ[শ-বিষ্ব- 
নির্বাচনপটু, সে লেখনী কি কখনও কুলিশবকঠোর শুদ্ধ নীরস্‌ বিজ্ঞান- 
₹ হ্বীডাৱ-প্ৰণয়নে অগ্রসর হইতে পারে ? (ইহাকেই বলে ব্যতিরেকসুখী প্রমাণ 1)" 
খান্তবিক গক্ষে 'বোধোদয়” একখানি কাব্য, পরপ্ত একখানি খণ্ডকাব্য ! 
* খে সৰল শ্রোতা থগুকাব্য কাহাকে বলে, জানেন না, তাহাদিগকে মহা- 
. মহোপাব্যায় পণ্ডিত হরগ্ীসাদ শান্তী যুহাশরের, সেঘদৃত- পধালৌচন। একখণ্ড 
সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। 5 খাঁড়গুড় খাঁইয়াছেন, খণকাব্য’ 
- খুঝিভে তাহাদিগের বাধিবে না। অন্যান্ত কাব্যে নব বস থাকে ; বোধোদগ়” 
খণডকাব্য, পূর্ণ কাব্য নহে, কাজেই ইহাতে ছয় বস আছে। বিশ্বাস.না হয়. 
পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠা. খুলিয়া! জিহ্বা? বাহিয় করিয়া দেখুন। ইহাই হইল 
অন্ব়যুখী - প্রমাণ 1: ই ১১ 2 

অভঞব সগ্জখাখ হুইল যে, ‘বোঁধোদর? EE কাব্য ।- শংস্ক্ভ 

- সাহিত্যে ‘প্রবোধচন্ররোদয়?,‘বীরমিত্রোদয়’ প্রভৃতি গ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় Yl 

+ এিলের খাতিরে মিলটনেয় “ু'জle ০ Tঃ৮০৮, ভিকেন্নের "Nicholas 
Fuuckle-boy ও কলীয় গ্রহকার 7০915০1এর নাম গ্রহণ .করা যাইতে 
পারে। এক্ষণে প্রশ্ন -কান্যখানির কেন এক্সপ নামকরণ হইল + 

= লাই দেখা যাইতেছে, নায়ক নারিকাম নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে $- 

নায়িকা এবোধাঃ ও নামক 'উদর”--রদণী আভিকে সন্মান রেখার | 
স্ন্ত-বারিকার নাম, পুর্বে যায়; খাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে- পূর্কানিপাতত a 

বশে । তেই নির্ সকল ভাধাতেই দেখা যায়ঃ যেমন ইংরাজীছে 

“ Yadies and Gentlemen বলিয়া পৃত্দ ডা. আর্ত করিতে হয় সংস্কুতে 


হু সি দি শন 


বেস ১:১৭।, এ শোধোছর়ের ব্যাখ্যা । ১৫ 


“ালতীখাধয” 'আাসধিকাহিহিত্র বাঙলা দুগগী-অদুরীয়ক, সাব । 


. লেকে সন্ভাঘশস্তক ইত্যাকার অশুদ্ধ উচ্চারণ ক্রেন। অসন বাসে টি 


মাপে, এই সন্ত! প্রভা, বিত, গ্রতিতা প্রভৃতি সুন্দরীগণের কলি, বহার 
গর্ভজাতা। নায়ক 'বশতকণ করটক দষণকের'ব|ছ্কাৎ দ্যেঠতুত আ্রাত1,- 
অব, ঘাজন্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লহু অনুসঙ্গীমে স্থিবাকৃভত করিয়াছেন। 
শেক্ষপীয়নর সব সময়ে ভাল টিক রাধিভে পারেন নাই, ডাই লিখিয়া! 
'কেলিবাছেন, Romeo & Juliev, ‘Autony and Clespatcru’ ইত্যাদি; 
এই জন্যই ত্রা্টনিং আক্ষেপ করিরা বলিয়াছেন,-'Did Shakespeare ? 
If so, the less Shakespeare he? (দ্ে্ধিলেন আমার ইং 


 দাহিতে অধিকার !) 


পমালৌচ্য গ্রস্থে নায়িকা ‘বোধা? সম্ভবতঃ বোৌদ্ধভিক্ষুণী, ৩5 
সত্োোন্্রণাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক গ্রন্ অনুসন্ধেয়) লাক 
শিনাদিত্যের পুল উদয়াদিত্য ( অন্তাদিভ্যের হ্যে ৷, ন্যি উদস্পুরেক 
যাণ। উদয় সিংহ, কি সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত ক্াজ। উদয়ন, (টেলেনলে 
ভিডি’ এই স্থত্রে নকারলে'প) কি প্রসিদ্ধ কুহ্মাধনি নামবে অর্থ গামা 
ফাব্যথানির প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের সংক্ষিপ্ পরিচয়, তাহা ল্ঠিক ; জা না 
অমন্তাপূরুণের জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত নগেজ্নাথ বসু আচাবিভীমহা্ 
মহাশয়ের শরশাপগ্ন হওয়! ভিন উপাবাস্তব নাই ; তাত্রণাখন, উৎক্টীর্থ লিপি, 
অথবা! প্রাচীন পু'থি দৃষ্টে তিনি অবগই ইহার একট। কিলার; কবির! এতে 
গাঁধিবেন-। 'শেঘোক্ত সিদ্ধাস্তাট সমীচীন বলিয়া প্রমাণিত হলে, এই 
‘আচা? উদ।ধিটর বেমালুম লোপে আপনারা উৎ্কটিন্ত হইবেন লা। 
কোটপ্যান্টধানী সত্য ইংবেল যেমন হস্ত কো খান্ত রাগিবেন্‌ টিকক গান মা. 
পশুর! ঘেমন লাঙ্গল লইনা শশন্যত্ত (ভার্দিণতন্ষে উভয় ভৃষ্টান্তের শণ্যে 
একটি সনদ শ্রক্যক্র আছে ), ফেইকগ এই আচার্য্য উপাৰি লইযা অহন 
সময়ে অনেক হাম ঘটে । ইহার কখনও পূর্ন নিপাত (যথা সুপভিত শ্রীযুক্ত 
প্রমধনাণ তর্ধভুধণ মহাশরের “যায়াবাদ। পুস্তকে আচাধ্যশক্ষ ১ কখনও 


সঃ ১২. পরনিপত (উদাহরণ. অনাবন্তক ), এবং কখনও ঘোগ বা অত্যন্তাভাশ 


সঘটে (আধুনিক্ক দৃষ্টান্ত বিরল নহ)। এই ত গ্রে কাব্যেব নাস্তদ্ব। 


লীগ অভিন্ত|মশকুস্তুলেন নাম নহয় কত ঘনঘটা bel তার 
টি নামি কত সহজে, কড অল্প রায়, বোধোদনর নামের ব্যখিা ও 


৪৮, 


2 
1 Re ¢ ৩ 


হ ১৬ টি - নাহি টি ২০4 কর = সংখ্য।। ৮ 


- বিশ্লেষণ কৰিলাষ । - এই মৌলিক গবেধণাত্মক প্রবন্ধটি পর 4 
অভিরিত্ত সংপ্যান্ন মুদ্রিত করিয়া এব নাহিতো ৮ bo “তবন্ত- 
-কর্ভক নহে কি? - 2 রম 

গ্রন্থের পথম পারাচ্ছেদট লই. শ্ৰীযুত ইন্না বন্যযোর্ঘাধ্যায় মহাশয় 
অনেক রঙ্গরস করিয়া: [ছেল। পাঠকেরা ইহান একট! .ভাঁনা ভ'ষা অর্থ 
বুষেন। অথচ ইহাই আবাক্র-বপ্ধিষচন্দ্রের আনন্মমঠের প্রশম পরিচ্ছেদ 
শাড়ির ভাবে 'বিতোর' হইয়া পড়েন। হায় রে পঙক্ষপাত ! 'লে বে. বামুন 
পণ্ডিত বিস্যামাগর, মাস] কালান, পায়ে তালভদার চাঁট; আর এ ঘে বাক্য. ' 
- ুষ্টো, ডেপুটী য্যালিষ্রেট 1, কিন্তু সেই পাকা “ককলমেধ পাকা শেখ! একবার 
গ্রবিখান করিয়া পড়ুন দেখি। 'পরীর্থ ভিন প্রকার, চেতন, অচেতন ও 
" উদ্ভিদ" . এই “পদার্থ জিনিসট। কি, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? এই 
... পার্থ, এই “কিমপি বস্তু: এই “মহাদব্যংং কবি ও কাব্যের প্রধান উপক্জীব্য 
" প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপদার্থ বঙ্গীয় পাঠক ইহ: বুঝিদ 
লা। এখন দেখুন (দখি_প্রেম তিন্নপ্রকান্ন নহে কি?" (১) চেতন, 
যে প্রেস ইচ্ছানত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে - 
“পারে; Fe বাহারে ভালবাসে, সে যাইবে 'তাঁর পাশে; সথা 
খসত্তপেনার, প্রেম, পূর্ণনধার প্রেম, বিষৰৃক্ষের, হীরা (কুলের ) প্রেন, 
"আংতেষায় নিশীথে বন্দিসহবাস, বিধল।র “নাথ! আমি অভিসারিন, 
অভিসাবে বাইভেছি?। আর কত দৃষ্টান্ত দিব? পূর্ণিমা দন্সিনে সম্মিলিত 
ভদ্রমগুলীর প্রেম- এই জাতীয়, উচিত কথা বলিব, তয ভর কি? 
২. ভাঙ্গার! বখন- ইচ্ছ! সভামগ্ুরপে আসিতে ও তথ। হুইতে প্রস্থান কৰিতে 
পাঙেন$ ইহা শ্বাধীনভর্বৃকার পেম। (২) অচেতন, যাহাত্র সংজ্ঞা 
নাই, সাড়। নাই, ডাকিলে উত্তর গাওয়া বার লা, ‘নাড়িলে ন! নড়ে - 
রাধা, এ, কেমন' প্রেম ?'' যথ৷,' বঙ্গগৃহে বালবধূত্র প্রেম - ( সভা 
এই সধুমাসে মববিবাহিত যুবক কি কেহ নাই যে, আমার এই কণায় সায় 
দিবেন?) এস্থশে একটি উদ্বাহরণই যথেষ্ট, কারণ ভাবুতটন্ত্র বদির! 
শিয়াছেন, ‘বরমে কাহুতিঃ কালে?) আস্গুরীভাষায় Brevity is the soul of -২. 
সা (৩) উত্তিদ, বে প্রেম মাটীতে, শিকড় গাড়িয়া "আছে, 'টাহনাড়া - 
' হুইতে চাহে না, যেখানে অন্গুবিতত হয়, মেখানেই পন্নবিত পুশিত কহিত 
হল, “নে দিনে সা পরিবর্ছমান! সঞ্চারিণী পললবিনী সতেব’। এই প্রেম 


a 
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আদর্শ হি হিন্দু: এহিমতে প্রত্যহ কতরন নাই কি? ‘লতায়ে লহানে যায়, 
জর ছু ডুষি বিপুপায়। লাজে সবনভদুখী তন্খানি আৰতি’ ) “থাকে পতিদুখ চেয়ে 
মাখা সরতে ৷! দা ৮ এ রি 
4 : অনেক. হিন্দু পুষেও - ইহা, প্রত্যক্ষ, করা ধার বাহার গৃহকোণ 
£ ডাটা অগ্তবার শতাক্ষেভ্রে উপস্থিত হইতে গারেম নই, তাহারাই 
ইহা বা এস Fo " | 
এই উদ্ভিছ্-ধ্রাতীয় প্রেম পোড়া বাঞ্জালী ‘জীবনের সারবর, ইহারই 
নে বাঙ্গালীর. বন্ধে লী এখনও ঘরের বগ্দী, আছেন, -সভ্যসমাজের 
'স্বনিনীকাসর “সাত লঙ্গমতীর্ে ফু ; পরিণত হযেন, নাই। যেমন উদ্ভিজ্ 
আহার ('vegerable 01) শ্রেঠ আহাব, তেমনই এই উত্ভিদূ-জাতীর 
প্রেমেই সর্বোৎকৃষ্ট উম নাতিক প্রক্ৃতির। আন্মুন, আমর! সকলে 
এই প্রেযের জয়ঘে।ষণ। করিয়া আক্ষিকার মত প্রবন্ধ পেষ করি। 1 
শ্রীলনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


যি -_ কাল-বৈশাখ। 
১ | রহ 
ছচেখালী নযীয়া জেলার একখানি ভত্রপলী। কষেক, ঘব ব্রাহ্মণ, কায 
আট দশ খৱ গন্ধবণিক্‌ ও ৬০1৭০ ধর তন্তুবায় এট গ্রামের অধিবাসী ; তিন 
ভানের প্রান্তে কয়েক ঘর ধাঁবর ও পশ্চিম প্রান্তে কয়েক ঘর চাষী 
যুলমানের বাম।- পূর্ব প্রান্তে, বক্রগামিনী স্বচ্ছচতায়া তত পৃশ্চিম- 
প্রান্তে ক্রোশেরর গর ক্রোশ বহুদূরবিস্তৃত শয্যক্ষেত্ৰ । 
" ইচ্ছাম হীর তীরে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর বলাই দাস বাবাণী 
আখড়া! বাবাজী যখন গৃহস্থ ছিলেন, তখন তাহার নাম ছিল কাশীচরণ তাভি; 
এখন তিনি মুণ্ডিতমন্তক, কোৌগীনবহিব ধারী, সংলার-বির।গী বলাই দাস 
বাবাজী। বাবাজী উদ্যোগী পুক্ধ। তাতিকুল হইতে বৈষ্ণবকুলে পদার্পণ 
ne. ‘করিবার পর হইতেই কাহার অবস্থার দ্রুত উন্নতি.হইযাছিল। ফত,দিন 
বৃতিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত ৷ শাশরদবিহীন,-নি বিকার, 





« -এই তীৰ্থ শব্দেরও 8 অর্থ অঙিগানে ভণে। 'জীথইশান্রেহধ্বনে 
শখলাবতারেঘু, ইতি নিই ২) >=" 
4. পূর্নিৰা-ম্ানে গঠিত (০২ 


~ 2৮১১ ~~ 


2 


পি 


১৮ সাহিত্য । ২০শ বর্$ ১ম সংখ্যা । 


_ সুগোল মুখখানি ও ছানা স্ষীব-ঘ্বত-দুগ্ধ-পুষ্ঠ বর্ডূল উদরট দেপিয়। তাহায 


শিখাটিতে অনেকগুলি কেশ পর হইয়াছে, মুখমগুলে কয়েকটি দস্ত.ও স্থানভ্রষ্ট 
হুইয়াছে। বাবাজীন আবার রাধাগোবিন্বজীউর মুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; 
তাহার কৃিক্ষেত্র ও মহাজনী কারবারও সুবিজ্ূত। - 

বাবালীর আখড়াটির দশা বড় স্ুন্মর। কতকগুলি আম, কন, লিঙ্ু,. 
তেতুল জুন! (রিকেল গাছে আখ্ড়াটি পদ্নিবেষ্টিত। আখড়া “নীচেই নদী 
স্বাধাগোবিন্দজীউর-ুদ মন্দিরটি নদীর এত ও বে, নদীজলে মদ্দিবেত- 
ছায়! প্রতিফলিত হইতে দেখ! যায়। এই মন্দিরে নিলীশেষে শঙ্ম-ঘণ্ট।র 
স্থমধুর বাদ্যে দেবদেবীর জী আবস্ত হইলে পল্লীবাসীরা সুধ- 
সুপ্তর অবদানে শধ্যাত্য।গ করিয়া প্রাতঃকৃত্যে প্রধত্ত হয়; আবার সন্ধ্যাকালে 


ঘয়শ কভ, তাহাও নিরূপণ কর! সুকঠিন; তবে দেখিয়াছি, তীহার সুদীর্ঘ স্থুণ 


" সন্ধ্যারতির বাদ্য তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহার! দলবদ্ধ হইয়া 
- দ্বাধাগোবিন্বজীউর শ্রীচরণে প্রণাম ও তাহাদের চরণামৃত সংগ্রহ করিতে 
যায়। এক এক দিন লশ্যার পর মন্দিরপ্রাঙ্গনে সন্ধীর্ভন আরম্ভ হয়) 


বুজতা বুজাং বুঙ্গাং বুদ্ধাং’ শো মৃদদধ্বনি আস্ত হইবাম।জ তন্তধায়েখ। 
সাকু ফেলিয়া কারখানার মৃৎপ্রদীপ নির্কাপিত করিয়া, দোকানদারেরা 


₹ দোকান বন্ধ করিয়া, ক্যোৎসাঝোকিত যনপথ দিশ্না আখড়ার অভিষুখে 


ধাবিত হয়। কাহারও কাধে ময়লা চাদর, কাহারও পায়ে থড়ম, কাহারও 
ছাঁতে একগাছা বাশের লাঠী। তাখার পরই “গো [বিন্দ গোপীনাথ মদন- 


মোহন দয়া কর হে !*__সঙ্ধীর্তনের এই ধুঝ্বায় বনচ্ছায়া-সমাচ্ছরন নদীপান্ত- 


বর্তী ক্ষুদ্ৰ গ্রামখানি প্রতিধ্যনিত হইয়| উঠে। .. 
"কিন্ত এই গ্রামের যুষ্টযেয় ডক্ত-সম্প্রদায়ের নধ্যে গতিভপাবন দত্তের 


_মভ নিঠাবান্‌ সাধু ভক্ত আর এক জনও ছিল কিনা সন্দেহ] পতিতপাবন 
_জাতিতে গন্ধবণিক্‌। ক্ষুদ্র একখানি মশলার দোকান তাহার একমাত্র 


অবলব্বন। পদ্নীগ্রাম-গ্রামে অধিক মশলা বিক্রয়'হয় না, কিন্তু পৃতিতপাবন 
গাধুপ্রকৃতির লোক বলির। গ্রামন্থ ইতর ভদ্র সকলেই ভাহার দোকান, হইতে 
মণল! ক্রয় কক্সিত, এবং ইহাতেই তাহার সংসার একরকমে চলিয়া যাইত |." 


: বিশেষতঃ, সংসারে তাহার পরিবার অধিক ছিল ন! ; সে স্বয়ং, গৃহিণী ও 


একটিমাত্র কন্য!--মহামায়।। গন্গী গ্রামে এরূপ চাদ গৃহের, সাংসারিক 
ব্যয় অধিক লহে। - .. ২০ ৮: 


ৰ % 
| 
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পতিভপাব ১ অধিক বয়যে কণ্ঠারদ্রটিকে লাভ করিধাছিল্দ, 


শখ এই. কন্যা. ও রি গর সে প্রককত- সংসারস্ুখেব মাধুব্য উপভোগে 


সমর্থ হইয়া ছিল 17. বকেলে এক দণ্ডের জন্যও চক্ষু আড়াল করিতে পারিও 
না) ভন বৎসর ২, সেৰ সখয় হইতে মহাগা য়া তাঁহার পিতার দো: কালের 
সঙ্গিনী? পত্তিত্রপাবন আতি প্রতাষে শধ্য।ত্যাগ করিনা গৃহঞ্রাচীর- -বিলদ্দিত 
খোলখানি পাঁড়িত, এবং তাহা বাছাইযা_ স্কিছুক্কাল শুজ্জন গাহিত ; তাহাল 


. পপ মৃূঙ্শ আবরতির শশ্যখণ্টাধ্বনি - তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র ছে 


নঙ্গীতালাঁপ বন্ধ কবিষা াপাগোবিন্বজীউকে প্রণাম করিতে যাইভ। সে 
দেধিত) মন্দিবে দ্বৃতের দীপ জ্দিভেগ্ছে। তাহার অন্মট সালোকে গোবিন্দ 
জীউব্ন অলকাঁতিলকাঁচস্চিত শীন্ডোক্ষল যুধধানিতে সুবন্কিখ পদ্মপলাশনেড 


. ছুটি যেন হাঁপিতেছে, অধ্ধরে মুরলী, শিরে শিখিপাঁণ1। তাহার মেই মধুর 


হাস্যের সহিত রন্দাবনবিলাঁপিনী, ৰবকতানুমন্দিনী রাঘারাণীব প্রসন্ন বদনের 
চলচল হাঁসি মিশিযাছে--যেন মেদের কোলে |বন্গলীছটা। শভিতশাবল 
দেই যুগলমূৰ্তি চাহিয়া চাঁহিরা দেখিজ, দেখিতে দেখিতে তাহার চনতে 
পলক পড়িত না, তাহাব সৰ্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইজ, নয়নকোণে এক বিদ্দু 
প্রেমাক্র মঙ্গিত হইত ; সে মন্দির প্রাঙ্গণে যাষ্টাঙ্গে লুষিদ হইত, মন্দিরের তু 
তাহার কে, ওরে, মস্তকে ধারণ করিত, এবং উঠিষ। গলযীকতৰ ছে 
পুনর্ধার নির্নিমেধদৃষ্টিতে যুগল-মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকিত । | 

ক্রমে আরতি শেষ হইত, মন্দিরের দীপ নির্্দাপিত হইত, 'মাখড়াব 
গ্রাস্থবর্্তা রক্ষশাখাৰ স্যাম! ও দহিয়াল সুস্বযে প্রাঁভাতিক সঙ্গীত আস্ত করিত, 


- পতিতপাঁবন গুণ গুণ করিয়। গাল' গাঁহিতে গাঁহিতে স্কট উহালোকে গ্রাশা 


পথে গৃহে কফিরিত, এবং সর্বাঙ্গ হ্ৈলচর্চ্চিত করিযা- প্রাতঃস্নাম করিভে 


'যাইড! সানাত্তে সে মহাথায়াকে কোলে লইয়া দোকান খুলিডে ফাইত ; 


ইহা তাহার প্রাত্যতিক কার্য্য । দোকানেবলিযা ই: মহামাবার প্রাভাত্তিক' অল- 


"যোগ শেষ হইত, কোনওদিন যুড়ি, কোনও দিন চালভাঙ্জা, ফোনও দিন বু 


গুড়-চি ঢা মহাষাখাত জন্ত সংগৃহীভ কৃইড। পতিতপাবনের দোকানে: সন্মুখে 
একটা চাঁর! বকুলগাছ ছিল, টৈশাখ মাসে রাশি রাশি বদুলফুম' বৃকমুনদ 
আচ্ছন্ন করিরা রাখিত--যে মর মহামায়ার্র বড় আনন্দ, সে পিভান্ত দিক, 
এফগাছি স্থডা' লইয়া ফুল কুড়াইস্থা যাল! গাঁধিভে আরম্ভ করিত, পাথরের - 


' বাটীতে ভিজা চিড়া শুকাই," মাটীভে তাহার নীলানী শাড়ীর খু 
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: জুটাইড-_তাহার ুততলরাশি প্রতাত-বারুকে আনে... ই 
এ নবনীতকোমল“যুখখানিতে খৰ্্মবিন্ণু ফুটিয়া উঠিত ৷; | 
‘সৃষ্টিতে কন্তারু সাল্যরচনা নিরীক্ষণ করিত, কোরও দি 2 ' "কন্যাকে জিজ্রাসা- 
নি করিত, “মা মহামায়া, বকুলফুলের মালা কি কর্বে মহামায়া বলিভ, 
“আদা আঁনী : পল্বে 1”-_বালিকা-হস্তরচিত মাল্য বে দিন রাখাবাণী কণ্ঠে 
বারণ করিতেন, সে দিন পিত1-ও কুষ্যা কাহাবও আপন্দ- রাখিবার স্থান 
'থাকিত না, মহামায়া .আনন্দবিহ্বচিতে করতালি ট্রি মন্দিরঞ্রাঙ্ণে 
“নৃত্য করিত, পতিতপাবন মুগ্দষ্টিতে ত | একবার” রাধারাধীর, একবার “কন্যার 
- মুখেরণদিকে চাহি, দেবপ্রভিমা [র যুখে নে তাহার বস্তার -সুগচ্ছবি প্রতি- 
; ফলিত দেখিত | - চু! 2৪ | 
: এই-ভাকে আট বৎসর অতীত রা পঁতিভগাবনকে- তাহার, বুরুনবী . 
ও বিগন্সম্পদ্েব বন্ধু বলাইদাস, মোহান্ত (এই কয় বৎসরের মধ্যে বলাই 
আস ‘মোহাস্ত’ নামে পন্থিচিভ হইয়া উঠিবছিলেন ) ) পরামর্শ দিন, “শরীর ধা- 
 গবিন্মজীউর ই ইচ্ছাৰ তোমার-পীচ.নয় সাত ল্য এটিনাত মেয়ে, 
গীরীবান ভুগ্য ক সংসারীর, আদ ই স্বাদ ঘটতে দেখা যায না, তোমাক bn 
ৰঃ গই শুভ স্থযোগ উপস্থিত, মেবেটিকে এই বৎস্রেই গাত্রস্থ কর!” 
_ ১ পতিতপাবন বলিল, “প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্যা)- কিন্তু আমরা সাযামৃগ্ধ 
জীর- মায়ার বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন, গর একটিমাত্র মেয়ে, বিবাহ দিয়া- 
_ উহাকে পরের ঘরে পাঠাইব, ভাহার গর কি লইয়া ঘরে রাস-করিব?* 
দি - বলাই দাস বলিলেন, “হরি হে, ভোমার ইচ্ছা! তা মোহে মুক হওয়া ভ 
জ্ঞানী. ব্যক্তির কর্তব্য নয় । আমাদের বৈঝুব শান্ত্েই ত বমিযাছে-- টি 
=" টি ভবিবারে ভাই সংসারে আই, ২ 
< মিছা মায়ায় বদ্ধ. হৈয়া বক্ষ সম রৈহ 1 ০০" 
-১ সায়া হইয়! ধৰ্মপথ ভুমি থাকো কর্ম LNG. SE 
Ne ‘পতিতপাবন । খগিলেন; “ভু, খানি জ্ঞানহীন বৃ ছাড় আর কি? 
পুরে কিঞ্চিৎ শুরুতি ছিল, তাই জাপনার_ মত মহাপুকষের আশ্রয্ পাই 


“ য়াছি।_ তা চআপবি যখন” SAL যয যায কা রনি থর 
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শি 


- বিবাহ দিব ৮ উড, 


___ যোহান্ত হত্িনাষ্রে কুলির ভিত. হাত পুরিয়! - OE 
ক ১*৮ বার নাম ভগ শ্ষে হই; ত্য ঝুণিটি- শলটে৷ স্পর্শ করিয়া নিলেন, 


- 


বৈশাখ, ৯৩১৬] কাল- বৈশাখ ৷ |! ঁ টি 


“ররাধাগোরিন্দজী তোমার মুসল করুন, অনি করি, সুপাত্রে কন্তা 
সমপ্রদ্ধান কর 1” | | 
কিন্তু তন্তবায় মোহাত্তি মহারাজের. আশীর্্মাদ এই ঘোর কলিতে কগপ্রদ 
হইল = না।, বিস্তর সম্কানেও পাত্র মিলিন না । 
৮25 নি... 
সপাত্র না থাক, গন্ধবণিকের ঘরে কুঁপাত্র ও অপাত্রের অভাব “নাই 
অনেক সয়ুমন্ধানে শোলমাৰী গ্রামে একটি পাত্র -মিলিল। পাত্রের নাম 
বংশীব্দন পাল । ত্রংশীবদন ত্রৈলোকানাথ পালের একমাত্র বংশধর ) ছেলেটি 
ভারতচঞ্জের ভাষায় “রূপে লক্ষী গুণে, সরস্বতী” শোলমারীর পাঠশালার 
পণ্ডিত হলধর “কর্ম্মকার বংশীবদনের প্রতিভার মুগ্ধ হইয়া হার নাম রাখিয়া 
ছিলেন “বলদ পঞ্চানন” | রর 
কিন্তু যাহার পৈতৃক অব! ভাল, বলা পঞ্চানন হইলে? বরের বাজারে 
নে চড়া দৰে বিক্রীত হইতে পারে। বং শীবদনের' বাপ বড় সাধারণ লোক 
নহে। সে. মুকসুদপুর পরগণার রকম দেড় আনা মালেকান সবরের জমীধার 
২ মহামহিমানিত শ্রীবুত গৌরবিলাস রান চৌধুবীর ভিনি নারা fa কাছারীর, 
গোমজ্তা ; মানসিক বেতন চাঁরি টাকা) 
মাফিক বেতন নগদ. চালনি তঙ্ষ] হইলেও তৈলোকানাথ মানে ও প্রতাগে 
এক অন প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ব্যাজিটেটের সমকক্ষ ছিল। ভিহি নারায়ণপুর 
অঞ্চলের নিঃস্ব নির্কোধ প্রন্ছারাঁ তৈলোকানাঁথকে “ডিক্রী ভিদ্মিমে'র কর্তা 
মনে করিত। ব্িলোকোর গ্রান্তি জমীদারী সেবেস্তার মাসিক চারি টাকা 
হইলেও প্রজাঁদের রক্ত শোবণ করিয়া তলবানা, পার্ক্নীপ্রভৃতি নানা “বাবে? 
ফে টাকা সে বাজে আদায় ক্ররিত,' তাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহতাপীর সকল) 
- বায় বহন করিয়া বৎসরান্তে পুভ্ঞায় মহামায়কে-_ গৃহে আনিতে পারিত। 
পার্বধীর টাকাতেই প্রতি বদর তাহার গৃহে সমারোহে দুর্গোৎসব হুল্পনন। 
তর নায়েক তারিীচরণ বস জমীদাবী কার্য ভাল বুঝিতেন দা বলিয়া 
টা হি -মনে করিতেন; এই জন্যই ত্রৈলাক্য- 
১৯আাখের এত প্রতাপ" ? 7 2/8% hOB 
le এ হেন সর্বশক্তিমান ত্ৰৈলোক্যনাথ পাঁলেবু?/কৃষাধর “বংজীবদন, নখন: 
পতিতপাবনের জ্রানাই-পদে নির্বাটিত্র হইল, তখন হইঁচেখালী পল্লীতে ত্রান্মণ 
হইতে জেলে পর্যাস্ত সকল সদাঞ্জে কোলাহলধবনি উিত,হইল। -মোহাস্ত 


২৬% | J . সাহিত্য; ্ ২০শ বর্ষ, ১ম সংখা _ 


-.... বলাই দাস সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, “সকলই গীধাপাগ্োবিন্ন' উর ইচ্ছা, 
আমার আশীর্বাদ কি বৃথা হইবে ?” টা 
. পভিতপাকন দাড়ি ধবিয়া মশলা, বিক্ৰয় কবে: কিন্ত বর, হস্গ ত 
রি একটা পরগণার বাব্যতি’ কর্ণের ভার পাইতে পারে,-সুতরাং তাহার 
- মনে ঈবং গর্বের আবির্ভাব হওয়া. অস্বাও ইাবিক বা অদস্তব নহে, বিশেষতঃ, 
পতিতুপাবনের পত্িতপাবনী শ্রীমতী গল্মাবতী 'রথন কুটুবিনীসদাজে বসির 
" ভয় চরণ প্রসারিত করি! ভাবী বৈবাহিকের গখর্্য ও প্রতাপের বর্ণনা 
কুরিত, তখন অনেক স্তকন্ভানতীর মনে ঈর্ষার সঞ্চার-হুইত, কিন্ত প্রকালো 
সকলেই আনন্দ প্রকাশ কবিত। ভেলু সনা বলিল, “আহা; - হোক হোক, 
7.২ সোমার যেমন স্োনাব চাদ মেষে, তেমনই বীরের টুক্রো জামাই পাৰে!” 
'_ লিনাই ভালদারের- গিরী- রলিল্নে, “আনাদের মহামায়ার মত (গয়ে নদে 
77 মীস্তিপুর খুঁজে এসেও মিলবে না 
আট বৎসরের মধ্যে কন্ঠাকে সম্প্রদান করিতে; না পাৰিলে গণাসফছে. 
... ব্যাথাত হয়, গৌরীদান হর না, ভাবিরা পতিতগাবন' বিধাহের ধরন্ভ বড় 
-স্তাড়াভাড়ি করিতে লাগিল) ভ্রৈলেক্যনাথও পুন্রবধূলাভের জন্য ব্যগীঁ 
হইয়া উঠিরাছিল ; সুতরাং বিবাহে বিলম্ন হইল না। ফাল্গুন মাসেই শুভ বিবাহ 
'শেৰ হইল । ভিউ ir * 
লা 5 হৈলোকানাথ অনীদার, সরকারের হাতী, গোঁড়া, ae, EES : 
হি কলিকাতা হইতে - এসেটুলিন গ্যাসের ঝাড় ও রংমশাল, ব্যাপ্য- ব্যাগপাইপ 
- ও বৌশনচৌকী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া মে রাত্রে মহাসমারোহে ইচেখালী গ্রামে 
পুত্রের বিবাহ দিতে আমিল, সে হ্রাত্রে ইচেখালীর, পল্লীবানিগণের উৎসাহ; . 
উদ্দীপনা ও ৰিশ্য়ের সীমা রহিল না) অনীতিপর বৃদ্ধ রামচরণ বসাক 
ইচেখাশী গ্রামে বাট, বৎসরের অধিক কাল তাঁত বুনিতেছে ; সে বলিল, - 
তাহার জ্ঞান হইবার পর এমন দুদধামের বিবাহ: আর-€স কখনও দেখে নাই? 
ইচেখালী হইতে শোলদারীর দুরত্ব তিন ক্রোশের অধিক নহে; সুতরাং 
শট শোলমাৱীর ইতর ভদ্র সকলেই বরযাত্রী দাজিক্সী সেই রাত্রে ইচেখালীতে 
উপস্থিত হইয়াছিল 
- পতিতপাবন এই সমাযোহ ‘দেখিয়া প্ৰমাদ গণিল।, -বাজায়ে, 
ক্ষুদ্র একখানি মশলার দোকান, বাড়ী ভীর্ভে ভিনখাদি মেটে ঘর, একখানি, 
-বমিবার ঘন, একখানি শরনেক্স ঘর, মিনি রান্নাঘর | ইচেবালীর, 


১৭০ তিশা 


nf 


Lb 


লিখা ১৯১০১ কাঁল-বৈশাখ । ২৩ 


এত পরতে প্রা কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই ভিনখানির অধিক থর থাকে না! 


কিন্ত এই অল্প-পরিমিত স্থানের মধ্যে এত বরধাত্রী ও অভ্যাগৃত্ত লোকদিগকে 


_কিন্ধুপে স্থাস- দান করিবে, তাহ! -নে ভাবিয়াই পাইল না। নে অত্যন্ত 


ব্যাকুল হইস্বা উঠিল। ত্রৈলোক্যদাথ বলিদ্াছিল, “আমি অলঙ্কারপত্ের 
প্রত্যাশী নহি, মেয়ে জামাইকে আপনি কিছু দিতে পারুন বা না পারুল, 
তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু আনি বিবাহে যে লকল লোক- 
জন লইয়া যাইব, ভাহাঘের আদর অত্যর্থনার যেন কটাব হহ 1৪. আদদকাল 


_ ববকর্থা কন্তাকর্ত্তাখ মিকট অলঙ্কার ও দাঁনসামগ্রীব বেকপ সুদীর্ঘ ফর্দ 


শিয়া থাকেন, পতিতপাবনেয় তাহা অন্তত ছিল না; স্থৃতরাঁং জৈলোবানাথের 
“এই উ।য়তায্ন সেএ তই মুগ্ধ হইল বে, বৈবাহিক কত শোক সঙ্গে আনিবেন, 


সে প্রশ্ন জিদ্রাসা করাও. সে শিষ্টাচাত্সনহিভুত মলে করিয়াছিল। কিন্তু 
গাছে অপ্রতিভ হইডে হর, এই ভয়ে সে চুই শত লোকের উপণূক্ত কাভা 


ফলারেব আয়োজন কবিয়। রাখিয়াছিল। কাচা ফলারের অর্থ চিড়া, দই, 
সউমুড়কী ; যদি কেহ ইহার উপর একটি. গোনা লন্দেশ দিতে পাবে, তাহা 


+ হুইলেমোনায় সোহাগা হর। পঁতিতপাবন এক মণ কোচাগোলাৰ আয়োজন 


কঝবিশ্নাছিল |. - রঃ 


. কিন শাহৃত, রবাহভয অন্াহ্ত প্রভৃতি বন্বযাত্রীদের ফলার দিতেই হইলে ) 


- নোকসংখা চারি শৃত হইতে পারে, অথচ আয়োজন ছুই খত লোকের অধিন 


হর নাই। দু্কাথায় বা ভাহাঁরা ধসে, আর তাহার! কি-ই বা খা ? পতিত- 
পাবন পাঁগনের.মত- হইল ; পে ঘোহাত বণাই দাশের নিকট গিয়া বছগিল, 
“আপনি বক্ষা না করিলে আর আমার জাতিরগ্ষা হয় না|, আদার মাঁল-সম্তরদ 
বজায় থাকে না ।” 

বলাই দাস তাহার আথভার গ্রাস্তবন্তী মন্দিবে বসিয়া মৃংপ্রদী:পের 
আলোকে ভাগবত" এন্থ পাঠ করিতেছিলেন। পতিতপাবনের বিপদের কণ। 
ওনিয়| খড়ম পারে দিয়া "তৎক্ষণাৎ তাহার সঞ্ধে টঢলিলেন, এবং অদ্ধ ঘণ্টার 
মধ্যে বরবাত্রীদের অভার্থনার বন্দোবস্ত করিস্বা ফেলিনেন। ফাত্তুন মানের 
শেষে আর শীত ছিল না; বলাই দাম তাহার মন্দিবপ্রালগণে টাক্ষাইবাৎ 


= প্রকাণ্ড নীলের চাদরটি বর্যাজীদেব জন্য আখড়ার আঙ্গিনায় প1তিয়া দিলেন। 


আখডাতেই কলাহারেব স্থান হইল। 


দোলেব আর অধিক বিলঙ্গ ছিল নাঁ। দোলের সময় বলাই দাসের আখভং 


< 


২৪ নাহিত্য ৷ ২:শ বধ, ১ম সংশ্য]। 


অনেক বৈয়াগী বৈষ্ণবের সমাগম হর । সেই-জন্ত প্রতিবৎসর দোঁজের দিন তিলি] 
' চি'ড়া-মচ্ছহ দিয়া থাকেন; বলাই দাসের ভাড়ারতবরে প্রচুর চিড়া, মুড়কী ও 


গুড়-সঞ্চিত ছিল । বিপনন পতিতপাঁবনকে এই দায় হইতে উদ্ধার করবার অন্য -- 


বলাই দাস ভাণ্ডার হইতে সেই সকল লামগ্রী বাহির করিয়া দিলেন। লাই 
দাসের অনুষ্রহেইপতিতপাবন কন্ঠাদায় হইতে উদ্ধার হইল! 
কোনও রকমে বিবাহ শেষ হইল বটে, কিন্ত এই বিবাঁহেই নি পডিত- . 
- পাবন সর্বস্বান্ত হইল । সে অনেক টাকা খণগ্রন্ত হইল। | 
বিবাহের পরদিন প্রভাতে বরকপ্যা বিদায় হইল। বসস্তের সুমধুর 
প্রভাতে শানাই ককণস্বরে পল্লী-প্রকৃতি প্লাবিত করিয়া -যে বিরহ্গাঁথা গাহিতে 
লাগিল, অহা শুনিয়া পতিতপাবনের শ্েহপ্রনশ পিতৃ্ন্ধদয় বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল । গৃহে তাহার পত্নী পদ্মাবতী একমাত্র কন্তাকে বিদায় দিয়া ঘরের 
মেঝেতে পড়িয়া ফু পিয়া ফুপিয়া কাদিতেছিপ। কন্তাকে -বিদ্বান্-দানের সময় 
, পতিতপাবন হরি্রা-সিত্রিত দধিতে কনার পদদর ডুবাইয়া দে্বালে তাহার 


কুত্র পাদুখানির ছাপ রাধিয়াছিল; যরের বারান্দার দাড়াইরা সেই পদচিহ্ন .. 


দুইখানির দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার চক্ষু দিনা অল পড়িতে লাগিল । - 
মে আর সেখালে দ্ড়াইতে পারিল মা। রধাগোবিন্দজীউর. মন্দিরে 
আসিয়া বদর". অদূরে বসিয়া পড়িল, এবং ব্রাধারালীর মুখখানির দিতে 
সভূষণনয়নে চাহিয়া রহিল। দেবীমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বস্তার ' অদর্শন- 
জনিত বেছুনা অনেকপবিমাণে লঘু হইল। সে দিন পতিতপাবনকে 
কেহ জল গ্রহণ করাইতে পারে নাই ; বলাই লাখের অনুরোধে অবশেষে সে 
রাধাগোবিলজীউর চরণামৃত ও কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিরাছিল। 

৩ I | ০০৩ 
ফান্তন মাসে মহানায়ার বিবাহ হইল । চৈত্র মাসের শেষে হাইকোর্টে 
একটা মালা উপস্থিত হওয়ায় পতিতপাবনের বৈবাইক ত্রৈলোক্যনাথ উকীল- 
দের কাগজপত্র বুঝাইয়া দিবার জন্ত নায়েব বাবুর সহিত কলিকাতায় চলিল । 
বংশীবদন ন লিকাতা দর্শনের এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না; পিতার 
সহিত সেও কলিকাতা যাত্রা করিল। .কলিতাতার বেনেটোলায় ত্ৰৈপোক্য- . 
নাথের-কনেক জন কুটুষ্বের বাম, পিতাপুত্রে তিন চারি দিনের লন্ত লেইখানেই 
আশ্রয় লইল। 


কলিকাতায় দেবাৰ বরে ঘরে বদস্ত হইতেছিল। তিন চারি দিনের 


a” ~ 


gical | 
বেশী, ॥১৩১৬ কাঁণ-বৈশাখ ] ১৫ 


নথোই 'বংশীবদনের জর ও সর্কাঙ্গে বেদনা হইল। তাহার পিতা ভীত 
হইয়া চিকিৎসক ভাকিল। ডাক্তার রোগীর অবস্থা সাবধানে পরীক্ষা 


-* করিয়া বলিলেন, “বোধ হয় বসন্ত হইবে 1” ব্রৈলোক্যনাথ আর কলিকতা! [য় 


৯ 


মুহূৰ্তত মাত্র বিশ্ব করিল না, রাজের মেলট্রেণে পুল্রকে লইয়া বাড়ী আমিন । 
তিন'দিনের মধ্যে বংশীবদনেক সর্ব্বাদে লাল গুটী বাহির হইল; সায় 
পড়িদ্া দে ছট্‌ ফট করিতে পাগিল। 

ইথ[কালে ইঢেখ/লীতে পতিতপাবনের নিকট এ সংবাদ গ্রেরিভ হইন। 
জা ব্সস্তের কবিরাজ মনাতন দাঁদকে সঙ্গে লইয়া বৈবাহিক-গৃহে 

ইত হুইল। 

= সনাতন দাস জাতিতে চণ্ডাল; পুক্যানুররষে নে বসন্তের চিকিৎসক । 
ই্েধালী অঞ্চলে বসন্তের চিকিৎসায় 'তাহ।র ধর্স্তরীর ন্যায় খ্যাতি ছিল) 
ভাই গৃহে মা শীতলাব নিত্য পূজা হইত ; মা শীতলার বুগুরী-দুর্তি তাহার 
গৃহে বিরাজিত ছিল। যমৃণদী দেবী গর্দভাবঢ়া, উলঙ্গিনী,-ভাহার বাম কক্ষে 
কলস, দক্ষিণ হন্তে সনার্জ্জনী, মস্তকে শূর্প । 

সনাতন দাস শীতলা পুজা করিয়া দেবীর প্রসাদী ফুল লইসা গিয়াঁছিল, 
ভাঁহা র্রোগীর কর্ণমূলে ওুঁজিয়| দিয়া ভাহাকে ঝাঁড়িতে লাগিল) হযিদ্র! 
বাটিয়া রোগীর গালে প্রলেপ দিল. প্রতিদিন কত মুঠটিযোগ, তত্র, তুকতাক 
চলিল, তাহার সংখ্যা নাই ; আরও ভিন দিন তিন রাঞি এই ভাবে গেন। 

চতুর্থ দিন সনাতন গম্ভীরমুখে বলিল, “দেখিতেছি, ইহা চুদল বন্ড, 
ইহা অভি ক্ষঠিন ব্যাধি, কিন্তু ভয় নাই, আরোগা হইবে ৷” 

আবার চিকিৎসা চলিদ। ছুই দিন পরে গতিতপাবস পুবর্ধার বৈযাঁহিক- 
গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল, “কিরূপ বুঝিতে সনাতন? 'আহা, আমার 
মহাদায়। যে দুধের মেয়ে! বড় সাথ করিয়া! বাট বদর বয়মে তাহার 
বিবাহ দিরাছি। তাহার সুখের মুখ চাহ্রা সর্বস্ব খোস্সাইস্জাছি।”--পতিত- 
পাবনের চস্ষুর অরে গণ্ড ভাসিক্স গেল, সে চারি দিক্‌ ঝাণসা- দেখিতে 
লাগিল। | 

সনাতন বলিল, ‘ব্যস্ত হইবেন ন। দত্ত মহাশয়, এ ব্যক্ত হইবার ব্যাক 
নয়। এখনও নাভিকুণ্ডে ও কণ্ঠার ঠাকুর বাহির হন নাই ; যদি এ হুই স্থানে 
ঠাকুর বাহিত না হুম, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বাঁচাইতে পারিব, কিন্তু এ 
দুই স্থানে বাহির হইলে তাহা শিবের অসাধ্য জাঁনিবেন।* 


6 £ 


. হ্‌ ও 
<. ১২৬ | হো | ১ সা), 
২৯ অষ্টম দিনে ক$দেশে দুর কু বিজি বিলি ৰ বসস্ত দেখা a যেই 
নিন সনাতন সভয়ে দেখিগ, নাভিকুণ্ত ঘামাচির মত বসন্তে লেপিয়া - গিরাছে। , 

সন!তিনের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি সে দিবারাততি, রোগীর পাশে 
| বসিয়া প্রাধপণে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রধ! করিতে লাগিল। -বন্ত্রণায় 
... আগ অহর্নিশি চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার কোনও থাদ্যাত্রব্য গলাধঃ- 
করণ করিবার শক্তি রহিল না। দ্বাদশ দিনে সর্ান্গ কাটিয়া অল্প. অন 
রদ, বাহির হইল। সকলেই বুঝিতে পারিল--ভিতরে পৃ হইয়া, চর 
পচিতে, আর করিয়াছে। . পূ্রু্শ_দিবসে- মধ্বাহনকালে বংশীবদনের ও কুল 
- যয়ণার হইল) গ্শব্ষীর বালক-. ননী জোড়ে চটির র্‌ 
করি! Ee « আশ্রয় গ্রহণ করিল। একমাত্র পুত্রের মৃত 
পিতামাতার শোক ভাবায় ব্যক্ত হইবার ন:হ,_-পতিতপািন পৃ 
. ছুখে পাগলের মত হইল ; শ্মশানের কাজ শেদ-করিতে সন্ধ্যা হইয়া (1 
৫ শোনসারী গ্রামের গর্ত শান হইতে উন্নত পতিতদাৰন হচণনীর 
দিকে চুটিয়া চলি ৷ ৬ 
সে দিন' বৈশাখ মাসের শুরা একাদশী । ক্ষুদ্র নহুষ্যের সুখ-দুঃখে "' 
প্রকৃতি জননীর ' বিনুমাত্র ভাবান্তর হয় না। পলীপ্রাস্র সিপ্ধ চন্দ-কিরণে 
যেন হাসিতেছিল ; গগনবধূ তাহার সুনীল বালাটে চাদের টিপ পরিয়া নয 
. সৌনর্য্যে বস্মন্ধরাকে মুগ্ধ করিতেছিল; নৈশ মমীরপণ- প্রবাহ থাকিয়া 
-- থাকিয়া প্রাস্থরের বক্ষ দিয়া হুছ করিয়া বহি যাইতেছিল এবং ,পথি- 
শ্রাস্বস্থ সহকারকুঞ্জে নিবিড় পত্রের অস্তরালে বসির “একটা পাখী বোধ হর 
চজ্্রকিরণ অসহ্‌ মনে করিয়া “চোখ গেল, চোখ গেল’ . শবে চীৎকার 
. করিতেছিল; আর আম-কাঠালের বাগানে, রাখালদের ' হাম্ত-কৌতুকে 
বাগান প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু এ সকল প্রান্কতিক সৌন্দর্য্য পছিত- 
. ২... পাবনের দৃষ্টি ছিল 'না, তাহার হৃদয়ে তখন কাকা বহিতেছিল, ঝটিকার 
ন্যায় বেগে সে ছুটিয়া চলিল। 
ইচেখালী গ্রামে প্রবেশ করিয়া পতিতপাঁবন, তাহার বাড়ীতে গেল 
না, গতি সংযত করিয়া ধীরে “ধীরে "বলাই দাসের আখড়ার, দিকে | 
-_: উলিল। সেব্রিন আখড়ায় ইরিবাসর। ভক্তবৃনদচন্রালোকিত আখড়ার প্রণন্ত 
প্রাঙ্গনে মানুরে বসিয়া শ্রাধারৃক্ণের সুমধুর মীলার আলোচনা "শেষ করিয়া. 
মুদ্- সহযোগে গাহিতেছিল, 


বৈশান। ১৩১৪ কাল-বৈশাখ । ' ২৭ 


সন্মীর্তন মাঝে আমার গৌর নাচে, 
রাঙ্গা পায়ে সোনার নুপুর রুরু বাঁজে 1” 
১ আঁকাপের পশ্চিম প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কালো মেঘ উঠিরাছিসি, কেহ 
১ তাহা লক্ষ্য করে নাই। নেখখণ্ড ক্রমে উর্ধে উঠিতে লাগিল ; ক্রমে বাঁযুয্ন বেগ 
প্রবল হইয়া উঠিল ;.একাদশীর চত্্র দেখিতে দেখিতে সেই গাঢ় কৃ মেথে.. 
আচ্ছন্ন হইল; অৰ্দ্ধ দণ্ড পূর্বে বে উজ্জ্বল চক্্রীলৌকে সমগ্র প্রন্কৃতি হাসিতে- 
ছিল, সেই মধুর হাস্য প্রলয়ের নেঘাহ্ধফাঁরে বিলুপ্ত হইল; কিন্ত তখরও এক. 
জন ভেলে ইচ্ছামতীতে একখানি ক্র দেলে-ডিগ্গীতে বসিয়া মৎসামন্কানে. 
নিবিষ্টচিত্তে ‘বৈঠা’ ঠেপিতেছিল। সহস! একটা দমকা বাঁতাম উঠিব; 
নৌক। বায়ুবেগে দশ হাত পশ্চাতে সরিষা গেল। মাঝি “বৈঠা, ছাড়িয়া ‘ননি* 
ধরিল, সঙ্গে সলে নিস্তন্ধ নদদীকৃণ প্ৰতিধ্বনিত করিরা গাহিল, 
ff “মন-মাঝি, তোর বৈঠা রৈল রে, 
~ আমি ভার বাইতে পার্লাম না। 
১ আমি জনম ত’রে বাইলাম “বৈঠা” রে, 
A এ.লা পাউছায় ছাড়! আউগায় সা ।* 
ঝড় কড় শবে মেঘ গৰ্জিয়া -উঠিল.; আকাশের এক প্রান্ত হইভে অন্ত - 
- প্রান্তে বিদ্যুতের লেলিহান কিছ! চক্মক্‌ করিয়া উঠিল ; শন্‌ লন্‌ করিয়া ঝটিকা 
বহিতে লাগিল ; এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড' বৃক্ষ পতিতপাবনের. শোকমধিত ঘের 
ন্যায় আছড়াইয়া আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল । তাহার পর ঝটিকাঁর বেগ কথ- 
- ্চিৎ প্রশমিত হইল. । নব বৈশাখের স্থল বারিধারা ঝম্বম্‌ শব্দে করিতে লাগিল ॥ 
| ঝটিকারস্তে ভক্তবৃন্দ যক্ধীর্তন বন্ধ করিয়া মৃদঙ্গ "লইয়া গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছিল। দেবমন্দিরপ্রাদন তখন সম্পূর্ণ জনহীন ; চতুর্দিকে কেবল বৃষ্টি- 
পতনের শব্দ । আকাশে মুহচুি মেঘগর্জন। সেই বৃষ্টিধারায় সিক্তদেহ, জামাত" 
শোকবিহ্বল, বাহজ্ঞানহীন পতিতপাবন শ্রীগাবাগোবিন্দজীউর মন্দিরের দ্বার, 
. ঠেলিরা নির্জন মন্দিরে -প্রাবেশ করিয়া দেবপদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, এবং 
এতক্ষণ-পরে অশ্রুর ং উত্ব্বার মুক্ত করিয়া কাভর-কঠে বলিল, প্রাধা- 
৯০ গোবিন্দদী, মহামায়া আমার দুধের মেয়ে, তাহার এ সর্ব্বানাশ কেন করিলে ?” 
7. কড়-কড় শব্দে আবার বজনাদ হইল, জীমৃতমন্রে নেবমন্দির কম্পিত হুইল; 
মৃতু দীপালোকে পতিতপাবন মোহাবিষ্টের স্যার দেবমূর্ভ্ দিকে চাহিয়া রহিল ? 


মি 


~~ 


"অন্ধলা । 


তা 


পিপি ৯ 


৯ 
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কিছুতে মানে ন! মালা 

কোন মতে পাভাগুলা হইবে ছিশভিতে ॥ 
ছোড়া বই, বই, ছে ডা.পীর্গি 
' কিছুতে সে নহে সে মহে ই সাক্ি, 


| হাড়ি = অয, হাতী ঘোড়া, চাই শী: তাহার £ 


-ছুবি, তাস, বাণী, ডোল- 
শু সেই গণ্ডগোল ! ' 
অবশেষে ঘা-কভক দিল|ম গুহার 1," 


১৪3৩ ২ 


কাদিভে কীদিতে দুষ্ট খুদাল এখন । - 


এবার নিশ্চিন্ত বেশ, 
বইখান। করি শেষ 


সে 


দিনে দিনে-হইতেছে আদুরে ক্ষেন 


প্রতিদিন মনে হয়, 
এত নেহ ভান নয়, 


অলিত্য মায়ায় মন্দি ভুলি নিত্য কাঁদ।-- ... 


প্র্ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” 
. অক্ষর পড়িছে নেল্রে 
বুঝিতে গাব ন] অর্থ, থাক ভবে আঁশ ) 


Ee ৩ 


নীরবে চু চুমিয়া দিহু মুছিয়া নয়ান; 
জোছনা যুখেতে লোটে, 


২). ঈষৎ বিভিন্ন ঠোঁটে 


এানো কাঁপিছে-বেন ক্ষ অভিযান? 
Ri 


চর 


১15 


৮ 


৪৯৮ 
5০ 


ভা, ১১১০? . অহযোগী সাহিত্য | 


টা. তং ভা ভিসা াধিপাতা,.. 
মাতে লে তি পড়েছে দাৰা, 


০ রঃ Yt নিখাত কত ভবা খ্যেনা! 
টি রে এ তুমিলাম বুকে করি, 
টি রি নয়নে রয়েছে ভরি-_ 
নে ". তাবু মৃ জননীর বিশ্যত প্রার্থনা! 
তে 2 শ্রীক্ষয়কুমার বড়াল। 


7”. অহঘোগী সাহিত্য । 

চা টলষ্টয়ের বিদায়বাণী। 

| বসান শভাপীতে পৃথিবীতে যে নুহ্ন যুগের অবতারণ। হইয়াছে, এই যুগের যুধন্ঃ 
প্রব্তকগবের অনে) রুপ হৃবিখ্যাত দর্ণনিক, উপন্যাসিক ও নানব তির বম দদিগুতিৎ 
কাট উল র্ববশেট কন্তি বলিজেও অভুযন্তি হয় না! দেবী বীপাপাণির এই অশীতিপতর 
জে নবি উপনীত হইয়। £শ্রেষের ধর ও 'শতিষ় বন্ধ সম্বশ্মে যে দৌবাথা প্রচার 

Re করিলেন, বিলাতের সবিব্যাত কফর্টনাইটলি কিতিউ' নামক মানলিকগন্দিকায় সপ্ডুডি, 

১ তৎপনন্দে আলোচনা প্রকাশিত হুইযাছে! কাউন্ট টলষ্টযের্র গভ নিয়ে উদ্ধত ছইল 

2 শক্তির ধর্খু ও প্রেমের ধর্ম । 

, কাউন্ট উলষ্টদ ঝলিঙ্নীছেন, গ্োয়েন্দ। ও ঘ1ভকগণের অধঃপতন কিরূপ শোচনীয়, মানসাপারণ 
এখন ভাঙা বেদ সুঝিতে পারিয়াছে ; ক্বেল উহাদের অধঃপত্তন কেন, শান্তিরককধণের। সৈদা- 
দমে, এমন কি, কোনও কোনও স্থলে নেন'-নায়কগণের জধঃসতনের কথাও তাহাঁর। বুঝিতে 
গম জ্ছ। কিন্তু এখন পর্যান্ত বিচারক, মন্ত্রী, সমাজের পরিচালক, লিত্রোহী দলের নেতা ও 
বাঁশী বন্তি মদে তাঁহীবা ধারণা করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে এই মবণ ব্যক্তি? 

৮ কা হ্যা -একুতির বিকুদ্ধ-গুণসম্পন্ন ও ইতবতা-পূর্ণ ; এমন কি, ঘতিক ও গোয়েন্দাদেল কার্ধ। 
পাও তাহ ; অধিকতর নিন্দনীয় । কারণ. স্নাতক বা গ্োযেন্দার কার্যে কিছুমাত্র নপততা। 
ন ভাসি নাই; কিন্তু ভাঁহাদের কথ্য গোর কপটতাঞ্রালে স্ম্চ্ছুহ ৷ 


এ হাতি 


ক, এ ও নুভন পথ । ' 
রতন পথ আপরিহাধা। এই পপেঅস্েশ করিতে হইলে, খষ্দর্থের নানে বে সকল হুদার 
- ঈলিয়। আঁনিতেছে, তাহা 'নাষাদিগকে বর্ল্দন করিতে হইবে; উতপীভনের যে সকল প্রণাণা আছে, 
7৯. আহারও পরিবর্ধন আবশ্যক 
2২8 সবুষোর ব্যক্তিগত বর্তব্য । = 
অগরেহ শীবন কি ভাবে গঠল করা আবশ্যক, তাহ! অন্যে হেন দেশিতে যায়? শ্রতোকেই 
স্ব রুদ্ধ ১ শি ঝর শ্বাথন পরিচালিত করিলে আর. এবপ অনধিকার চর্চা আবশ্যক হয ন!* 


শি 


a 3 . সাহিত্য ২০্প ব্য, ১স সংখ্যা । 
| হি | Ee 


ক প্রত্যেকেরই স্ন উচিত, আত্মাটিকে বাদ দিলে এই ভৌতিক ক দিইগাতই-সনিবের, বু সর্বান্ব নহে 
₹নেহের দাসহ হাতে আত্মাকে মুক্তান--করিবা_লেমের পরিপুরততি। আপন পুত জীবনধারণ 
- বাঞ্ছনীয় ; ভাহাতেই স্বাধীনতা. ভাহাতেই, সখ । এক্সপ করিডে পারিলে বাহ্যিক অবস্থারও ০ 
উন্নতি নাধিত হয়। সদুষাজাতির ধুগবুগান্তব-সঞচিত জ্ঞান হইন্তে এই উপঘেশই লাভ ক 
যার, এসং ইহাই গরম সুখেব সোপান । tf ঢু 
জার একটি কথাও আমার বজিবার জভি্রায় ছিল। বর্তমান কলে আমরা এরপর অবস্থায় 
| টা হইয়াছি যে, সে অবস্থা আসাদের আর অধিক কাশ অতিবাহিত কর! অসন্তর্ব। ( আমাদের 
ইচ্ছা হউক, ত্ান্ত অনিচ্ছায় হউক, আমাদিগকে জীবনের একট নুতন পথে পদার্পণ করিতেই 
গহইবে। দই "থে প্রবেশ করিবার জন্ম অভিনন ধশ্দবিশাসের ওবন্তন অনাংশ্যক ; সেই পথে 
ভ্রীবমকে পরিচালিত করিবার জন্য বা ভীবদরহসাহিতৃতির, নিস্িতত কোনও নুতন বৈদ্রোনিক 
অঠেরও প্রয়োজন নাই; সে অন্ত ফেবল একটিসাত্র কাঁজ করিতে হইবে; খষ্টধর্্বের 
এচি পাত কুসংহাতর ও গাল্যশাসনব্যবস্থার চক্রদ্রাল € 9০02 ৮ ) হইভে 
জামাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইতে । 
যদি প্রত্যেছ লোক বুঝিতে পারে, অন্যের জীবন-পরিচালনের বাবস্থা eu তাহার কোনও, 
অধিকার নাই কেবল অধিকাব নহে, তাহার সে শক্তিও নাই ; প্রত্যেক সমুয্যেন স্ব স্ব ধর্শ্ম- 
নীতি অনুসারে জীবনের গতি পবিচালিত“করা অবশ্যাকর্ব্য; তাহা হইলে জীবন-গরিচালনের es 
কষ্টকর, ফঠোর বাযবস্থাসমূহ দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর না হয় এ একেবারে বুশ - * 
হইয়া যাইবে । =” 
অতএব তুনি জার হও; বিচাবপতি হও, দুন্যদি্কারী হত, ভ্সম্ীহী হও, অভি 
আমি যাহা মহিল।ম, তাহ! ভাবিয়া দেধিও। তোমাৰ নিজের গতি করুণাপরবশ-হও, তোমাক 
আত্মার যাহাতে মঙল হর্ব, তাহা ক্র'।_. £ রশ 


৮ চে - শশী 


A - দেশীয় কি রাজনীতিক। 


জোস জোরিল চ্গেন দেশের এক জন কৰি াভিক। কাউন্টেস অফ, পাতে বাজান এই 

কির জীবন-রপ্ান্ত ‘লা-লেক-টুর!' নামক পত্রিকার ধারাযাহিরুর্পে প্রকাশিত করিতেছেন । 
. “কথি জোরিলার শিল্তা উত্তপদগৃ রাজকর্মচারী! ছিলেন । জোবিল! বাল্যকাল -হইতেই .কাব্যানুবা - 
, ছিলেন, এবং চপ বৎনর বয়সের সময় হইতেই কবিতা লিখিতে আর্ত করেন; চতুৰ্দশ, বংসর, 
_ , খ্য়নে তিনি বিদ্যাশিক্ষ্থ রাজকীয় বিদ্া।লরে প্রবেশ করেন। এই সনিদ্যলিমে অডিগ্রাড- 

সম্প্রদায়ের বালকের! বিলাভ্যান করিত।, গঞ্চবশ বতমর বহনে আইন-শিক্ষার জন্ক কফি 
॥  টোলেঙে| বিইবিন্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু আইন-অলয্সনে- তাহার কিছুলাত' অনুরাগ, 
. ছিলনা; তিনি গল্প ও উপকথা পড়িতেই ভালবাসিতেন। 'ভাহার পিভা সংবাদ পাইলেন, রে 
_ লোরিলা আইন-পাঠে অত্যন্ত অবহেলা! করিতেছেন, এবং অপবায়ী হইয়া উঠির/ছেন। এই সং 
শুনিয়া তাহার পিতা হিতে হইতে ভাহাকে ভালাডালিতে হ্বানাস্তরিত করেন; দেখানে 
তিমি পাঠাভাদে নিযুক্ত ই হন; ক্তি সেখানও কোনও হুটিধা করিতে ০১৬ ন্‌ 


ee 


বেদাধ, ১৩১৬ । সহযোগী সাহিত্য . ও 


তাহার পিতা ভারত শুনিছে লাগিলেন, পুত্রের গেখাপল্তাহিছুই হইতেছে ৷; -জোহিলা কিছুই 
করেন, না, কেবল সামে কেডাব পড়িয়া সময় সই-ফারন7লোকিতার দিত এই সংবাদে অতানত 


.ক্রদ্ধও বিরক্ত তাহাকে ভরএসনন পর্বক লিণিজেন, ‘যদি (তুমি এই বত্মরেই আইল পাণ 


ভরিতে ন! পা ভাহ! হইলে তোমাকে কলেজ হইতে kell আনিয়া কৃদিকা্ৰে নিযুক্ত 


করিষ।, রি 
--গ্োরিল। শিভার অনুসভির অপেক্ষ! ন] করিয়াই ন্বেচ্ছাষ কলেজ পরিত্যাগ করিলেন, এ 


. মাহিদ।ল্খরে উপস্থিত হইপেন 1 ভিনি বে সকল রাঙ্গনৈতিক প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন, রাজনীতি 


সম্বন্ধে বর্ততা দিয়াছিলেন, তৎপ্রতি পুলিনের দৃরি আকৃ হওয়ায় তাহাকে গ্রেপ্তার শধ্বান 


অহা পুলিস তাহার অনুসঞ্থান করিতে লাল । তিনি গলারনপূর্বক এক অন ঝুঁড়ী-প্রস্তত-ক তেজ 


আবামে লুরূয্নিত হন। গোপনভাবে কিছুক।ল বাসের গয় তিনি বে নফল কবিতা ॥চন! 
'কর্িষাছিলেন, ভাহাতেই তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে পরদারিত হয । উনিশ বৎনর বহনের সময় 
তাহার এক ভুত শক্তি জমে ; নিজরিত অবস্থায [যি ডিনি -গ্ল কবির, গান করিতেন, এবং 


- কবিতা বচন! করিতেন । সন কচি, বসায় “তিনি দিঙ্গের দাড়ী পব্যসত কাদাটতে 


টি 


| পারিতেন। শানারণ।শৃহফার্যাও করিভেন। 


এণ্টনি, ও ক্রিও ওপেট। LU 


oe s _. লৃডন মভ। 
শগ্লেলয কেয়েরো এত জন প্রসিদ্ধ ধতিহাসিক( বীর্ঘগীল ধরিয়া থে নকল কাহি 


ধতিহাপিক সভ্যন্ধপে- সাধারুশের নিকট সমাদৃত, তাহাব উপর দওাঘ।ত করিয। ডাহা 


₹ বনি টুর্ণ-বিচ্যু কবেনন তিনি সুগ্ৰিয্ ইতিহাস-সন্মিরের কৃলাপাহাড ৷ অংপ্রতি ন্টনাইটলি 


রিভিউ? পত্রে তিনি এক প্রবন্ধ লিদিয়| এণ্টনি ও ক্লিওপেট।র সুবিখ্যাত প্রণন্রকর্ণহনীটিকে উডা- 
ইয়া দিবার চে! করিযাছেন। তাহার মতে, এপ্টনি এক জন উচ্চ অস্রের রান্রনীতিন্ চিতল 
ঘটে, কি পোসিক ভিলেন না। 

. মিঃ ফেরেন বলেন, ক্রিওগেট্। হুলত্ী ছিলেন না; ছি অনুযোধেও এন তাহাকে 
ঘিবাহ করেন নাই॥ নান মৃত্রাহ রাজ্য কর্লিগপেট্‌র যে মূর্তি রেখ! যায়, নে মুদি সহিত 
দৌনার্ধোর রণী ভিনসের চিব-হাসাসয় লাবপামণ্ডভ সুকুমার মুখভাবের কোনও সাদৃশ্য 
নাই; এমন কি, পম্পাডারের হাকু হল-বধুত্র যে ল।লসামর জপ ছিল, ক্লিওপেটু! সে স্লুপেরও 
অরিকারিণী ছিলেন বা ; তাহার মুণবানি মাংসল ও ভারী ছিল $ তাহাতে বাশীর সত লব| নাক ; 
গেদু দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত, তিনি যেমন উচ্চাতিলাধিণী, সেইরূপ দৃপ্ত) ডাহা দুখ 
দেখিলে নেরীয়া খেরেসার মুখ মনে গড়ে । 

| এটটনির প্রেসের নভাব। 

নং যেযেরো একনি ও ক্লিওগেট্‌র- সম্নান্যিক ইতিহাস পুহন্নপুষ্মবপে পর্যালোচনা 
ক্রিয়া জাপিভে পারিষাছেন যে, ৩৭ পূর্ব বষ্টাব্দের শেষভাগে এটনি এণ্টিস্ নানক স্থান মিশরের 
অধীশ্রমী করলি ৪পেট র সহিত সাক্ষাৎ করিজে রিযাছিলেন ; তাহার কারণ গ্রেলাকর্ণা নহে, প্র 
রাজনীতিক অভিনঞ্িলয্য $ খাআীকে লাভ করা -তাঁহার উদ্দেশ ছিল না; সিশর হস্তগত 


০. 


রর 1. 
. এল সাহিত্য 1 | চক ভি মংখ্যা। 


করাই তাহায় প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল । ভাহার অভিপ্রা্ন হিল, ক্রিওপেটকে.বিবাহ ক্রিষা সিণর-. 
-কাহ্যে তিনি রেমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন; এবং গারনা-জয়ের জন্য যে বিপুল ঘার্থ আবশ্যক, 
টলেমিবংশীয় হাঞ্গণের দনস্তাওার হইতে তাহ) সংগ্রহ কবিষেহ। টী 
,এন্টনি-অগঠসের ভগিনী অেভিয়াকে বিবাহ করিবার কেক বংসর পূর্বে ও কষে 
বিবাহ করিয়াছিলেন | এই উজ্তং বিবাহেতই বাঞ্সনীতিক উলেলা অভি । শিশছদের রাজন্ব 
' হুদ্তগভ- করিবার অন্য ও রাধর্নীতিক্ষেত্রে অগ্ুতিহত_ ক্ষমতার।ভের" নিনিত্ত ভিন, এই 'ভভয় - 
_ধিবাহ- বন্ধনে বাবর হইয়াছিলেদ। পায়না-ভয়ই ডাহার প্রধাল উদ্দেশ্য ছিল। - - 
চতুরে চতুরে! ' : | 
pe ও কিওপে্ৰ প্রেমবন্ধন অন্ততঃ প্রথনে সাজ্নীতিক সঙ্গি-বন্ধল ভিন্ন ' আর 
কিছুই ছিল ন!। ফ্লিওপেট্‌ | তাহার রাদ্রশক্ষিকে সুদৃচ ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিবার অঙ্ক 
এন্টনিকে বিযহ করিয়াছিলেন ; এণ্টনি নীল নদের সুবিত্ডীর্ণ 77855 নোমান 
স্াতস্ত্ের় নৈহয়স্তী-চায়াস প্রতিষ্ঠিত করিবার লণ্ড ক্লিঃপেট্‌ কে বিনাহ করিয়াছিলেন ।, 
“এই বিবারের পর এন্টনি ডাচার সরল কর্মময় জীবন বিলান-তরঙ্ে ডামাইয়াছিলেন ; ; যেন 
.. কিক নেশা তিনি উন্মন্ত হইয়াছিলেন। আচীন জগতের সত্যতার প্রভাবে তিনি' ডাহাব - 
"_ শ্বদেশ, জাতি ও বাল্য- জীবলের কথ! বিশ্বৃতত হইয়াছিলেল ; মিশর ভীহাঁর হৃদয়ের সর 


শরদ্ধভক্তি আশর্বণ করিরাছিল। =" | b' 
j জীবনের 'টুজিডি'। 
কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহাল্রে Soe শোচনীয় সধ্যাযের অভিনয় আরব হইল। 
_ জিওপেটন ক্রন্মগত চেষ্টা কসিতে লাগিলেন, এপ্টনি যেন পারস্ত-ছরে প্রবৃত্ত না হন; ক্ষিও" 
€পট।র সংকস ছিল; তিনি মি্শির় সাম্রাজ্যের সিংাননে এন্টনিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভীহাৰ 
", বংশধরগণের ছারা একটি নুতন রাজবংশের সংহাঁপন করিবেন, মিশর-সাস্রাদাকে মৃস্তন ছ'চে 
* -ঢালিবেন, এবং রোল কর্তৃক অ'ফ্ কা ও প্যাসিযার যে সকল স্বান অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা ," 
* মিশর-সাত্রাক্সোৰ অস্ভু “ক্র করিঘা লঠবেন । i 
ক্লিগগেট্‌ব কল্লন! ছিল, এন্টনির বাহুবলে রোমের অধিকৃত প্রাচ্য ভূণপ্তের অংশগলি 
হত্তগূত করিব! তিনি মিশর-মাপ্রাজ্জ্যের পুরগ্ঠন করিয়াই ক্ষাভ্‌ থাফিবেন না টয় রাজবংশের: - 
বিপুল অর্থ-দাঁছাযো রোমান সৈশ্যল গঠন পূর্বক নেই সাতরাজ্য হুবক্ষিত করিবেন, এবং সমগ্র 
এনিযা ও আলি ক! প্রণ্ডে সিশরের আধিপতা বি তি করিবেন সুপ্রনিধ আালেকড্রান্সিয়। নগরকে 
তুদধাসাগ্ররতী +বত্তাঁ সমুদয় ডনের মধো সর্ধপ্রধান আসন প্রদান করিবারও ডাহার সঙ্কপ্র ছিল! 
প্রায়স্চিত্ত। | + 
কিন্তু অবশেষে এ্টনির পতন হইল। তিনি শ্বদেশীয সৈম্ভবলের সহায়তায় স্বদেশের অর্থ, 
ব্যরে ক্লিগপেট্‌ [কে উস্নতির অত্রভেদী শিখুবে স্থাপন করিতে দ্যত হুইব! শ্বদেশের নিকট যে 
অপরাধী হইয় ছিলেন, তাহার প্রাযশ্চিত্ত হইল: । অগষ্টসের দল এণ্টনিকে পরানিত করিব! 
এটনি ও হিওপেট্।াবটিভ নে প্রেমকাহিনীর সাষ্টি করিল, তাহাই সাবহনানকাল- হইডে . 
ইতিহামে স্থান অধিকার কবিরাছে। ৷ 
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ইলগ্ডের বীনা রাজী ৷ 
বিল্লাডে গৰাল ন ওন ) পেগ নানক একথাটি বমধী-পাঠা পত্রিকা! আছ। সম্পৰ্ভি এই 
+ পত্রিকায় হলগডের বর্তসান ,য়াী উইল হেলবিন] সন্ধে দারাবাটিক প্রবদ প্রকাশিত হইতেছে ॥ 
অই গ্রবন্ধের লেখিকার নাম মিস্‌ উইণ্টাব |. দিব উইণাৰ ইং বাদ-মহিলা!; তিনি দশ বসল কল 
লবীন। শান্ত (বক্ষ ঘদ্রী ছিলেন। 
I রাজী ভূগে ভূগোল, শৈদা1। এ 
মিস্‌ উচণ্টাৰ লিবিয়াচেন, বালিকা রাজীর তুগে!দিশিক্ষা, কিছু বিচিত্র ধরণেব অঘে 
ভীগকে ভাহায় বামগৃহ সন্বন্ধে-উ।ভাত কক্ষ ভত.বড, কতখানি দীর্ঘ, কতণানি প্রশস্ত, সেঈ 
ওক্ষে বে নকল সামগ্রী আছে, ভাঙাদেব'অনস্ীনের আপেক্ষিক দুরত্ব ইভাদি__শিক্ষা দেওয়া হত ঃ 
তাহার পর সমগ্র প্রাসাদ সম্বন্বে সেইজপ শিক্ষা প্রদান জং] হম; প্রাসাদ সন্ধে ভৌখো!গিক জ্ঞান 
ক্সাঁয়ত্ব হইলে, প্র।লাগসংলগ্ব উদ্যান ও উদ্থানগ্রননাদি অন্ব্ধে পতোক ভ(তশ্য বিষয়ে তকে 
শি্ষ! দেওয়া হয । এই ভাবে জনে রাজধানী, তাঁহার পূব বাজপানী যে হদেণে অবস্থিত, নেই 
পরেন, অনস্তব হলত সানা, এইস্সপ সৰস ইউরোপ, এবং অবশেষে সমন পৃ৷ধবী নঙদ্ধে তাহার 
| তৌগোদিক অভিজ্ঞতা জাড হছ। 
টি 7 রবাভীর প্রকৃডি। 
সগুস্যান আট হোন) লাক আর একখানি পিতার রংজী উইলচেলবিনান চারিধল 
বিশে দ্ন্ধে কতকগুলি বিবরণ গ্রকাশি হইবাছে। এই বিধবপাট দিশেষ চিত্তাভর্ন। 
হীবক-সএবভাদির প্রতি পুনুরাগী বাজ্ীব চরিতরের একটি রানা সধুদতীপবন্তা কোনও নব 
খানক সান লক্বর এমন দিন ছিব না. বে নিন ঠিনি কোনও না কোনও জহুরীব দে]1নেউপব্িও 
টক: যচ" খুলা হ্কহ্ঘ্তারি গল! কিনিতেন। ভাহার জননী এ অহ ভাতাকে পৃনংপুনঃ ভি 
--রিশেও তিনি এই অভ্যাস ভাগ স্কবিডে পারেন নাই। নূতন নূন পোমাক্ণপরিচ্ছদ জর 
_ ভাহা্ু, এতামৃত অমুবাগ নাই ; কোনও পরিচ্ছদনির্ণা তা ক্ষোনও ফ্যাশানের পিজ্ঞদ নিশা 
"ফণি আহার নলপ্তটি সাধন করিতে পারে ন! { ডিনি বলেন, ‘আনি কপনই ফ্ব্যাশানেন জ্ীতনামী 
০ ইৰ তাও £ সা।বানকেই আনার ফ্রীতদাস হইতে ভইবে। কোন্‌ বর্ণের পরিচ্ছদ ভাল, তাহা 
নাথ খহি কিছু বুঝিতে পারি; শ্বেচবর্ণ ও হরিতবর্ণের পচ্চিচ্ছর আসি অবিক পছন্দ কবি, 


ৰ, 


রত খা মায় বান্ধা ভিটোরিয়। ও অর্শ্মান-সম্রান্দ্রায স্তাব পারিম হইভে পারিচ্ছন সরবরাহ কব! 
যি নিও সছদ করেন নাং হৃদেশী পেযাকেই তাহার অনুসাগ। রাপ্ষপরিত্বারের অস্যও ডি! 
= * করেই গোলের ফবনামী রিগ। বাকেন। জিব কাককার্যাচিত সাটামের পারিচ্ছযে 
সু পাজি হয যপন তিনি তাহার মৃপাযান্‌ হীরক- পবহাদির অলস্কার লি পরিধান করেন, 
জন হাক অভস্হম্বর-গ্খার £ কিন্ত যাহাঁকে প্রকৃত সন্বকণ বলে, তিনি সেঝপ সুদ্ার! 
নল তে গ্রাহাৰ্‌ অঙ্গনৌগ্ঠব- বড় উনৎকার 7 বিশেষতঃ যপন তাহান লন গুম থাক) তখন 
তীর Ta সথবাপিচিও আত নিষ্ট । | 
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হু অর্রন পরিচ্ছদ আমি পিন ন| ৷৷ গভাই তিনি এই প্র বর্ণের পবিচ্ছদ ভিন্ন অশ্য বর্ণ্ব , 
যে প্রায় পরিঘান করেন না; ভবে মধ্যে মথো তাহাকে নীল পবিচ্ছণ্দও সহ্িভ হইলে, 


৯ 


৩৪ _--" সাহিত্য হ*শ বর্য, ১ন দ্যা 


৮ -... দীর্ঘজীবী হইবার উপায়। 
_. বিলাতে ‘লওন' নামক পত্রিকা নালিবি নামক এক জন টিকিৎবক দীর্ঘীবনলাভেক উপায় 
সম্বন্ধ একটি প্রবন্ধ শিখিয়াছেন।_ তিনি বলেন, তাহাত্র গভানুনাবে চলিলে পর্মযু শত - 
বর্ষ হওম। অনভ্ভব নহে! কিন্ত সাহাব উৎদেশানুসারে চল! সকদের পক্ষে অহ নহে। 
ভাহার প্রথম উপদেশ এই বে, স্বয়ং গঁহিশ্রম কবিদ! প্রত্যহ ছয আল] উপ বর্মন কব, এবং 
'সেই অর্থের মহাযো- সংসায়ববাত্র নির্বাহ কর । তিনি দৈনিক ছয় আন! উপার্জনের উপর এত 
ৰৌক দিধাছেন ফেল, তাহার কারণ নির্দেশ অরিখাছেন। ভিন বলেন, একপ দরিত্র তিন্ন 
সকলেই যে পু্বনাণ আহার করে, জীবনধ বণের পক্ষে তাহ| অতিরিক্ত; কেবল তাহাই নহে, 
অধিক উপার্জন অতিরিক্ত পালদোম ঘটিতে দেখা যায়) তাহার লতে দিতে পাক, 
মাদক ব্রয্যেব সহজ ত্যাগ কর, উপযুগ্ধ বিশরা কর, তাহা হই 2 ডুদি ডাক্ত'রকে বৃদ্ধা" 
দেখাইতে গরিব |! ~~" চা 
তিন প্রন শ্রখান ডাকত! 2 টি 
ডাক্তার সাণিবি নিশ্চিন্ত ভাব, গথা ও নানমিক শ্রর্ক্রিকেই ডাক্তারদের সধে। নিতে 
ক্ষরিয়! বর্ণনা বুরিযাছেন { তিনি বলেন, অতিরিক্ত প্রিত্রন করিলে কেহই ময়ে লা। দূশ্চিষ্াতেই 
মান্থষের পরমাযুর ভাস হয । আনন্দে বেমন পলনীধুর বৃদ্ধি হয, শোক-দুঃখে মেইক্লপ তাঙাব 
হান হইয়া পাঁচক। সর্থন। কার্শে ব্যস্ত থাকাই যোবনরক্ষার প্রধন১উপায়; অলস লৌোকেমাই: : 
করনত বার্দাকো উপনীন্ড হয। আমাদের দেহ বে ভাবে গঠিত, তাতে জীবন-সংগ্রামে আমাদের 


ক্মজান্ত-হওয়! উচিত। সর্কানা যুষবগপেব সহিত নহ্বামে উপভার আছে । প্রা্ই “হেপা! খায়, 


যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে, তাহার! নিংদস্তালণ লোকেন অপেশন দীর্ঘশীবী; যাহার! যুবকদে 
ছলে ষর্বদ| নিশিধ! -থাকে, তাহাদের প্রতি সহাহুতূত প্রকাশ কবে, এমন কি, সমসে রে 
ঘুবজলসূশ আভা রক্ত হয়, তাহাদের ধোন অপেক্ষাত দীর্ঘকালস্থাধী হহরা থাকে। 
ডাক্কাব বজিরেছেন, অতীতের চিন্তায মনকে ক্খনও ভারাড্র সত কৰিও ন!]। যগ্দি ক্রমাগত 
মনে কর, বুড়া ইহ গড়িলাম, তাহা হইলে নভা সতাই বার্দ্ধক্য তোমাত অংক্রনণ করিব). 
সাল নর্ঘকোন ভাব আঁসিলে দেহেও বাদ্ধক্য প্রকাশ গায ; অতএব যত দিন পার, বালকের. 
অত থাকিও । রঃ 
না ও Sean | | ঢু 

ইতিপুর্ব্ব মাক্সান্ছে যে কনফারেন্স বনিঘী ছিল, তাঁচা'ত অনেকগুলি নিন্দিত! ভাৰ চ-মহিলা 
যোগদান করিয়াছিলেন । তত্প্রনঙ্জে মার্চ নাদের ইও্ডিযান ম্যাগাজিন' নানক বিশীহী সানিকে 
মেন্তব্য প্রক'লিভ হইযাছিল, নিলে ত।হা অনৃদিত হইল । 

এই সর্বপ্রথম মান্াঙ্গে ভারত- সৃহিলাবৃন্ন মাধারপেৰ সমুখে হজ তা রাতে উঠ ছিলেন 7 
দেশীয়! মী সুন্দৰ বত কঠিতে দেখিয় তারতনর লোক বিস্মিত ও পুলকিভ হইযাছিল্পেদা 
যে নকল বিষ্য দ্রীলোকেয আকন, মেই সকল বিষয়ে তাঁহার; বেশ গুছাইধা অনেক কথ! 
বলিয়াছেন, এবং টাঁহাদের কথান যথেষ্ট যার্যস্তুঃ ছিল | খন" নীমহাগের আন্দোলন” পৃথিবীর 


6 


দ্ধ, ১৩১৬ সহযোগী সাহিত্য [) ৩৮ 


সর্যদেশেই বদ্ধিত হইতেছে । ভারতও সে গণ্ডীৰ বাহিরে পড়িযা দাই। বনণী-সমাঞ্জের এই 

কোটবদ্দন পুরুষ-নমাজের ভ্রাতৃত্ব -বন্ধনের প্রতিকুল নহে, বরং অনুকুল । রমনী শক্তি পুকমেব 
+ শির সহিত বন্মিলত হইঘ। অঙ্গত! ও" কুলংক্ষারের বিকদ্ধে যুদ্ধ:ঘাষগাঁ করিলে, ভাহার ফন, 

 িস্যাণবাযক হইবারই কষ । .. 
ভারত-রমণী বকতত। 
মান্রাজের মাসাজিক কন্ফারেছ্ে পুকষ রসগ্রী উভয়েই উপস্থিত ছিলেন; এই লতাব রসধীগণ- 
বালা-বিবাছেব ও বিধবাগণের প্রতি.দুনববহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রীমূতী দরোজিনী, 
নাইডু উচ্ছাস বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,--পৃথিগীর অন্যান্য দেশ সভ্যতায় অনেক দুব নব" 
হইবাছে, কেবল ভারতেই তাহার! নান! সানাজিক সমস্যা লইয়া তর্ক-বিভর্ক-করিতেছেন;. 
এ:নকল ব্যাপ!ব অনেক পূর্বেই শেষ হওয়! উচিত ছিল। 
* বিদৃষীদের পরিচয়। 
পণ্ডিত| অচিলাদ্বিক এক কন উচ্চ শ্রেগীর নহিল-কবি-। তিনি তামিল ভাষায় বে" 
.__ উদ্দীপনাময়ী বক্তা করেন, আহ! কৌতুহমে দ্বীপক, শিক্ষাপ্রদ, ও প্রশংসনীয় হইয়াছিল। 
এই বত! শুনিঘ| শ্রোত্বৰ্গ ঘন ঘন আনন্দধ্বনি কবিগাছিলেন। সৌডাগাবঠী গ্রীঙ্গম 
বি. এ. গ্ভারত-মহিলার শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,-বালিকাগণের হদস্নে ষখন জনের 
উন্মেষ আরস্ত-হর, যখন তাহারা শিক্ষার সাফল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে গারে, ঠিক নেই সনযটিতে 
সর্দং আহাদিগকে, বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয। লইযা যাওয়া নহাত্রম.। কুদারী- সুন্দরী প্রাদেরস 
বলেন, প্রতোক সভ্য দেশেই রম্াসনাজ সকল কার্যোই পুরদবর শহযোখিত!| করিতেছেন, 
“যে হস্ত শিশুর. দোলা আন্রোঁহিত. করে, সেই. হত্তই পৃথিণীর শাসনে. নিষোমিত হয» 
এই পুরাতন মহাবাকোপ্র বাধ প্রতিপন্ন করিয়া আনিতেছেন |. পুণাব্র বিধবাশ্রমের- 
প্রীমহী কাঁশীবাই দেবধর বলেন, নমাজ-সংস্কারের আরম্তকাল হইতে অংস্কারকগণ; বাল্যবিবাহের 
, কুফন মন্বদ্দে বত কিয় আঁসতেছেন । 

. সহিলা ডেলিগেটগণ যে নকল যক্তত! করিয়াছিলেন, তাহ! শ্রথন করিষা নকলেই বুবিযা- 
ছিলেন, এই সকল বক্তৃতা। যথেষ্ট সনশ্বিতার- পরিচারক। এই কনফগবেদ্রে বিবিধ সামাজিধ 
সমন্ত। নন্বক্ধে. আলোচনা হইয়াছিল | শিক্ষিত! ভাবভমহিলাগণ এই সভায় যোগদান কবিয়! 
গে নানা গুকতব সামজিক মনন্যা সন্ব্ধে অভি দক্ষতার সহিত আলোচন| করিয়াছিলেন, 

-- ভাহা সকলকেই ব্বীকার করিতে হইয়াছে! 

৬:8৮ মহিলা চিকিৎবক । 
+ জাতক দেনাক্রতী কমল[কব এডিনবরা, গ্ররণে| ও ডবলিন নিশ্ববিদ্যালযের ডাক্তারী 

এ পহীক্ষার সসম্মানে উত্তীর্ণ হওযাষ, তাহাকে অন্তর-চিকিৎসায় উপযোগী অন্তর-পুর্ণ একটি বারা উপহাৰ, 

প্রধান করা হইয়াছে। এই উপহার-প্রদান-কালে সভাপতি মহাশধ বলিযাছিজেন, ভারত- 

নহিলাগণ, লংসারবর্ে স্বাখীর নহযোসিনী, গৃংঘৰ্শ্ম পারদর্শিনী ও সন্তানেব জননী হইঘাও 
চিকিত্সাবিদা।য় ফিকপ, সাদপ্য লাত করিতে পারেন, এনা কমলাকর ভাহাল উস্ব) 
দৃষ্টান্ত । 


~~ 


? 
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তু ০ ০ সহিত । -- ২০৭ বর ১ম সংখ্য!। 


সন্ভপতির এই কথার উত্তরে ট্রিনতী ববলাকর ১বলেন, “মাগি আমাৰ জীবনে, ছে নাজ্য 
সঞ্চপ্র করিয়া ই, আমাব খ্বাদীই তাহার যুল ; আমি এ গৰ্মস্য শ্রতোক কারো ঠাহাব যে ' 
সংায্নতা লাভ করিয়াছি) সে কণার উলেধ ৭! করিয়ে আনার কর্তব।হাশি ইলে { -ভারুতে 
ও ইউরোপে পাসাকে যে কঠোর জাবিন-সংগ্রামে প্রবত্ত হইতে হইযছিন, তাধ্াচদ আমি রি 
5 কখনও ছি নহায়ত,য বধিত হই নাই ।* ২ 5 


প্রাচ্য ও পাশ্চাচ্য হমধীৰ মিলন । চি: 
উক্ত পলিক! রও লিখিয়াছেন, গর্ত ছুই ষ্নব হইডে জ।ফোর পন্দা-মা-বর কার্যা 


স্বপৃষপান সহিতি সম্পন্ন হইতেছে । এই ক্লাব ছিবু, মুস্লসান, দেশীয় শৃষ্টান, গাবমী ও. 
সক 
ইংরাজ রমণী ‘নভ্য' আছ্ছেন। প্রাচ্য ও পাণ্চান্তর মগিলাগপ এখানে বদ্ষুতাণে সম্মিলিত হইয়া 


7. শরদপ্র চিন্ত আদান, প্রদান করেন। সুমলম।" ও ছিছু নহিলার! ইংরাজী শিখিবার ও 


_ ইউরাধ মহিলার! উদ, পিখিবার আগ্রহ প্রকাশ ভরিয়াছেম। এক বৎদঙ্গে এই সজলিনের 
দশটি অধিবেশন হইয়াছে; এই মলিন কু, প্যান, পারনী, বেণী বৃষ্টান ও ইং্ান্ক 
মহিলাগণের শৃহে আহহ হইয়াছিল। লাহোর প্রচ ও পংস্মত্যেক ব্যবধান দুখ করিব চেষ্ট | 
কেরিতেছে। 





শিল্প ও সদেশী॥ রর 
*ন এসুসমিব্যজি মৃগ্যভে হি তৎ।' বারানদীর £দটুল হিল ক্লেঞ্জ হইতে হিন্দু যুলক্ষদ্নিগের, ১৯ 
হিনতার্ঘ_ একা শত কুদ্রকায় পত্রে ডাক্তার কুমাশ্রন্খাপী শিল্প ও স্বদেণী শীধক যে প্রবন্ধ 
লিনিয়াছেন, তাও। এই ‘দেশী’ যুগে ভারতবাসীর আলোচা । এই নিংহলী মেপক যেনা? 
সাগ্রহে ও শ্রজাহকারে ভারতীয় শিলের আলোচনা! কবিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিজ 
উৎপাদিত হয়। শিলনম্পন্নপ্প ভারতবর্ন একদিন আপনার আদর্শে সিস্কের শিল 
অনুপ্রাণিত কবিযাছিণল ; আর আদ নেই [সংভ্লবানী কুসারক্কামী শিশের অনুর ও আদ - 
আদর্শ হইতে বিদাত ভারতগনীকে তাহার অনাদৃত শিক্গরতর-ভাও/রের সন্ধান চা? 
-নিদেশীয় আশে কেধল অর্থলাতলালনাত্ আমর! কিরে আদর্শ হইতে, 

-_ গরবশ্যে কুমারনামী তাহাবই আংলাচনা করি টন | আর্থক্গী ন হুইগে কোনও টি bi 
স্থ/খিভাবে আলোচিত হইতে পারে না, এ কথ! অস্বীকার করিখর উপপ্র নাই । ফিল আপাভতই ' 

“ জর্থলাভের আশায় শিল্প যদি স্বকীয়-্ৰাগস্তা-বজ্জচ-হহ, তবে তাহার দু্ঘশ। ও | বিণ 
আধশ্বাস্সাবী । মধ্যযুগ এই বিশেষত তুই পারমোর,। মিশরের ও নিদিযার মুসগমান 
শিমীবিগের হচিত ব্রধা প্রতীগো বিশেৰ আদৃত হইযাছিল। তাহাৰ পর খিশেষদ্ববণভঃই 
চীমেয় পোঁসি'লেন শুভতি সমাদর লাভ করে | আজও যে জর পানের ভ্রবানভার সর্বত্র সমাদৃত, .. 
এই বিশেকই ভাহার প্রধান করণ । এই নকল দেশেই গিতজ-জ।তীয শিপ্প--বিশেযত্ব- 
বাক । ভারতের শিল্পও অই বিশেষত্ব ছেডু জগতে সমাদৃত হইয়াছিল । এখন আনিয়া 
সেই বিশেষ ঘাবাইয! অনুকরণেদই অতরয় অহধ করিয়াছি । শিল্প বধ অনুকরণে পণ্াবসিতত 
হয, তথ্ন জাহ! নুজিবীন পতি হইয়া পন্ড যত বিল তাহা বিশেষ বসান ২.০, 


SEAL রঃ সপ 


নৈশাষ, ১০১৬৭. সহযোগী সাহিত্য ৬৭ 


ভ ডি নী কঠিন করে; বিডাভীষ আদর্শকেও এাত্মনাৎ করিয়া! আাগনাত্র কার্দোপবোগী 
কবিযা শখ । শু্ৰতীয় সিজও উম্ম দশায় এইক্প করিয়াছে--কৰিঠে পারিবে |- কি 
ন” ফিশেৰেত্ববৰ্জ্ডিচ হইয়া নেই সনাদৃত শিল্প অন্করণ্যাত্ে পর্যালসিত হইয়াছে! "উঠা ত 
ৰ কেধল ভারতের ও ভারভীর মি্ল্পীদিগেরই ক্ষতি হইধাছে, এমন নহে; পনন্ধ জগতে 
শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; তাহাতে জগতেণ শিল্পনোন্দযোন এক দিক মলিন হই, 
গিধাছে । 
কুমাবনামী বলিয়াছেন, তারতের যে স্দল প্রধান: নগরে বিদেশী পর্যাটবগ। আগমন, 
করিয়া খাকেন, নেই সকল নপমের যে কোনও দোকানে প্রবেশ গিলে খেলো কাঠৰ ও পিভুনেয় 
কোনই কাম, সন্ত। মিনাৰ কাষ ও আভিশষাতেতু শ্রহীন জনীয় কাধের মা), পুরাতন সুন্দর 
বিগের ছুই চাঞ্গিটি নিদর্শন : {ওবা যায়। পুল এইকণ অন্যই ভারতে প্রচুঃপরিমা 
উৎপন্ন হহত এবং পভ তিন শতাদ্দী ধরিয়া বিদেশের প্রানী হইত। এখন দেক্জপ কায গুগ্গাপা 
হইয়| উঠিয়াছে। এখন আমেরিকা :ও জান, সেবপ দ্রব্য কিনিং] শিঞগারে রণ ভরে 
ভাহাতে খুনীর শিল্পীর! শিক্ষালাভ কমে, ৰু'রাপীয় কারিগরদিগের এবিধ! হয়। এই সন 
জের চির বুঝেপের শিম পত্রে প্রকাশিত বয়, শিলশিক্ষাগাঞে প্রদর্শিত হয়। গরভীচে) 
শিল্পীর স্্টিশজি লোপ পাইয়াছে, চো দে শি অন পূর্বেও অচ্ষুন ছিয়া-ঞালে স্থানে 
আও আছে । এই সকল আনেখ্য স্যহিশস্তির অপূর্ব মিনর্শন। জিন এ সকলই আজীল 
পারি কার্টি। উংাতী শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরাজী দীক্ষায় দিত ডাবত্তবর্ষ একপ কোন সৌন্দবোব 
| সৃষ্ট করিতে পারে নাই । মহিলাব্লের বরবপুত্র বেঃনে ননোৰম মনলিন বা কু: মি পটু বাস, 
চাক চিত্রাফ্বিত নিহ্য বাবহার্ময পিত্তলপাত্র, ছর্মাতলাস্তুয়ণ কোনল গালিচা--মে নব থর না 
এখন ভারতের দোকানে বিদেশী দ্রব্যের অনুকরণব/ছল্য--ধিকেশী বর্ণে রঞ্জিত ব্‌, 
সানাধর্ণের তোরশ্র, জুগর কারা, বাবান-_-এই সবই এচুর ৮ এ; সকলে নৌদ্দধ্োর শেচনার 
২৮ _ ভান | ॥ 
 উংরবর্ম বি বিদেশী ভাবে অনুপ্রানিত হয়| তবে তাহাব বাণিজাগভ ঘা রাজনীতিক, 
স্বাধীনতাও মে সাধনার যোগা মনে হইখে লা। ভাঁরজ্জের শিল্পসম্পদ যদি হাত হয়, তবে 
শিদ্ুতেই সে ক্ষতির পুরণ হইবে লা। এখনও কোনও ফোনও যুরোগীগ শিল্পীর বিখান, পা, 
ধণ্ডাধন আন্্রীবরী শক্তিতেই অধহপঠিত পরতীচ্য শিল্পেব সংস্কার ও উন্নাত নংসাঁধিত হুইহে। 
ভারভব্ষ যখল রাজ্রনাতিক্ষেত্রে অগ্রগাসী--যথন ভারতবানীরা জাভাব উপনিবেশ সংস্থাপন 
করিয়াছে, এবং চীনে নবাব জাগাইয়াছে-__-তধনই ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হৃইশাছে। 
যৌন্য ও সুনীতি পদগন্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ম--উভয়েরই অনুশীলন অত্যাবগ্তক। ভারতে 
“8. শিল্প অবনভি--বিদেবী ভ্রবোর এমুকরণে জশ্বাদির গঠন, ঘটের পরিবর্তে কেব্রুপিব- টিনের 
র ডি ও টাপির পরিবর্তে দত্তার চাদরের ব্যবহার, বিছেনি বেখেক্ষ য্যধহাব, গৃহসজ্জার কান! দেশের 
ান। জবোর সৌদধাধীন সমাবেশ, হারমোনিয়মের ও গ্াসোফোর ০ এ ববই; 
রঃ অঞুরগ্ বিষন বাধিব বাহিন বিকাশ) hl 
এই দে নৌলধ্যজানের অবনতি, ইহা ভুর্কপভাৰ চিহু, শক্তিমক্জাড নৃহে। কেবল সজনীতিক 
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বি! বাণিজানাক্রান ব্যাপারে ভারতের পূনরুথান -হইবে না; পির পুনৰূখান ও আবম্কক [ 
কেবল পার্ধিষ আদর্শে জাতিগঠন সব নহে ক্রস্ত ভিন্ন আদর্ন__প্স--লাবগতপা । জীবনে, 
'এই নৌন্বধাহানি আসাদের দেশপ্রেনের অভাবেৰ পরিচায়ন্ক [ . কারণ, ভাবতবর্ব দৌন্মধ্যের 
দৌসাছুসি। আমৰ! ভাবনবৰ্বকে ভালবঠসি না, ইহা আমাদের জাতীধ '্রযুঠানের দৌর্ক্লা ৷ 
সৌনদ্য্য বিস্তৃতিব অতলতলে বিমন টিয়। যুরোপের অর্থলালসামধী “শিক্ষায় শিক্ষিত. ছইলে 
আমাদের যেরূপ অবস্থা হইবে, নাসরা নেইব্লপ অবস্থাই ভাল যাসিতে আরম্ত করিয়াছি। ইহা ভ' 
, জাতিগঠন অনন্তব। তাই সিষ্টার স্থাতেলেব কণার প্রতিধ্ধনি করিয়। কুনাব'শানী দলিষাছেনঃ_ 
গ্রবষেটিকে তারতীয় শিল্প ও কম৷ পুনগ্জীনিত করিতে অনুরোধ কবিও না! যাহ! করিবার" 
= ধোগ্য, তাহ। আপনাবাই ক কবি: পার আপনারাই কর। তাহার, পর তোমাদের - কন্ব্য শেষ 
হইলে কোনও গভমেন্টই তোদাদিশক রাজনীতিক, অধিকার | দিতে বুষ্ঠত হইবেন-না০- শিল্প- 
জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইলে ভারতে হুটিশ(ক্তর পুনরাবির্ভাব হইবে । : তখন বর্তমানের বল! ও 
দৈন্য দূল হইয| যাইবে! 


গৌন্দখৃল্যানের অভাবেই ভারতের শিপ্প বিলুপ্ত হইতেছে উদ্ধারেৰ উপাধও উরি 


হঈতেছে নাঁ। ভারভীশ্ন সঙ্গীতের অতি ভারতব!সী বীডরাগ বলিধাই ব'শপরম্পর। ক্রমে 
হুশিক্ষিত শত শত শিল্পীর অন্ন জুটিভেছে না। সঙ্গীভমাঁধক'ও যনতনির্দীতৃবর্ধ অন্নহীন--আর 
খার্স বর্ষ বিদেশ হইতে পঞ্চদশ লক্ষ টাকার ষশ্ব ভারতে আমদানী হয! একে ত দেশের 
অর্পনাশ হইতেছে। তাহাতে আসার শিক্ষিত জোকের মংখার হান হইতেছে। এই প্বতি 
অর্থে পুনিত হইবা নহে, I 

ততববায়মিগের সম্বন্ধেও এই ফণাই বলা যায। ভারতীয বর্ণবিস্তাস ও নমুন| অনাদৃভ। 
হলে, তন্তুবায় পদাত-স)বমাঘ্র! অনুদংস্থান করিতে ন! পাবি চাকৰী অধলঙ্কন, 


'ঝবিতেছে,--সমগ্র সমাজের অদৃচ বন্ধন শিবিশ হইয়! পড়িডেছে। .আবাব কেবন অর্থের 


অন্ত সৌন্ন্্য পদদলিভ কণিয়া আমর! পল্লীগ্রামে শ্রমণিল্লেব উন্নতিবিধান সচেষ্ট ন। হুইযা, 


০ স্যান্চেষ্ট রের অনুকরণে কনকারখান।য় নৈপুণাহীন শ্রমজীবী নংগ্রহ করিস সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য 


উভয়ই অবহেল| করিতেছি । ছয় শতাব্দী পুর্বে সমগ্র ইংলের ও ওযেল নের- যে.জ্ননংখা!- 
ছিল, বঞ্তমানে ইংলণ্ডের বড বড় সহরেয়.জনসংশা! ভাহার সমতুদা । কিন্ত নধাযুগের দাঁদদিগের 


"অবস্থাও এই সকল নগবধাসী শ্রমজংপীব অযপ্তার তুলনায় 'পহনীফ ছিল | হানা দারিত্রাপিই্ ; 


ইহাদের শৃহ অপবিচ্ছন্ন ; ইহাদের অবস্থঃ শোচনীয়। ইংলণ্ডের এব-দশপৃংশ লোক কেলে, 
বা শ্রমামারে; কপাগপাদা দে সবীবলীলা শেষ ক্রে।, তাহাদের অবস্থা কি স্পৃহনীধ ? তথাপি 
আদৰ! তাহাদেবই অনুকরণ করিতে বাস্ত ! ত্রাঞ্জনীতিক দ্বম্মে শক্তিব অপচয় নাব্য ৷ 
শিয়েৰ পুনাকস্থাত্ৰ নাধন করিতে পায়িলে খেশের উক্নতির গতি কেহই রোধ করিতে পঃখিবে না । 


1 আর এরুট দৃষ্ট/্ত দেণ। যাউক । স্থায়ী ও উচ্ছল বর্ণের দন্ত সীরআ।পুরেব গলিচা বিশেষ_ 


নুমাদূত হইয়াছিল। এখন বিদেশী বধের বাবহার হেভু আর সে গালিচাস আদব নাই। 
এক্ষেত্রে কচির দোষে বর্স-এরস্তত-কানকদিপ্রের ও গালিচা নীরদিখেপ * নন্মনাশ হইয়াছে 
সহে নলে বশে ধন।গমের একটি পা রুদ্ধ হইলছে। . 
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শিল্পকবি বাতীত ভারতীয় শিল্পের পুনক্ষথান অদস্তহ | কেবল সম্তাঁ করিয়! বিদেশের 
। সহিত প্রতিযেগিত! ন! করিয়া উৎকর্ধে প্রতিযোগিতা করাই সুঙ্গত। "দেশকে রাদ্রশীতিক 
৬. অস্ত্রমাত্রে পর্ধ্যবসিত করিলে অন্কায় করা হয়। ইহা ধর্ম ও সিল্প, উভয়ের আদর্শ হইবে। 
উল অন্ত সবার্ধতাগ করিতে উপদেশ দিবা খাকেন। কিন্তু "দেণী'র ভ্রম 
বার্থত্যাগ আবস্তক নাই। কেধল অর্থের হিসাবে সব প্রিনিস বেশ! যুচের কাঁধ্য ; উৎকর্ষও 
বিবেচ্য বিষয় । ভ'রতীয় শিল্পের স্বত্ব অনুভব.করিতে শিখিলে আমর! বুঝিতে পাঁরিব, এখনও 
ভাত্মতীর শিল্পী যেরূপ সুন্দর পৃ নির্মাণ করিতে, পারে, যেঝপ অন্দর যন্ত্র বয়ন করিতে পাবে, 
ঝুয়োপীষ শিল্পী তাহা পারে না। আমর! মুঢ়তাবশে সেই সৌন্দর্য্য পরিত্যাগ করিয়। বিদেশী 
প্ীনিন আদর্শের জনুকরণ কবি। ধনঘাদ যেন এই কথ! বুঝেন যে, বিদ্বেণী বর্ণে রঞ্সিত ধেবপ 
শাটা তুই শত টাকার পাওয়! যায়, দেশীয় বর্ণে রক্ত সেইরপ 'বারাণসী শাটা' ছুই শত পঞ্চাশ 
টাকায় রয় কর|--নিদেরা কাপড়ের কারখানার লাভের আশায় টাকা থাটাইয়া লাত করার 
অপেক্ষ। ভাল । দরিজ্রও সাধ্যানুনারে স্বদেশী 'শিল্পেব পোঘণে সহায়ত! ককন ; 'অগ্রি" 
| পুরাণের মেই কথ! যেন দরিদ্র বিস্মৃত না হয়েন,_ধনী বৃৎ দেউল রচনা! করিয়া, বেঝপ পুণা 
সঞ্চয় করেন, দররিধ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্শিত কবিরা! সেইরূপ পুণ্যই সঞ্চর করেন | জাতীয় সম্পদের l 
চিসাবেও ক্ষণ বিধ্বংসী বহুবস্তর অপেক্ষা স্বাধী অল্পদংখ্যক জব্য বাঞ্ছনীয়! যে স্থপতির শিল্পকীর্ঠি 
পাচ শত বৎসর স্থায়ী হইবে, তাঁহাব গৌরবের তুলনাষ, যাহার শিল্পকী ঠি পঞ্চাশ বৎসরের 
পাই অধিক থাকিবে না, তাহার গৌরব তুচ্ছ, হের়। তেমনই যে তত্তবায়ের বস্ত্র অল্পকাল স্থায়ী, 
তাহার গৌরব অপেক্ষা যাহার বস্তু বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হইবে, তাহার গৌরব অনেক 
অধিক । সভ্যতা বাদনার বৃদ্ধি করে ন!_পয়স্ত ৰাসনাকে সংস্কৃত করে। 
শেষ কথা, পার্থিব সম্পদেই শিল্পের আদর নহে। শিল্প সুক্ষরের মহিমা বি্তুত করে, 
বুঝার । 8 | - 
কুমার স্বামী ভারতীষ শিল্পেব স্বত্ব অনুভব করিয়াছেন--ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্বকূপ বুঝাইবার 
প্রয়াস পাইয়াচেম। 'ভাতাঁব পূর্বেও দুই এক জন ভারতখাসী এইরূণ চেষ্টা করিয়াছেন ; 
কিন্তু বিদেশী বিলাসে আনুরক্তিহেতু ভারতবাসী তাহা খুবে ন।ই: 7-প্রতীচা আদর্শের অনুকরণে 
আগ্রহাতিশয় বশতঃ ভারতবাসী সে কথা শুনে নাই । এধন ভারতে নবধূগের আরম্ভ । আর 
কুমার স্বামী যে ছাত্রদমা্তকে এই কথ! বুঝাইবাঁর চেষ্ট! করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয় নির্শ্বল -- 
তাহাদের হৃদয়ে বিদেশী আদর্শ বহুদিন স্থায়ী হয় নাই ;--আবার তাহারাই ভারতের ভবিষ্যতের 
আশা, ভারতের ভাগ্যবিধাতা। তাহারা কুমার স্বামীর এই কথা বুঝিয়া ভারতের নষ্ট শিল্পের 
পুনরুদ্ধার সাধন করিবে, এ আশা এ স্বধস্বপ্ন সফল হইবে কি? | | 





Br el el NG. চিপ 


4 জ্যোতিষিক সমস্যা 


প্রকৃতির নিরম্গুলি তাহাদের অমোখঘতা ও কঠোরতার জন্ত চিরপ্রনিত্ধ শে 
। সত্যই উহাদের ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং হঠাৎ একট| নিযমধিরুদ্ধ ব্যাপার 
চোখে পড়িলে সেটাকে নিয়মের মধো ফেলিবার প্রবৃত্তি আমাদের মনে 
আপনিই জাগিয়া উঠে। পূর্বে যে সকল ব্যাপারকে অতিপ্রান্কত বলিয়া 
মনে হইত, প্রকৃতির কতকগুলি নিয়মের সুস্পষ্ট সন্ধান পাইয়া, আঙ্গ 
. তাহার অনেকগুলিকেই আমর] নিয়মের পর্য্যায়ে ফেলিতে 'পারিতেছি। 
বল! বাহুল্য, প্রকৃতির লকল নিয়খের সহিত আজও আমাদের পরিচয় 
হয় নাই। যে বিরাট শিল্পশালায় বসিয়া প্রকৃতি দেবী ব্রদ্ধাপ্ডেব গঠন 
কারন, তাহার প্রায় সকল বারই রহস্ত-বযসনিকায আবৃত রহিয়াছে। 
কোন্‌ নিয়মে ও কোন্‌ কৌশলে একই জড়. পদার্থ বিচিত্র আকার 
_ শু বিচিত্র ধর্ম পাইয়া শিল্পশালা হইতে বহির্ণত হইতেছে, তাহার সন্ধান 
মানুষের ক্ষুদ্র বৃদ্ধি অদ্যাপি জানিতে পারে নাই । কাজেই যাহাদ্িগকে 
পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবস্তা করা যায, না, এ প্রকার অনেক ' 
ঘ্যাপার অব্যাখ্যাত অবস্থায় হিয়া গিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে কয়েকটি 
'দো্যোতিষিক অব্যাখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করিব।, 
অতি প্রাচীন কালের বিখ্যাত ঘটগাগুলির সময়-মির্ন্পণ বড়ই কঠিন 
ফাঁধ্য।- গ্রস্থোক্ত ঘটনার সময় ও গ্রন্থসমাপ্তির 'কাল, আধুনিক পুস্তক- 
মরেই স্পষ্ট লিপিবদ্ধ থাকে। প্রাচীন গ্রস্থকারগণ এই দিক্টায়-আদে 
(দৃষ্টি দিতেন না। বিশেষ ঘটনার সময়--প্রধান প্রধান গ্রহনক্ষত্রগুলি ' 
আকাশের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে অবস্থান করিতেছিল, কেবল তাহারই 
উল্লেখ কালনির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া. ইহার! বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন 
শ্স্থের এই প্রকার জ্যোতিষিক বিবরণ দেখিয়া: আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ : 
অনেক ঘটনাব কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। কিছু' দিন পূর্ব্মে যুধিষ্ঠিরেব 
দ্বাজ্যাভিষেকের কাল এই প্রথায আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইযাছিল, 
এবং মহাত্মা বাগগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও এ উপাদেয় বৈদিক যুগের অনেক 
তত্ব সংগ্রহের চেষ্টা করিষাছিলেন । ~~" 
থুষ্টের জন্মকাল সমন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। তাহার 


জন্ম-বৎসর হইতেই থুষ্টান্দের গণনা হইতেছে'। তথাপি বাইবেলে যে 
- . চৰ 


ইসা ১৯৯ জ্যোঠিষিক সমস্থ । ৪১ 


বেথেল্হাম নক্ষত্রের (3৭:০1 Bethliehaল ) উল্লেখ আছে, সেটি 
, আমাদের পরিজ্ঞাত দ্যোতিকগুলির মধ্যে কোন্টি, এবং ১৯*৯ বৎসর 
পূর্বে তাহার বাস্তবিকই উদয় হইয়াছিল কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য 
কয়েক জন জ্যোতিষী চেষ্টা করিয়াছিলেন । | 
". স্তত্র গ্রহের কথ। পাঠক অবশ্তই অবগত আছেন। এই গ্রহটি পর্য্যায়- 
ক্রমে সান্ধ্যতারা ও শুকতাবা হইয়া পশ্চিয ও পূর্বগগনে উদ্দিত হয়। 
উজ্ভ্বলতায় কোনও গ্রহনক্ষত্রই ইহার সমকক্ষ নয়। গত ১৮৮৭ এবং ১৮৮৯ 
সালের খ্রীষ্টমাসের সময় শুক্রকে (৪০3) পূর্বগপনে উদ্দিত হইতে 
দেখিয়া, পূর্বোক্ত জ্যোভিষিগণ উহাকেই বেখেল্‌হামের নক্ষত্র বলিয়া 
স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ষ্টকৃওয়েল (stock wel!) 
এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন নাই. ইনি. পণনায় বসিয়া! দেখিয়াছিলেন, 
খৃষ্ট-জন্মের ছয় বৎসর পূর্বে ৮ই যে তারিখে বৃহস্পতি (Jupiter) ও 
শুক্ৰ পৃথিবীর সহিত সমস্থত্রে দাড়াইয়| একত্রযোগে একটি বৃহৎ জ্যোতিের 
- = আকার ধারণ করিয়াছিল ইনি এই যুগ্ন শুক্র-বৃহস্পতিকেই বেধেল্‌- 
ও হায়ের মকর বলিতে চাহিতেছেন। সুতরাং এই হিসাবে থুষ্টের মৃত্যুদিন 
* খুষ্টাবের' ৩৩ সালের ওরা! এপ্রেল হইয়! পড়ে। 
পাদরীরা ষ্টকৃওযেলের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বসস্থাপন করিতে চাহিতেছেন 
মা! গ্ৃহারা বলিতেছেন, খৃষ্টের স্মকালে জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব 
ছিল না। সুতরাং তাহারা যে শুক্র-রৃহস্পতির সংযোগের (conjunction) 
স্তায় সুলভ ঘটনাকে একটা নূতন নক্ষত্রের উদয় য়া ভ্রম করিবেন, 
এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না। .. 
পাদরীদের কথাটি নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। কাজেই বেখেলহামের 
নক্ষত্রের ব্যাপারটি যে আজও রহস্তারৃত রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 
শুক্র গ্রহটি আমাদের এত নিকটে থাকিয়াও অগ্ভাপি আত্মপরিচয় দেয় 
মাই! পৃথিবী যেমন এক দিনে নিজের অক্ষরেখার (A) চারি দিকে 
ঘোরে, শুক্রেরও সেই প্রকার এক আবর্তন-গতি আছে, জানা গিয়াছে। 
'কিন্তু-বহু চেষ্টাতেও উহার আবর্তনকাল স্থির কর! যায় নাই। ক্যাসিনি 
(0955771) ও ফ্লামেরিয়ন্‌ (61900091107) প্রভৃতি জ্রযোতিবীর। বলেন, 
1 গুক্রের- সি এক দিন আমাদের পৃথিবীর এক এক দিনের সমান। 


৪২ সাহিত্য । ২০শ' বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


সিয়াপেরেলি (০:15981517) ও লয়েল 0.০) প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই 
সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, শুক্র এত মন্থরগতিতে আবর্তন করে 
"যে, সে কখনই ২২৫ দিনের কমে এক পূর্ণাবর্ডন 'শেষ করিতে পারে না! 1 
প্রত্যেক দলই এক এক দিক্‌ ধরিয়া নিজের সিদ্ধান্তের পোষক যুক্তি প্রদর্শন 
করিতেছেন। স্থতরাং বৈজ্ঞানিকদিগেব্র শত চেষ্টা সত্বেও, শুক্রের 
'আবর্তনকাল স্থির হয় নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইতেছে। 

আমাদের চন্দ্রের যেমন হ্রাসব্ৃদ্ধি আছে, দুরবীণ দিয়া শুক্রগ্রহ 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে তাহারও সেই প্রকার হাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। শুরুপক্ষের 
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, বা চতুর্খীর " থগু-চন্দ্রের প্রতি: দৃষ্টিপাত করিলে তাহার 
উদ্ব্বল কলার সঙ্গে সঙ্গে অনুভ্থল অংশটিকে যেমন ক্ষীণ আলোকে 
আলোকিত দেখা যায়, শুক্রের অনুজ্জল অংশকেও সেইপ্রকার এক 
ক্ষীণালোকে আলোকিত হইতে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিকটে 
অপর আর একটি ক্য্যোতিফ না থাকিলে, অমুজ্জ্বল অংশে এই প্রকার ক্ষীণা- 
লোকে দেখা দেয় না। চন্দ্রের নিকটে পৃথিবী রহিয়াছে, তাই স্র্ষ্যের আলোক, / 
পৃথিবী হইতে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের উপরে * 
পড়ে, এবং তাহাতেই চন্দ্রের যে অংশ প্রত্যক্ষ সর্ধ্যালোক হইতে বঞ্চিত, 
_ তাহা অস্পষ্ট আলোকিত হয়। বহু পর্য্যবেক্ষণেও শুক্রের নিকটে কোনও 
জ্যোতিষ দেখা বায় নাই। ইহার একটিও' উপগ্রহ নাই। কাজেই 
শুকরের দেহ , যখন হৃর্ধ্যালোকের অন্তরালে থাকে, তখন শুক্র কোন্‌ 
আলোকে উদ্্বল হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য জ্যোতির্ষিতবগণকে গবেষণা 
করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও অদ্যাপি তাহারা কোনও 
স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। 

কয়েক জন পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন, আলোকটি শুক্রের সমুদ্র বা! 
আকাশ হইতে বহির্গত হইয়া গুক্রমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে। আর এক জন 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, শুক্র সুর্যের ন্কায় অলভ্ত জ্যোতি । 
শুক্র যে জলস্ত-জ্যোতিফ নয়, তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে) এবং উহার 
উপরে সমুদ্র বা আকাশ (4১0০009207৩) ,আছে কি না তাহার, 
কোনওই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় :নাই। সুতরাং শু 
আলোক সব্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলির উপর বিশ্বাসস্থাপন করা চলিতেছে না। 


১৯০৫ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে বিখ্যাত পণ্ডিত সার ডেভিড. গিন 
" নি 


বৈশাখ, ১৩১৬ । দ্যোতিষিক সমস্য! । 8ঞ 


একটি বৃহৎ উন্ধাপাত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। উক্কাটি আকারে প্রায় চক্রের 
স্তায় বৃহৎ দেথাইয়াছিল, এবং প্রায় পচ মিনিট কাল আকাশে থাকিয়া 
)-অস্তহিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ফুলার এই উক্কাটিকেই ছুই 
টা পরে আকাশে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন। পিল ও ফুলার, 
- উভয়েই বিজ্ঞ জ্যোতিষী । তাহাদের পর্য্যবেক্ষণে অবিশ্বাস্য কিছুই থাকিতে 
- পারে না। কাজেই উচ্কাপাত ব্যাপারটি জ্যোতির্কিদ্দিগের নিকট 
অদ্যাপি একটি বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া রহিয়াছে। 
.. উদ্ধামাত্ৰই পৃথিবী ঘারা আক্কষ্ট হইলে আকাশের উচ্চ স্থান হইতে নীচে 
নামিতে আর্ত করে, এবং তার পর বায়ুর সংঘর্ষে জ্বলিয়া উজ্জ্বল হইয়া 
থাকে। নীচের আকাশ হইতে কোনও উত্ধাই উপরের আকাশে ছুটয়া 
যাইতে পারে না। কিন্তু অধ্যাপক ভন্‌ নিসল্‌ ( Von Niessl) ইটাঁলিতে . 
অবস্থানকালে এই প্রকার একটি ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
১৮৯২ বৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে একটি বৃহৎ উচ্কাপিণ্ডের আবির্ভাব 
ও তিরোভাবকাল পর্যবেক্ষণ দ্বারা নিরূপণ করিয়া অধ্যাপক নিসল. গণনা 
আরম্ভ করিয়াছিলেন।: গণনায় স্ধ্যোতিষটর আবির্ভাব ও তিরোতাব- 
কালের উচ্চতা ৪ ও ৯৮ মাইল হইয়া দীড়াইয়াছিল। . কাজেই উক্কাটি 
নীচের দিক্‌ হইতে উপরের দিকে চলিয়াছিল, বলিতে হয়। 
নিসল, তাঁহার এই পর্যাক্ষেণ ও গণনার ফল প্রধান জ্যোতিবীত্রিগকে 
“জানাইয়াছিলেন্‌; কিন্তু কেহই এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ নির্দেশ করিতে 
পারেন নাই। / | 
আমেরিকার আরিজোনা অঞ্চলে (Central Arizona U. S. A) 
কুন পর্বত ( Coon, mountain) নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। পাহাড়টি 
_সমতল ক্ষেত্রের উপরে অবস্থিত, এবং উচ্চতায় পঞ্চাশ গজের অধিক নয়। 
- ইহারি শিখরদেশে ৫৬০ ফুট গভীর এক বৃত্তাকার গহ্বর আছে। পাশ্বস্থ 
ভূমির তুলনায় গহবরের তলদেশ প্রায় চাবি শত ফিট নিয়ে অবস্থিত । পর্বত- 
হীন প্রদেশে এই প্রকার একটি বৃহৎ মৃত্তিকান্ত,প কি প্রকারে সঞ্চিত হইয়া- 
ছিল, এবং (তাহার চড়ার গহবরটিই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, এই 
সক পরের বীমালার জগ মার্কিন বৈজঞামিকগণ বহাল হইতে চে 
ববির আসিতেছেন। প্রসিদ্ধ ভূতত্ববিদ্ধ বারিংগার ( Barrin৪er ) সপ 
- পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়। বলিতেছেন, খুব সম্ভবতঃ একটি বৃহৎ উদ্ধা বা কোর 


2 


গু 


88 সাহিত্য । : ২০শ বর্ষ ১ম, সংখ্যা! 


(Asteroid) পৃথিবীর টানে সবেগে ভূপতিত হুইয়] দল ও স্তুপ উভয়েরই .. 
ব্রচনা করিয়াছে। রসায়নবিদ্্‌ পগ্ডিতগণও জূপের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া 
তাহাতে উক্কাপিণ্ডের অনেক উপাদান দেখিতে পাইয়াছেন । সুতরাং কোনও _. 
প্রকার জ্যোতিক্ষের পতনেই যে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্‌ সময়ে কি প্রকার জ্যোতিক্ষের পতন হইয়াছিল» 
তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। সাত শত বৎসরের বৃদ্ধ সিডার বৃক্ষ দারা 
গহ্বরের মুখ এখন আচ্ছন্ন দেখা যায়। ইহা দেখিয়া জনৈক, বৈজ্ঞানিক . 
বলিতেছেন, সম্ভবতঃ পাচ হাজার বৎসর পূর্ব জ্যেতিষাট পৃথিবীর উপরে, 
আসিয়া! পড়িয়াছিল। বলা! বাহুল্য, এই হিসাবটি সম্পূৰ্ণ আনুমানিক, সুতরাং. ; 
উহার উপর বিশ্বাসস্থাপন কর! ঘায় না। | 

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতিবী লাল্যাণ্ড 
(Lalande ) যাম্যোত্তর রেখার নিকটে একটি যষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রকে 


ৃ দেখিয়া তাহার অবস্থাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি 


সেই পর্য্যবেক্ষণ-লিপিগুলি লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া আধুনিক 
জ্যোতিবিগণ লাল্যাও সাহেবের স্বহশ্তলিধিত : একটি মন্তব্য আবিষ্কার 
করিয়াছেন। মন্তব্যে ও নক্ষত্রটির কার্ষ্য বড়ই আশ্চৰ্য্যজনক বলিয়া 


লিখিত আছে.। নক্ষত্রটির কোন্‌ কার্য্যে লাঙ্গযাণ্ডবিশ্রিত হুইয়াছিলেন 


মন্তব্য-পাঠে তাহা বুঝা যায় না। অধ্যাপক গোর এই সুত্র অবলম্বন ' 
করিয়া নক্ষব্রটিকে বহুদিন ধরিয়া পুঙ্থান্ুপুত্থরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াঁছিলেন। 
ইহাতে মূল নক্ষত্রের বিশ্বে আরও দুইটি ক্ষু্রতর নক্ষত্রকে সংলগ্ন দেখা 


গিয়াছিল । 


ছুই তিনটি নক্ষত্রের একত্র অবস্থান নাক জ্যোতিঃশাস্তরে, নূতন 

ব্যাপার নয়। নানা উপায়ে এখন সহজ সহত্র যুগল-নক্ষত্রের অবস্থানাদি 
জান! গিয়াছে। লাল্যা্ডও অনেক ষুগল-নক্ষত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। 
সুতরাং পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র নক্ষব্রটির যে কার্যে জ্যোতিষী লাল্যা্ড বিস্রিত' 
৪7874 

.(L০well ) মানমন্দিরের বৃহৎ দূরবীণের-সাহায্যে আকাশ ' 
5 করিতে গিয়! ভাঙ্গার সি (Dr, ১০০) মেঘনিযুক্ত আকাশের “ 
স্থানে স্থানে ঈষৎ উচ্ছল মেঘখণ্ডের করায়, কতকগুলি পদাৰ্থ ভাসিতে 
দেখিয়াছিলেন। অপর বৈজ্ঞানিকদিগের ;নিকট এই আবিষ্কারসমাচার 


a 


বৈণাধ, ১৩১৬ । জ্যোতিষিক সমস্ত! ৷ ৪৫ 


প্রচারিত হইলে, তাহারা সেগুলিকে অতি সুল্ম জ্যোতিফের “সমষ্টি 
('Cosmic cloud ) বলিয়া অন্থুমান করিয়াছিলেন। ডাক্তার সির পর্যাবে- 
' ক্ষণের পর অপর অনেক জ্যোতিবী ওর মেঘাকার পদার্থ গুলিকে দেখিয়াছেন % 
কিন্ত তাহারা বাস্তবিকই ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের সমষ্টি কি না, তাহা নিঃসংশয়ে 
. জানা বায় নাই। 
চীন দেশের অতি প্রাচীন পুরাতত্বে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ 
দেখা যায়। থুষ্ট-পুর্ব ৬৮৭ অন্দে, একদিন চীন জ্যোতিষিগণ আকাশে একটিও 
নক্ষত্র দেখিতে পান নাই। বলা বাহুল্য, সে দিন আকাশে মেখের লেশ- 
মাত্র ছিল না। পূর্ণ সবর্য্যগ্রহণের সময় ষখন পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়ে, তখন দুইটি বৃহৎ নক্ষত্র ব্যতীত অপর জ্যোতিফগুলিকে প্রায়ই দেখা! 
যায় না। নক্ষত্রহীন পরিচ্ছন্ন রজনীন্র কথা শুনিয়া কয়েক জন আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক তাহাকে কোনও পূর্ণ সবর্য্যগ্রহণের বিবরণ বলিয়! স্থির করিয়া- 
ছিলেন। চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে বহুকালের স্র্য্যগ্রহণেরও তালিকা; 
সন্নিবিষ্ট আছে। তালিকায় থুঃ-পূঃ ৬৮৭ অব্দের কোনও সর্য্যগ্রহণের উল্লেখ 
৮ নাই। কাজেই সৃর্্যগ্রহণের কথাটাকে অযৌক্তিক বলিয়া বর্জন করিতে 
হয়। আধুনিক জ্যোতিধিদ্গণ এই ঘটনাটি লইয়৷ অনেক আলোচনা? 
করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাহার কোনও মীমাংসা করিতে পারেন 
নাই। 
এতত্ব্তীত চীনের পুরাবৃত্ে আয্নও একটি আশ্চর্যা জ্যোতিষিক ঘটনার" 
উল্লেধ আছে। খৃঃ পৃঃ ১৪১ সালের কোনও সময়ে প্রায় পাচ দিন ধরিয়া 
চন্দ্র ও বুর্ধ্য উভয়ই গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া প্রাচীন চীন জ্যোতিবী- 
দিগকে চমকিত করিয়াছিল। আগ্রেয় গিরির অশ্ন্যৎপাত আরম্ভ হইলে 
আকাশ প্রায়ই অতিহুক্্স ভন্মকণায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই প্রকার 
ভম্থাচ্ছাদিত আকাশ কখনও কখনও চন্দ্র-হুর্য্যের বর্ণকে রক্তাভ করিয়া' 
থাকে। চীনর্দেশের নিকটে আগ্নেয় গিরির অভাব নাই। এই সকল 
বিবেচনা “করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আগ্েয় পিরির অপ্নযৎপাতকে 
- পুর্বোক্ত ঘটনার কারণ বলিয়। মনে করিতেছেন। কিন্ত সেই সময়ের, 
“চীনের ইতিহাসে ভীষণ অগ্নুৎপাতের কোনও উল্লেখই দেখা যায় না। 
কাজেই ঘটনাটি আজও রহস্যময় রহিয়াছে, বলিতে হয়। 
বলা-বাহুল্য, পূর্কোজ জ্রযোতিষিক ব্যাপারগুলি ষদি চিরদিনের জন্যই 


৪৬ " সাহিত্য 1 ২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 


অব্যাধ্যাত থাকিয়া. যায়, তাহা হইলে জ্যোতিঃশীস্বের কোনও ক্ষতিরই 
সন্তাবনা নাই।. তথাপি যে সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্যোতিফতত্বের 
সকলই জানা গিয়াছে ভাবিয়! স্পর্ধা করিয়া থাকেন, এইসকল ক্ষুদ্র-_ 
ঘটনার তত্ববিষ্ধারে তাহাদেরই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিলে বিস্ময়ের আর . 
সীমা থাকে না। এগুলির সদ ব্যাধ্যানের লন্ত আরও যে কতকাল 
" প্রতীক্ষা কঠিতে হইবে, তাহা কে বলিবে ? 


নিৰ্বাণ । 

ভগবান বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণমুক্তির প্রচার করিয়াছিলেন; তখন অসংখ্য 
মব্রনারী ভাহার সেই যুক্তিমন্ত্রে যুগ্ধ হইয়াছিল-। সুশিক্ষিত হউক, 
অশিক্ষিত হউক, কাহারও পক্ষে নির্বাণ করাটার অর্থ দুরূহ, প্রচ্ছন্ন, বা 
জটিল মমে হয় নাই; সকজেই উহার মা গ্রহণ করিয়া নির্বাণ-লাভের 
জর্গ তথা গতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । কাঁলপ্রতাবে আমরা ভগবান 
বুদ্ধদেবের প্রদত্ত সুশিক্ষা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি; এখন বিলাতী > 
Annihilation শব্দের সাহায্যে নির্বাণের অর্থ ধ্বংস বুঝিয়া লইয়াছি। 

কোনও কোনও সম্প্রদায় ভারতীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যতটা 
অনিষ্ট করিয়াছেন, এতটা কোনও কালে কেহ করিয়াছে কি না জানি না? 
ইহারা সকল শাস্ত্রের কথাতেই একটা নিগুঢ় ও প্রচ্ছন্ন দিক দেখিতে 
পান; ভাই অতি সরল সহজ্জ বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও ভ্রটিল ব্যাখ্যা করিয়া Esotoric 
Buddlism নামে একটা উত্তট যতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। একালের 
অজ্ঞতা এই সুক্মতত্ববাদীদের গবেষণায় গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। ' 

তথাগত করুণাময় ছিলেন তিনি এমন সুবোধ্য করিয়া মুক্তির' কথ! 
কহিতেন যে, আনন্দ হইতে সোমা, কস্সপ হইতে ধনিয়াগোপ,_সকলেই 
সে অনূততত্ব বুঝিয়া যুক্তিলাত করিতে পারিত। আর যেখানে যাহা 
থাকুক: ভগবানের বৃ /ধয়ং-প্রচারিত ধৰ্ম্মে প্রচ্ছন্নত! বা জটিলতা 'ছিল না।, 
যাহার! প্রাচীন বৌদ্ধমত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহার! যেন কদাচ এ কথা ও 
বিশ্ৃত নী হয়েন। | “A 

অর্ধাচীন যুগের সংস্কৃতের নির্বাণ অর্থই এখন আমাদের সকল 

। প্রাদেশিক ভাষায় চলে। এখন নির্ববাপেন্র অর্থ,--নিবে-বাওয়া । এই অর্থ 


ভীজগদানন্দ রায়। 


বৈশাধ)-১৩১৬। নির্বাণ | ১ 


লক্ষ্য করিয়াই ইউরোপে Annihilation ব্যোাধ্যা চলিয়াছিল। বায়শন্তত। 
, অর্থে যে প্রাচীন কালের ভাষায় নির্বাত ও নির্বাণ কথার ব্যবহার ছিল, 
চি সেটার প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই । কোন্‌ গ্রন্থ কোন যুগের 
শেখা, ইহা জানিয়! লওয়া কত আবস্তক, তাহা অনেক ব্যাধ্যাকার হৃদয়ঙ্গম 
করেন না। সময়ের নিরূপণ ন! করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কত যে 
মনগড়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার /সৃষ্টি হইয়াছে, তাহ! কোনও একখানি গতা 













কেবল বায়ুশৃন্তত। অর্থেই নিৰ্ব্বাণ শব্দের ব্যবহান্ 
ছিল, নিবে যায়| অর্থ একেবারেই ছিল না, তাহা! পাণিনির ব্যাকরণে 
I রে তাহার সময়ের অন্ততঃ তিন শত 'বৎসব 
কৰিলে, নির্বাণ অর্থে নিবে যাওয়া করা যাইতে পারে না, 
মধ্যে প্রবৃত্তির প্রবল ঝড় বহিতেছে; সেই ঝড়ে আপনাকে 
প্রশান্ত রাখিবার তত্বই নির্বাণ-তত্ব। যে উপায়ে এই নির্বাণ 
রিয়া ছুঃখ-যুক্ত .হওয়া যায়, ভগবানের সকল উপদেশে তাহাই 
| মহাপুরুষ সিদ্ধার্থ,২৯ বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। 
মৃত্যু বা মহাপরিনির্বাণ আরও অর্ধশতাবীর পরে হইয়াছিল। 
" তথ গতের তিরোধান মহাপরিনির্বাণ নাম পাইয়াছিল কেন, তাহা নির্বাপ- 
না বুঝিম্না লইলে বুঝিতে পারা যায় না। 
যে তণহার (তৃষ্ণা) বিনাশ নির্ধার্পলাভের সোপান, তাহার ইংরাজি 
দ desire নহে) উহার যথার্থ অনুবাদ 25৪৫ ৷ ‘সংখার’ প্রভৃতি 
চীনকালের শব্দগুলির উল্লেখ করিয়| প্রবন্ধের জটিলতা বাড়াইব না; 
যাহারা যুল ত্রিপিটক পড়িতে যাইবেন, তাহার! বুদ্ধ ঘোষের টীকায় এ সকন 
[শব্দের বিশদ অর্থ পাইবেন। সহজ কথা এই বে, হিঃসা, বিদ্বেষ, লোভ 
প্রস্থৃতি হইতেই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি; এবং এ প্রবৃত্তিগুলি 
। আমাদের -আত্মাদরের ফল। এই খআত্মাদর নষ্ট করিয়া হিংসা, দ্বেষ, লোভ 


|, প্রভৃতি কাট ইয়৷ প্রশাস্ততা লাভ করাই নির্ব্বাণ-মুক্তি ৷ 
সু সিদ্ধার্থের সময়ে এ দেশের ধম্মমত কি ছিল, ধর্ম্মসাধন! কিরূপ ছিল, 
তাহার একটু আভাস পাইলে, এই নির্ব্বাণ-তত্বের নৃতনত্ব ও মাহাত্ম্য- 
কিছু বুঝিতে পারা যায়। ছু চারিটি কথায় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব. 
" তস্বের নাম শুনিয়া. কাহারও চম্‌কিয়। উঠিবার কারণ নাই; কেন না, 
এ তত্ব অতি সপ্ুল, অতি সহজ । 
# 


Ll 


ৰ " সাহিত্য । 1 ২*শ বর্ষ ১৪ দংখা1। 
লোকে বৈদিক ধাগধজ্ঞে স্বর্গফলের কামনা করিত। দেবভাদিগকে 
ঘন্তে তৃপ্ত করিয়া শারীরিক অমঙ্গল ও সাংসারিক অভাব মোচন করিবার ... 
চেষ্টা হইত; এবং মৃত্যুর পর ইন্দ্রের মত সপপদ্ লাভ করিয়া ্র্গতোগ 4 
প্রার্বিত হইত। . সুখভোগ অর্থই ছুঃখভোগু ) কেনা না, হুঃখ ছাড়া সুথ নাই, 
এই জন্য ভগবান পরী যাগযজ্ে মান্যের হয়া বলিয়া বুঝাইগাছিলেন। 
তথাগতের পূর্ববর্তা শ্রযণেরা শরীরের মাং কে পিষিয়া চরিত্র-সংযমের 
পথ দেখাইয়াছিলেন ). ভগবান সে প্রথাকেও ্বুিহার করিতে শিক্ষা 
'দিয়াছিলেন। ০ 


৪৮ 








ধর্ম ‘ভগবান তথাপত যখন লোকহিতের জন ক্ষুদ্র সং? 
করিয়াছিলেন, তখন অনেক থের-থেরি ভীহার ডা 


নাই পীতায় যে নিষ্কাম ‘ধর্ম্মের কথা পাই, ব্রাঙ্গণ্/গ্রন্থে অধি 
‘যে কর্তব্যসেবার শিক্ষা পাই, তাহা তথাগত alg শিক্ষার অঙ্র 
_ বিনয় এবং সুত্তপিটকে যাহার পূর্ণাবয়ব দেখিতে৷ পাই, তাহারই অ 
'অংশ গণ্য গ্রন্থের গৌরব বাড়াইয়াছে। । || 


কলহের স্থষ্টি করে। করুণাময় বুদ্ধদেব ও সকল তত্ব উপেক্ষ। কাঁ রা 
লোক-চরিত্রের এমন একটা দিক দেখাইয়া দিয়াছুলেন, যেখানে কাহারও 
সহিত কাহারও বিরোধ নাই। ঈশ্বর ও পরুলোক সন্ধে তোম 
‘যে বিশ্বানই' থাকুক, ধে মনুষ্যত্ব সকলেরই কাম্য, ভাহা লাভ কা'বা 
পথে যাহাতে বাধা ঘা বিরোধ উপস্থিত না হয়, ভগবান সেই পথ দেখাইয়!' 
দিয়াছিলেন। মনুষ্য জাতিকে মন্যযত্বের সাধারণ ভিত্তিতে প্র-তঠিত করিয়া) 
নির্বাপ-যুক্তির পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। ঘাহা প্রমাণ করা যায় না, | 
মাহা দেখ! থান্ন না, সে কথা তিনি কদাচ প্রচার করেন নাই। তিনি 
দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, সাধনাবলে এমন মনুষ্যত্ব ..লাত কর] যায়, যাহাতে | 
চুঃখ বিপদের ঝড়ে অবিচলিত থাকিস প্রফুল্ল মনে কর্তব্য পাপন করা যায়। 
অর্থাৎ, ইহজীবনেই জরা মৃত্যুর অতীত হইয়া নির্কাণলাভ করা যায়। 

কবে আবার'ভারতবাসী তাহাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশান্র ত্রিপি 
পরিচয় পাইয়া পরমমঙ্গনময় তির পথে অগ্রসর হুইবে? 

শরির মজুমদার 
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2 ৪৯ 
বানপ্রস্থ। 
রি | 5, | | 
by বিবাহের পর সরলা তিন বৎসর বাপের বাড়ী ছিল। শ্বাশুড়ী দিগমবরী 
ঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, “বউমা রাঁধিতে বাড়িতে, খাজা গজ! তৈরি করিতে, 
শেলাই প্রভৃতিতে কিছু অপটু। আজকালকার ছেলেরা হোটেলে খাইতে 
ভালবাসে। বিশেষতঃ আমার খুদীরাম, বামুনের হাতে খাইতে খেলা 
করে।” 
সরলা তিন বৎসর ধরিয়! বান্না শিখিতেছিল। সপ্তাহ পরে একখানি 
করিয়া স্বামীর পত্র পাইত। তাহা সাত দিন ধরিয়া পড়িত। চিঠিতে 
কিছুই থাকিত না। “আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ, এবং 
মাতাঠাকুর!ণীকে আমার প্রণাম জানাইও। ইতি খুদীরাম ৷. 
_ তাহার পর একখানি পত্র আসিল্য--"মার অমুমতিক্রমে তোমাকে 
আনিতে মামা যাইতেছেন। বাবার “মাচান্ট হাউসের চাকুরী আমার 
1 হইয়াছে। অধিক লিখিবার ফুরসৎ নাই ৷" 
ধুদীরামের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। প্রায় সাত বৎসর আগে 
তীহাব্র ত্য । , তাহার বিধবা রমণী দিগম্বরীই বিষয় আশয় দেখিতেন।, 
.. এক সপ্তাহ হইল, সৱলা আসিয়াছে। সরলার বন্ধনপট্তা দেখিয়! 
শ্বাশুড়ী, মনে মনে পুলকিত হইলেন। সকাল বেলার রান্নার ভার ও 
কালের জলখাবারের ভার সরলার ঘাড়ে পড়িল । 
সন্ধ্যার পূর্বে বাগানের দিকে খুরিত। ফুলগাঁছে দল দিত, 
ং কখনও কখনও আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু দিগম্বরী 
নীর ভয়ে সরল! যাইত না । 
দিপন্বরী ঠাকুরাণী বলিলেন, “বাবা, বউমার একটু ইংরাজী পড়া উচিত, 
এবং একটু হারমোনিয়যের সঙ্গে গান শ্রেখাও উচিত। সন্ধ্যাকালে মিস্‌ 
মিত্রকে আসিতে বলিয়াছি। সে রাত্রি নস্ট1 পর্য্যস্ত পড়াইবে 1 
খুদীরাম নিতান্ত মাতৃভক্ত। সে ধীরভাবে কথাগুলি শুনিয়া বলিল, 
“মিস, মিত্র সকাল বেলা আসিতে পারে না?” 
মাতা। না; সকালে বউমা রাঁধে। 
খুদ্ীরাম কেবলমাত্র “বেশ? বলিয়! চলিয়া গেল। 
চট { 










¢ 


4৫৯ সাহিত্য 

আজ রবিবার! বসুজাদিগের বৃহত ভবনে 
' ব্নাসিকাধ্বনি,চলিতেছিল। খ্াশুড়ীন্তে অন্য ঘ 
[নুফাইয়া স্বামীর নিকট আসিল। কিন্তু সেই ২ 
“যেত ঘুমায়, দিনেও ততোধিক | ছুঃখিনী সর 
ুকানো। ও পুরাণো কথা স্বামীকে বলিবে। কি' 
.কত্তিবাসের রামায়ণ খুদিল। মহাবীর কুস্তকর্ণের 
দেখিল। ডাক্তার সরকারের গৃহচিকিৎসাঁ পাঠ: 
ব্যবস্থা কোথাও পাইল না? নিস্তাজলের চে 
বাড়িতে লাগিল। 
: সরলার মনে হইল, এ সব চালাফী। “নদি 
করে না। 'বোধ হয়, স্বামীর ভালবাসা সে পাঃ 
৷ সয়লা সে কথা ভাবিতে পারিরা না 
“দিতে গেল ।--এমন সময় দিগঘরী ঠাকুরাণী ডা 
তৈৱ্তি কর্িষে। এস.» 








, | ২ 
‘নীলক ডাক্তার বৈজ্ঞানিক ও দার্ননিক। | তি 
মান্রই সংসাররূপ যাত্রার দলের অধিকারী, এবং * 
বিশেষতঃ) রাগ টুকটুকে বউ হইলে দর্শ্ম শা 
যায়। 
- নলিনীবালা একখানি চেয়ারের উপর। উঠি 
'ছিলেন। হঠাৎ চেয়ারধানি ছুলিয়া উঠিল || 
_ পও গো] আমি পাড়ে যাব যে?” 
'_ 'নীলু। এই যে আমি আছি। ৃ 
' নীলকণ্ঠ'বীরে ধীরে চেম্ারখানি ধরিলেন, 
দোলাইয়া, দিলেন। - 
‘নলিনী মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, “এ সর তে 
নীনু। ও গো, তা নয়, মনে করিয়াছিলাম, থে 
কিন্তু সেটা অসম্ভব দেখিয়া তোমাকেই নাম!ইথে 
চেয়ার আরও ছুলিতে লাগিল । | 








. উিশাধ, ১৩০৪5 বানপ্রস্থ। ' €.১ 


সুন্দরী নলিনী বলিলেন, প্চাকামি রেখে দাও ।”-_কিন্ত ক্রমে বেগতিক, 
দেখিয়া চেয়ার হইতে লাফ দিলেন-_প্যদি আমার পা ভেঙ্গে যেত 1” 

7১ নীলু রি রাত কিন্তু আপাততঃ, তোমা মুড়ি 
' ভাঙ্গিব। '-. ' 

নও গো, আমাকে লাঙনা কারো না-তোমর! কি. নিষ্ঠুর! আমার" 
৪ . ৫ 44 . 

*. নীলু। - সেফ্টী-পিন্‌, কেন ?- . 
₹ নলিনী । আজ সরণাদের বাড়ী যাব। তার কি হয়েছ, ক ছি 
'ধারে কাদ্ছে। ' .. 

প্রতিবাসীদিগের সংবাদ শুনিতে উক হা, নীলরষঠ ননিনীর গলা! 
ছাড়িয়া দিলেন-।... , 

শীলকঠ। কথাটা কি? 

-,নগ্লিনী। কানে কানে'বলিবঙ ১ . ... 

তাহার পর নীলকঠের কান টানি লইাদনী নব মদ ছাদ কচি 

4 

- নীগক.ভাক্তার গন্ভীরভাবে. গা টা ত একটা জেগে 
পানি . + ডে 

'নলিনী। তাদ্মিলেও শরীরের মধ্যেই থাকিরে ত? ইনি 
হও; এবং আমি যদি সতী হুই; টির যা হিরা রারিড 
চির হৃদয়.ছোড়া দ্বিতে হইবে। 

'-নীলু॥ ' আমিও ভাক্তার/-তুমিও সতী ; ইহার ফলাফল ভালর দিকেই 
‘যাইবে, সন্দেহ নাই৷ তোমার গুণে আমি উহ তক 
তুমি আগে যাও, আমি সন্ধ্যাবেলা যাইব'। ' 

নলিনী ঈষৎ রুষ্ট ও কিঞ্চিৎ বিরক্ত যা বাল," তোমার' কথার! 
মানে বুঝিতে 'পারিলাষ না 1” :২,: , 1? তকে 2৩ 

নীলু ।' অর্থাৎ__গুরা ঘ়নোক। 'বড়লোকের- হা লোড়া দিতে? 

পয়স! চাই। ' দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ' অনেক ' টাক আছে, ছেলের' 
হার ভোদার “হাতযশেন্গা 
অপেক্ষা । - ১ 
নানী দে টার সহায় বলা 


রি গরজসিধ হইয়াছে। অর্ধ খাবার শঙ্গে 


হই সাহিত 


বলা বাহুল্য, খুদীরামের নিদ্রাভঙ্গের পু 


কাতরোজ্তি ও ঘল খন প্রলাপ ।' গা তত. 


'সংঘাতিক ব্যাষে! ? হয়ত আরও ভাক্তাত 


নীবু। কোনও দরকার মাই। আঁ? 
 দিগন্বরী। কেবল খুষটা বড় বেস্। |. 


নীলু। এবং জিহ্বা রক্তবর্ণ। বোধ 













| 


ত শনেক সদ" 


ডি সধবাঁপণ কজ্জবল রিও 


| চি জংকি রিকসা] 


প্তুবে' কি-ইহার ওষধ নাই? . 






২০. বর্ষ, ১জ সংখা . 


ই অৱ আসিয়াছিঘ.। বিলক্ষণ . 
| J নরম নয়৷ '' . 4 
"_ মাতা দিগম্বরী বলিলেন, “বাবার সর্দিশর্শি 

সই নলিনীকে চিঠি লিঞ্িয়াছিল,__“ও চক পাও 
_ খুলিয়া দাও।? ক্রমে দয়, নাঁড়ী, তাপমান 
. হইয়া বসিয়া’ পড়িলেন। 1: 1 -- 
"ক্রমেই দ্বিগস্বরী ঠাকুরাণীর উৎকঠ! টীড়িয 


ul 


বৈশাখ, ১৩১৬1 শাদা বানঞ্রস্থ । ৫৩০ 


নীলু। এখন কেবল ব্রাণ্ডি এবং স্্ীক্নিয়া। বুঝিলেন ? নচেৎ হয় ত. 
‘নিউমোনিয়া কিংবা 'হার্টফেলিওর' হইতে পারে। অর্থাৎ, হৃদয় বদ্ধ হইয়। 
যাইবে। ভালবাসিবার উপায় থাকিবে না। 

দিগন্বরী ঠাকুরাণী সভয়ে জ্রগদীশ্বরকে ডাকিলেন। নীলু ডাত্তার 
'বলিলেন, "আপনার কোনও ভয় নাই, আপনি একটু বাড়ীর মধ্যে গিয়া! 
' বউকে সাস্বনা করুন, সেখানে আমার বাড়ীর মধ্যের লোকও আছে ।” 

৪. 

নীলক রোগীর নিকট গিয়া বসিলেন। খুদীরাষ সভয়ে চতুর্দিকে চাহিয়া 
বলিল, "মা_এখানে নাই ত ?” 

নীলু। না) থাকিলেও হানি কি? ‘বিপদে ধৈৰ্য্য, এবং অভ্যুদয় 
ক্ষমা ।১ এখন তোমার মতলব কি বল ত? 

খুদী। আমার সংসারে নৈরাগ্য হইয়াছে। 

নীলু! সেটা ত সকলেরই হয়। 

খুঁদী। ঘুম বাড়িয়াছে। 

নীলু। সে কেবল আকণ্ঠ খাইয়া ॥ পর্বে যন হোটেলে খাইতে, তখন 
কুর্তি ছিল। 

খুদী। নীলু! সংসারে সব দিন সমান বাঁয়।'না। ক্রমে জীবের প্রসারণ 
হয়। যে পথে যাইতেছে, সে পথে আলোক আসিয়া পড়ে। 

নীশু। কাজেই মায়া মমত! লষ্ট হইয়া) পড়ে । কিন্তু বোধ হয়'জান'ষে, 
' সাঁয্ভু তিন হাতের অধিক প্রসারণ এ যুগে অসম্ভক। তাল গাছের মত উচু 
হইতে গেলে মন্ৃ্যত্ব বৰ্জ্জন করিতে হয়। তোমার এখন ইচ্ছা কি? 

খুদীরাম। বানপ্রস্থ অবলক্ধন করিব । আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, 
'আমার সংসারধর্শ্মে ইচ্ছা নাই। | 

নীলু। এ'ত গেল মানসিক । ' শারীরিক লক্ষণ্টা: কিরূপ ? 

খুদ্ধীরামেক্কু মতে তাহার বুকের বামভাগে ধড়ফড় করে, সংসারের কথা 
, ভাঁবিলেই ঘুম আসে, ঘুষ না আসিলে পাগলের মত হুইয়া! বায়। যদি ঘুমও। 
না আসে ও পাগলের মত না হয়, তবে তীত্র যাতনা বোধ হয়, 
৭ নীলু! প্রল্াপটা কি স্বাভাবিক ? 

খুদ্রীরাম। দুই চারি দিন হইল আরম্ত হইয়াছে। চুটী না: লইলে। 

চলিবে না! 

৮ 


LS 


৫৪ ‘সাহিত্য ৷ ২০শ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যাঃ 


নীলু। আমি তোমার বানপ্রস্থের বন্দোবস্ত করিয়া, দিতেছি :তুমি 
এখন একটু উধধ খাও। রাত্রিকালে আজ 'বাগানবাচীর ঘরে শুইয়া 
থাকিও। & 
ওঁযধ ছুই একবার খাইয়া, এবং বাগানবাটীর 'আবাসে শুইবার প্রস্তাবনা 
ভাল মনে-করিয়া, খুদীরাষ অনেক সুস্থ বোধ করিল। ক্রমে মন “খুলিয়া 
গেল, এবং ঘুমাইয়! পড়িল। নীলু ডাক্তার গ্রিন ঠাকুরাণীকে বানপরস্থের 
কথাটা বুঝাইয়া কলিলেন। ূ 
' দিগম্বরী। বাবা, বানপ্রস্থ কোথায়? | 
পি ইলজপ্রস্থের কাছে। কিন্তু আপাততঃ আপনি বাগানবাটীতে 
একবার বউমাকে পাঠাইয়। দিন-কেন না, রোগের সময়. একলা কেলিয়। 
থা ভাল নয় । | 
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রাত্রি গভীর |. বাঁগানটা নীরব, কিন্তুলতাপাভার মধ্যে ঝিল্লীরব প্রতিধ্বনিভ' 
' হইতেছিল। খুদীরামের ম্বহস্ত-সিক্ত জলের গুণে বৈশাখ মাসেই বেনী, 
''চাঁমেলী প্রভৃতি ফুটিয়া উদ্যানবাটী আমোদিত করিতেছিল। . 

চাদ উঠে নাই, কিন্তু উঠিবার সময় হইয়াছিল। নারির দি ছিল' 
নাঃ 'কেন-না, আধারই'হতাশের আশ্রয় । 

মলয় বহে নাই, বোধ হয় বহিবে; করি রক কামিনী হের 
'শীর্য ঈষৎ ছুলিতেছিল। পর 
২. খুদীরামের 'প্রক্ষণ একটু ভাল। ডিন TE গ্রেণ' 
্বীৃনিয়ার পর হৃদয় ক্রমে সংসারের 'দিকে প্রসারিত হইতেছিল ।' 
... খু্বীরামের একাকী শুইয়া থাকিতে ভাল. লাগিল না। একাকী থাকা, 
নীতিবিরু্ধ। আশ্চর্য ! জগতে ইহা কেহ' বুঝে 'না। অথচ 'অধৈতবাদ' 
চাহে! স্বয়ং ঈশ্বরই যখন জগৎ লইয়া আছেন, তখন মাছবের বাবার' 
“সাধ্য কি যে; জগৎ ছাড়িয়া যায়? SLE Eo 
' ,, অত্তএব, একারী থাকা অন্তায় ভাবিয়া রাম পুকুরের পাড়ে: গেল 17. 
টাদ,তখন উঠিতেছে ।, টিলা মীরা দেখিল, সোপানের উপর 
একটি রমণী নিত্রিতা। 

খুদীরাম- বুঝিতে পারিল। নিক গিয়া, দা একগাছি ডি 
ভি 
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: শাথ, ২০১৬ | নবীন । : ৫৫ 
খুদীরাম বুঝিল, বাড়াবাড়ি হইয়াছে। পদাখাতে কলসী জ্বলে ফেলিয়া 
Et eA SEE of 
১. খুদীরাম ডাকিল, "সরলা !» | 1০ 
সরলা চক্ষু উন্মীলন করিয়া আবার মুদ্রিত করিল। | | 
"' খুদীরাম বলিল, “সরলা, আমার অপরাধ হইয়াছে। কিন্ত তুমি এ পর্য্যন্ত 
কথাটা বুঝ নাই। আমার ভালবাসিধার অবকাশ ছিল না।” 
‘কিন্ত বুমাইবার ছিল”__ইহা বলিয়া সরলা কীদিতে লাগিল। Eo 
খুদীরাম বলিল, “সরলা ! এখনও বুঝিতে পার নাই। আমি চালাকী 
ফরিয়াছিলান। নচেৎ তোমাকে পাইতাম মা। বানপ্রস্থের ব্যবস্থা না 
হইলে তোমার চিরকাল রাবিতে ও কাঁদিতে হইত, এখন আর হইবে না। 
সরল] বোকা মেয়ে । প্রথমে বুঝে নাই। যধন নলিনী দ্বেবী তাহাকে 
‘দড়ি ও কলসী লইয়া যাইতে শিখাইয়া দিম্নাছিল, তখনও বুঝে নাই। এখন 
বুঝিতে পারিয়া লঙ্দিতা হইল । .' ,. 
' পছি! মাকে এমন করিয়া ফাকি. দেওয়া তোমার উচিত হয় নাই ৷ 
টং খুদীরাম বুঝাইয়া দিল যে, ফাঁকি দেওয়াই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্, এবং যখন 
সরলার ছেলে পুলে হইবে, তখন তাহারাও ফাকি দিবে। | নিও 
খুদীরামের অভাবনীয় রোগমুক্তির পরিচয় পাইয়া দিগন্ঘরী ঠাকুরাণী 
_নীনু'ডাজ্াারকে পঁচ'শত টাকা পুরস্কার দিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
SN NN 1 


- | 


-গত-১*ই মাঘ শনিবার সায়াহে শৈলকাননকুত্তলা চট্টগতূমির বরপুক্র, বঙ্গের 

শেষ মহাকবি, বঙ্গবিশ্রুতকীর্তি নবীনচন্দ্র অস্তষিত হইয়াছেন 
গত ২৫শে অগ্রহায়ণ তিনি একখানি পত্রে এই প্রবন্ধের লেখককে 
, 7 লিখিয়াছিলেন,_পপূর্ব কোগের উপর ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার হইয়াছি। 
- বোধ হয়, দ্বীপ-ির্বাণের আর বিলন্ব নাই ।* তখন কল্পন! করিতে পারি 
৮৮ এনাইতকবি, সত্যই মৃত্যুর স্পর্শ অস্থভব' করিয়াছেন। কবির সেই 
: ভবিষ্যদ্বাণী কঠোর সত্যে পরিণত. হইল: মহাকালের একটি ফুখকারে 

কবিবরের জীবন দীপ নির্ধাপিত হইয়! গেল। 
টি 





৬ সাহিত্য । 


'জীবন-আোতে জীব ভায়া যাকস। 
*চিরুস্থির কবে নীর হায় রে ' 
কবির জীবন-ঘদেও নীর-চিরস্থির নহে। কবিত 
_অরজগতের কোন বন্ধন অনন্তের যাত্রীকে 
ছু’ দিনের পাস্থ্শাল। পড়িয়া, থাকে,_-মানধ অন 
ভাগ্যবান সুক্কৃতিশালী নবীনচন্ত্র সেই পথের 
শিয়াছেন ; শ্বতি,আছে। কবি শিষ্বাছেন, কা 
তাহার কীর্তি আছে। “কীত্তির্যস্ত স জীবতি ৷” 
নির্ধাপিত হইয়াছে কিন্তু তাহার অমর কৰি-₹ 
নির্বাপিত হইবার নহে। তাহার অবিনশ্বর স্বর 
দেদীপ্যমাঁন কীর্তি, তাঁহার কাব্য, তাহার ও 
জাক্জল্যমান খাকিবে। বাঙ্গালীর আনন্দমঠে 

চিরদিন পবিত্র প্নিঞ্ধ রশ্মি বিতরণ করিবে । 
সার্গালা দেশে পুরাঁতনের সাক্ষী প্রায় দু 
বর্তমানের বন্ধন-গ্রস্থি প্রায় ছিন্ন হইয়া গেল 

“একে একে 
গুকাইছে ফুল এবে নিবিছে ? 
| নীরব রধাব, বীণা, গুরজ, মুহ 
তোমার দুর্ভাগ্য শোচনীয় । বাঙ্গলার পুধাতন 
নৃতন সুরে পুরাতন বাঙ্গলার শ্বৃতি নাই । নবী 
বালালার, বাঙ্গালীর প্রাণের সুর. বান্ধিয়া উ 
বাশি আর বাঞ্জিবে ন! । কিন্তু বাঙ্গালীর বর্ত 
সেই ‘মোহনিয়া’ দিব্য সুরের রেশ অনুভব করি 
্দিলার বানী নবীনচন্দ্রের চিতায় নবী, 
হইয়াছে। মাধবীকুঞ্জের বাশী গেল) “ককৃনী' 
কুঞ্জের 'কলারিয়ণেট? রহিল। তাহাই বান্ধুক 
করিয়া নবীনের বঙ্কার বাঙ্গলাবর বক্ষে বন্ধত হই: 
বর্তমানের তুলনায় অতীতের গৌরব।, 
সৃষ্টি । অতীত কল্পনার তপোবনে কাব্যলক্ষীর 
সেই মন্দিরের শঙ্খ-রবে আবার মধুসুদন, ৫ 
বাজিয়া উঠিবে। 


Ld 
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নবীনচন্ত্র প্রতিভাশালী মহাকবি । তিনি মহাকাব্যের সুষ্ট করিয়া 
বাঙ্গালীকে বিশ্ব্নীন প্রেমের ও সার্ক্ভৌমিক মানবতার আদর্শ দান 
/করিরা গিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের সহত মহাকাব্যের মেখমন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্য 
হুইতে অন্তহিত ও শব্দব্ৰহ্ধে বিলীন হুইল কি? 
নবীনচন্দ্র সহৃদয় কবি, অন্ুরক্ত বন্ধু, কৃতঙ্ঞ ভক্ত, বিহ্বন ভাবুক, 
ঘাতৃভাষার একনিষ্ঠ উপাসক ও বহু সদনুষ্ঠানের সহায় ছিলেন। নবীন- 
চন্ত্রের বিয়োগে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজ্ছে পূর্ণ হইবার নহে। 
 ঈর্বীনচন্দ্রে লোকান্তরে সেকালের বাঙ্গালীর শেষ ছবি যুছিয়া গেল! 
নবীনচন্দ্র কেবল “কাব্যে'র কবি ছিলেন না। নবীনচন্দর সংসার-রঙগমকে 
কবির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অকাল-পর ভক্ত-সম্প্রনায়ের চিত্তরুঞ্জনের জন্ত 
কখনও কবির অভিনয় করিয়া কবিতার অপমান করেন নাই। তাহার 
মধুব প্রকৃতি কবিতায় গঠিত হইয়াছিল। তিনি ‘রচনার কবি’ বা ‘রচিত! 
কবি ছিলেন না। যে জীবনে একবার সেই সরল, স্দ।নন্দ, সহৃদয়, সুমধুর 
 কবি-গ্রক্ৃতির, পরিচয় লাভ করিয়াছে, সেই. সন্তাবস্ুন্দর হৃদয়ের গভীর নি 
4. পরেষে ধন্য হইয়াছে, সে কি কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে? 
নবীনচন্দ্রের আদর্শ,_-খগু-ভারতে মহাভারতের প্রতিষ্ঠী। তাহার 
*রৈবতকে” ভগবান শ্রী বলিয়াছিলেন,_- 
“এক মহাবরাজ্য, প্রভু, হয় না স্থাপিত 
এক ধৰ্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন ?* 
ইহাই নবীনচন্দ্রের জীবনের যুলমন্তর তাহার কবি-জীবনের গ্রুব-তারা। 
এই উচ্চ আদর্শ দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের ক্ষুদ্রতায় সঙ্ধীর্ণ নহে। 
সে আদর্শে বিপুল জগতের বিশাল মানব-পরিবারের অক্ষুপ্ন অধিকার। 
 *বৈরতকে”্র শ্রীকৃষ্ণ পথপ্রান্ত পথিককে সেই বিরাট 'যানবতা'র পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন ১ 
“সংসার সমুদ্র, পার্থ; আমরা মানব 
অনস্ত সমৃদ্রযাত্রী ; জ্ঞান ঞ্বতারা ; 
সঃ গম্য স্থান সুখধায, 
= বৈকুণ্ঠ যাহার নাম; 
আনস্ত তাহার পথ; জ্ঞান ঞ্বালোকে 
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আপন নিয়তিপথ, 

আপনার কর্ম্ম-ব্রত, f 

' থে পায় দেখিতে, সথে, সেই পুণ্যবান, . পা 

সে পায় বৈকু$, বিধু-পর্দে-নিবুবাপ ।* 

তাই শ্রীরুক্ঝ বলিয়াছিলেন,_- 


FF 


*__মানব-হৃদয় 
কার সাধ্য অসি-ধারে করিবে বিজয় ? 
যে রাজ্যের ঠিত্তি ধর্ম্ম, 
শাসন নিষ্কাম কর্ম, 
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল । 
শক্তি ধৰ্ম্ম, বনগ্জর। নহে পণশুবল।+ টি ও 
রুসিয়ার 'খষি, স্বাধীনতার -বরপুত্র, শ্বাতস্ক্যের একাগ্র সাধক, মানব- 
সাধারণের উদার বন্ধু, মনস্বী কাউণ্ট টলষ্টিও জীবনের সায়ান্ছে তিন্ন পথে এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত -হইয়াছেন। 
নবীনচন্দ্র জাতীয় গৌরবে অনুপ্রাণিত, ভবিধ্যতের আশায় উদ্দীপ্ত ;৮৯ 
কিন্তু তাহার উদার কল্পনা জাতীয়তার ক্ষুদ্রতায় সন্ধীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয় নাই। 
তাহার আদর্শ,মানবতা। তাহার স্বপ্ন 
প্বীধি” ধর্শ-নীতি-পাশে 
মিলাইব অনায়াসে 
জননীর খণ্ড দেহ; করিয়া চালিত 
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত । 
| শিখাব একত্ব-মর্ম্ম ; 
এক জাতি, এক ধর্ম ; 
এক্সপে করিব এক সাম্রাজ্য-স্থাপন, 
সমগ্র মানব গ্রঙ্গা, রাজা নারায়ণ !* 
যে বিপুল সাআঙ্দের রাজা নারায়ণ, সে পুণ্য-রাঙ্গ্যের কল্পনাও ভারত ভিন্ন ২ 
আর কোথাও সম্ভব কি? বাঙ্গালীর মহাকবি বাঙ্গালীর জন্ত এই বিশাল ? 
বিরাট “মানবতার আদর্শ গঠন করিয়া স্বয়ং ধন্ত হইয়াছেন, বাঙ্গালীকে 
ধন্ত করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? | 
‘বিশ্বহিত’ ইউরোপের নূতন আবিফার, জড়বাদী প্রতীচ্যে মৌখিক 


b 


বৈশাধ, ১৩১৬] . নবীনচন্দ্র । এ ৫৯ 


'জল্না। কিন্তু ‘জগৎসুখ’ হিন্দুর নিজশ্ব, হিচ্দুর মর্ম্মগত ১ হিন্দুর ধর্মে 
' অনুস্যুত | সার্ধতৌমিক ভাব, বিশ্বন্ননীন প্রেমের মৃলসন্ত্র “রৈবৃতকে”র 
১-₹ফের কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে, | 
- “সোহহং সঙ্গীতে পূৰ্ণ বিশ্ব সমুদয় । 
জগতের সুখ যাহা, 
আমাদের স্থুখ তাহা; 
সকলে জ্রগৎ-সুখে সমর্পিলে প্রাণ, 

হয় ধরাতলে কিবা স্বর্গ অধিষ্ঠান". 


' এই “মানবতার মহামন্ত্র নবীনচন্দ্রের প্রাণ-ধীপায় বন্ধত হইয়াছিল । 
তাই তাহার দেশভকি ও ন্বজাতিগ্রীতি দেশ ও জাতির সঙ্কীর্ণ 'কারাপিগ্জর 
চূর্ণ করিয়া বিশ্বে ও মানবে বিস্তৃত হইয়াছিল। 'তাই তাহার ধর্ধাজ্য 

" "মহাভারতে, জাতি ও দেশের হ্ষুদ্রতা সর্বভৌধিক ভাবে বিলীন, হইয়া 
গিয়াছে। পরৈবতকে* সেই মহাভাবের অভিব্যক্তি এইরূপ, 
“এই কর্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়। 
Se ফলাফণ নারায়ণ-পদে সমর্পিয়।। 
চর এক ধৰ্ম্ম, এক জাতি, | 
EET এক রাঙ্গা, এক নীভি, .' bl 
সকলের এক ভিত্তি-সর্বাভূত-হিত ১ | 
সাধন! নিষ্কাম কর্ম, (১ "৫ 
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্মুঃণ 0 * 
একমেবাদ্বিতীয়ম! করিব মি. 
ওই ধর্শরাজ্য মহাভাঁরত স্থাপিত” 
'' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাহার পদরেগুপুত পুণ্যভারজে, 
‘সফল হউক । 

খাও কবি, অমরায় কফিনে পথে বন্ধম ও হেম তোমার প্রতীক্ষা 
করিতেছেন"। জীবনে তাহাদের সহিত বাঙ্গালার সাহিত্য-সাম্াজ্য ভোগ 
.করিয়াছিলে, _মরণে। আবার মিলিত;হও। 'বন্ধিম, হেম, নবীনের প্রতিভার 
জিধারায় নন্দনেও পুণ্যসঙ্গম প্রতিষ্ঠিত, হউক। 'শ্বর্গ হইতে তোমরা 
বাঙ্গালীকে, আশীর্বাদ কর,-_ তোমাদের জীবনের স্বপ্ন সফল হউক, 
০ তোয়ারের আদর্শে অহগ্রাণিত, হইয়া বাঙ্গালী আবার মহত্ব লাভ 
(করুক । * 


ইক 


জরিহ্গরেশ সমাজপতি। 


* * গত RE ‘ইন্ডনিভা্িটী ইল হলোঃ নবীনচন্তের শেোক-নডক্ 
পিত; 3 ০০৪ 


৮ 





। 
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, মানিক সাহিত্য, সমালোচনা |. 
টি নৈশাখ। শ্ৰীযুত পশুপতিম(থ চট্টোপাধ্যায়ের তূ-পরনক্ষিণ' প্রবন্ধের সুচনা ১ 
ত্র’ গড়িয়| মনে হইতেছে, লেখক দেখিতে জানেন, এবং লিখধিতে পারেন * 


তৈল’ প্রবন্ধে বৈদেশিক স্েহের সহিত কেরোসিনের তুঙন! কিয়াছেন। লেখক টানির। 
বুনয়াছেন। একে কেরোসিন, ভাঙার উপর কষ্ট-কজ্নার ধূম ;--সতরাং রচনঃটির সৌদ 
কেরোনিনের কালিমা ম্লান হইয়া গিপাছে। “সেতুবন্ধ রাসেশ্বর' ভ্রমণবৃত্তান্ত। শুীযুত বিধুপদ 
চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে পারিপার্স্িক বিবিধ বিষয়ের--বর্ধার উৎপাত হইতে কংগ্রসযাত্রীর 
নক্স! পধ্যন্ত বিবিধ খণ্ড চিত্রের অবতারপা . কবিয়াছৈন, এবং. সেই নকল বর্ণনার ছায়লোকে 
‘সেতুরক্ষে'ব সুদীর্ঘ পথের চিত্র মনোরম হইয়াছে । লেখক বর্ণন.ফংযেদন কাসচারী, তেমনই 
রচনায় স্বেচ্ছাচারী । তাহার মু'লর্নানায় রচনার যথেচ্ছাচীর ডু! গিয়াছে । কিন্ত অনুকরণকী দা; 
নূতন গেখকের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইতে পারে জীযুত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘কাবো 
ইতিহাস’ উল্লেখযোগ্য । লেখক বোধ হয় নুতন ব্রতী । কাবো ইতিহাস থাকে, কিন্তু অতির্জন ও 
কল্পনার অতিরিক্ত লীলাও কাবো বিরল নহে লেখক বৈকৰ সাহিজা হইতে পঞ্চদশ--যোড়শ 


আভাসে আসরা আনন্দিত ও আশাস্কিত হইয়াছি। প্রফুত। শিবাপ্রসস্ন ভট্টাচার্য 'কেরোনিন 


শতাব্দীর বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ‘আভাত্বরিক ইতিহাস! সংগ্রহ! করিয়াছেন। কাব্যই তাহার এক 
মাত্র প্রমাণট। আর সে গ্রসাণ এনা এ.তহাসিক প্রমাণে নমর্ধত নহে। এই জন্য জেখকের সকল /১ 


সিদ্ধান্ত,ইতিহাস বলিয়! প্রৎণ করিতে শঙ্ক। হর। “নেশা'র প্রনঙ্গে লেখক লিখিষাছেন,-. 
'অদাপান প্রায় সকলেই করিত ;_এমন কি, অনেক সাধু সুঙ্্রাীও মদাপান করিতেন। 
গু র্ধই উক্ত হইয়াহ্ে, এ সকল ব্যবহারকে-যেন লোকে দেধাবহ জ্ঞান করিত ন1। চৈতম্ত- 
ভাগকতের “মদাপ সন্যাসী হেন জানলেন! মনেই পনকার্ধই লেখকের এই ভীষণ দিদ্ধাত্তের 
একমাত্র প্রমীণ । বলা বাহুলা, চৈতনা-ভ।গবন্তের এই উক্ত হইতে লেখকের প্রতিপাদ্য কোনও 
মতে, প্রতিপন্ন হয় ন|। জীরামচন্ত্র চ্টে(পাধা/কনের ‘ভারতে শিষ্টাচার উল্লেখযোগ্য । শ্রীচুণীলাল 
মেনের ‘নির্ববাদিত!' কবিতা বটে, কিন্তু লেখক, কবিত্বকেও বিশেষ ষত্ে রচন| হইতে নির্ন্নাসিন্ত 
করিয়াছেন। জীনরেন্্নাধ ভট্টাচার্যোর “অঘ্বেষপ' নামক কবিতাটি জটিল ও দুর্বোধ . হ্ইয়াছে। 
সাগর ছেচিয়! যেমন নকলে সাণিক সংগ্রহ করিতে পারে না, তেমনই দুক্মহ্‌ দু.্ক,ধ কবিতা 
, অথন করিয!| রদ-সংগ্রহ সকলের পক্ষে সহজ নহে | কিন্তু “অন্বেষণে ক।বাশিপীর' স্বভাবসিদ্ধ 
, শক্তির পারিচয় আছে।--কিস্তু তাহাও অন্বেষণ করিব! উপভোগ: করিতে হয়। প্রির.কবি। 
একটু সহজ ও সরল হউন'। এই সংখ্যায় শধ্বংস্পদ আচার্য শীলক্ষরচন্্র সরকার 


মহাশযের কোনও রচনা! ন! দেখির। আমরানিরাশ ছইয়াছি। সহার রচনার অভাবে 'পুণিম।'র... 
, বত্রিশ বাঞ্সনও যেন ‘আলুনি! বলিয়া মনে হইভেছে।, | । 


বঙ্গদর্শন । বৈশাখ । ই্ররাজেল্সলাল আচার্য্য “বিস্মৃত জনপদ’ নামক: পরদন্ধের 

' প্রধম পরিচ্ছেদের শেষভাগে 'বিজনুনগরে'র উল্লেখ, করিয়াছেন। বোধ হয়, দাক্ষিপাত্যের 

এই বিপ্রয়নপরই লেখকের বিস্ুত জনপদ-। লেখকের; বরন ধা আছে; কিন্তু, ভাহ।ক 
৭ 


১" 


বৈশাখ ১৩১*। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা | ৬১ 


আতিশয্য ‘হঠাৎ বাধু'র বাবুয়ানার মত। ক্ষমতাশালী নূতন ব্রতীর পক্ষে শব্মাড়ঘরের প্রলোহন 
স্বাভাবিক ।]কালে এই আতিশয্য বর্জন করিলে তাহার রচনাভঙ্গী স্বাভাবিক 'দৌন্দর্ধ্যে উদ্তানিত 
' হইবে। 'সীমান সন্তোবচন্ত মজুমদারের 'ব্যাক্টিরিযা' নাক সুরচিত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা 
[শীশ্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। সন্তোষ প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক, মিষ্ট ভ যাঁর এন্রঙ্জালিক, নৌনদর্যা- 
রসিক স্বপীর শ্রীশচন্তর জুমার মহাশয়ের ল্যেষ্ঠ পুশ্র। পুতের রচনা পিতার রচনার প্রসাদ 
গুণ দেখিতে পাইতেছি | ইহাও কি উত্তরাধিকার ঃ “গুজে যশলি তোরে চ নরাপ।ং পুণ্য- 
লক্ষণন্‌ ৷ জীণ বাবুর পুত্র পিতৃ-পদবীর অন্দরণ কারির| সারব্বত-সম্বিরে বিজ্ঞানের অর্থা লইয়া 
উপস্থিত। উত্তগ্চরিতের বাসন্তী বলিয়াছিলেন,_-হস্ত মাতঃ, কুমারঙাক্্রণত্তাপি পুত্রঃ !' সম্তোবের 
রচন! দ্রেবিয়া আমাদের মনেও সেই ভাবের উপর হইভেছে। আমরা সম্বেহে আশবর্বাধ 
করিতেছি, নবীন সাধকের সোহিত্য-নাধন| সফল হউক প্রীতুত বিধুশেধর শাস্ত্রী ‘ভারতীয় 
নাস্তিক দর্শনের ইতিহাস” লিধিতেছেন। দার্শনিকের উপভোগা, সাধারণ পাঠকের পক্ষে 
দর্শন' ও প্রস্থ-তত্বের ' সমাহীর--শভীর গ্রব্ষেণ। একটু গুকপাক। গ্রীলোফানাথ চত্রবর্তার 
‘জমরে'র সমালোচনা এখনও শেষ হয নাই। সমালোচনার গৌঁড়ামি আছে, ' বিশেষত্ব 
নাই। “কৃষ্ণকান্তের উইলে' “আদর্শ ।চরিক্রের সৃষ্টি বঙ্কিম বাবুর উদ্দেন্ধ ছিল কি? 
ধর্ধমান সমালোচক এখনও তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই | মানব-হাদয়ের বিশ্লেষণ ও 
চার উপস্থাসের উদ্দিষ্ট হইতে 'পাঁরে। কিন্তু বঞ্চিয বাবুর উপন্যাসকে ইতিহাস ধরিষা লইয়া * 
1 *স্ঞাহার উদ্দেশে গালি-বর্ষণ, এবং ভাহার হুষ্ট চরিত্রে ‘আদর্শের আরোপ করি চাটুপুষ্প.প্রলি- 
দান এ যুগের ফ্যাশান'। নিরক্ষর নারীর অভিমান জঙর-চরিতত্রর প্রাপ। 'তাহ। “আদর্শ 
হইতে পারে ন। আঅবনীল্রনাথ' ঠাকুর “নাম-করপ-রহন্তে চিত্রকর আীম্রেন্্রনাথ এ 
গঙ্গো গাধার কর্তৃক অঙ্কিত ‘লপ্মদ সেনের পলায়ন’ নামক চিত্রের সমর্থন করিয়াছেন, । 
সাহার বক্তব্য এই, সত্য হউক, ,মিথ্যা হউক, কাব্যে ও চিত্রপটে সবই শোভা পার! 
অপিচ, শিল্পী জার কবির লক্ষণই হচ্ছে কটু হইতে সধু, হীনতা হইতেও মিষ্টতা বাহির 
; সেটাকে পরিবর্তন কর? নয়, বাস্তবের অনুরোধে পরিত্যাগ করাও লয় ॥ কি 
র্ব্বনাশ| } ২.ফে শিল্পী কটু হইতে মধু, হীনত| হইতে মিষ্টভ! বাহির করিত পারেন, 
ঘোড়ার ডিমে তা! দির আরবী ঘোড়া “ুটাইকা তোলাও' তাহার পক্ষে হুবাহ' নহে। 
স্অবনীন্দ্রনাথ' ভুলি গিরাছেন,--এই কল্পিত হীনতার সহিত জাতীয়তার সংশ্রব আছে। 
“বাহ! সহা নহে, অগ্গতে তাহার স্থান মাই। কাব্যে ঘা চিত্রে মিথ্যা জাতীয়-কলছ 
| কলাইরা জাতির অপমান করিবার কাহারও অধিকার নাই। বিশেষতঃ, জাতীয় কলঙ্ক 
হাই! €যে' প্রতিভা] “কটু হইতে মধু! ও ‘হীনতা ‘হইতে মিষ্টভা বাতির করে, 
ভ্রলৌকে দুর হইতে তাহাকে নসম্কার করিয়া থাকেন 1ুলঙষ্ুণ সেনের তখাকক্ষিত পলায়ন মুসল- 
মানের পক্ষে ধু, হইতে পারে, আমাদের পক্ষে তাহা বিব। - এই হীনতায় যে “শিষ্টতা' আছে, 
নব-যুগের নুতন-চিত্রকর-পিগীলিকারাই: তাহার স্বাদ পাইয়াছেন;--পলায়নের সৌন্দর্য দেখিয়া- 
ছেন, এবং ইংরেজ-মিত্র-সসাজে তাহা দেখাইয়া ধন্য হইবাছেন | “ভিন্নকুচির্বিলোকঃ1 কিন্ত 


' কাবুয'বা চিত্ত, বা স্বর্গের অন্ুরোধেও রুচিকে' এড বিকৃত করিয়া কোনও লাভ নাই | সাত 
টা 


৬২ সাহিত্য । _' . ২*শ বৰ্ষ, }ম সংখ্যা। 


শত 'বৎসরের জুতার স্বৃতি বাঙ্গলার মানা সতা ঘটনার মুদ্রিত ;আছে; ন প্রতিভার পক্ষে 
জ্বাতীয়-কলগ্ককহিনীই যদি মৃতপপ্লীবনী হয়, অবনীন্দ্রনাথ ও তাহার সাঃ তাহাই 
অকিতে থাকুন,_দে জন্ত আর নুত্তন কলঙ্কের সরি করিবেন »নাঃ মিধ্যাকে মতোর, -) 
আবরণ দিয়া শ্বপ্জাতির মনে বেদন! দিবেন না) দো" শলা, ভাব ও ভাষার চটকে কুচি 

সিধা। কল্পনার ওকালতী করিয়! বাঙ্গালীর “কাটা ঘারে নূনেব ছিটে, দিবেন না। যে সুকুমাৰ 
কল| জাতীয় মর্যাদায় উদাসীন, বে শিল্পী জাতীষ গৌরবো'ও জাতীয়তার মহিমায় অন্ধ, 
বাঙ্গালা দেশেই প্রকান্তে তাহার সমর্ধন 'চলে। হার বাঙ্গলা, হায় বাঙ্গালী. !, জীমুবোধচন্দ 
মজুমদার 'গ্রাস্য দাহিত্য' প্রবন্ধে সঙ্গ লালন ফকীরের পরিচব দিয়াছেন। দে পরিচয়ে 
নিশেষ কোনও নূতন তথ্য নাই। বহু দিন পূর্ব “ভারতী”, পত্রে প্রীক্ষপ্নকুমার মৈত্র 
লালনের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুবোধ বাবুর রচনায় "গুরুবাদ! পোষণ করিতেন, “অস্থারে!হণ 
করিতে দক্ষ ছিলেন’, প্রভৃতি ইন্গ-বাঙ্গালার প্রাচ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। “জীবনী' 
জীবনচরিত নহে। প্রবন্ধের প্রারস্তে লেখক যে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহ! ভদ্রসসাজের 
অযোগ্য । 

_নেৰালয় ৷ মাদিকগত্র ও সমালোচন ; প্রথম ভাগ; প্রথম সংখ্যা ; বৈশাখ । 
এই নূতন মাসিক “দেবালয়' নামক ধর্ঘ্মমমাজের ‘মুখপত্র' ; কিন্তু ধশ্বই ইহার একমাত্র প্রতিপ্রাদা 
নহে। প্রথম সংখ্যার প্রথমে শ্রীযুত রধন্রনাথ ঠাকুর 'নববর্ষমঙ্গল' নামক একটি 'কবিত৷ _-/ 
লিখিয়াছেন। ইহা আধাস্মিক বটে, কিন্তু রষি-করে সমূজ্্ল নহে । 'ষে সহা একের পানে /4-+ 
বিশ্ব-পদ্ম উঠিছে বিকশি' রবীন্দ্রনাথের রচনায় বোধ হয় বহুবার গড়িয়াছি। চবিবতচর্্বণে দত্ত- 
(বদনা ভিন্ন অন্ত কোনও লাভ নাই। 'প্রবাসী/র সম্পাদক, শ্রীঘুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
‘সুচনা’র লিখিয়াছেন, ‘ইহ্‌! দেবালয়ের সভ্যগণের মধো অন্ততম বন্ধান-রজ্দস্বরূপ হইবে । 
সভ্ভাঙগপের, যদি আপত্তি না থাকে, তাহাদের 'বদ্ধন-যজ্জ,তে। আমাদের আপত্তি নাই! 
ঞহযোধচন্ত্র মহলানবিশ "প্রেমের উপাদান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হুই পৃষ্ঠার প্রবন্ধে 
বিশেষ কোনও বৈচিত্র নাই। শ্রীরভ্রনীকন্ত সেনের ‘সষ্টির বিশালত!’ নামক গানটি চলনমই ।[ 
“তীক্ষ-উগ্র-মনগ-পিগু-তারা" কি. অনল 'উগ্র' হইতে পারে, তীক্ষ' হয় কি? আর লেখক 
সির্ববশক্তিমানে'র যে ‘বিশাল দৃশ্য'কে তাহার ‘শক্তিবিদ্ু' বলিবাছেন, তাহ! 'চারুপাঠে'র যোগ্য, 
ভানপুরার হ্থরে' সে 'দৃপ্তনাদ' বঙ্থৃভ হব কি? আদীনেশচন্ত্র সেন ‘কলাশিল্প সম্বন্ধে ! 
দু একটি কথ দুই পৃষ্ঠায় শেষ করয়াছেন। দীনেশ বাবু বলিয়াছেন,--“কাবাকলার অতিরপ্রনের 
স্থান কল।শিল্পেশ্ন অতি:প্লনও গ্রহারক নহে? ইহা দীনেশ বাবুর 0:66! আর তাহার , 
আদেশ সর্ববসাধারদের পক্ষে বেদবাক্য | কেন না, ‘তিনি’ লিখিয়াছেন, এবং ছাপাইয়াছেন! 
কালীঘাটের পটও মহাচিত্র ; কেন না, তাহা 'দেশীয় চিরত্তন সংস্কার এবং কচির অজিব্যক্তিৎ | 
আর র্যাফেলের মাভোনা? তাহা এ দেশের ‘চিরন্তন সংস্কার, ও রুচির অভিব্যক্তি” নহে, 
অতএব, বাতিল ও নাসগ্ুর ! চিত্র ও সাহিতা সত্যমূ লক, নার্বতৌমিক। ভাহ! দেশ কালে * 
ব্রীতরাস হইতে গারে ন।। অতিরপ্রন সকল 4-এর কলঙ্ক । এ সকল মৌলিক সত্যও, 

' দীনেশ বাবুর! ভুলিয়া গিয়াছেন। কেন না, নূতন ধুয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের 44 ভারতের 
থ 






- বৈশাখ, ৯৩৭। * মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । ৬৩ 


দিজস্ব |” অতএব, অনন্তর ছবির নকল কর; যদি নৃতনের উত্তাবন বাঁ পৃথিবীর পরিপুষ্ট 
চিত্রশিল্পের অনুধান কর, তাহ। হইলে কালীযাটের পট নষ্ট হুইয়| যাইবে! বিধর্তে পৃথিবীর 


পরিবর্তন হব, কিন্তু ভারতের চিত্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয় থাকুক । গেঁড়ামীর পরাকাষ্ঠা। ' 
_ যটে| প্রীকার্তিকচন্র দাসগুপ্ের 'অম্নদান: নামক গদ্যটির গল্পটি মনোরম, কিন্তু রচনা 


সেরাপ নহে। প্রীঅধিনাশচন্জ বন্য “শিশুয় শিক্ষা উল্লেখযোগ্য ৷. 

ভারতী । বৈশাখ। নব বর্ষে, ‘ভারতী’ সচিত্র হইয়াছে। বৈশাখের সর্ব প্রধম 
(চিত, “হরপারবতী-দংবাদ, আীহরেন্্রনাধ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অস্কিত ‘মুল চিত্রের অনুলিপি । 
জীচারুচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় “চিজ-ব্যাখ্যা'র লিখিয়াছেন,_‘এই চিত্রখানি ভারতীয় চিত্রকলা! পদ্ধতি 
অনুসারে অঙ্কিত | মহাদেবের ধ্যানস্তিমিত অথচ জ্ঞানগরিষ্ঠ ভাব এবং পার্্বতীয শ্রবণতঙ্গঘত! 
এবং উভয়ের মুণেই দেবভাব শিল্পী চমৎকার প্রকাশ করিক্লা্েন। পার্ক ঠীর বল্পবেশ তাহার 
ত্যাগ ও আত্মমুধন্প হাশুক্ততা জ্ঞাপন করিতেছে? লেখক স্বীয় কল্পনার চিত্র ভাষায় অস্কত 
করিয়াছেন; মূল চিত্রে তাহার বাখানর অবকাশ নাই। ত্রিনয়নেব পরিবর্তে খোদ মহাদেব 
রং ‘ধ্যানন্তিদি' হউন, তথ্াতেও আমাদের আপত্তি নাই কিন 'ভারতীর চিত্কদ 
পদ্ধতি’ মাথায় থাকুক,_-এ মহাদেব ধ্যানস্তিমিত' নহেন, ভাং-স্তিমিত | মুদিতনেত্র ছোক্রা 


- মহাদেবের মুখে 'জ্ঞান-গরিষ্ঠ ভাবে'ব কৌনও' লক্ষণ বা পরিচয় নাই। চারুবাবু নে ‘ভাৰ 


" কল্পনায় প্রতাক্ষ করিয়া সুরেস্ত-হ মহাদেবের মুপে আরোপ করিয়াছেন। পার্ববতীর যৃখেও 


Bb এশ্রপণ-তদায়তা'র অতান্ত অভাব । পার্ক তীর চক্ষু কোরিয়াকাসিনীর মত 'ট্যারচা", অভান্ত 


অন্বাভাবিক। তাহার ত্র চীন-সুন্দরীর মত) সে জর চিত্রের মুখে 'প্রক্ষিণ্ত বলিধ! মনে হয়। 
রই কৃত্িমতাপূৰ্ণ অশ্ব ভাষিক মেত্রে 'শ্রবণতক্মধতাণ্র লেশমাত্র নাই, তাহাতে কুৎসিত লালসাই 
জচিব্যক্ত হইয়াছে । মহাদেবের উপবেশনের ভঙ্গী অতাস্ত অনভুত | শিল্পী যে ভাবে হ্র-পার্যবতীকে 
জগতের দরবায়ে নরসমাঞ্জে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে জজ্জ| হয় | হর-পার্কবতীর 
এই বগ-কল্পন| অয়র্জ্জনীঘ। চিত্রকর হিচ্দুর দেবতাকে জঙ্গীলতায় পুতিগ্র্দময় কি-কালিদায 


লিপ্ত করিয়া হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিবাছেম। ‘ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি' জয়যুক্ত 


হউক,--কিন্তু ‘ভারতীয় চিত্রকলা'রু পুরোহিতগণ হিচ্ছুর দেবতী লইব! এমনতর বেরাদবী 


+ করিবেন না, ইহাই আমাদের সনিবন্ধ অন্ুবোধ | পার্ববতীর বেশ স্বল্প নহে, শ্মশানচারী 


ভিখাবীর বনিতার পক্ষে তাঁহা গ্ুচুর। '.পার্কবতীর কেপপাশে দৌফ্রিক মালার প্রাচ্য 
“ত্যাগ বা বা 'আত্মসুখন্প্‌হাশুষ্ভতা'র পরিচায়ক হইতে পারে ন!। ' পার্ববতীর পরিধান ত্রিপুরার 


: বন্চারিণী লাইছাবীর মত রঙ্গীন লুঙ্গী! অভূুত কল্পদার উত্তৃট উন্তাবনা, সে বিষযে সন্দেহ 


{ 


1 


মাই। সে দিন শ্ৰীযুত অবনীন্নাধ ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে এক জন প্রযাগবাসী হিন্দু ভান্বরের 
গম বলিয়াছিলেন। অবনীন্ত্-বাবুর আদেশে ভাস্কর একটি ‘অর্দধুনারীশ্বর' মুর্তি গড়িযাছিল। 
অবনীনবাব মুৰি দেবিয়া প্রশংসা করেন, এবং ভাক্করকে বলেন, পার্ক তীর কাঁদে একটি 
ইন দা, নতুবা মানাইনে না" শিল্পী বলে/_-ভিখারীর শ্রী, গহনা কোথায় পাইবে? 
আমি পার্ববতীর কানে গহন! দিতে পারিব না। অধনীন্রা বাবু বলেন,_-কিস্তু দেবীর খালি 


কান বেমানান হইবে না? শিল্পী বহক্ষর্ণ জাহির বলিল,আমি পার্কতীর কানে বনের ফুল 
৮ 


৬৪ 4 I | "সাহিত্য । -- ২০শ বর্ম, ১ম দংখা। ৷ 


'পরাইফ| দিষ।, সেই পুষ্পকর্ণাভরণ! পার্বব ঠীর পাঁষাশমূর্তি এখনও অবনীন্ত্রবাবুর শিল্প-ভ1ও।রে” 
বিরাজ করিতেছে। এই হিন্দু ভাস্কর প্রাচীন ভারতীয়’ কলাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াচিল। 
অরস্তাগুহা-চিঃের অনুকরণে চিত্র কবিলেই দেবতার চিত্র দেবতা হইতে পারে না| এই জন্য হিচছুব.. 
শিল্পশাস্তরে ধ্যান করিয়! দেবদেখীর মুদ্তিবচন| করিবার বিধান আছে। এখনও হিনুস্থানের শিলী 
ও কারিগরেরা ধ্যানের সাহাধো শিল্পের চ্ট। করে।--নে যাহ] হউক,--উপাসা দেবতার চিত্রে 
যদি দেবতাবের অভাব ও পাশবতাের আবির্ভাব হয, তাহ। হইলে, ললিত কলার অনুরোধে, 
হিন্দু কখনও তাহ। সহ্য করিবে না। জ্রগন্নাথের মন্দিরগাত্রেও অশ্লীল চিত্র আছে বটে, কিন্ত 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ‘ভারতী’র মহ্লা-রক্ষিত সারম্বত আরতনে দেবতার চিত্রে অশ্লীলতায় 
আরোপ কোনও মতে শোভা পান্স না। "াবতী'র আর একখানি চিত _ইীযুত অবনীন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের ন্দস্কিত ‘কচ ও দেবযানী! নামক ‘ফেস্‌কে! চিত্রের প্রহিজিপি | চাকবাবু বিধিযাছেন, 
যিনি রবি বাবুব “বিদায়-অপ্ডিশাগ' পড়িয়াছেন, তিনি এই চিত্রের মংধুর্ধা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন 7 
আমর] বহুবার “বিদায় অভিশাপ, পড়িযাছি, এবং ক্াধ--সৌন্দর্য্যে দুগ্ধ চইপ্লাছি, কিন্তু কচ ও 
'দেবধানী চিত্রের “মাধুর্য, শুদ্ধ হইতে পারিলাষ নাঁ। হয় ত অমির! চীষা,--এ' চিত্রের সাধূরধ্য 
উপভোগ করিতে জক্ষম। কিন্তু পৌরাণিন্ন কচ ও দেবঘানীর চির প্রসিদ্ধ বগা সৌন্দর্য্যের 
যে ছবি কর্টানাপটে, মুদ্রিত হইয়া আছে, আলোচ্য, চিত্রে তাহার লেশমাত্র . নাই 
কচ ও দেবযানীর ূর্তি-মঙ্কনে চিত্রকর স্বাভাখিক 'পরিমাণ*ও লঙ্যন করিক্সাছেন.।-- 
ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি’ অমুদায়ে চিত্রিত, চিত্রগুলির হস্ত, পদ এ ভূতি অবয়ব, বিশেষতঃ /' 
অনুলিগুলি “ভাবের এত বিরুদ্ধ ও 'লভানে' হব কেন, ভাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। স্র্গীয 
ধলেন্্রনাথ ঠাকুরের চিত্রখানি সুন্দর হইয়াঞ্ছে। স্বাঁৰ কবিবর নবীনচন্ত্র সেনের মৃত্যুশযার 
“চিত্রধানি উল্লেখযোগ্য ।  শ্রীঅবশী্্রনাথ ঠাকুরের “আইনে চীন্ই' নামক গল্পে বিশেষত্ব 
নাই। অবনীন্ বাবু ইঠপূর্ব্বে শব্দ-চিত্রে যে নিপুণতার পরিচষ দিয়াছেন, ‘আইনে চীন্ই” 
সে -সৌনসরববভবে বঞ্চিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিষ্ঠা নামক প্রহেলিকার সমস্তা- 
পুশ -সহজ বুদ্ধির'সাধা' নব । রবীঞ্জনাথেব ভাষায় মন্ডা-দাস্থের ্রাচূর্ধা দেপিবা কষ্ট হয়, 
এই সুদীর্ঘ দমাসবন্ধ সংস্কৃত শব্দের ঘটা, তাহার পরই চলিত ভাঁযার-মপশবের বৃষ্টি! বাঙ্গাল! 
ভাষা যে বেওয়ারিশ ময়দা, এবং কবিবা যে নিরঙ্কুশ, নে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোনও 
কারণ নাই । জীগোলোক্কবিহারী মুখোপাঁধাবের ‘বকে ল্রনাথ" উল্লেখযোগ্য । কিন্তু ভাষা 
॥লেখকের দৃষ্টি নাই । এক 'জন মৈয়ারিক বলিয়াছিলেন.__'অন্মাতৃশ।ং নৈয়ায়িকে বাং. অর্থনি 
.ভাৎপর্যাং শনি 'কোশ্চিন্! ?--এখনকার লোকদের ভাবও এইকপ ;--কিন্ত ভাবার তাহাদের 
ধকোশ্চিন্ত দেখিয়া! আমর! ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত ও শঙ্ষিচ হইয়াছি। ২ -- -. 
নি 
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সাহিত্য, ২০শ বর্ম, ২য় সংখা; । 


৫ প্র ত্যাবর্তন | 
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হাল নখ কমি টি পরেছি SL 
অপরাহের ছায়ান্ি্ধ পবন সন্মুধের খোল! ছাদের উপরিস্থিত টবের 
ফুলগাছগুলি দোলাইয়া। চলিয়া! গেল। পার্থের ভ্রিতল অট্টালিকার ছাঁদে 
প্রতিবেশীর কন্তা, ও বধূরা বায়ুেবন করিতেছেন। তাহাদের উৎফুল্ল 
হৃদয়ের সরল হাস্ত, আনন্দের কলোচ্ছাঁস বীণাগুরনের ্তায় সান্ধ্যপবনে 
[বস্কত ও উচ্ছ পিত হইয়া উঠিতেছিল। 
.. তাহারও অতীত জীবনের মধুর দিনগুলি কি এমনই অথণ শাস্তি, অপূর্ক 
আনন্দ ও নুখস্বপ্রে পূর্ণ ছিল না? বাল্যের দিন্ধ উষায় ; কৈশোরের উজ্জ্বল 
. প্রভাতে ও যৌবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নের প্রথর আলোকে তাহার প্রণয়-কমল ও 
সহশ্র- দলে বিকশিত হইয়াছিব। টিপলে হর 
বু সৌরভ এখনও যেন লাগিয়! রহিয়াছে। 
চিঠি পড়িতে পড়িতে কমলিনীর মানি সমুখে: ‘অতীতের ছায়াচিত্র 
উজ্বল হইয়া উঠিল। কলেজে. বক্ততাঁ “গুনিতে. শুনিতে অধ্যাপকের 
'অজাতসারে স্বামীর পলামন, অতক্িতভাবে শবগুরালয়ে আবির্ভাব, অসুস্থতার 
ভাঁণ করিয়া কলেজ কামাই--এ সব ত সর্বদাই 'ঘটত।. অবকাশ উপলক্ষে 
স্থানান্তরে গেলে মহেশচন্দ্রের আবেগপূর্ণ প্রণয়লিপি প্রত্যহ দুইবার করিয়া 
 ডাকদরে প্রেরিত হইত। আদ্র, সোহাগ, ভালবাসা, মুহূর্তের অদর্শনে 
গভীর উৎক$া, ব্যাকুলতা ও আক্ষেপ, এ সকলের মধ্যে এক দিনের 
সহ | 
তখন. প্রণয়ের কি তীব্র আকর্ষণই ছিল | তিলমাত্ম ব্যবধান--তাহাও 
সৃহ হইত না। অর্দহত্তপরিমিত অপ্রশন্ত স্থানেও উভয়ের শয়ন ও নি্রার 
কোনও ব্যাধাতই ঘটে নাই! বাতায়নবিহীন কক্ষে, মহেশচন্ত্র তথন 


/ 


৬৬ . | সাহিত্য । ২০শ বর্ষ, ২য সংঞ্1। 


মলয়হিলোলের সুখম্পর্শ অন্থভব করিতেন। 'মেখময়ী, ঘোরা বর্ষার 
রজনীতে ট্রামগাড়ী অথবা অশ্বযানের অভাবে ছুই ক্রোশ পথ হাটিয়। 
শবশুরালয়ে আসিতেও তাহার কখনও উৎসাহভগের লক্ষণ দেখা যায় ৯ 
নাই। ক 

কিন্তু এখন এত বড় অক্টালিকার মধ্যেও উভয়ের স্থান সংকুলান হয় না! 
বাতাসের দৌরাত্ম্য গৃহের আলোক পুনঃপুনঃ প্রজ্ঘলিত করিতে হইলেও, 
অবাধ বায়ুসধশলনের নিতান্ত অভাব বলিয়া মহেশ বাহির বাড়ীতে নিশা- 
যাপন করিতেন। আকাশে মেঘের চিহ্ন অথবা বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলেও, 
আসন্ন ঝটিকা ও বারিপাতের আশঙ্কায় তিনি, বহুদিন গৃহে ফিরিতে ' 
পারিতেন না। 

তা এমন হয়। তথন মহেশ দরিদ্র ছিলেন; শ্বগুরের অর্থে কলেজে 
পড়িতেন। তখন শবশুরনসিনীর রণ যৌবনেও ভঁ টান ধরে নাই। স্থৃতরাং 
সুন্দরী যুবতী পদ্দীর প্রতি- কর্তব্যপালনে, তাহার, কোনও করা হয় নাই। 
কিন্তু এখন তিনি বিশ্ববিদ্ধালয়ের গ্রাজুয়েট, ত্রিতল অট্টালিকার মালিক, এবং . ০ * 
ব্যবসায়ে তাহার লক্ষ মুদ্রা, খাটিতেছে। এখন কি আর একটা নির্দিষ্ট a 
গণ্ডীর মধ্যে থাকা সম্ভব? হাল, সত্যতা বিধানের কোনও অধ্যায়ে সে 
কথাটা লেখা আছে কি? অতএব, বৈষটিরযহীন, পুরাতন দাম্পত্য জীবনে 
যে তাহার একটু অবসাদ, আসিয়া ছিল, সেটা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার : 
নহে। মহেশচন্্রকে তন্ন্ত কি কিছু দোষ দেওয়া যায় ? 

কিন্তু নারীর মন, দ্রীর হৃদয় এ সকল গভীর যুক্তি ও স্তায়ের তর্কে কি 
সান্তনা পায়? তাই ব্যধিতা, উপেক্ষিত! কমলিনী অন্ত দিনের নায় আজও 
পত্গুলি পড়িয়া অশ্জলে হৃদয়ের ব্যথা লঘু করিতেছিল। 

হতভাগিনী নারী, কাঁদো! ষে কাঁদিতে পারে, সে ত বাচিয়! 

{ অঙ্রবর্ষণে যাহার হদয়াকাশের জলদজাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, যন্ত্রণার 
1 অনুভব করে। চিঠিগুলি শতবার 7 
' চক্ষু ও বক্ষে উপর চাপিয়া ধরিয়া কমলিনী সিক্ত নয়নপল্লব বনতাঞ্চলে A 
মার্জনা করিল। কিন্তু অস্রর উৎস কি তাহাতে রুদ্ধ করা যায়? স্বামীর ad 
অতীত দেহ, ভালবাসা, প্রথম, যৌবনের সহজ্র সুখস্বতি, তাহার,হৃদয়কে - 
ব্যাকুল করিয়া! তুলিতেছিল। 

“মা, চল না ছাদে যাই।” 
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পাঁচ বৎসরের পুত্ৰ হা মাতার অঞ্চল ধরিয়া আবরণ করিতে লাগিল 
কমলিনী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়। ফেলিল্‌। পুত্র ত. তাহার 
/াবাস্তর লক্ষ্য করে নাই? ভগবান! শিশুর সরল কোমল হৃদয়ে 
১ পৃথিবীর ছুঃখ, শোকের কঠোর ছায়া কখনও যেন না পড়ে ! . রি 
অতি সন্ত! ক্বপণের ভা সতর্কতাবে ও সতে কমলিনী প্রত্যেক 
চিঠি ভাঁজ করিল। 'এক একথানি' পত্র তাহার নিকট এক একখানি 
কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষাও অধিক সৃধ্যবান্‌, তাহা কে জানিত? বধাস্থানে 
চিঠির তাড়া রাখিয়া দিয়া বিষাদিনী উঠিয়া দঁড়াইল। . 
বাহিরে জুতার শব্দ শত হইল । হার দরজায্‌ কাছে ছুট গেল 
আননাপূ্ণকণ্ে সোৎসাহে বালক বলিল, “যা, বাবা, এসেছে ।* .. 
বিংশ শতাবীর বঙ্গীয় কার্তিকের স্ভায় সুবেশ, সুকেশ ও স্ুরভিচর্কিত, 
মহেশচন্্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিয্নাল্লিশ বদর বয়স হইলেও তাহার 
প্রসাধন, ও ভূষণপরিপাট্য দেখিয়া বিংশবরধঁয নবযুবকের হয়েও দার 
সঞ্চার হইত । 
i গত রাশি মনাকাতে উদ দিয় নহ বদলে, “কি 
" হচ্ছে সব? এ 
. কমপিনী নীরবে সুখ নত করিয়া রহিল। রি 
হাকু পিতাঁর কোলে চড়িয়া বলিল, “তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা? আমি, 
না 
' মহেশ্রে" অন্ত সন্তান ছিল না। হাবুই তাহার 'কুৱপ্ৰদীপ ৷ আুতরাং- 
শশুর প্রতি তাহার দেহের-অভাব ছিল না. Ss 
সন্েহে পুত্রের মুখচুন্বন করিয়া. মহেশ বদিেন, প্র গাল, তুই 
কোথায় যাবি? ... 
“ইা বাবা, আমি যাব। তোমায় কোলে চড়ে যাব!” EE SEE 
| ‘ছিঃ বাবা, ও কথা বলে না: . আমি তোকে ধুব্‌ সুন্দর খেলনা -কিনে 
তু মুখ ভার: ক্রিয়া হাবু বলিল, “আমি খেলনা নেব না। আমি. 
[সঙ্গে যাব ৷" 
হেশ প্রমাদ গণিলেন। ভার সমর উভী্ হইয়া বার যে! বহুকষ্টে; 
পুত্রকে কোল হইতে নামাইয়! দিয়া তিনি ক্রতব্গে প্রস্থান করিলেন, 
অভিমানী বালক পীরের দিকে মুখ দিরাই ফৌপাইয়া ফৌপাইয়া 
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'কাদিতে লাগিল । কমলিনী পুত্রকে বুকের উপর তুলিয়া লইল ; বালকের 
স্ষীত অধর; অশ্রুসিক্ত গণ্ড সহশ্রবার চুম্বন করিল। ছুই বিভিন্ন দিক হইতে 
টি নর 


পি 


নখ 
দিবানিদ্রার পর শ্রীযুত মহেশচন্্ না বারাণায় আসিয়া দীড়াইলেন। 


আন সমস্ত দিনটাই বৃথা কাটিয়া গেল! চারুবালার এ অত্যন্ত অন্যায় । 
মার সঙ্গে দেখ! করিতে গেলে কি আর কিরিয়া আসিতে নাই? এমন 
সুন্বর মধ্যাহ্ছটি সে মাটী করিয়া দিয়াছে। 

প্রমোদকাননের মধ্যস্থ পুরিণীর বাধা ঘাটে বসিয়া গোপাল, রাধিকা 
ও যতীন্দ্ৰ মাছ ধরিতেছিল। মহেশ্রচন্ত্র অলসমস্থরগমনে সেই দিকে 
' চপিলেন। বাবু আসিতেছেন দেখিয়া প্রধান পার্শ্বচর রাধিকা যোড়াটা 
ছাড়িয়া দিল । 

মহেশ বলিলেন, “কি হে রাধু, মাছ টাছ কিছু হ’লো| নাকি 1. 

"আর মশায়, আপনি ছিলেন না, মাছে কি টোপ গিলতে চায়? 
এখন্‌ এনেছেন, মাছও চারে এসে জমেছে। এইবার ঠিক গাঁথবে!।» 

সত্যই, মাছ দুইবার টোপে ঠোকর মারিল। মহেশের মুখ-চন্্রমা 
প্রসন্ন হইল.। সগর্কে তিনি বলিলেন, “দেখলে একবার বরাতটা 1” 

“তা হবে না? লোক্টা কে? হুজুরের যখন শুতাগযন হয়েছে, 
তখন কি আর মাছ না উঠে পারে?” 

পুক্ষরিণীর অপর পারে দরিদ্রা পলীবধ ও গৃহস্থকন্ারা! জল তুলিতেছিল ; 
ঘাসন মাঙ্জিতেছিল। প্রমোদকাননের অভ্যন্তরে বিচিত্র উৎসবআোতঃ 


সর্বদাই উচ্ছ সিত হইয়া উঠিত, তাহা সকলেই জানিত, এবং বাবু ও পাঁরিষদ- 


বর্ণের যে তেমন সুনাম নাই, তাহাঁও পল্লীর কাহারও অবিদ্িত ছিল না। 


কিন্ত রাজপথের কলের জলে তাহাদের সকল অভাব পরিপূর্ণ হইত না। 


অগত্যা পল্লীনারীদিগকে পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিতে হইত। 

বহু যুবতীর সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া মহেশচন্ত্র সোজা হইয়া দীড়াইলেন। । 
সোনার চসমা ভাল করিয়া নাকের উপর বুক্ষা করিলেন। পার 
রা টার তবিয়তে দান 
ভ্রমর ক্ষণ গুম্কে চাঁড়া দিতেও ভুলিলেন না। 

গড়গড়ার নলট! বাড়াইয়া দিয়া গোপাল বলিল, প্বস্থুন, একটু ধ্যপান 


0 


4 
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করুন” ছিপের ‘কাত না'র অপেক্ষা ও পারে অনেক অধিক দ্ৰষ্টব্য 

জিলিস ছিল । 
"আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, ওপারের এ দব সুন্দরী যুবতীরা ঘোমটার 


| | ভিতর দিয়া একবারও আমায় দেখছে ন! ?” 


'“আনবৎ দেখছে। না দেখে থাকবার যো কি? কি বল্ব,_” 

গোপালের পৃষ্ঠে মূ করাঘাত করিয়া! মহেশ নলটি তাহার হাতে ' 
-দিলেন। 

যতীন্দর ছিপে টান মারিয়! বলিল, "আপনার এত বয়স হয়েছে, কিন্তু কি 
আশ্চর্য্য, একটি চুল পর্য্যন্ত শাদা! হয়নি, মুখের কোথাও একটু টোল খান 
নাই। আপনি কেমন করে এমন চেহারা রাখ লেন?” 

“কি জানো যতীন্‌ { অনেক তোয়াজ্‌ চাই। চেহারা কি আর অমনই 
থাকে? বিস্তর মেহনৎ করতে হয়েছে, তবে রাখ তে পেরেছি ।» 

অপরাহ্ণ বাতাসটা বড় মিঠা লাগিতেছিল। সরসীর কালো জলে 


_. ঈষৎ তরঙ্গহিল্লোল, পরপারস্থ যুবতীদিগের চুড়ীর ও অলঙ্কারের মৃতু রণরণি। 
... আবেশে মহেশের নয়নপল্পব নিমীলিত হইয়া আসিল। পত্রবহুল বকুলের 
ডালে বসিয়া একট! পাখী ডাকিয়া উঠিল। 


এ 


. মহেশচন্ত্র সহসা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “কই হে রাধু, এখনও এলো না 
কেন ?” | 

বঁড়ণিতে টোপ্‌ লাগাইয়া রাধিকা বলিল, «এই আসে আর কি? 
পাঁচটার মধ্যে ঠিক হাজির হবে। অনেক দিন পরে ছাড়া পেয়েছে 
কি না? 

ফটকের দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। গোপাল ছিপ 
কেন উঠিয়া দীড়াইয়! বলিল, “ও এসেছে, বাচবে অনেক দিন।” 

মহেশচন্্র শিষ দিতে দিতে টেড়িটায় একবার হাত দিয়া ঠিক করিয়া 
লইলেন। গুশ্ফের প্রান্ততয় স্পর্শ করিয়া দেখিলেন,, ঠিক খাড়া আছে 
“বটে। 

শিঝিতচরণে উদ্ভানপথ মুখরিত করিতে করিতে মরকত রঙ্গমঞ্চের 
তুতপূর্ব! অভিনেত্রী চারুৰাল! মি সপারিষদ মহেশচন্ত্র, অনুচ্চ 
জয়ধ্বনি করিলেন ! 
বিদ্দান্দামস্ষ,রিত লোচনের কট মহেশচজকে বিদ্ধ ও. জর্জরিত 
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করিয়া সুন্দরী অলসচরণক্ষেপে প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করিল। মাহেশটন্রও 
তাহার অন্ুসর করিতে যাইতেছেন, এমন সময় কাহার পরিচিত কণ্ঠস্বর 
তাহার ্রতিগোচর হইল । ~A 

তিনি ফিরিয়া দাড়াইলেন, EE OTE ET 

বিশ্মিতভাবে তিনি বলিলেন, «কি !রাম লোচন দাঃ তুমি কোথা থেকে ? 
ব্যাপার কি?” ॥ 

রামলোচন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “মুই এহানে আজ সকালে 
'আইছি। এহনি ঘরে চল। হাবু আবল. তাঁবল, কত কি বক্বার লাগছে । 
বেহুস জবর । ঠাইরেন ত হাপুস্‌ কাঁদুতেছে।” 

রামলোচন সর্দার শিশুকাল হইতে মহেশকে লালন পালন করিয়াছিল ।- 
দুনিয়ায় তাহার আপনার বলিবার কেহ ছিল' না। মহেশের পিতা, 
অতি শৈশবে রামলোচনকে আপনার গৃহে আনিয়াছিলেন। তখন হইতে 
- মহেশচন্্রও তাহার পরিবারবর্গের, সুখ ছুঃখে একেবারে জড়িত হইয়া 
 গিয়াছিল। সে যে মহেশচন্দ্রের- সংসারের এক জীন, তাহাকে পরিবারের Rr 
মধ্য হইতে: যে কোনও মতেই, বাদ. দেওয়া চলে না, সকলেই তাহা / 
বিলক্ষণ অবগত ছিল। মহেশচন্দও এই যাঁট বৎসরের বলিষ্ঠ বৃদ্ধকে 
‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্কায় ভয় করিতেন, সম্ভমের চক্ষে 'দেখিতেন। ইদানীং 
মহেশের অবস্থার পরিবর্তন হওয়াতে রামলোচন মহেশের দেশস্থ : 
পৈত্ৰিক ভিটাবাড়ী ও'অন্তান্ত সম্পত্তি আগুলিয়া থাকিত। কিন্তু সেখানে 
সে এক ক্রমে কিছু কাল কোনও মতেই থাকিতে পারিত না। মাসের 
মধ্যে অন্ততঃ একবার করিয়া তাহাকে কলিকাতায় আদিতেই হইবে! 
মহেশ ও তাহার পুর হাবুকে না দেখিলে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া 
পড়িত। রামলোচনের দেহ' দেশে পড়িয়া lis তাহার প্রাণ' 
কলিকাতার বাড়ীতে ঘুরিয়! বেড়াইত ৷ | 

মহেশ বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি' যাও। আমি গরে যাইব। কাউকে 1; 
দিয়ে চারু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে বাও। ও রকম জর খোকার প্রায় / 


হয়। সেরে যাবে” A 
রামলোচন উৎকঠিতভাবে বলিল; “হাবু ক্যাবল, তোমার নাম করবার: 
লাগছে। তোমার এহনই যাতি হবে। বদি গোনাপানে কিছু হয়” | 
বৃদ্ধের নয়নদঘয়',আর্র হইয়া সাসিল। . - 


হৈ ১০১৬। -_ প্রত্যাবর্তন । ৭১ 


, রাধিকা ডাকিল, “এ দিকে গজ -আস্থুন মহেশ বাবু, চা-ঠাণ্ডা হয়ে গেল" 
মহেশ ব্যন্ততাবে.বলিলেন, “তুমি এখন যাও. রামলোচনন দা, আমি, পরে 


ভাতা করিয়াই মহেশচন্র ্ুতপদে বিলাসকক্ষে, আশ্রয় 
 শ্রহণ করিলেন । 
ছে সুমনের রামবোচন ফিরি গে 
তন আকাশের গশ্চিসপ্রান্তে এক্খান! প্রকাণ্ড মেঘ ছুলিতেছিল। 
সত, ১ ৩ ২ উর 7 
সন্ধ্যার - অন্ধকারের, সঙ্গে সঙ্গেই কাল:বৈশাবীর, ঝড়. আরম্ত হইয়াছিল। 
মুষলধারে . বৃষ্টি পড়িতেছিল.। ছিত্রশূক্ত মেঘের. উপর নিবিড়, নীরদজাল 
দুর দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। , দীপ্ত দামিনীর নিষ্ঠুর হান্তে প্রকৃতি 
শিহুরিয়া. উঠিতেছিল। বনের 'অসরানত যা মেদিনী আতঙ্কে 
. কীপিতেছিল। “ 5... 
' ডাক্তার, তখনও. আসিল, না দেবা 'রামল্রোচন স্বয়ং চিকিৎসকের 
বহি হই হার তিনে এক জন-ভাক্তার ' 
যেই 
‘রাজপথ জনহীন। ববির da, বহুপূর্বে ঘ্বার রুদ্ধ . 
করিয়াছে । . দোকানদার, দ্বোকানপাট . তুলিয়াছে। . মিউনিসিপালিটার 
আলোগুলি নির্বাপিত। ক্ষুব্ধ পবন শ্বসিয়! শ্বসিয়া, রুদ্ধ, বাতায়ন ও..দ্বারে 
আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল । | 
অন্ধকারমগ্র,, জনশৃন্ত রাজপথে. ভিজতে ভিজতে বৃদ্ধ রায়লোচন গৃহ- 
| চিকিৎসক চাকু বাবুর বাড়ী পঁছছিল।. . বহু চেষ্টার পর সে অবগত হইল, 
চারু ডাক্তার সে দিনের মত একটা ‘কলে’ পিয়াছেন। আজ আর 
এ দুৰ্য্যোগে, তাহারা ফিরিবার কোনও সন্তারন!/নাই । ভগ্রন্বদয়ে অবসন্নদেহে 
রামলোচন সেইখানে মুহূর্তের জন্ত বসিয়া পড়িল। বিনা চিকিৎসায় তাহার 
নয়নের পুতলী, হাবু কি শেয়ে- মারা পড়িবে? ' এত,টাকা,, এত সম্পত্তি 
কোনও প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই? মহেশ কি এতক্ষণে 'বাড়ী 
০844 
' পারিবে? | 
বৃদ্ধ 'সছুকানে পুনরায় হইল ই, এক জন. নভাভারকে সে 


ময়] 


শখ, .  সাহিত্য। 
'জানিত ; তাহাদের, সন্ধান লইহ। কিন্ত কোথা 
হুইল না৷ এক জন দার্জজিলিদদে-বায়পরিবর্তনে টি 
‘নিজের শরীর অসুস্থ। তৃতীয় চিকিৎসক গৃহে 
- শে গর হন ভাগ করিয়া রে বাইণে 
'খাতিরেও নহে । 
দ্ধ বহু অথনয় বিনয় করিল? উট 
বাবু কোনও মতেই এই দুর্য্যোগে ঘরের বাহির 
প্রভাতে তিনি যাইতে পারেন, তৎপুর্কো মহে। ; 
করিল। ডাজার বাবু. শুনিয়া বলিলেন, *এখ' 
প্রয়োজন নাই। সকালে কেমন থাকে, আসিয়া ব 
ডাক্তার য়া রুদ্ধ ক যা দিলেন। বাম 
অক্র পড়িতে লাগিল । জার, বৃদ্ধ! NE 
পরিমাণ করিয়া কাজ করে |... : 
বামলোচন কষ্টিতভাবে: সর গৃহে প্রবে' 
বস্ত্র হইতে তখনও, জল বরিতেছিল। কমলিনী 
'গাষাণপ্রতিমার স্তায় বসিয়া ছিল। ইত 
দুলিতেছিল। কিন্ত মহেশচন্্র কোথায়? '-' 
ঘ।রোদবাটনের সঙ্গে কমলিনী চবি উঠা 
৮4508 
“ডাক্তার এসেছেন ?” 
রামলোচন মুখ নত করিল। বহু আয়াসে bk 
জানাইল, সকাল না হইলে ডাক্তার পাওয়া যাইবে 
আসিতে চাহিল না। ০" রি 
রাড তি বেগ প্রনাপ। 








বালক জেরার করিয়া ৬ প্বাবা বাধা 
চলে গেল !” : K 

উদ্‌ত্রানতদৃ্টি বালক শয্যার gag উঠয় র 
ও সন্তৰ্পণে বালককে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। উ 
কমলিনী-সার সহ করিতে-পারিন দা: ‘পুতে 


1 


জোষ্ঠ, ১৩১৬। গ্রত্যাবর্তন। ৭৩ 


হইতেছে দেখিয়া সে ভূমিতলে দুটাইয়! পড়িয়া কীদিভে লাঁগিল। নীরবে, 
নিঃশবে ক্রন্দন! গাছে এতটুকু শব্দে বালক ভয় পাইয়! উঠে, রোগ যদি 
5 বাড়িয়াঘাত্ন ! 
তি. কার £মাঁতৃহৃদয় ! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত :কত দেহ, কত আশঙ্কা! 
' , ঘালকের লীবনভ্রোতঃ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, কিন্তু জননী- 
হৃদয় তখনও তাহ! অনুমান করিতে পারে নাই। 
রামলোচন সমস্তই বুঝিয়াছিল। সে বহু রোগীয় সেবা করিম্লাছে। 
বহু মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াছে। 
“মা, মা, আমি যাব |” . 
আপলুলায়িতকেশা কমলিনী উঠিয়া বসিল, "কোথায় যাবি বাবা, এই 
যে আমি!” 
সে শব্দ বালকের, কর্ণে পঁহছিল না। অনস্ত ধাল্রার পধপ্রান্তে সে কাহারু 
উজ্জ্বল, নিত্যসুন্দর মৃত্তি দেখিতেছিল। বুঝি কোনও সুরবীণার ধ্বনি তাহার 
- কৰ্ণে বন্তত হইতেছিল। পৃথিবীর শব্দ সে শুনিতে পাইবে কেন? | 
7 ‘ ব্নামলোচন নয়নের অশ্রপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়া বলিল, “চুপ্‌ দেন ঠাইরেন্‌, 
'  পোনাপান্‌ ভয় পাবে ।” 
ঘড়ীতে দুইটা বাঙ্জিয়! গেল। 
কমলিনী পুত্রের গায়ে হাত দিল; এতম্টীতল কেন ?'নাসিকা স্পর্শ করিল, 
এ কি, নিশ্বাস পড়িতেছে না কেন? 
প্রামলোচন, এ দিকে এস। কি সর্বনাশ হলো দেখ; খোকা এমন 
করে কেন? রে 
বৃদ্ধ আর সহ করিতে পারিল লা। সে শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। 
সব যে শেষ হইয়! গিয়াছে! 
মন্ত ঝটিকা প্রবলবেগে আর একবার রুদ্ধ বাতায়নে বপপরীক্ষা করিয়া 
গেল। আকাশে বজ্র গৰ্জ্জিয়া উঠিল। 
) . কমলিনীর সংজ্ঞাশৃন্ত দেহ বিগতপ্রাণ পুত্রের পার্শ্বে চলিয়া পড়িল। 
এ * * ক bd 
"তখন আলোকোজ্জল প্রমোদ্কক্ষে বিলাসের আ্োতঃ প্রবল উচ্ছাসে 
বহিতেছিন! শৃন্তগর্ভ, ছিপি খোলা বোতলগুলি কার্পেটমণ্ডিত কক্ষে 
গড়াগড়ি যাইতেছিল। গৃহের এক পার্শ্বে নানাবিধ ভোজ্য সামুগ্রী-চপূ, 
হ 


৭9 সাহিত্য । | ২০শ বর্ম, হয় দংখ্য! 


কাট্‌লেট, মাংস, আলুর দম প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর খান্তদ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
কেহ তখনও তাহাদের সদ্্যবহার করে নাই! ছুই একটি মার্জার লোলুপ- 
দৃষ্টিতে তোর প্রতি চাহিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল। -& 

" অর্ধজড়িত, কণ্ঠে চারুবালা গাহিতেছিল, | | 

. পআরে রে বরষণকো। বাদর্ওয়া !” 

এবি কান জান 

শ্রোতঃ উছলিয়া উঠিতেছিল! কঠম্বরে কি রাগিণীর বঙ্কার! 

রঃ ূ ৃ 
সংবাদটা প্রভাতেই মহেশচন্দ্ের নিকট পহুছিল। নেশার ঝৌক একেবারে 
না গেলেও ব্যাপারটা মহেশের হৃদয়্ধম হইল। বীণার একটা তাঁর সহসা 
কেহ যেন জোর করিয়! ছিড়িয়া ফেলিল। পুত্রের স্বাস্থ্য কখনও ভাল ছিল 
না বটে, কিন্তু এত শীঘ্র যে সে চলিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা ত তিনি কখনও 
করেন নাই ! 

নেশার মান্রাটা ক্রমশ: বগা জা লারা 
বেদনাটা ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ৮ 

বাবুর মলিন মুখ ও মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া পারিষদবর্গ উৎকিত 
হুইল। কেহ কেহ প্রস্তাব করিল, আজ কালীঘাটে যাওয়া বাকৃ। স্থান- 
পরিবর্তনে ও নূতন রকম আমোঁদে বাবুর চিত্তচাঞ্চল্য, শোক প্রশমিত 
হইবে। মহেশচন্ত্র আপত্তি করিলেন না । যে কোনও উপায়ে হউক, বিস্বতি 
আবশ্যক । তিনি আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহেন। 

' যথাসময়ে মহেশচন্দ্র সদপবলে কালীবাটে পহছিলেন। গঙ্গান্মীনে পুণ্য- 
সঞ্চয় করিয়া সকলে দেবীদর্শনে গেলেন। দংনায়ায় তৃপ্তির জন্ত জোড়া 
888 করিল। 

' দর্শনান্তে মহেশচন্্র নাটমন্দির, হইতে নাসিতেছেন, এমন সময় কেহ 
তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিল। 

মহেশ ফিরিয়! চাহিলেন। কি বিভ্রাট! এ উপসর্গ এ সময়ে কোথা 
হইতে আসিল ? | 

উপসর্গটি আর কেছই নহে-_তীহাঁরই শ্যালক, 'শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ !- 

. “মা ও ছোঁট দিদি আপনাকে দেখতে পেয়েছেন। আপনাকে ডাক্‌ছেন।* 
মহেশচন্দ্র অন্তরে অস্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যেই কি সংবাদ 


আআ ১০৬" . প্রত্যাবর্তন . ৭৫ 


বানান না, তাহা'সম্ভব নহে। চাবাদা যে তাহার সঙ্গিনী, 
, ভাহাও-ত'কেহ বুঝিতে পারে নাই ? 
ho পারিষ্দবর্গ সহ চারুবালা অগ্রে অগ্রে যাইিতেছিল। তাহারা মহেশের 
নূতন বিপদের কথা জানিতে পারিল না। মহেশের পক্ষে ‘সেটা শুভ ইন 
বলিতে হইবে । 
নিতান্ত উৎকঠিভতাবে মহেশচন্ত স্বপ্তড়ী-সম্ভাষণে চলিলেন। নটর 
অপর প্রান্তে তাঁহারা দীড়াইয়া ছিলেন। এ 
্ব্রামীতা বলিলেন, “তুমি এখানে এসেছ, আর আমাদের ওখানে যাও 
নাই ?” এ 
মহেশচন্র নিশ্বাস [ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হারুর বৃত্যুসংবাদ তাহা হইলে 
এখনও এখানে প'ছছে নাই। চাকুবালাকেও বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করে 
নাই! ' 
স্তালিক৷ বিনোদিনী বলিল, “আপনি এবেলা আমাদের ওখানে থেকে 
'* বাধেন, চলুন” | 
47 মহেশ বলিলেন, “সঙ্গে লোকজন আছেন, তাঁদের ফেলে যাওয়াটা” 
"নরেন্দ্র বলিল, “তা বেশ ত, তাদেরও নিয়ে চলুন। তাঁরা কোথায় বলুন, 
আমি ডেকে আনছি।” 
“মহেশ বাগ্রভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, “তারা আজই বৈকালের গাড়ীতে 
দেশে চলে যাবেন । কেমন করে হয়?” . 
এদিকে মহেশচন্ত্রকে না দেখিতে পাঁইয়া সকলে তাহার অমুসন্ধানে 
আসিতেছিল। বঁধিকা বলিল, “এই যে এখানে !” 
“ মহেশটন্ত্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কি ছূর্দৈব! সব প্রকাশ হইয়া 
পড়ে বুঝি! 
' বিনোদিনী অক্,টশ্বরে বলিল, “ইহারাই আপনার সঙ্গে. এসেছেন নে বুৰি 
ওট কে?” 
- ' চাকুবাঁলা মস্থরগরতিতে জিভে চিন্কণ পট্টবাসে তাহার গঙ্গালল- 
5৮৮ 
২. - মহেশচন্্রের মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত কইয়া উঠিল। মুহুর্তমাত্র ইতন্ততঃ 
করিস তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, ৭ও-সম্পর্কে আমার বোন্‌ 
হয় মতি দেশ থেকে এসেছে। কালীবাড়ী মানসিক ছিল।” 


৬ j সাহিত্য । ২০শ বর্ষ, হক সংকর 


নরেন্দ্র বলিল, “আর ওঁ সাম্নের বাবুটি ? উনি বুঝি আপনার বোনাই ?* 


মহেশচন্ত্র ইঙ্গিতে তাহাই স্বীকার করিলেন।' রিনি হইতে 


কোনরূপে রক্ষা পাঁইলেই তিনি বাঁচেন। -ঞ 
বিনোদিনী বলিল, “আপনার ভগিনী ত. বড় সুন্দরী? এমন রূপ 


দেখিনি, ওকে নিয়ে চলুন ; যেতেই হবে?” 
শ্যালপক- অভিনিবেশসহকারে চারুবালাকে দেখিতছিল৷। - সামাজিক 


Te SAL: কৌতুহল দমন করিতে পারে নাই। সে 


সবিশ্ময্কে অস্ফুটম্বরে বলিল, “কি আশ্চর্য্য! থিয়েটারে ঠিক এইরূপ একটা 


অভিনেত্রীকে দেখিয়াছি! উভয়ের মধ্যে কি অদ্ভুত সাৃশ্ত 1৮ 
রাধিকা বলিল, “বেশ, আপনি এখানে, ০০০ 
আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।” 


বিপন্ন মহেশ তাড়াতাড়ি বলিলেন, “লন গাড়ীতে গু, আমি 


এখনই যাচ্ছি।” 


চতুর রাধিকা ব্যাপারটা কতক অঙুমান করিয়া রা মুহূর্ভমাত্র 
বিলম্ব করিল না ।, 7৯ 


বিনোদিনী বলিল, “তা হবে না বোস্‌ মশায়) এবেলা আমাদের ওখানে 
যেতেই হবে ।” 
“না না, আজ আমায় মাপ কর। আর একদিন আস্বো। আজ 
কাত আছে ।” 

ক্ষুণুশ্বরে বিনোদিনী বলিল, “আপনি গেলেন না, ম্বা 'বড় কষ্ট পাঁবেন। 


ভাল কথা, দিদিকে বলবেন, হাঁবুর জন্য একজৌড়া পশমের জুতো বুনে 
রেখেছি। আর দিদি তার জন্ত যে একটা টুপি তৈরি করতে দিয়েছিল, 
সেটাও হয়ে গেছে। আমি যে দিন আপনাদের ওখানে যাব, সঙ্গে নিয়ে 


যাঁব। বুঝেছেন ?” 
" মহেশ শিহরিয়া উঠিলেন। সংক্ষেপে বলিলেন, "আচ্ছা ।» 


“আরও বলবেন,--দিদি আমায় পত্র লেখে না কেন? আমি চারখাঁনা 


"চিঠি লিখ্‌লুম, কিন্তু একথানারও উত্তর পেলেম ন!। দিদির মাথার অস্থথটা 
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সেরেছে ত? 71581 
ক্রুতপদে চলিতে চলিতে মহেশ বলিলেন, “হু 
এক নিখাসে ছুটিয়া গিয়া তিনি গাড়ীতে ব্রি এত বড় a 
মিথ্যা কথাটা বলিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিমনাছিল ৷! 


দোক্-১৩১৬। "প্রত্যাবর্তন । ৭৭ 
১ ক হি 4 1 পা Ree 
 ব্লামলোচনের আর দেশে যাওয়া হইল না। যাঁহাদের অন্ত -এত কষ্ট করিয়াও 
55 অর্দেক ত বৃদ্ধকে ত্যাগ 
'করিয়া গিয়াছে ! শোকে দুঃখে রামলোচনের বুক ভাদিয়! গিয়াছিল। খরের 
' মধ্যে প্রবেশ করিলেই তাহার মনে হইত, হাবু কোথাও বুঝি দুষ্টামি 
করিয়া লুকাইয়া আছে, অকস্থাৎ তাঁহার স্কন্ধে লাফাইয় পড়িবে! বৃদ্ধ 
‘অনেক ‘সময় ভ্রান্ত আশামরীচিকাস মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকি? তার পর ধীরে 
ধীরে নিংশবচরণে কক্ষত্যাগ করিত। ০ 
. অহেশচন্দ্রের ব্যবহারে বামলোচন মৰ্ম্মান্তিক ক্ষুক 3 বিরক্ত হইয়াছিল। 
[আজ চারি দিন হাঁবু চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত, শোকার্তা পত্বীকে সাত্বনা দেওয়া 
১5584857585 জামিন দারা 
-এত দুর অধঃপতন: হইয়াছে? ' /- 
বৃদ্ধ মরে নার অকটা পতিতা করি 
/* “বন্ধ্যার -পরেই মহেশচন্দ্রের্র বৈঠক বসিয়াছিল।' উনি 
74 বেহালার জুরের সঙ্গে চারুবালার বীণানিন্দিত ক$ অতি সধুর লাগিতেছিল। 
"কিন্তু মহেশচন্দ্রের নেশাটা! আজ ভাল জমিতেছিল না। নেশার একটা ঝোঁক 
হং কয ইহা বোধ হয় 
প্রন্কৃতির ধর্ম্ম। ' 
বোলবাহিনীর ঘন ঘন আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহেশচন্গের 
নৈ অৱস্থা. ক্ৰমশঃ অস্তহিত হইতে লাগিল বেহালা বড় মধুর বাঞ্জিতেছে 
চারুবালার কণ্ঠে এত সুধাও সঞ্চিত ছিল? 
ঘন ঘন জয়ধ্বনি ও উৎকট চীৎকারে সমস্ত উদ্যানটি প্রতিধ্বনিত হই 
'উঠিল'।. এতক্ষণে আমোদ একটু জমিয়া আসিয়াছে। , 
' “সহসা দ্বারপথে একটি মুর্তি দেখা দিল।, আপগস্থকের ভীমমূত্তি দেখিয়া 
উর অকন্মাৎ রসভঙ্গ 
য়ায় মহেশচ্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন।:. পারিষবরগও চঞ্চল হইয়া উঠিল।। 
28 ণ্দামু !” 
৬. ,বহকাণ মহেশচন্দবকে এ নামে কেহ্‌ ডাকে নাই SEE EE 
'রামলোচন ব্যতীত শৈশরের-বহু আদরের এ নামে 'কেহু টিম ৪ 
. সম্বোধডু করে নাই। : 'মহেশচজ চমকিয়া'উঠিলেন। 


টি 


ld সাহিত্য) .. 
রাধিকা জড়িতকণ্ঠে বলিল, “কে বাবা তু 
এলে? যাও না চাঁদ, নিজের পথ দেখ না বাব! 
"সে কথার ফোনও উত্তর না দিয়া রামিলোচন 
তাহার বলিষ্ঠ বাহযুগল ও বিস্তৃত. বক্ষঃস্থল 
একগাছি বাঁশের লাঠী । নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । 
বৃদ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, “এহনি আইস।” . 
. মহেশচন্দ্ের বাক্যন্ফূর্তি ' হইল না'। - বৃ 
দৃঢ়তার ছায়া পড়িয়াছিল। লে আদিত্য পা 
, সামর্থ্য কিছুই তাহার ছিল না।. . 
"গোপাল ও রাধিকা সমস্বরে বলিল, পু 
কয়ে ঘরের মধ্যে টুঁকিস,1 কে তোকে এখানে জু 
রামলোঁচনের  নয়নন্বয় ভলিয়া উঠিল। এ 
সমূহ প্ৰীত হইয়া. উঠিল। গর্জন করিয়া বৃদ্ধ বা 
এক্‌টুহানি ভদ্দর লোকের রক্ত, চামড়া যদি গ 


নু করিয়া বইসা থাহ।» 
বৃদ্ধের শাঠীর বহর ও অগতদী দেখিয়া সাধিব 


এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য, 

দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া রানলোচন মহে 
করিয়া বাহিরে লইয়া গেল।  . 

একটু পরক্নতিহ্থ হইয়া মহেশচন্দ্র অপরাধীর 
চরণে পরীর শরনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঘরে 
(কোণে খোকার লেপ, বালিশ, তোষক প্রভৃতি ০ 
বালকের নিত্যব্যবহাধ্য ফ্রক) জুতা, মোজা ছডি 
প্রভৃতি অতি সযত্রে আল্নার পার্থে রক্ষিত। ( 
বল, র়েলেরগাড়ী, পুতুল প্রভৃতি নানাবিধ প্রিয় ৫ 
রহিয়াছে ।. আর কমলিনী- তাহার ভার্ষ্যার 
একটির পর আর একটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে 
_ গৃহের প্রত্যেক সাসগ্রী মহেশচন্দ্রের সর্ব 
কশাঘাত করিল। দেওয়ালে বালকের একৎ 
পার্থ তাহার ও অপর পার্শে তাহার পরীর ফ 


কোষ, ১৬১৬ ৷ প্রত্যাবর্তন । ৭৯ 
মহেশচন্্র নয়ন ফিরাইয়া লইলেন। যন্ত্রণার আতিশয্যে তাঁহার হৃদয় 
মদিত হইতে লাঁগিল।- ওষঠ্ে ওষ্ঠ চাপিয়া মহেশচন্দ্র তেমনই নিঃশবে 
রি করিলেন। ছায়ার প্যান রাঁমলৌচনও তাহার: অনুসরণ 
করিল।' ৃ 
bd 
CEE EN LET মস্তিষ্কের 
পীড়াবশতঃ মহেশচন্ত্র সাত দিন শব্যাত্যাগ করিতে পারেন নাই॥ আজ 
প্রকৃতির অনবস্ত মঙ্গলমূর্তি দেখিয়া তাহার হৃদর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 
ধারাঙ্নাত বৃক্ষরাজি সিপ্ধ চন্্রকরলেখায় কি বিচিত্রই দেখাইতেছিল ! গাছের 
ডালে বসিয়া. পাপিয়া অবিশ্রান্ত ডাকিতেছিল। 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ.- করিবার বাসনায় মহেশচন্্র কক্ষত্যাগ 

_ করিয়া বাহিরে আসিলেন। . বাহিরের মুক্তবায়ু সাত দিন তিনি সেবন 

করেন নাই। দ্ধ পবন ও দীপ্ত চন্দ্রমার কিরণে বাসনার সমুদ্র উচ্ছ(সিত 

7 হইয়া উঠিল।. উদ্যানবাটিকায় 'তিনি যেন কত, যুগ অনুপস্থিত ! সুন্দরী 

_"চারুবালা তাহার বিহনে এখন. কি করিতেছে? সমস্ত গীতবাস্ত, বোধ 

_ হয় নীরব! তাঁহার অসুস্থতায় সকলেই ঘিয়মাপ। চারুবালার মুখে 
সে হাসিটি বোধ হয় আর.নাই! তাহার অভাবে সমত্তই শ্রীহীন_আনন্দ- 
উৎসব নীরব। 

মহেশচন্ত্রের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল । ভোগের প্রবল কামনা তাহাকে 
আকর্ষণ করিতে লাগিল, মুখের সায়, 004 
অতিক্রম করিতে লাগিলেন । 

_.. পাখীর কণ্ঠশ্বরে কি মধুর গীতলহরী কাঁদিয়া , কীপিয়া উঠিতেছে। 

বিল্লীর. অশ্রান্ত' রাগিণীতে প্রেমসঙ্গীতের কি. বিচিত্র তান! মহেশচন্্র 
ক্রুতপদে- অগ্রসর হইলেন । চারুবাবার সুন্দর মুখখানি কেবলই তাহার 
মনে পড়িতেছিল। 
0 জ্যোতাাত পলীকুটীরগুলি ইনি এ দাঁড়াইয়া ছিল। কোপাও 
গৃহস্থ দীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়াছে। কোনও কুটীর হইতে মৃতু দীপালোক- 
“পিধা-বহির্গত হইতেছিল। দরিদ্র শ্রমজীবীরা কি সুখী! সহল্র অভাব 
সত্বেও তাহাদের, ক্ষুদ্র সংসারে কত শাস্তি; কত পবিত্রতা ! -ধনবান্‌ বিলাসীর 
অদবৃষ্টে ঢা সুখ নাই কেন? কেবল. অতৃধ্যি-বাসনার তীব্র দংশন । 


৮০ সাহিত্য 1 - ২*শ বর্ষ, হয় নংখা|। 


প্বাঁবা !” 

মহেশচন্ত্র চমকিয়া উঠিলেন। টকা রা যাহার 
বালক তাহার পিতার ক্রোড়ে যাইবার জন্ত মাতার নিকট আবদ্ধার_১ 
করিতেছিদ। । 

মহেশ উৎকর্ণ হুইয়া শুনিতে লাগিলেন। শিগু-কঠের সারৃশ্ত তাহাকে 
অভিভূত করিল। পাঁষাণমুন্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে তিনি সেইখানে 
দ্রাড়াইলেন। দুত দিগন্ত হইতে একটা স্নেহব্যাকুল পিতৃ-সম্বোধন যেন বাতালে 
ভাসিয়া আসিতে লাগিল। 
_. হ্বদয়ের রুদ্ধ কপাটে কে আঘাত করিতেছিল। সশব্দে দ্বার উদঘাটিত 
হুইল। পুম্পপেলব হন্তে শতদলমালা ধারণ করিয়া চন্দ্রালোকিত ্বপ্নরাজ্য 
হইতে কাহার দীপ্ত মূর্তি নামিয়া আসিতেছে? 

অন্ধকার দুরে পলাইয়া গেল। হাদয়গগন দিঞ্ধ সমুজ্জল আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল । এস, এস শিশু! এস পবিত্র শুভ বন্ধন! বন্দী . 
কর, মুক্তি দাও! কামনার কারাগার চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া যাক্‌! রি 
" দ্রুততরবেগে মহেশচন্দ্র ফিরিলেন। পথিমধ্যে কোথাও থামিলেন না। 
হে পায় একেযারে পীর পরনে পরবে করিবেন । 


প্রীসরোজনাথ ঘোষ । 
দার সমসাময়িক সমাজ। . - 


ত্বামায়ণের সময়ে আসিয়া আর্য্য সমা্র প্রশাস্তভাব ধারণ করিয়াছে। .এই 
সমাজে বিশেষ কোনও প্রকারের আরিলতা! নাই। পরবর্তী কালে মহাভারতে 
যে সমাজের ছায়া দৃষ্ট হয়, রামান্ণের সমাজে সে মহাভারতীয় সমাজের 
উচ্ছৎঙ্ঘলতা লক্ষিত হয় না! কি চতুর্বর্ণের শৃঙ্খলা, কি আচার ব্যবহার, 
কি বিবাহপন্ধতি, কি রীতিনীতি, সমস্ত বিষয়েই সে সমাজ তখন সুশৃত্খলার, 
উপর প্রতিষ্ঠিত | l 

রামায়ণের সময় চতুর্বর্ণের বিভাগ ও ব্রান্মণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে? 
সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপের 'অনুষ্ঠান করিতেন। ত্রেতাযুগে তপোবল- 
প্রভাবে ক্ষভিয়ও (ব্ৰাহ্মণত্বের উচ্চ আসন লাভ করিতে সমর্থ হুইতেন। 


"জাষ্ট, ১০১৩1 1. রাঁমায়ণের, সমাজ) ৮১ 


বিশ্বামিত্ৰ ক্ষত্রিয় হইয়ীও তপঃগ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (১), 
ইহা রামায়ণের সময়ের পূর্ববর্তী, কালের সামাজিক অবস্থা। এই সময় 
ক্ষত্রিয়-প্রভাবে' ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব উপেক্ষিত. হইতেছে দেখিয়া সমাজের নেতৃগণ 
2, চাতুর্বপ্যসম্মত বর্ণাচারের ভেদ-স্থাপক-স্থৃতি-শান্তর প্রণয়ন 7 (২) ইহার 
পর রামায়ণের সমাজের আরম্ভ হইল । 

, রামায়পের ব্রাহ্মণ ক্ষপ্রিয়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করেন না। বৃহদারণা- 
কোপনিষদের রাজধি জনক (৩) ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মপকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। কিন্ত. রামায়ণের জনক ব্রাহ্মণের সহিত একাঁসনে বসিবার 
অধিকারী নহেন | 1 

শূদ্র তখন তগপন্তা দ্বারা ্রাহ্মণত্ব লাভ করা দুরে থাকুক, তপস্ত! 
করিতে উদ্যত হইলেই রাজধর্শান্থসারে বধ্য বলিয়া গণ্য হইতেন। শুক 
শৃদ্র তপস্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন ; এই জন্ত রাম কর্তৃক হত হইলেন (৪) 

য্লামায়ণে ব্রাহ্মপের পৃথক .যান বাহন নিদিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ 
-*ক্সামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে “ব্রাহ্মং রথ বরং যুক্তমাস্থায় সুধৃতব্রতঃ।” (৫) 

রিমি আরোহণযোগ্য অশ্বযুক্ত- শ্রেষ্ঠ রথে ০ করিয়া তাহার গৃহে 
গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়, 
ক্ষতরং ব্রহ্গমুখং চাসীৎ বৈশ্তাঃ ক্ষত্রমনুতব্রতাঃ । 
' শূদ্রাঃ স্বকৰ্ম্মনিরতাঃ ত্রীন্‌ বর্ণান্ুপচারিণঃ ॥ (৬) 

প্ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অমুজ্ঞাবহ, বৈশ্তগণ ক্ষজিয়ের আজ্ঞাবহ, শুদ্রপণ 
অিবর্ণসেবারপ স্বকর্দ্মে নিরত ছিল।” : . ূ 

রামায়ণের ব্রাহ্মণ শুদ্রকে মন্ত্র প্রদান করিতেন না। (৭) বিবাহ 
বিষয়ে উচ্ছ ঙ্খলতা রামায়ণে অধিক দেখিতে পাওয়া না। সীতার 
বিবাহ অনেক স্থলে শ্বরুংবর বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা আর্ধ্য 
ভারতের প্রচলিত স্বয়ংবরের অনুরূপ নহে। সীতাকে জনক দবীধুত্কা” 
ধলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 


', (১) আদি; ৬৫মর্গ। (২ উত্তর; ৭৪ সর্গী। 
টা (৩) অনক নাম নহে। ইহা কুলোপ।ধি। বৃহদারশ্যকের ব্রহ্মত্রানী জনক ও দামায়ণের 
- জনক অভিন্ন কি না, তাহা বল! যায় না। রামায়ণের জনক বিংশতিত জনক । 
" (3) উত্তর; ৮৯ সর্গ। (২) অযোধা.) ৫৪। (৬) আদি-৬_১৯। (৭) সঃ 
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৮২ সাহিত্য । :: ২০শ বর্ষ, 


বীর্ষ্ণপ্তন্কেতি মে কন্তা স্থাপিতেয়মযোনিজা ৷ (১) 
_রামাঁরণে শ্বয়ংবরের উল্লেখ থাকিলেও, রামায়ণের সমাজ 
পক্ষপাতী ছিল, এরূপ বোঁধ হয় না। Ml 
বায়ু কুশনাভের কন্তাগণের পাণিপ্রার্থনা করিলে, হনে 
বাযুকে ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন, : 

“রে দুর্বদ্ধে, জনকই আমাদিগের প্রভু ও পরম দেবতা, তি 
হন্তে আমাদিগকে সম্প্রদান করিবেন, তেরিই আনার পতি 
কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া আমাদিগের স্বরং 
প্রবৃত্তি যেন কখনও উপস্থিত না হয়|” 

মাহুৎ স কালো ছূর্দেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্‌। 
অবমন্য স্বধর্ম্মেণ শ্বয়ংবরমুপান্রহে ॥ (২) 
ইহাতে স্বয়ংবরের নিন্দাই সুচিত হইতেছে। , ' 
- বামায়ণে বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। রাজা দশরথ 
করিয়াছিলেন । রামায়ণের সমাজে অন্থলোম বিবাণ্রে প্রচলন ৫ 
ছিজপুত্র খষাশৃক্গ ক্ষত্রিয় লোমপাদের কন্তা শাস্তকে এবং ক্ষত্রিয় রা 
বৈশ্তা ও শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ক্ষত্রিয় স্ত্রী মহিষী, 
বাবাতা ও শৃত্া স্ত্রী পরিবুত্তি বলিয়া কথিত হইত।' (৩) 
অনার্ধ্য সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। রাবণ ও বালী 
করিয়াছিলেন, 
রামায়ণে বাল্যবিবাহের উল্লেখ আছে।' কার এর 
বিবাহের উপযুক্ত সময় বলিয়া কথিত হইয়াছে।, (৪) সীতার 
বয়ঃক্রম কালে বিবাহ হয়; রাম তখন উনষোড়শবর্ষবয়স্ক | 
দোষাবহ হইলে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ বর্ষ কখনই বিবাহযোগ্য বয়ঃ। 
কথিত হইত না। 
সীতার সম্বন্ধে জনক রাজা বিখ্বাসিত্রকে বলিভেছেন,_ “সীতা 
বয়ঃপ্রাধ হইলে অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহাকে প্রাথ 
লাগিলেন ; কিন্ত বীর্য্যগুক্। বলিয়া আমি বিবাহ দিই নাই ।” (৫) 
সত্রীলোকদিগের স্বাধীনভাবে বিচরণপ্রথা রামায়ণের সমা 


~ 


(১) আদি; ৬৬১৫1 (২) আদি_-৩২--২১ ল্লোক। (০) আচ 
(৪) জাদি ৬*_-১৪ (৫) আদি ; ৬৬। 


রামায়ণের সমাজ । 


পাঁওয়া যায় না। হিন্দু সমাজের বর্তমান “অবরোধ প্রথা” রাঁমায়ণের ২ 
, অবরোধপ্রথার অস্থরূপ। -তখন পুরুষের ' পক্ষে স্ত্ী্নসমান্জে প্রবে 
১ নিষিদ্ধ ছিল। (১) অযোধ্যার অস্তঃপুরে পরপুরুষের প্রবেশাধিকার ছি 
-_ রাজা দশরথের অতি বিশ্বস্ত পাঁরিষদ বলিয়া রাজ-অস্তঃপুরে একমাত্র 

প্রবেশাধিকার ছিল। (২) লক্ষণ কিফিন্ধ্যার অন্তঃপুরেও সহসা 
_ করেন নাই। 

‘সীতা যখন বনগমনে উদ্াতা হইয়া রামের সহিত পদব্রজে র 
বাহির হইয়া রাজভবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন নাগ 
বলিতেছিলেন,__ [ও ও 

যা ন শক্যা পুরা দর্ং ভূতৈরাকাশগৈরপি। 
তামদা সীতাং পত্তস্তি রাজমার্গগতা জনাঃ ॥ (৩), 

‘হায়! পূর্বে আকাশগামী প্রাণীরা ভয়ে সীতাদেবীকে দেখিতে পা! 
অদ্য রাজপথস্থিত মানবেবাঁও তাঁহাকে দেখিতেছে।”.. 

" - রাবপ-বধের পর বিভীষণ সীতাকে রামসমক্ষে শিবিকা-সংযোঁগে ' 

4-কিরিলে রাম বলিলেন, “সীতাকে আমার নিকটে ( পদব্ৰজে ) আসিতে 
বিভীষণ রামের কথা শুনিয়া সত্বর সকলকে অপসারিত করিয়া 
আদেশ করিলেন। তখন বেত্রধারী কঞ্চুকিগণ চারি দিক হইতে পুকং 
অপসারিত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাঁম বিভীষণকে বা 
“বিপদ, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহ্কালে স্ত্রীলোককে দেখিতে 
দুষণীয় নহে। জানকীর এখন বিপদ উপস্থিত” ইত্যাদি (৪) 

ইহার পর লঙ্কার অনার্য্য সমাজের কথা । লঙ্কাতেও অনরে 
প্রচলিত ছিল। রাবণ-বধের পর রাবণের মৃতদেহের উপর পতিত 
বাসী মন্দোদ্ররী বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন, “আমি অবগুটি 
হইয়া নগৱদ্বার হইতে নিক্রান্ত হইয়াছি, এবং পদক্রজে এই স্থানে আছি 

" ইহা দেখিয়া তুমি কুদ্ধ হইতেছ না? চাহিয়া দেখ, তোমার অপরা গু 
লন্জ্া-অবগুঠন স্থলিত । ইহারা অস্ত:পুর পরিত্যাগ পূর্বক এখানে উ' 
দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ নাঁকেন ?* (৫) ণ 
৮২ ৃ | 
(৯). কিতা; ৩১ (২) অযোধ্যা; ১৪। (৩) অযোধ্যা? ৩৩--৮{ (৪) 
১১৬২৮ । (৫) লঙ্কা; ১১২। 
‘ 


তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের শিবিকা প্রভৃতি বহনের নিমিত্ত : 
ছিল । বিভীষণ স্ত্রীলোকদিগকে বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বা 
রামের নিকট আনিয়াছিলেন। (১) সম্ভবতঃ এই বাহুকগণ অতি 
নপুংসক। এই সকল আচার ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, তৎকা। 
প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন কুমারী কন্তাগণ ভূত্যেন্্র সহিত 


করিতেন । (২) 
রাঁমায়ণের সময়ে আর্ধ্যসমাঁজে বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত ছিল না \ 


অনার্ধ্য সমাজে বিধবা ভ্রাতৃ-জায়াকে গ্রহণ করিবার দৃষ্াস্ত প্রদর্শিত 
. বাণী মায়াবী দৈত্যের সহিত ফুদ্ধে গমন করিয়া প্রং 
করায়, সঞ্জীব বালীর নিধন হইয়াছে অনুমান করিয়া কিনি 
অধিকার করিয়া লইলেন। বালীর স্ত্রী তারাও টি 
নিজেই বলিতেছেন, . 
রাজাঞ্চ স্থমহৎ প্রাপা তারি রুময়া সহ। (৩) 
অন্যত্র, স্থৃগ্রীব জোষ্ঠ 'ত্রাভাকে স্ত্রীহ্রণের অভিযোগে অভিযুক্ত ক 
নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছেন। স্থগ্রীব বলিতেছেন, “বা 
আসিয়া আমাকে উত্তরীয় পর্যাস্ত লইতে সময় না দিয়া নির্বাসিত 
এবং আমার ভার্ধ্যাকে হরণ করিয়াছে 1” (৪) 
বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব তারাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন: । 
সমাজ যাহার প্রশ্রয় দিতে পারে না, সমাজে এমন আ 
ঘটিতে পারে। এরূপ ঘটনাকে সমাজের প্রচলিত আচার বলিয 
করা যায় না, এবং করাও সঙ্গত নহে। | 
বালী ও সুগ্রীকের পরস্পরের স্ত্রীকে লইয়। পরস্পরের বিহা 
অনুমত ও ধৰ্ম্মদঙ্ত্‌ কি না, তাঁহার বিচার আবশ্তক । 
প্রথম ঘটনা সম্বন্ধে অঙ্গদ বলিতেছেন, 
ভ্রাতুজেষ্ঠস্য যো ভাৰ্য্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্‌ ॥ 
ধর্ম্মেণ মাতরং যস্ত স্বীকরোতি জুুপ্সিতঃ ॥ 
কথং স ধৰ্ম্মং জানীতে যেন ভ্রাত্রা দুরাত্মনা । 
যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলসা পিহিতং মুখম্‌ ॥ (৫) 





0) লঙ্কা; ১১৫। (২) অধোধ্যা ; ৬৭ | (৩) কিন্দিষ্যা; ৪৬৯৯ ৫ 
১৬-২৭। (৭) কিন্ধন্য্যা ; ১৮। 













£ মাতৃবত, সুতরাং যে ব্যক্তি সেই জীবিত জ্যে 
» সেই জুগুপ্িত ব্যক্তির ধর্মজ্ঞান কিরূপে মন্ত 
সুগ্রীব স্তৃতিশান্ত্রের বিকদ্ধাচরণ করিয়াছেন?” 
উক্তি হইতে দেখা যায়, বালীর জীবিতকালে ওঁ 
ধর্ম্মশাস্রবিগহিত ব্যভিচার বলিয়া বা 
3 সুতরাং ইহাকে অনার্ধ্য সমাজের প্রচ 
| যাইতে পারে না। 
,_সুগ্ৰীবের স্ত্রীর সহিত বালীর ব্যবহার । ইহার ও 


সপ 


্রাতুবর্তসি ভার্্যায়াং ত্যক্ত! ধৰ্ম্মং সনাতনম্‌ ॥ 

অস্য ত্বং ধরমাণস্য স্ুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। 

রুময়াং বর্তসে কামাৎ মারা পাপকর্ণরুৎ 1 (১) 

সনাতন ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পরীতে 
তেছ। সুগ্ৰীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং ইহার পত্নী রুম! 


ধৃতুল্যা। অতএব, 
কক ক কামাঁ্তস্য দণ্ডো বধঃ স্বতঃ। 


স্ৃতিশান্ব অমুসারে'তুমি বধের ষোগ্য ।” 

ই স্থানে বক্তা রাম। রাম যাহাঁকে সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ ব' 
দি ৮ নাও হইতে পারে; ' 
এ স্থলে-কাঁলি-বধের ছল খু'জিতেছিলেন ; -স্থতরাং এ স্থলে বাং 
গর সমাজবিরুদ্ধ হইয়াছিল কি না, স্পষ্ট বুঝা গেল না। 
আচরণকে অঙ্গদ যেরূপ অন্তায় বলিয়া উল্লেখ ' করিয়াছিলেন, 
নি ন্যায় ) বানর-সমাজের যদ্বি কেহ বালীর এই : 
বাঁ সমাজবিকদ্ধ কাৰ্য্য বলিয়া উল্লেখ করিত, তাহা 

দ্বারা এই কার্ধ্যের দোষ গুণ বিচার কর! যাইত। - 
J ভৃতীন্ন,_-বালীর মৃত্যুর পর বিধবা তারাকে সুগ্রীবের স্ত্রীর 
রামায়ণে এই আচরণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় নাই। 
বিধবা-ব্বাহ” নামে অভিহিত করা যায় কি না, তাহার আলোচনা « 
বিধবা তারার্‌ সহিত স্থগ্রীবের বিবাহের কোনও কথা রামায়ণ 


২) চি! 3 ১৮--২২ । 





৮৩ “সাহিত্য । fl 
পাওয়! যায় না। লঙ্কাকাণের ২৮ অধ্যায়ে-' বৃ 
পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,-- : 
নই RE EE 

স্থগ্রীবো বালিনং হত্বা রাঁষেণ প্রতিপাদি' 

“নুগ্রীঘ রামের-সাহাষ্যে বালীকে বধ করিয়া মাধা 
লাভ -করিয়াছেন।” এ স্থলে “তারা-লাভ” ন 
অনুমত কি না, তাহা অপ্ৰকাশ । রি 
- বালী, মৃত্যুকালে, সুগ্জীবকে বলিতেছেন" 
এই কিকিম্ধা! রাঁজা গ্রহণ কর। প্রাণ, রাজা, | 
এবং নির্মল যশ ত্যাগ করিয়া আমি চলিলাম। 
আমার প্রিয়তম পুত্র অঙ্গদকে- ভুমি ভোমার|. 
* * এই তারা অত্যন্ত বুদ্ধিঘতী ও বিপদ 
সম্যক'.নিপুণা, ইনি যাহা বলিবেন, যথার্থ ভা 
করিবে। তারার মত.যেন কিছুমাত্র অন্যথা না হয় 
. -. ৰালীর এই অন্তিম উক্তি হইতেও কিছিদ্ধ 
- পর কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ায় বিধিসঙ্গত রা 
পাওয়া ষয় না। কিন্তু রামের নিকট সুগ্রীবে 
', তারাঞ্চ করময়া-সহ--৮ এই নিঃসক্কোচ উক্তি 
ভ্রাতার জীবিতকালে তাহার পত্তীকে গ্রহ্ণ 
কোথায় ?”-_এই দুটি উক্তির প্রয়াণে, জোষ্ঠের FE) 
কনিষ্ঠের অধিকার - অনেকটা কিফিন্ধ্যা-সম্া 
.অনেহ্য়্। . | | 
' » স্ুগ্রীবের মনোভাবের প্রতি' লক্ষ্য করিলে 
অবমাননাকারী বলিয়া মনেহয় না। কারণ] 


বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, বালি দৈত্য-যুদ্ধে প্রা 


সংবৎসরকাঅমধ্যে তাহাকে আগমন করিতে নন 


অনুমান করিয়া বালীর পরিত্যক্ত রাজা ও তা 
হইলে, ' সঞ্জীব রাম-সম্তাষণের প্রথমেই আঁ! 
পরিচয় প্রদান করিতে সাহস করিতেন না। তিনি 


৮11 
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উদ ১৯১৬1. * বাঁমায়ণের সমাজ | ৮৭ 
ও স্তায়নঙ্গত বলিন্নাই ভাবিয়াছিলেন, তাই নিঃসঙ্কোচে রামের নিকট 
1বলিয়াছিলেন,২- 

A রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চি রুময্না সহা। 

কিক বালী ও অঙগ্দের মনে অন্যরূপ ধারণা ছিল, তাই তাহারা সুগ্রীবের , 
আচরণ স্থৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, এবং বালী প্রতিশোধ- 
গ্রহণের মানসে সুগ্রীবকে একবন্তে নির্বাসিত করিয়া কনিষ্ঠের পত্নীকে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

সুগ্রীবের তারাগ্রহণ ধর্মমবিগহিত কাধ্য বলিয়া উক্ত হয় নাই। 

' পরন্ধ স্ুগ্রীব যখন রামপ্রসাদে কপিরাজ্য লাভ করিয়া স্ত্রীগণসম্ভোগে 
উন্মত্ত হুইয়া কর্তব্য বিশ্বত হইয়াছিলেন, যখন . লক্ষণ সুগ্রীবের এই 
আচরণে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সুগ্রীবের সেই কামিনী-কল-কঠ-নিনাদিত 
অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বুদ্ধিমতী তারা লক্ষ্ণকে' 

এডি “আপনি ক্রুদ্ধ হুইবেন না; সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ নহেন 9 


ah আমাল কীর্ত্িঞ্চ কপিরাজ্যফ শাশ্বতম্‌ ৷ 


প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাং মাঞ্চ-পরস্তপ । 
'প্রামের প্রসাদেই সুগ্ৰীব কীর্তি, শাশ্বত বানর-রাজা, ETE 
আমায় পাইয়াছেন।* 
' অন্তত্র লক্ষ্মণ তারাকে সুপ্রীব-পত্ধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তারা 
লক্ষমণকে প্রবোধবাক্য বলিলে লক্ষ্মণ তারাকে বলিতেছেন, 
কিময়ং কামবৃত্তন্তে লুপ্তধন্থার্থসংগ্রহঃ । 
ভর্তা ভর্তৃহিতে যুক্তে ন চৈবমববুধ্যসে ॥ 
“তর্ভহিতকারিী, তোমার পতি স্ুগ্রীব 0554 
অর্থ লোপ করিতে বসিয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছ না?” 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব সমাজ প্রচলিত 
নিয়মানুসারেই তারাকে পদ্দীবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরস্ত ভ্রাতার 
[দীবিতকালে ভ্ৰাতৃদ্ছায়ার গ্রহণ অনার্ধাসমান্েরও রীতিবিরুদ্ধ ছিল। 
৯-্ঙ্কার রাক্ষসসমাঙ্গে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, এমন প্রমাণ মহর্ষি-কৃত 
রামায়ণে নাই। কেহ কেহ বলেন, মন্দোদরী বিভীযণের পত্ীরূপে গৃহীত 
হইয়াছিল্ডো, ইহ। বঙ্গীয় কবির কল্পনামাত্র । বিধবা হুর্পণথা দ্বিতীয় পতি 


৮৮ পু সাহিত্য ! 


শ্রহণ করে নাই, কিন্তু বাতিচারিণী ছিল. স্ত্রী 
'দিগের সমাঁজপ্রচলিত সাধারণ প্রথ। বলিয়া অঙ্কুমি 

কিছ্িন্ধ্যার বানরসমাজে ক্গেব্রজ-পুঁ্-উৎপাদে 
হনুমান কেশরীর ক্ষেত্র পুত্র ও বায়ুর ওঁবস 
ক্ষেত্রব্রপুক্র ; (২) নল বিশ্বকর্মীর ওরস পুজ ও অনু 
প্রথা মহাভারতীর যুগে আর্ধাসমাজেও প্রচলিত ? 

মৃতদেহের অগ্নিসংকার অতি প্রাচীন কাঁচ 
উভয় সমাজেই প্রচলিত দেখা যায়। রাজা দ 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেহ বৈজ্ঞানিক উ 
আগমনের পর সরবৃতীরে নীত ও শান্রসঙ্গত প্রথা 

রাম শ্বজনবৎ জটাযুকে জলস্ত চিতায় ! 
দিয়াছিলেন, এবং তাহার তর্পণও করিয়াছিলে 
অনার্ধ্যসমাজের প্রথা বল! যায় না। বাম, 
এই পারলৌকিক' কার্য কর্তব্যক্জানেই, করিয়াছি 
অনার্য সমাজের নহে। | | 

কিছিন্ধ! সমাজে অগ্নিস:স্কারের প্রথা দেখা | 
মৃত্যু হইলে, বানরগণ বালীকে বসন তভূষগে 
. শিষিকায় তুলিয়া নদীতীরে লইয়া চলিল ; অগ্রে' 
যাইতে লাগিল। নদীতীরে চিতা প্রস্তুত হইলে": 
নয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন, ; 
করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ধে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। 
বানরগণ নদীতে তর্পণ করিতে গমন করিল। (9) 

রামের সহবাসে ও তাঁহার উপদেশে ফি 
প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহাও অনুমিত হুইং 
নহে। কিকিন্ধ্যার শব-শিবিকা পূর্বেই প্রস্তুত দ্ধ 
কিছ্িন্ধার অনাধ্য সভ্যতার উচ্চ নিদর্শন 
তাহার বর্ণনা প্রদান করিলাম ।. “তার শিষিকা 
করিয়া দিব্য শিবিকা আনয়ন করিল। সেই: 





0 লঙ্কা; ৩০। (২) লঙ্কা; ২*। (৩) লা 
৫) আরখ্য? ৬৮ (৬) কিকিন্্যা২। 


পা 


১৬ ১ ধারণের সমাজ । ৮৯ 


বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত। সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায় জালসদূশ বাতায়ন 
জমস্থিত। নিপুণ শিল্পিগণ কর্তৃক রচিত। কাষ্ঠনিশ্মিত জরীড়পর্কত শোভিত, 
৮৪ কারুকার্য খচিত। উহা স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট হার আভরণ 
“এবং বিচিত্র মাল্যে শোভিত। অভ্যন্তরভাগ রাজযোগ্য বিস্তৃত মহাসূল্য 
আসনে সংযুক্ত, ব্বক্তচন্দমভূষিত ৷ সে শিবিকা অতি বিশাল ।* (১) 
তাহার পর লঙ্কার রাক্ষস-সমাজের কথা। বিরাধ রাক্ষস রামকে 


ঘলিয়াছিলেন,__- 
অবটে চাপি মীং রাম নিক্ষেপ্য কুশলী ব্রদ। ২১ 


য়াক্ষসাং গতসত্বানানেষ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ | ২২ 

02588 

» ইহা! দও্কারণ্যের অসভ্য রাক্ষস্রিগের কথা। লঙ্কার 'রাক্ষদ- 

১, ভিত ৪ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সভ্যতার ক্রমবিকাশ 

১. ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিয়ে রাঁবণের অগ্নিসৎকারের রাক্ষস ব্যবস্থা 
র্শিত হইল ।+- 

“রাক্ষস ত্রাঙ্মণেরা বাবণের- মৃতদেহকে পট্ট বসন পরাইয়া শিবিকায় 
আরোহণ করহিল। সকলে মাল্যসজ্জিত বিচিত্র পাতাকাঁ শোভিত শিবিক! 
উত্তোলন করিয়া কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্কাক দৃক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। বিভীষণ 
অগ্রে অগ্রে ঈলিলেন। অধ্বধূণগণ পান্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি গ্রহণপূর্বক অগ্রে অগ্রে 
যাইতে লাগিল। অনন্তর বেদবিধি অন্থসারে রক্ত ও শ্বেত চন্দন পদ্মক ও' 
উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাঙ্ধব (লোমজ কম্বল) আস্তীর্ণ 
2 করিয়া দিলে শাস্োক্ত-বিধানমতে রাবণের পিতৃমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। 

, ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণপূর্ব কোণে বেদী রচনা করিয়া যথাস্থানে বহ্িস্থাপন করিলেন । 

অতঃপর রাবণের স্বন্ধে দধি ও স্বৃতপূর্ণ ক্রব নিক্ষেপপুর্বক পদঘয়ে শতক ও 

উরুযুগলে উদৃখল এবং অরূপি, উত্তরারণি ও অন্ঠান্ত দারুপত্র সকল যথাস্থানে 

রাখিয়া! পিতৃমেধ- কার্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্র ও মহ্ধিগণের 
ধানান্ুসারে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার স্বৃত সংযুক্ত মেদ দ্বারা এক 
রূণী প্রস্তুত করিয়া ক্নাবণের মুখে স্থাপিত করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি 
৭ গন্ধমাল্য ও বিবিধ বন্তাদি দ্বারা উহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়া তদুপরি 
. "লাজাৱ নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর বিভীষণ যথাবিধি অগ্নিকার্ধয করিলেন। 
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৯০ সাহিত্য। "২০৭ বৰ্ষ, য় দখা 
মরণের দেহ ভীত হইলে তিনি কতমান হই আর্জবসনে বিধি ৪ 
মদর্ত ভিলোদকে রাবণের তর্পণ করিলেন | (১) ' 
পঙ্কার অগ্নিসৎকারের ব্যবস্থা ও রীতি নীতি অযোধ্যার অনুরূপ কীট 
সুতরাং তাহাও রামের উপদেশের ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না । 
প্রাচীন ভারতীয় সমাঞ্জে স্বামীর শবদেহের সহিত স্ত্রীর সহমরণের প্রথা 
প্রচলিত ছিল। রাঁমানসণের উত্তরাকাণ্ডে বেদবতীর মুখে শুনা যায়, তাঁহার 
পিতা শুস্ত নামক দৈত্যরাজ কর্তৃক হত হইলে, তাহার মাতা স্বামীর মৃতদেহ 
আলিঙ্গন করিয়া অপ্রিগ্রবেশ করিয়াছিলেন। (২) রামায়ণেও সহমরণ 
পাতিত্রত্য ধর্শ্মের অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হ্ইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের সময়ে 
এই প্রথা : ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছিল। ক্সায়ায়ণে অনেক সতীর মুখেই. 
সহমত্রণের কথা শুনা যায়, কিন্ত কাহাকেও সহমৃতা হইদ্রা এই ধর্ম্ম রক্ষা 
করিতে বড় দেখা যায় নাই। কৌশল্যা পতি ও পুভ্রশোকে আত্মহারা হইয়া 
ঘলিয়াছিলেন, | 
I ~~ 
সাহমদোব দিষ্টান্তং গমিয্যামি পতিত্ৰতা। খা 
ইদং শরীরমালিল্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্‌ ॥--অযো_৬৬ 
“আমি এখনই পাভিত্রত্য ব্রতপালনার্থ স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া 
অগ্নিতে প্রবেশ করিব।» 
কৌশল্যা সহমৃতা হন নাই ; এমন কি, দশরখের এই অসংখ্য স্ত্রীর 
মধ্যে এক জনও অনুমৃতা হন নাই। সীতার মুখেও সহমরণের কথা শুন! 
গিয়াছিল। সীতা অশোক বনে রামের মায়ামুও দর্শন.করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“আমাকে স্বামীর শরীরের সহিত সংযোজিত করিয়া দেও, আমি স্বামীর 
অনুগমন করিব ।” (৩), | 
কিছিন্ধযার অনার্য্য সমাজেও এইরূপ ইচ্ছার ক্ষীণ প্রবর্তনা লক্ষিত হয়। 
বালীর মৃত্যুর পর তার! শোকাভিভূত হুইয়া বলিয়াছিলেন,-- 
হতস্তাপ্যস্ত বীরস্ত গাত্রসংশ্লেষণং বরম্‌।-__কি--২১--১৩। ৰ 
কিন্তু লঙ্কার রাক্ষদ সমাজে সহমরণের উল্লেখ নাই। মাইকেল 
কাবো প্রমীলার চিতারোহণের ষে বর্ণনা ' করিইয়াছেন, তাহা, 
স্বকপোলকল্লিত, ইহা বলাই বাহুল্য । 


(১) লঙ্কা ;১২৩। (২) উত্তর; ১৭। (৩) লঙ্কা, ৩২-৩২ K 


টষ্ ১৮*।  / “৮ রামায়ণের সমাজ । ' বল 
, রামায়ণের আর্য্য সমাজে ভ্রীতাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতের 
মাতামহ €কেকয়রাঞ্জ তাহার স্বার্থপর.ও অবাধ্য মহিষীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য 
্‌হুয়াছিশেন। () (১) রাধা দশরথও রাম-বনবাসের পূর্বে কৈকেয়ীকে বলিয়া 
/ছিলেন,_-“আমি অগ্নিসমক্ষে মন্ত্রপাঠ' করিয়া তোর যে পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম, তাহা পরিত্যাগ করিলাম তোর গর্ভে আমার য়ে. পুত্র উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহাকেও তোর সহিত পরিত্যাগ করিলাম । (২) আর্ধ্য সমাজের, 
. আদর্শ রাজা রাম দুইবার'সীতাকে বর্জন করিয়াছিলেন" সুতরাং আমরা" 
ইহাকে সমাজের অনুমোদনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি, )' 
-লন্কার রাক্ষস সমাজে পরস্ত্রীগমন ও- পরস্ত্রীকে বলপুর্বক- গ্রহণ ধৰ্ম্ম: 
বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৩) 
রামায়ণের আর্ধ সমাজে ব্যভিচারীর গুরুতর দণ্ডের" ব্যবস্থা আছে।- 
অযোধ্যাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে,-পরন্রীহরণ: অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর, 
নাই। (৪) যে পরন্তরী ও পরধনের-অপহারী; সেই দুরাত্মাকে প্রজলিত গৃহের: 
"স্কায় পরিত্যাগ করিবে। (৫) নিরপরাধের ক্ষতি করা ও পরস্ত্ীগমনে 
এ ঠনিৰ্বাসন দও বিহিত ছিল। (৬) ভরত মাতুলালয় হইতে আসিয়া জননীর 
মুথে'যখন শুনিলেন, “রাম নির্বাসিত হইয়াছেন, তখন তিনি সন্দিহানচিত্তে' 
জিঙ্ঞাসা করিয়াছিলেন; “রাম কি পরদায়ে আসক্ত হইয়াছিলেন--এই নির্ধাদন- 
দণ্ড কেন হইল ?” 
'_' সমাজে যাহা অহরহ ঘটিয়া থাকে, সামাদিক জনগণের চিন্তা হইতে- 
* তাহার অভাস 'পাঁওয়া যায় । ভরতের এই চিন্তা হইতেও ব্যভিচার 
অপরাধে তৎকালে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, এরূপ' অমুমান অসঙ্গত' 
নহে। 
পঞ্চবটীতে মায়ামৃগের অনুসরণে লক্ষ্মণের ' ভিতর দেখিয়া পিন 
প্রাণা আদর্শ লক্ষ্মী সীতার মনে লক্ষ্মণের' প্রতি যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, 
পতির বিপদের ভাবনায় বিগতবুদ্ধি হইয়া তিনি লক্্ণকে কঠোয়-ভতমনার' 
সহিত যাহা বলিয়াছিলেন, এবং লঙ্কা-শিবিরে' লক্কার ভীষণযুদ্ধের অবসানে 
গীতার অগ়িপ্রবেশের পূর্বে পরগৃহে রক্ষিতা সীতার চরিত্র চিন্তা করিয়া 







১) 'অহ্ধ্য; ৩৫ ! (২) অযোধ্য! ১৪--১৪। (৩) সুন্দর] ২*। (৪) অযোধ্য!; ৩৮ 
(2), লঙ্কা ৮৬ (৬) অধেধধ্য| 1৭২। . 


৯২ '. সাহিত্য |: , ২ বৰ্ধ হয়, সংখ্যা ' 


আদর্শ রাজা রাম সতীর প্রতি যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
তাহা চিন্তা করিলে, এগুলি তৎকালীন সমাজের চিন্তনীয় বিষয় ছ্যা ত 
বলিয়া বোধ হয়। 

- বামায়ণে ইন্দ্রের ও অহল্যার ব্যভিচারের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহা 
তৎকালীন সামাজিক চিত্র। এইরূপ ব্যভিচার বর্তমান অধঃপতিত সমাজেও 
সম্ভবে না। 

রামায়ণে অতিথিসৎকার, সত্যরক্ষা, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গ. বলিয়া 
কথিত হইয়াছে । সুতরাং আমরা, 458 আলোচনায় তাহা পরিত্যাগ, 
করিলাম । 

জীঁবেদারনাথ মজুমদার 


1 ২/ তৈল-দৰ্শন l 
[ আয়ুৰ্কেদ। ] ft 
তৈল একটি আশ্চৰ্য্য পদাৰ্থ । অনেক দিন ধরিয়া ভাবিতেছি, ইহার উদ্ভব 
কোথায়? কিন্তু ভাবিয়! কোনও কুল কিনারা. পাইলাম না। চরক-সংহিতার, 
মতৈ, তৈল বাঘ়ুনাশক, ঘ্বৃত পিতনাশক, এবং মধু কফ-নাশক। কফপ্রধান 
লোক হৃষ্টপুষ্ট, শাস্ত, নত্র ও ধীর হইয়া থাকে ।. ফেমন সত্যুগের লোক । ' 
বোধ হয়? সে সমস কফের এত প্রাদুর্ভাব ছিল যে, মধুর বিলক্ষণ প্রয়োজন 
হইত। এই হেতু, বৈদিক মন্ত্রাদির মধ্যে, হোম, যাগ বজ্তে, প্রথমতঃ 
_ মধুরই আধিপত্য অধিক বোধ হয়, মধুযুগের অবসান হইলে তু 
আসিম্াছিল। 

. পিভপ্রধান লোকের পক্ষে দ্বৃত বিছিত্‌।: এগ্বৃত ছই প্রকার; সাহিযা ও 
গ্ব্য। শক্ত,র ( ছাতু ) সহিত মাহি স্বত ব্যবহার্য । যেমন পশ্চিম প্রদেশে 
অন্নের সহিত গব্য স্বৃত প্রযোগ্য। বোধ হয়, তিন যুগ ধরিয়া পিত্ত এত 
প্রবাহিত হইয়াছিল যে, অবশেষে, স্ব ,মহার্থ হইয়া পড়িল। ক্রমে পিত্ত 
চুইয়া গেল। বায়ু প্রবল হইল।-_অলক্ষ্যে এইরূপ হইয়া আসিতেছিল 
কেহ, দেখে নাই। সুতরাং দ্বৃতের পরিবর্তে তৈল যে প্রথমে কোন কালে 
ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির কর! অনাধ্য। be 


জোট, ১.৬.) 6 ."" িলনর্শন | ৯৩ 
তবে 'এটা ঠিক, যে, তৈল ক্রমশ: স্বীয় পথ পরিষ্কার করিয়! লইয়াছে। 
ইহা দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়। “্মর্দনে সেবনে চ।” মন্তক ও কেশ হইতে 
সর করিয়া পদতল পর্য্যন্ত তৈল নির্ধিবাদে লেপন করা যাইতে পারে। 
“কেবল নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি রদ্ধ, স্থানে ইহার “প্রয়োগ”মাত্র হয়। সেবনে 
তৈল গাচক ও বিরেচক্‌ উভয় ফল প্রদান করে। 


i লেপন ও মর্দন । 


দা 'তৈলের গুণ। মন্তকে বাধু প্রবল হইলে সুগন্ধি তৈলের 
মা বায়ুপ্রকোপে চুল. উঠিরা যায়, পাঁকিতে প্রাকে, জটা পড়ে। 
কেশরালি বর্ধিত করিতে তৈলের মত অন্ত কিছুই নাই । আমার একটি 
বন্ধুর শ্তালিক! নাসিকায় “কুন্তলীন” তৈল প্রয়োগ করিতেন। তিন বৎসর 
পরে তাহার গৌফের রেখা দিতে লাগিল। তাহার স্বামী সভয়ে আমাদিগের 
পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে মুখামৃত গ্রয়োগের বাবস্থা 

.-দিয়াছিলাম ! তাই রক্ষা, নচেৎ খুব সম্ভবতঃ শাজেহাঁন বাদশাহের মত তাহার 

/-অস্থা গৌফ উঠিয়া পড়িত। সুগন্ধি তৈলের মূল্য ৰভু কম নয়! হিসাব করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে, এক টাকায় গড়পড়তায় পাঁচটি করিয়া চুল বাহির হয়। 

+ সুকেশিনী রমণীর ,একটা! মন্তকের দাম কত, হিসাব ' করিয়া দেখুন! 
' দেশ যে যথেষ্ট বায়ুপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব ৰ 
নাই। এমত স্থলে তৈলই ভরসা। '- 

‘লাঙ্গুল নামক প্রত্যঙ্দে তৈলপ্ররোগের ব্যবস্থা এ্রতিহাসিক কথা । 
বায়ুনন্দন হমুনানের বারপ্রশমনার্থ ত্ৰেতাযুগে রাক্ষস- বুন্দ তৈল দ্বারা 
তাহার লাঙ্গুল সিক্ত করিয়াছিল। ইহাতে অগ্নিসংযোগ না করিলে 
অতান্ত গ্রীতিসঞ্চার হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: একটু বাড়াবাড়ি হওয়াতে 

লঙ্কাদাহ হইয়া গেব। তাহা দেখিয়া আমর! অধুনা রিনি 
“কৰি। 
২. ইহার তত্ব কিছু শু শান্োজ কয়টা রিপু বায়ু,--পিত্‌ ও কফ 
টিক | 

,. ৮ কায়_ পিত্তপ্রধান, 

পরশীকাতরতা ওর 


{| 


এ 


1 নি পত্রের সহিত গব্যদবত ব্যবস্থা। 


৯৪০ সাহিত্য । 
। ২. লেতি--কফপ্রধান 


মোহ__এঁ'. 

ক্রোধ টা ১ EE ৃ 

অহস্কার__এ 
তরঙ্গায়িত মঙুদ্রবক্ষে কিংবা ভাতের হাঁড়ির ফে 
মাত্র তৈনপ্রদানে স্থির. হইয়া, পড়ে। তদ্রুপ ল 
ও অহঙ্কার শাস্তভাব ধারণ করে। যদিও 
খসিয়া গিয়াছে, কিন্ত অস্তর্যহ্ুল সম্বন্ধে সন্দেহের 0 

ইহা হইতে কোন্‌ বাক্য তৈলাক্ত, কোন্‌ কথা' 

মধুবাঞ্জক, তাহ, একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে 
অনুরোধে, কিংবা স্বার্থের খাতিরে ষত কথা অং 
তাহা তৈলাক্ত । “মহাশয়, আসুন ! আমার পরম 
্থায়বান্‌ জগতে দুলভ !” “ইচ্ছা করিলে মারিতে 
এ. সব কথা টাট্কা কলুর ঘানি হইতে আসি 
করে। 

“পরিয়ে, তৌম! বই আর.জানি নে”, “তোম 
বন্তে ভেবে ভেবে বাঁচিনে”, এ. সব সম্পূর্ণ 
কতক গুলি পুরাতন গৎ পুরাতন স্বৃতের তায়, এবং 
মটকীর স্তায়। এইরূপে সাহিত্য, কবিতা, বক্ত 
বিশ্লেষণ করিয়া. দেখিলে, বত, তৈল ও মধুর 
অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই য়ে, আমরা পূজা, 
কোন স্থলে ব্যবহার্য, তাহা ভাবিয়া দেখি না।" 
তবেই তৈল সার্থক। যদি পিত্ত প্রধান হন, ত 
যেনা! জানে, তাহার গন্ধপুষ্প বৃথা । 

. এই সকল নিগুঢ়.তত্বের, অনেকবার, বিচার হ 
প্বেগডন পোড়া”, “আলুভাতে", পবিঙ্গে ভাজা 
প্রশস্ত। তেলে ভাগ মিষ্টান্ন কিংবা “পোলাও” অ 
'- মর্দন ও লেপনোপযোগী তৈল তিন প্র 
নারিকেল। অর্ধপ মন্তকের উপযোগী হইতে ? 


t পিগ্পলীর সহিত? 


‘ন 
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পক্ষে । বাহারিগের চুন কৌকড়া, যাহারা পল্লীগ্রামবাসী, দাকাট! তামাকু 
/ সেবন করে, এবং ঘরিদ্র্য, তাহারা অনেক সময়ে পিত্বনাশার্থ স্বতের অতাবে 
সর্ষপ তৈল ব্যবহার করে । ভদ্রলোকদিগের পক্ষে ইহা অন্থমোদনীয় নহে । 
কিন্তু নাসিকা ও কর্ণগহ্বরে সর্ষপ ছাড়! অন্ত উপায় নাই। তাহার 
কারণ. ? AEE | | 
"গহন কানন কিংবা পর্বতকর্ধারে, 
, ভয়াল ভল্লুক সিংহ ব্যাপ্র বাস করে।” 
এরূপ স্থলে তীব্র তৈল ভিন্ন তাহাদিগকে দূর করিবার উপার মাই। ঘক্রী 
স্থানে, মস্তকে তিল ও নারিকেলই উত্তম। তিলে চুল একটু শীঘ্র পাকে ; 
কিন্তু নারিকেলে তত শীঘ্র পাকে না। যাহার স্কন্ধ প্রদেশে ভূতের উপত্রব 
আছে, তাহার পক্ষে নারিকেল উপযোগী ৷ পেত্বীর উপদ্রবে তিল ব্যবস্থা । 
এই কারণেই বোধ হয় স্ত্রীলোকের পক্ষে নারিকেল এবং পুরুষের পক্ষে তিলের 
ধ্যবস্থা হইয়াছিল । উপদ্রব না থাকিলে উভয়ই সমান। ৃ 
নি অনতান্ত স্থানে সর্ধপই সর্কোৎ্্ট। বক্ষে, পৃষ্ঠে, গলদেশে, পদতলে, 
ইহার মত আর কিছুই নাই। কি পরিতাপের ' বিষয়" যে, অনেকে গাত্রে 
সুগন্ধি তৈলও ব্যবহার করিয়া থাকেন! ঈশ্বর যে মানবকে তৈল মাধিবার 
জন্তই লোম হইতে পরিক্রাণ দান করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
এমত অবস্থায় সর্প ছাড়া অন্ত কোনও তৈল মাধিলে লোম গজাইবার 
লম্তাবিনা ।' 
গান্সে তৈল লা 'মাধিয়া সাবান মাথা বিদেশী প্রথা । অনেকে বলেন, 
তৈল দ্বারা- রোমকূপে ময়লার সৃষ্টি হয়। অতএব সাবানই সর্কোৎকষ্ট। 
. পুর্বে বলিম্বাছি, বাধুপ্রশমনই তৈলের উদ্োষ্ত । সাবান মাখিলে বাযুবৃদ্ধি 
" হুয়। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকে থাকে ভাল। বাধুবুদ্ধি হইলেই 
অহঙ্কার ও. ক্রোধের প্রাবল্য হয় । এটা যদি মনে থাকে, তবে বোধ হয় 
I “তৈলের উপযোগিতা সপ্বন্ধে অধিক আর বলিতে হইবে না। 
ৃ সেবা ও বিরেচন। এ এই 
রন্ধনাদিতে. সর্প তৈলই ব্যবহৃত হয়। কেবল স্বত খাইলে পিত্ত 
*২একবারে দমন হইয়া লোম উঠিতে আন্ত হয়। পূর্ববকালে লোমশ খ্রষিগণ 
স্বত ভোজন করিয়া বহু উপকার পাঃয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের 
, তৈর্ট্টেও ব্যবস্থা চাহি। টাকগ্রধান লোকের পক্ষে কেবল তৈলই 


|] 


bd 
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বাবস্থা । অধিক দ্বৃত ব্যবহার করিলে মন্তক ক্রমশঃ টাকময় ও 
চাকচিকাশালী হইয়া পক শ্রীফলের স্যায় আকার ধারণ করে। খং 
আপনার! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিধবাদিগের টাক পড়ে না কেন? ১ 

তাহার কারণ, তাহার! দ্বৃতের সহিত আতপ. তঞওুল খান, এবং মৎস্য খান না। 
বিপরীতগুণসম্পন্ন দুইটি পদার্থ, যেমন মৎস্য ও স্বত, উদরে প্রবেশ করিলে 
গোলযোগ বাধে, ফলে চুল উঠিয়া যায়। যদি পিত্তপ্রধান হন ) রর 
ব্যবহার করুন। বাধুপ্রধান হইলে কদাচ করিবেন না। 

উদ্দনে বায়ু বন্ধ হইলে ভ্যারপ্তোর তৈলপ্রয়োগ সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। 
ঘায়ু জীবগণের ন্যায় কখনও মুক্ত, কখনও বন্ধ। বন্ধু দক্ষিণ হইতে মুক্ত- 
হইয়া উত্তরে আসিলে তাহাকে মলয় পবন কহে। ' 

সিদ্ধান্ত । 

যত দূর দেখা গেল, তাহা হইতে বোধ হয়, তৈল অতি পুরাতন, এবং 
আবশ্যক পদার্থ । সমুদ্রমন্থনে বোধ হয় ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। কিস্য 
ঠিক খবর পাওয়া যায় না। ত্রেতাষুগে বানরগণ খাদ্যাদির সহিত তৈল £4" 
ব্যাহার করিত কি না, তাহা জানি না। কিন্তু বোধ হয়, শেষ যুগে তাহারা ,? 
স্বৃতই' ব্যবহার করিত, নচেৎ চুল উঠিয়া যাইবে কেন? এখন যেকপ সময় 
পড়িয়াছে; তাহাতে আমাঁদিগের তৈল সর্বতোভাবে বাবহার করা উচিত। 
জীবন একটা অগ্নিময় সমাগ্রী। বায়ু প্রবল হইলে শীঘ্র পুড়িয়া শেষ হইয়া 
যায়। অতএব আযুর্ধেদ উপদেশ দিতেছেন যে, যথেষ্টপরিমাণে তৈল 
থাকিলে জ্লত্ত শিখা স্থির হয়, মনোহর হয়, স্সেহময় হয় । তৈল না থাকিলে 
মেহ্‌ জুলিয়া যায়, জীবন মস্থণ ও মনোহর হয় না। | 

যদি তাহাই হয়, তবে তৈলের উৎপত্তি হৃদয় হইতে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তৈলই হৃষীকেশ । জ্বলন্ত ঈশ্বর ও স্িগ্ধ ঈশ্বরের মধ্যে একটা সনাতন 
সখ্য আছে। শৈশব ও বার্ধক্যের নাটাশালা ' একটা তৈলাধারের 
মধো। এক জন তৈল লইয়া আসে; অন্ত জন ফেলিয়া যায়.। রুক্ষ, শুদ্ধ, 
জীবন, জ্ঞানময় হইলেও, অশান্তি-তরঙ্গাপ্লুত। একটু তৈল দাও । একটু. 
সি'থায় দাও) সুবর্ণ সিন্গুর ভালে দাও । লাঙ্গুলে দাও, জঠরে দাও, কানে, a 


চর 


৷ মাকে ও গোঁফে দাও । 
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গতি বরেক্্রহুসিতে এক স্থানে ভূগর্ডে কতকপুনিমুষ্তি পাওয়া গিয়াছে। 
স্থানীয় উকীল শ্রীযুত নীলমণি ঘটক মহাশয় এই মূর্টিগুলি বিখ্যাত 
আতিহাসিক শ্রীযুত : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে প্রদান করেন। 
সেই মূত্িগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিতেছি । ূ 

(১) পাষাণময়ী চতুভূর্জা মূর্তি। এই মূর্তি যে প্রস্তরফলকোপরি 
অবস্থিত, তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে নয় গু পাচ অঙ্গুলি। এই মূর্তির 
দক্ষিপোর্থ করে অঙ্কুশ, দৃক্ষিণাধঃ করে বরমুদ্রা, বামোদ্ধ' করে পদ্ম বা 
পুর্পকোরক | বামাধঃ কর বামক্কান্ুতে বিন্যস্ত ।. পদঘ্বয় যোগাসনে অবস্থিত। 
বামপাদোপরি দক্ষিণ পদ স্থাপিত। ষুর্তিধানি বন্ত্রালঙ্কার-মুকুট-শোভিত। 
ত্রিনেত্রা। কুম্ভীরোপরি আসনোপবিষ্টা। পাদপীঠে কিছু লিখিত নাই। 
রি হয় বারুণী মুর্তি। 

(২) পাষাণময়ী অষ্টহুজা রমণী সৃত্তি। প্রন্তরফলকের দৈর্ধ্য পাঁচ 
অঙ্গুলি, বিস্তার তিন অঙ্গুলি। বিবিধাযুধধারিণী । দক্ষিণ পদ সিংহোপরি 
স্থাপিত,.বামপদ মহিষাম্বরস্কন্ধে অবস্থিত । বাম হস্ত অহ্থর-মস্তকের কেশ 
ধরিয়া আছে। দক্ষিণ হস্ত দীর্ঘ শূলে অসুর-ক্ষঃ বিদ্ধ করিতেছে। বস্রালঙ্কার- . 
ভূষিতা। . মুখমণ্ডল অত্যন্ত ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়াছে; কেবল আভাসমাত্র রহিয়াছে। 
মহ্ষিমর্দিনী মূর্তি বলিয়া বোধ হয়। -পাঠকগণ ধ্যানের সহিত মিলাইয়া 
দেখিবেন। তন্্সারোক্ত ধ্যান, | 

 গ্রারুড়োপলসন্নিভাং মণিময়-কুওল-মণ্ডিতাং ৷ 

নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেতুধীম্‌ ৷ 

শত্ম-চক্র-কৃপাণ-থেট ক-বাণ-কান্দমুক-শূলকান্। 

তর্জ্জনীম্‌পি বিভ্রতীং নিজবাহুতিঃ শশিশেখরাম্‌ ॥ 
) (৩) পিত্তলময়ী দিভুজা! রমণী মুর্তি। ফলকের দৈর্ঘ্য পাঁচ হইতে ছয় 
নস, এবং বিস্তার ছুই হইতে তিন অঙ্গুল পর্য্যস্ত। বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত 
থাকার নীলাভ কলঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মুত্তি আসনোপবিষ্টা। ' 
দক্ষিণ "পদ আসন-পাদপীঠ পর্য্স্ত লম্বিত, বামপদ আসনোপরি বিন্তস্ত । 
দক্ষিণ হস্ত দি হাটুর উপর স্থাপিত। একটি শিশুষুত্তি রমণীর বাম জ্রামুর 

¢ 
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৯৮ সাহিত্য । |. ২০শ বর্ষ, হয় নংখ্যা। 


1 


উপর পদদ্বয্ন ও বাম হস্তে মস্তক রাখিয়া তির্ধ্যগৃ্ভাবে বিস্তস্ত। রমণীর 

মন্তকোপরি সাতটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে। মধাস্থলের সর্পের ফণা 
নর্ধাপেক্ষা বৃহৎ। তাহা যেন উভয় মূর্তিকে আতপতাপ হইতে রক্ষা 
করিতেছে। অনুমিত হয়, ইহা বুদ্ধের মাতৃঘসা মহাপ্রজাবতীর মূর্তি।, 
ক্রোড়ে বুদ্ধদেব শয়ান। লুষ্ষিনী উদ্ভানে মায়াদেবী শিশুকুমারকে প্রসব 

করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বুদ্ধের মাতৃঘসা 'ও বিমাতা শিশুকে পালন 

করেন। সর্পগণ তবরোগবৈন্ত বুন্ধ ও তাহার মাতৃঘসাকে আতপতাপ 

হইতে রক্ষা করিতেছে মূর্তিগুলি সপদ্রগে পরিস্কৃত না হইলে এখন 

কিছু বেশী বলা চলে না। 

(৪) পিস্তল মূর্তি। তিন নম্বরের মূর্তির অনুরূপ, কিন্তু আয়তনে 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । তিন নম্বরের মূর্তির সহিত পার্থক্য এই যে, নাগফণার 
পরিবর্তে একটি ছত্র আতপ নিবারণ করিতেছে । সম্ভবতঃ, মহা প্রজাবতী 
শিশু বৃদ্ধকে ক্রোড়ে করিয়া কপিলাবস্তুতে আগমন করিতেছেন। 

(৫) ধাতুময়ী ছিভুজা নারী সুর্ভি। বন্ধীলঙ্গার-ভূষিতা। দক্ষিণ রন] 
পাদপীঠ পর্যান্ত লদ্দিত। বাম পদ আসনোপরি বিন্তন্ত । বামহস্ত বাম 
জানুর উপর স্থাপিত । দক্ষিণ হস্ত বরমুদ্রায় চিহিতের ন্যায় প্রসারিত 
মূর্তির পশ্চাদ্ভাগে ছটা । | 

(৬) দ্বিভূজ! নারী মূর্তি। পাঁচ নম্বর ১ কিন্ত আয়তনে 
পার্থক্য আছে। ' 

(৭)' পিত্তলময়ী নারী মূর্তি। ৫ম ও ৬ নি সহিত আকারে মিল 
আছে, কিন্ত আয়তনে ক্ষুদ্র । 

(৮) পিত্তলময়ী যুগল শ্ত্রীমূর্তি। একটি দ্বিভুলা, একটি চতুভূর্জা। 
উভয় মুর্তিই যোগাসনস্থ। উভয় মৃষ্তির মন্তকে' কিরীট ও তাহাকে আবেষ্টন 
করিয়া ছটা। দ্বিতুজ্া মৃত্তি ধ্যানস্থা। তাহার বাম হস্তের পাণিপদ্মের উপর 
দক্ষিণ হস্তের পাণিপদ্ম বিষ্তস্ত । চতুতু্জা মূর্তির নীচের বাম হস্ত বামজান্বিস্তত্ত ; - 
নীচের দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণজানবিস্তত্ত। উপরের দক্ষিণ হস্তে গদা ও উপরের ১ 
বাম হস্ত ভগ্র। উর মৃ্তির মধ্যস্থল দিয়া পম্চাদ্ভাগ হইতে একটি বৃষ্দ২ 
কাণ্ডবৎ ধাতুখণ্ড কিয় "উর্ধে উঠিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আপনের নীচে" 
চারি দিকে চারিটি পুরা আছে। সম্মুখের বাম দিকে একটি খুবার উপর একটি | 
অম্প মূর্তি রহিয়াছে ; অপর খুরায় কোনও মন নাই। 


লো, ১৬১৬। কতিপয় প্রাচীন মুৰ্তি | ‘৯৯ 













মাপরি স্থাপিভ,-_যেন তাঁহার উপর 
। গলায় যজ্ঞোপবীত, মন্তকে কিরীট, 
দেখিলে বোধ হয়, যোগী পুরুষের এইমাত্র 
তয় ঈষৎ নিমীলিত আছে! 

ভগ্নাবশেষ । চারিটি খুরার উপর একখানি আসন। 
তিনটি করিয়া অগ্র-পশ্চাৎদগ্ডায়মান পশুমূর্ত্ি । -সন্দুখেও 
কটি পঞ্তমূর্তি। তাহার পশ্চাদ্ভাগে আসনগীঠের উপর 
{একট ছিদ্র; দেখিলে বোধ হয়, ও স্থানে কীলকসংযোগে যে 


হইত, ইহা অহ্নমিত হইতেছে। . 
' এখন কথা হইতেছে; এক স্থানে এরূপ হিন্দু ও বৌদ্ধ মুর্তি কিরূপে 
আসিল? ইহার কোনও সস্তোষজ্রনক মীমাংস। করিতে পার! গেল না। 
‘কোনও সময়ে বরেন্্ভূমিতে , বোদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ জন্ধপ্রসর হইয়াছিল। 
তৎকালে বৌদ্ধ যোগী ও বৌদ্ধ যোগিনীদিগের পুজা, হইত। তাহাদের 
বিস্তর মন্দির ছিল. বুদ্ধদেব, আনন্দ, রাছল.ও যশোধরার মূর্তি বরেন্দরতূমির 
অনেক স্থানেই পাঁওয়া যায়। নবম-সংখ্যক মূর্তি আনন্দ বা রাহুলের-হএা 
অসস্তব নয়। বৌদ্ধধর্মের ক্রমাবনতি হইতে থাকিলে, লোকে আনন্দ, 
রাহুল, বা যশোধরার নাম ভুলিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ পুরুষমূর্তিগুলিকে 
কোনও হিন্দু যোগীর ও বৌদ্ধযোগিনীমূর্তি গুলিকে ভগবতীর কোনও 'আবির্ভাব- 
সূর্তিবলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। যঞুঘোষ এক জন বৌদ্ধ যোগী ছিলেন, ইহা। 
অনেকেই জানেন। আগম বাগীশের তন্তরসারে'তাহার ধ্যান-কবচাঁদি আছে 
১ ভগ্নবতী মহাদেবকে ' জিজ্ঞাসা করিতেছেন,-_“মঞুঘোষ কে ?” মহাদেব 
ব্‌লিতেছেন,--“আনিই মঞ্জুঘোষ” | . কত স্থানের কত বৌদ্ধ যোগী যে ডৈরব 
হইয়া গিয়া ছন, bi নাই । এই জন্য একই মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
bs ৪ 4. . শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী 
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গ্রাম হইতে রেখা বনস্থলী জেদ.করিয়া যার 
তটনিয়ে কষ্ণরেখার মধ্যে ত্র জলপক্ষী নীড়ের যন্ধান ক 

বালিকা বন্দাবনের রাধা। 

রাধিকার সখী ললিতা বড় চতুরা। খেলিতে থেলিতে সে ব 
ছিল । বিশাখা ‘কনে’ সাজিয়াছিল্‌। বিশাখা ললিতার চারি দি 
‘সাত বার প্রদক্ষিণ করিয্নাছিল। রাধিকা যাঘিকা-বয়সেই 
সে জিজ্ঞাসা করিল, “সই, বিয়ে করতে গেলে সাত প্ত্রক কেন দিতে 
_ সকলে হাসিল, টিটকারী দিল। কি বোকা সেক্রে ! 

"বালিকা লঙ্জিতা হইয়া দুরে গেল। কিন্তু *্সগুপদীপ্র » 
হইল না। সে.চিত্তা করিল, চিন্তা স্বপ্ন হুইল, স্বপ্ন তাহাকে পৎ 
বনের যাঝে-লইয়! গেল । ? 

তা শ্যামল জের শসা কালে সি দিশ 
’ গগন অন্ধকার হইয়া আসিল । 

ব্যরিকার তর হইল । নিৰ্ল্জন যমুনাতটে রাধিকা সঙ্গিহীনা। 
কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতেস্ডাকিল, “তুমি পথ ভুলে গেছ 
লইয়া যাই” রাধা চাহিয়া দেখিল, একটি রাখাল-বালক। . হ 
মাথায় মযূরপুচ্ছের চূড়া, গলায় সাত-নর বনমালা। 

“তোমার ভয় নাই। আমার নাম শ্যাম, আমি যমুনার ও পা 
শিখ ভুলে গেলে পথলাস্তকে সঙ্গে লইয়! বাই ।” 

বালিক! লব্জিতা হইয়া বলিল, - ডা কিন্তু এ 
॥ মাঝে যেতে ভয় ক’চ্ছে।" _ 

বালক বলিল, eel ETT OER যমুনার 
নিয়ে যাব। তুমি হাটতে পারবে ত ?” 
বালিক! বলিল, "আমি খুব হাটতে পারি।* ০:1! 


০০২ 
“খানিক দূর হাটিয়া বালিকা বলিল, “তুমি জান, বিয়ে হলে : 
১৮৯৬কেন হয়? ললিতা, বিশাখা, সকলেই জানে, কিন্তু আমি ৪ 
- -রাখাল-বালক বলিল, "আমি জানি, কিন্তু বলতে নেই ।” 
বালিকা। বল না, ওরা কেউ বলিতে চাহে না? 
রাখাল। কি দেবে? | 
বালিকা । আমার কিছুই নাই। কেবল গলায় সোনার মা; 
তুমি কি গরীব? 
রাখাল। আমি তোমার ভালবাসা চাই। 
বাগিকা। আমি সকলকে ভালবাসি । 
বাখাল। তুমি বোধ হয় আঁধারে দেখ নাই, আমার গায়ে : 
আমি অনাথ। আমাকে কেউ ভালবাসে না। তাই আমি বনে 
থাকি! 
2 বালিকার হৃদয় গলিয়া গেল। “আমাদের পাড়ায় স্থা 
" হয়েছিল, তার মা তাকে কোলে নিয়ে থাকৃত। তাতেই কুঠ চে 
তুমি মস্ত বড়, তোষাকে কোলে নিতে পারব না দেখি 1” 
কই রাখাল-বালক ত কোলে আসিল না! সে কোথায় গেল 
বালিকা ফিরিয়া দেখিল, রাখাল অনেক দুরে গিয়া বাঁশী বাজ 
বালিকা রাগ করিল। “ছি! আমার সঙ্গে ছলনা ?” _ 
রাখাল ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। - | 
“তোমার কথায় আমার কুঠ সারিয়! গিয়াছে।” 
রাধিকা।' না, তোমার চাতুরী। 
শ্যাম। সত্য, সত্য, চাতুরী নয়। সংসারের ব্যাধি ও তাং 
করে, সে মাতা উহাই এক পাক। তুমি রাগিও ন! । 
রাধিকা । আমি রাগি নাই। কিন্তু তোমার কখনও কুঠ ছি 
. শুাম। তুমি একবার যমুনার জলে চেয়ে দৈখ। 
A বালিকা চাহিয়া দেখিল । তাপদঞ্চ, রুগ্ন, কদাকার, কু্ঠাক্ 
বাল্কের তীব্র আর্তনাদ শুনিল । পিতৃহীন, মাতৃহীন, অনাথ ও 
বালিকা কাদিতে লাগিল। - 
বুক দল হইতে এস, আমি দেখব।” 


ীল-বাঁলক আবার বাঁশী হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিল। -. 
ধ রাই, একটা কাল মেঘ উঠেছে। তোমার হৃদয়ে যে ঝড় উঠেছিল», 4 
শর প্রতিচ্ছবি এ ৷” নি 
ক্রমে মেঘ ভীষণ হইয়া উঠিল্ন। সঘনে আকাশ হইতে বারিধারা 

তে লাগিল। | 

রালিকা চাহিয়া দেখিল, নিকটে রাখাল নাই ॥- 

কি নিষ্ঠর, কি প্রতারক! রাধিকা দেখিল, বনস্থলী শুস্ত ! যমূনা 
দিনীর স্তার তরঙ্গ তুলিয়া অট্রহাসি হাসিতেছে। কুলে নিবিড় 
কার | 

পশ্ত/ম! শ্যাম! কোথায় গেলে 1” | 

আবার পশ্চাৎ হইতে বংশীধ্বনি। আবার বালিকা চাহিয়া দেখিল। 

“গাম আমাকে ছেড়ে যেও না !” 

শ্যাম! তবে আমার দিকে এস। . ূ চা 
অধীর! বালিকা দৌড়িয়৷ গেল। এবার শ্যামের হাত ধরিব। তয় ছুড়ে - 
Hl . | 
রাখাল বলিল, “তোমার এত ভয় কেন?” ' 

রাধিকা। তুমি ছাড়িয়া গিয়াছিলে কেন? ' 

রাখাল। আমি ত সঙ্গে সঙ্গে থাকি, কিন্তু তুমি দেখিতে পাও না'। 

রের ত্রাস আর এক পাক। তুমি বিচ্ছেদ কাহাকে বলে, জান ? 

রাধিকা। না। 

রাখাশ্ধ। বিচ্ছেদ হইলেই চোখে জল আসে। ও দেখ, অনেক বর্ধিয়া 

র শরতের বৌদ্র আসিয়াছে। ্‌ 

গাধিকা। আমরা ত সন্ধ্যাবেল! এক সঙ্গে বাচ্ছিলাম। ভোর কখন 

? এ ধেছুপুর ! 

রাঁধাল। তোমার যাতনা ও ক্রন্দনে সময় কাটিয়া গিয়াছে। যারা ১ 
: করে, তাঁদের অনেক সমস মায়াভ্রমে রাত্রির অবসান হয়। ই 
মান করে। পুভ্রশোকে হাহাকার করে।' স্বামিবিয়োগে অধীর! হয়, 
আবার কাদে। 
বাধিকা। তবে আমি কখনও বিয়ে করব না! ॥ 


১ 
1 
bt 


ot 


শা 


জো, ১৩১৬1 | স্প্তপদী । ১০৩ 


“রাখাল । তাতেও নিস্তার নাই। রী ও বর্ষার পাক্‌ গেলে আবার 
শরতের পাক্‌ আঁসে। 


টি _ ঝাধিকা। তবুও বেচে থাকে? 
< রাথাল। এবং হাসে। তুমি থে এত ভয় ..পেয়েছিলে ; আবার 


| ele 


এখনই হাসবে। 
ত্রাধিক!। না, কখনই হাসবো না। 


রাখাল-বালক মধুর হাসি হাসিণ। রাই তাহা দেখিয়! ন! হাসিয়া 
ধাকিতে পারিল না। 


ঘালিক! বলিল, প্তুমি কি সুন্দর 1” 
শ্যাম । তুমি হাপিলে কেন? 
রাধিকা! তুমি হাসিয়াছিলে বলিয়! ৷ 
শ্যাম। যদি আমি কীদিতাম ? 
রাধিকা। তবে আমিও কাদিতাম। 


শ্যাম । আমি ইচ্ছা করিলে আরও হাসাইতে পারি । 
রাধিকা। কথনও না। 


তখন রাখাল-বালক ব্রিভঙ্গ হইল, এবং হেগিয়! ছুলিয়া বাঁশী বাঙ্গাইতে 


লাগিল। রাই তাহা দেখিয়! বড় হাসিল । হাসিতে হাসিতে অধীর হইয়া 
পড়িল । 
শ্যাম। দেখলেত? 
রাধিকা । তোমার বাশীর মধ্যে কিছু আছে। 


স্যাম । বেশী কিছু না, কেবল একট! 'মহাশূন্ত । যেমন প্রগতের মায়া 
মমতা । একটু ষেহনৎ করিলেই তার মধ্যে হাসি, কান্না, যান, অভিযান, 
শোক, দুঃখ।নানা প্রকার সুব বাজে। 
রাধিকা। আমি বাজাব! 
শ্যাম। ধাশী বাঞ্জালে বিয়ে হয় না। ওঁ ধে দেখ ছ--যযুনার ও পারে 
সকলে ধান্‌ কাটতে আসছে, ওর! বাশীর তৃতীয় সুর ও মাত পাকের তৃতীয় 
[ক। অনেক যত্ন ক'রে ধান কেটে ওবা ঘরে নিয়ে যাবে৷ খেয়ে 


সি 


--**সন্ৃষ্পুষ্ট হবে। ছেলে পুলে হবে, গরুর বাছুর হবে। সেই দুদ ছেলেতে 


বাছুরে খাবে। কেমন সন্তাব, কেষন সুন্দর 1 আর তোমার বদি 
একটা তর হয়? ১. 


১৩৪ সাহিত্য! ২*শ বর্ষ, তর সংখা । 


রাধিকা । তাঁকে নিয়ে খেল! কর্ব, বাছুর চরাতে দেখ? 
শ্যাম । এই না বলছিলে--ভুমি বিয়ে করুবে না? ; 
রাধিকা। (সলজ্জে ) তুমি,তখন ভয় দেখাচ্ছিলে। eft 
শ্যাম! এখনও ত ভরসা দিই নাই। পি | 
ব্রাধিকা। , কেন? | | 
| ৫ 

' শ্যাম বলিল, “রাই! এই সংসারের চতুর্থ পাকে লোক হিম্‌ শিম্‌ খেয়ে 
সায়, সেটা হেমন্ত খতুতে। এবং বুড়ো হয়ে গেলে সেটা শীত খতুতে দীড়ায়। 
তাহা পঞ্চম পাক । পাঁচ পাকে মরিয়া যায়। 

ঘালিকা চিন্তা করিতে লাগিল । 

“বোধ হয় আমার শীত ক'চ্ছে।” 

শ্যাম । তুমি আমার কোলে এস। [ও | 

বাখাল-বালক সধরে বালিকাকে কোলে লইল। দেখিতে দেখিতে 
ঘ্বাধাল বৃদ্ধ হইয়া গেল। চূড়া খসিয়া পড়িল। বাশী পড়িক্না গেল) 
উর্দু লোল হুইল, কেশ ধুসর হইল । বর্ণ মলিন ও হিজরা হইয়া গেল ). ্ 
চক্ষু নিখীলিত হইল। 

ধালিকার চিন্তা ক্রমে গাঢ়তর হইয়া পড়িল। সুন্দর কপোলে বর্ম্মরেথ! 
দেখা দিল। কোল হইতে নামিয়। দেখিল, বৃদ্ধের জীবনের অবসান 
হুইয়াছে। 

বালিকা! বৃদ্ধকে প্রদক্ষিণ রিয়া তাহান্ন মস্তক কোলে ভুলিয়। লইল। 

আবার যেন সন্ধ্যা আসিল। আবার যেন সেই বনপথ দেখা দিল। 
নেপথ্যে ললিতা ডাকিল, "রাই, বাই, তুই কোথায় ? আমরা যে তোকে 
খুঁজে বেড়াচ্ছি।” 

৬ 

ধালিকা গন্ভীরভাবে বলিল, “আমি যাব না, তোরা চলিয়া যা।” Ee 

বালিকা বৃদ্ধের কপোল চুম্বন করিল। কোথা হইতে মুখে কথা আসিল। ', 
"তুমি বাঁচে, আমার প্রাণের সাধ, তোমাকে আর একবার দেখি! বৃদ্ধ হও), 
পল্ধু হও, কু্টগ্রস্ত হও, বালক হও, তুমিই আমার 'স্বামী, তুমিই আমার. রি 
ঈশ্বর ৷” 

ললিতা নিকটে আসিয়াছিল। $ 


বসি 


যানি 


টা, ada. সপ্তপদী L Ee / ১৪৬, 


“ওলো, বিশীধা, চিন্তা, তোরা, এ দিকে, কে জার আমাঁদের-রাই একট? 
নিয়ে বাসে আছে কি ভয়ানক !”.. 1. 

লিউ ও বলে দিনার বিয়ে হয়েছে) 

| * ললিতা। ভুলো, তোরা এ দিকে আয় না! এর কি ব্যাপার! রাই 













পাগল হ’ল নাকি ?” 
-_, সকলে দোঁড়িয়া খূ্াসিল। কিনতু সে লব কোথায় রিট 
মোহন কুমার ডু নীরব জর 


রি বলিল, "ছি! ছি 8 Nl পারে এসেও 
5 দৌরাত্্য। চল খাম | 
বালিকা চা ন] দেখিল, সকলৈ চলিয়া ছে বসস্তসৌরতে 





- বাথাল /{ রাই! ভুমি চিরবসম্তষয়ী। আমি সন্যাসী ছিলাম? 

নে বেড়াইতাম। তুমি আমাকৈ ভুলাইয়াছ। আমি সম্যাস 
(তল ধৰ্ম্মে ব্রতী হইয়াছি। 

কা। আমাকে সব কথা-ত এখনও বল না শেষ বথা 


রাখা |াল। শেষ কথা গুনিতে নাই। সঞ্চপদে ভুমি তোমাকেই দেখিতে 
শী) | তুমি আমার হৃদবে, রক্তে, প্রত্যেক কণার, প্রত্যেক নিশ্বাস 
প্রশ্বাস । বৃন্দাবনে বসস্ত আসিয়াছে। 'দগৎ তোমার প্রেম লাভ করিবে। 
অমি (0 হুখ-শোনিত লইয়া, তাহাদিগের হ্বদর়ে সুথ-শৌোণিত 


কত করিব। আমার বুজে যদি সংসারের শান্তি হয়, ধর্ম্ম থাকে, তবে 
মুলে তুমিই প্ৰেমময়ী } 

শ্ার একবার চাও। তোমার অবগুঠন উশ্ুক্ কর। সন্তপদীর 
ইহাই শেয। _বাখালগণকে ডাকিয়া আন, সাততালে তাহারা নৃত্য করুক, 
আমি মঞ্তস্বরে তাহাদিগকে ডাকি। আমি ত চিরকালই ডাকিতেছি) কিন্তু 
, তোমার সহিত্মিলনের পূর্বে তাহারা শুনিতে পায় নাই। 


he 


১০৬... . সাহিত্য 
রাখাল-বালক চলিয়া, গেল। সেই 
সহিত মিশিয়া গেল। বালিকা সব কথা ঘু 
বি ললিতা আবার ছুটয়া আসিয়া বি 
ৰল ছিল? , .. 
| রাষিকা। শ্যাম কে? 

ললিতা । সেই যে, যার হাতে বাঁশী ? 
ব্রাই। আমার ত সব মনে নাই, তবে 
লিতা। হাতে হাতে নাকি? 
রাই। তোরা কেউ বল্পিনে, সে বে 
মনে নাই। 'সে আবার আস্বে। বো 
কাকেও বলিস্নে ৷ 
সহযোগী স 
ইংরাজী উপন্যাসে 1 
চিক ইংরাজী দাহিভো বহু বিখ্যাত ও জং 
- উপন্তান প্রকাশিত হইতেছে যে, '₹ 
ব্যাপার। ইংরাজ উপন্তাস-লেখকের। 
তন্মধো ইংরালের সামাজিক ও গার্হস্থা জীবনের চিত্রই 
শ্রেষ্ঠ ইংবাজ গুপস্থাসিকেরা রাঙ্গনীতি ক ও ধর্ম্মনীতিব 

লাভ করির।ছেন। ইংরাজীতে 'রিয়ানিষ্টিক’ ও ‘অ 
আঁদর্শ-মুলক উপস্ভাসের সংখ্যা নিতাস্ত পরিমিত না 
উপস্ভাসের আল কাল বড় জাদর । এই সকল উপ 
এই লক্ উপস্থাসে উপস্তাসের নায়ক নায়িকাকে 
গল্পের স্কায় নান। দ্বিগ্রেশের বহুধ্ধি বিচিত্র ঘটনার 
'_ অভিমুখে লইয়া যাওয়া! হয় ; সেই সকল কাহিনী উ 
" বিচিত্র বৰ্ণচ্ছটায় অত্যস্ত রঙ্গিন, গল্পের স্রোতের ? 
যাইতে হয়। এই শ্রেণীর উপন্তাদ অত্যন্ত কৌতু। 
করিতে প্রবৃত্তি হর না; কিন্তু উপ্তাসের চিলি; 
গত কোনও সত্যের সন্মান পাওয়া। যায় না; যে 


সেই সরল ও সুমহান সত্যের সহিত এই সকল উপ 
পদীর গল্পের এক একটি পরিবর্তিত সংস্করণ যলিলেং 


নলৈ, ১৯১৩। - সহযোগী সাহিত্য ৷ ১০৭ 


এই শ্রেণীর উপন্ত।সের লেখকেত্ব! গাহাদের রচিত উপস্কালের কার্ধাক্ষেত্রকে স্বদেশের 
সীমায় রুদ্ধ করি রাখিতে পারেন না; তাহাদের উপন্তাসের নারক-নায়িকাগণ চীন হইতে 
হা বাঁধ! বিস্বের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকেন; সুতরাং 
্ীহাদিগকে বিভিন্ন দেশের ন্রনারীগণের সংজরবে আসিতে হয । যব বহু ইংরাজী উপস্থাস 
8 করিয়া দেখিয়াছি, ইংরাজ উপক্থাসিকেরা যেখানেই ভিগরদেশীয ন্র-নারীর চিত্র 
অস্থি করিয়াছেন, সেইখানেই তাহার! শিব পড়িতে গিয়া! বানর পড়িয়া ফেজিয়াছেন ; ভিন্ন- 
দেশীয় চরিতর-চিন্রে হারা যে অমুসারতার পরিচয় দিয়া! থাকেন, তাহাতে ভাহাদের জাতীয় 
দই পরিশ্কট হর। তাহাদের উপন্তাসে স্বদেশীয় চরিতগুলি শৌর্ধ্য, বীর্য ও মন্যত্থের 
আধারম্বরপ ; কিন্ত তাহার পার্শ্বেই বিদেশীয় চয়িব্রগুলি পশুর অধমরূপে চিত্রিত | স্বদেশের 
বাহিরে ইংরাজ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না| তাহাদের উপস্যাসেও এই ডাবটি পূর্ণমাত্রার 
প্রকাশিত । উপন্তানের সঙ্জাতীয় নারক-নান্িকাগণকে দেবদু্ল আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
* তাহাদের বিছেদীয় পার্শচরগণকে কুপমণুকের সহিত উপমিত করিলে আসত্মগ্ররিস! চরিতার্থ 
হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশ্বদনীন মানব-প্রকৃতির ও সাহিত্য-গত সত্যের মর্যাদা 
হুম হয়। 
গাই বুধবীর উপন্তাস। 
ইংরাজী তাষায় উপস্তাম রচনা ফরিরা বে মকল আধুনিক ইংরাঁজ লেখক অক্ষ লক্ষ টীকা 
করিয়াছেন, যে নকল উপস্ত।সিকের নাম আজ কাল ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও 
ভারত, এই সকল দেশের দঘুমাছিত্যামুরারী উপস্তাসপ্রিয় পাঠক্পাঠিকাগণের মুখে নিরন্তর 
উচ্চারিত হইতেছে, ভাহাদিগের মধ্যে গাই বুধষীর নাম সর্ববাগ্রে উল্লেখযোগ্্য। অল্প দিন পুর্ব 
. মিঃ বুথবীর মৃত্যু হইয়াছে। বৃত্যার পূর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি লেখনীকে বিরাম দেন নাই। মিঃ 
বুধবী ধনাচোর সন্তান ছিলেন না, কিন্ত কয়েকখানিমাত্র উগস্কাস রচন! করিয়া কুবেরের 
সম্পদ রাখিয়া সিয়াছেন। তাহার এক একখানি উপপ্রাস দেশ বিদেশে লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রীভ 
হইয়াছে । এই সকল উপশ্তাসে মিঃ বুখখি স্বদেশীয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু বিজ্িন্ন-দেশবাদীর 
চরিত্র-চিতত অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু দুর্তাগাত্রদে অনেক স্থলেই তিনি বিদেশীর চিত্র গাঢ়: 
কৃষ্ধর্ণে লান্ছিত করিয়াছেন। 
“মাই ইণ্ডিয়ান কুইন ॥ 
মিঃ বৃখধির ছুই তিনখানি উপন্তাে আমাদের সবেশীয় নর-নারীর চরিজ-চিত্র অক্কিত দেখা 
যায়। এই সকল পুণ্তকের মধ্যে “মাই ইণ্ডিয়ান কুইন নামক উপন্তাসখানির প্রসঙ্গ আমরা 
ছুই একটি কথার আলোচন! করিব । | 
: মিঃ বুখবীয় এই উপস্যাসের নায়কগণের কার্যাক্ষেত্র ভারতবর্ষ । ইংরাজ পাঠকপাঠিকাগণ 
“ - স্ট্রপন্তাসে নানা দিঙ্দেশের কথা পাঁঠ করিতে ভালবাসেন» বিশেষতঃ ভারতবর্ষ-যে ভারতবর্ষে 
ইরাদ মৌভাগ্য-রবি সর্বপ্রথম সুপ্রকাশিত হুইবাছিল, বে ভারতবর্ষের ধনে ও ধান্যে 
সা] শুজফেনোঁ্পিতুবণ। অসলধব্লকান্তি জের, রাজলক্দ্রী কুবেরের বিপুল উর্বর 
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বিমণ্ডিডা,' যে ভারতে প্রবেশ করিয়া পিতৃ-মাতৃ-গরিতাক্ত, আল্মজীৰনের প্রতি যমতাহীন' 
' কের ক্লাইব 'রাজ। সহ রাজ নিংহা সন, বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ওয়ারেণ হেষ্টংস-. 
যে ভারতে মাসিক ছয় টাক! বেন্ধনের 'রাইটারী" চাকরী ইয়া করেক বৎসরের মধ্যে * 
' অতুল এঁখৰ্য্যের অধিকারী কইয়াছিলেন, বে ভারতের উর কথা ইংগ্ডের অমর কবি ফিস. / 
তীছার অবিনম্বর কাব্যে বিঘোিত করিয়াছেন-__মেই ভারতের কথা, ইংরাঁজ গ্রঠিক-মণ্ডলীর -' 
চিত্তিনোদন করিবে, হা স্বাভাবিক হয় এই সকল" মনে করিধাই সিঃ বুধ: 
ভাহার প্রণীত . ই ইণ্ডিয়ান কুইন’ নামক উপস্তালের কার্ষাক্ষেত্র. ভারতের বীরধাত্রী -্ণ- 
দামামা-সধরিত সান উত্ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে রাজপুতের যে চরিত্র-চিত্র অফ্িত 
করিয়াছেন, আদর্শ "কট? বলিয়া: রাজপুতবালার বে চিত্র তাঁহার ভঙ্গে পাঁঠফপাঠিকাখণের, 
মাবসনেত্রের সপপুখে প্রসারিত করিয়াছেন, তাহা, চিত্রকর সিংহ হইলে তাহার, প্রতিযোগীর,. 
অবস্থা চিত্রে বেগ দেখাক, মেইপ্লপ হইয়াছে । আমর! নিয়ে এই উপন্তাসের না হা: 
করিলাম। 
| আখ্যায়িকার সারংগ্রহ। " | 

এই উশশ্যথাসের নায়ক এক জম ইংরাজ যুবক । গর নাস সার চাল ভেরিগান্ন।” 
তিনি সার রবার্ট ওয়ালপোলের আমলের লোক | তখন ভারতে ইংরাজ বশিকমাতর ; পলাশীর. : 
বুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তৃলাদও হাতে লইয়াই ইংরাজ তখন ।রাজদরগুধারণের অস্ক' হন্ত প্রসারিভ্ভ ” 
করিয়াছেন । সেই আমলের: সার চাল'প্‌ চেরিণডার--নাসনর্কস্ নাইট’ ছ্থিলেল তাহার? 
' গৃহাভাততরে “চোর কর্ন চলিলেও বাহিরে কীচার পত্তনের, অভাব ছিল না; “ঘরে 
এক সা সম্বল না. থাকিলেও তিনি যে সকল মজলিনে যোগথান করেন; সে. সকল 
মজলিসে স্বয়ং ইংলগেঙ্বর, লর্ড চেষ্টারফিল্ড, সার রবার্ট ওয়ালগোল, জলিং ব্রোক প্রভৃতি. 
মহারধিগণের সমাগম হইত ; স্বতরাং সার চাল“ল্‌ ভেরিওার লেডি সিসিলি: হেল, ডারষ্টন্‌ নামী - 
গরমরূপলাৰণাবতী ইংরাজ. যক্ষ-দুহিতার প্রেস-সরোযরে ভালসান হইবেন, ইহাতে বিশ্রয়ের, 
কথা আর কি আছে? 

* লেডী সিসিলির পিতা আল? কামলফিন্ত বিপুল ধার অধিকারী হর ছুর্ভাগারুমে 
টা ty সেই সমূধে পড়িয়া তিনি হাব খাইতেছিবেন, এমন সময়, 
হ্যালিডে না ফক এক হঠাৎ-সবাখ আসিয়া. তাঁহার বুক্ষার ভার গ্রহণ. করিল ; গ্রতুৎপকার- 
খরূপ আল” বাহাছুর তাহার কন্তা, সার চার্লসের রী সিসি সনদরীকে তাহার হতে 
সমর্পণের ব্তিপ্রায় আপন করিলেন। সিসিলি সার চাল'পূকে প্রাণ রিবা ভালবাসি 
নিসিলি তিন সার চাঁল'সের হয়েও অন্তর স্থান লি ন1। সিসিলি-রত্ব-লাভের ভন্ড রি 
চালদ্‌ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিজেন। সিসিলি পিতার অনভিপ্রায়ে তাঁহাকে গোপনে বিধান” 
করিতে য! কুজত্যাগ করিয়া ভাহার সহিত বিদেশে পলায়ন করিতে সন্মত হইল না। - সিলিং? 
তি ভাছার জীবনে হুখ নাই বুঝিয়া তিনি আল? বাহাছুরের গৃছে তাহার কলঙ্কার পাড় * 
প্রার্থনায় গমন. করিলেন, কিছু আলের নিকট অদ্ঠজ্্ লাভ করিলেন সেখানে হের্সিডে 
উপস্থিত ছিল; কথায় কথায় হেলিভের' সহিত হা বিবাদ: উপস্থিত হন৷ সার 
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চাল ছেলিভের মুখে এক প্লাস মদ্য নিক্ষেপ করিয়া! ও বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ আল কে ভ্তস্থিভং- 
করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঙ্ার পর একদিন দেলার দায়ে সার চালদকে 
জেল খাটিতে হইল ;. জেলে এক জন আইরিব কীঁথেনের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয। এই. 
[প্রেনের নাম কাণ্ধেন ও’'রুরকি ; ইসি এক জন বুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ভারত-ফেরত কাণ্তেন ৷. 
চো মজা নুটিরাই দেশে ফিরিস্মছিলেল। এফং হাতে' যাহা: কিছু ছিল, তাহা, 
উড়াইয়! দেনার দায়ে প্রীঘর়ে গিয়াছিলেন। রগ 
কাণ্ধেন ও'রুয়কি শারীরিক বলে স্তাণ্ডোর দ্বিতীয় সংস্করণ। দেহটিও অতাস্ত বিশাল; 
দেওয়ানী ছেলে সার চাল'সের সহিত তাহার “দোস্তি' হইলে, তিনি সার চাল সের অনুগ্রহেই 
কারাগার হইতে মুক্িলাঁভ করেন,। সার চীর্মসের এক ভ্রন: আস্মীয় হঠাৎ সৃত্যুমুখে পতিত 
হইচল, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সার চাল সের অধিকার জন্মে; সেই সম্পত্তি-বিক্রয়লন্ধ অর্থে 
ছুই বন্ধুতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রাই ড্‌ অফ. লওন’ নামক জাহাজে ভাঁর্তাত্রা করিলেন। 
ভারতে আসিয়া কাণ্তেন ও সার চালস কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
'করেন, কাণ্ডেন নার চালসকে আশা দিরাছিলেন, একবার ভারতে উপস্থিত হইতে পারিলে 
ডাহারা নবাব বাদশা সারিয়! এক একটি রাজের রাজা হইয়| বসিষেন। কলিকাতায় উপস্থিত, 
হইয়া তাহারা অর্ধোপার্ঘদমের সুযোগ খু জিতে লাগিজেন। 
৭ দৌভাগাত্রমে একটি সুযোগও ঘটল! এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বের্ধ যহল সীর ( বশন্পীর কি?) 
চে লীজোর রাজ! বিজ্য়সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপত্যাগ করিলে, তাহার , ভ্রাতা প্রতাপ সিংহ সেই 
. ক্লাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন; কিন্তু দিয়) সিংহের নত বৎসর “বরস্ক 'একটি পুর ছিল; 
সিহাসন নিষটক করিযার অন্ত নূন রাজা প্রতাপ সিংহ পাছে এই শিশুর প্রাপসংহারের 
চেষ্টা.করেন, এই-ভয়ে, বিজয় সিংহের পক্ষী লোকের বালকটিকে গোপনে রাজধানী, হইডে, 
স্থানাস্তরিত করে । প্রতাপ সিংহ আট বৎসর পর্য্যন্ত নির্ক্বিবাদে সিংহাসন ভোগ- করেন; 
এই আট বৎসর কাল তিনি প্রন্াবগঁকে আবালাতন রিয়া মারিযাছিলেন | গ্রন্থকার রাজা! 
প্রতাপ সিংহের চরিত্রটি যে ভাবে আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, রাজা প্রতাপ সিংহ 
অরপ্যচর হিং্র অন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাহার রাঙ্যের প্রজার! লুঠিত ও মৃত" - 
মুখে নিপতিত হইবার জন্তই যেন ঝাচিয়া খাকিত1 কাপ্তেন স্থির করিলেন, এই রাজার, 
রাজো উপস্থিত হইয়া সাহস ও যোগগাতাবলে তাহার বিশ্বাসভাজন হইবেন, এবং ক্রমে সৈশ্ত- 
বিভাগ স্বহপ্তে গ্রহণ করিয়া রাজাকে লিংহসনচ্যাভ করিবেন; তাহার পর নেই সিংহাসনে 
রাজপুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যের সর্ববসয় কর্তা হইয়া বমিবেন । পাঠক বুধিতে পারিতেছেন, 
' । এই কাণ্রেনটি ক্লাইবের দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ 
পরামর্শ অ' [টিয়া উদয় বন্ধুতে বহলমীর বাদ উপস্থিত হইলেন। -ছুই জন ইং অভিধি 
নীতে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিরা, রাজা প্রতাপ সিংহ গরম্সমাদরে' ঠাহাদিগের অভ্যর্ধন! 
পরিধান | রাজার ্রসাদপুষ্ট ভিক্ষুক নাইট’. কি ভাষরি রাজার পরিচয় দিতেছেন, দেখুন ১ 
But ib Was Bok his dress, bis throne, his wealth of jewels, or his beard that 
fascinated np 80 much ৪5 his eyes. In them wes to- be found an unending 


|] 
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indolenoe mired with a cunning cruelty ; an apathy that defied description 5 
yet which carried with it a look of debauchery that was almost inhuman. 
কী ঙ্গ ফ No tiger that roamed his hills could have been more dangerous or ॥ 
more eruel. Now that I had seen bimin flesh I could easily credit the 0919৪" 
I had heard concerning him. They were storie’s that made the cheek blanch 
the breath come in heavy gasps ; tales that made one long for the vengeance of 
the ৪ | 

অর্থাৎ, রাজার বেশভূষা, সিংহাসন, রত্বালঙ্কার ও তাঁহার দাঁটা তাঁহাকে যেবুপ বিহ্বল কবির! 
ছিল, রাজার চক্ষু ছুটি ভাহাকে তাহ! অপেক্ষা! অধিক বিহ্বল কবিযাছিল ; আলশ্তের সহিত 
কপটতাপুর্ন হৃদয়হীনত1 তিনি সেই চক্ষে প্রতিফলিত দেখিলেন। লাম্পট্যের পূর্ণ ছবিও নেই 
নেত্রে প্রতিফলিত ৷ পার্বত্য ৰ্যাত্র তাঁহার অপেক্ষা! অধিক ভীষণ বাঁ অধিক হিংস্র হইতে 
গারে না; ইভাদি। 

যাহা! হউক, রাজার অন্নে প্রতিপালিত হইয়। কাঁ্খেন ও তাহার বন্ধু সার চালন রাজার 
বিশ্বাঘভাজন হইবার ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল । 
রাজা একদিন সহচরবর্গে পরিবৃত হইয়া হাতী ও বাছের লড়াই দেখিতেছিজেন, হাতী একটা 
বাঘের পেট পা দিয়! তাহাকে সারিয়া ফেলিল, আর একটা বাঘ নখরদন্তাখাতে হাতীকে ক্ষ 
বিক্ষত করিয়া এক কোণে গুড়ি মারিয়া বসিয়া রহিল। রাজা ষজা দেখিবার জন্য বলিলেন, hl 
“আমার পারিষদবর্গের 'মধ্যে, এমন সাহসী কে বাহে, যে তরবারিহস্তে এই ব্যান্ডের সম্মুখে 
উপস্থিত হুই! যুদ্ধে তাহার প্রাণবধ করিতে গারে? রাজার এই কথা শুনিয়া বড় বড় রাজপুত 
বীয় অধোবদ্ধনে বসির রহিলেন, কিন্তু সার চাল তরবারিহন্তে রঙ্গভূমিতে ল|ফাইবা পড়িলেন, 
এবং ব্যাত্তকে আক্রমণ করিয়! তাহার প্রাণবধ করিলেন। | 

এই ঘটনার পর উত্তর বন্ধুই রাজার প্রিযপাত্র হইলেন | যুদ্ধবিদ্যায় কাখেনের অভিজ্ঞতা 
“আাছে' জানিযা রাজ! গাহার হস্তে সৈস্ত-দলের তার প্রদান করিলেন। কাণ্ডেন রাজাকে 
বুঝাইলেন,_সৈস্য দলের উপযুক্ত সংস্কার করিতে গারিলে সেই সৈন্যগপের দহায়তায বিভিদ্র। 
রাজ্য জব করা অতান্ত সহজ হইবে। নানা রাধ্য-দয়ের আশায' সৈশ্ক-সংস্কারের লহ্য রাজ! 
কাপ্ডেনকে বহু অর্থদানের ব্যবস্থা করিলেন। 

. রাজা তুই জন বিদেশীকে এত বিশ্বাস করিতেছেন দেখিষা রাজোর অমাতাগণ ইংরেজদয়ের 
'সর্ধ্বলাশমাধনের জনা ব্যস্ত টিতে লাগিলেন। রাজার নাম করিযা তীহাব মন্ত্রী একটি 
পিপ্পরাবদ্ধ সর্কট তাহাদিগকে উপহার পাঠাইলেন। এই মর্কট পিঞ্চরমুক্ত হইবামাত্র এক জন 7 
পাচককে দংশন করিল । পাচক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনায় তাহারা বুঝিতে A 
পারিলেন, উক্ত সর্কটেফ়ন দস্তে অতি তীর বিষ লেপন করিবা দেওয়া হইরাছিল ! কাণ্রেম 
বঅমাত্য-সমাজের অভিপ্রায় বুকিতে পারিয়া সক্রোধে রাজার নিকট উপস্থিত Lie 
রাজা সুবিচার করিলেন না; অপরাধীরও সন্ধান লইলেন না। 


- কাপ্তেন যহলসীর রাজ্যের যে ছুই এক জন রাজ্রকর্ণ্চারীকে বিশ্বাসী মনে ধুঁরিয়| তাহাদের 


ত্রার্জ রি 1 সহযোগী সাহিত্য | | ১১১ 
নিকট তাঁহার মদের কথ! প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারা হিশ্বাসধাতক হইয়া উঠিল। চং 


+ ছয়ের গুপ্ত মতলবের কথা রাধার কানে উঠিল।  £' 


ইতিমধ্যে এক দিন রাজ প্রতাপ সিংহের প্রধান! সাহ্বী রাজী পদ্মিনী প্রাসাদ-যাতাযন 


ll হইতে সার চাল"নকে দেখিতে পাইযা মন্মধ-শরাধাতে ব্যাকুল হুইযন| উঠিয়াছিলেন। রাজ্মীর 


সুন্দর যুথধানি দেখিয়া সার চালসেরও মুণ্ড খুরিয়া মিয়াছিল। একদিন গভীর রাত্রে সার 
চাল'স অতিসংগোপনে রাদপ্রানাদের অন্দরসহলে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতমহিষীর সহিত 
তাহার প্রেমালাগ হইল। এই স্থানে প্রস্থকায় পল্লিনীর যে চিত্র অন্কিত করিয়াছেন, 
আমাদের দেশের বটতলার কোনও উপস্কানে অঞ্চিত বারনারীর চরিজও সেরণ অধন্য নহে। 

যে রাজস্থানের রাজপুতসহিলাগণ ধর্শরক্ষাব জন্য অনায়াসে অগ্নিকুণ্ডে বম্পপ্রদানপুর্ব্বক 


জীব দ্ধ হইতেন, ৰে রাজস্থানের মহিলাবৃন্দ মস্মভূমির বিপদ দেখিলে পতি, পিতা, পুত্রকে 


দ্ণসাজে সন্জিত করিয়া হুকঠোর ‘ভরহর' ব্রতের আযোজন কখিতেন, সেই রাজস্থানের এক জন 


" স্বাধীন রাঙ্গার প্রধান! সহিযী অজ্ঞাতকুলণীল অপবিচিত ইংরাজ যুবকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াই 


এট 


ক্ষান্ত রহিলেন না, রাজা ও তাহার পারিষবৃদ্দ. পতোসুখ বিবকুস্ত' ইংরাজ অতথিষ্য়ের 
বিরুদ্ধে কিরূপ যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাও বিবৃত করিলেন । বথেচ্ছাচারী, দুর্দাত্ত, 
প্লেহমমতাবিহীন রাঙ্জার মহিষী হইয়। পৃল্নিনী প্রাসাদে কিক্পপ তীবণ যন্ত্রণায় দিবারাত্রি 
অতিবাহিত করেন, হিন্দুর অত্তঃপুর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, কুমংস্কাবান্ক ইংরাঁজজ ওপন্যাসিক তাছারও 
একটি নিখুত চিত্র অক্কিত করিয়া ইংরেজ পাঠকপাঠিকাগণের প্রচুর প্রশংসার অধিকারী 
হইয়াছেন। হিন্দুর গুদ্বান্তঃপুরিকাগণ ইউরোগীয় মহিলাগণের ন্যায় মুখে 'রুজ' সাখিয! 


. পীনোম্নত পৃবোধরের অর্থ।ংশ উদঘাটিত করিয়া ও কটাক্ষ-শরে পর্পুকযেব হৃদয় বিন্ধ করিয়া, 


তাহায় বক্ষে বক্ষে বাহুতে কে সিলাইয়া উদ্দাম নৃত্যের সুখে বঞ্চিত, ইউরোপীয় লেখকগণের 
নিকট হিন্দু নারীর পক্ষে ইহ! পরম দুর্ভাগ্যের বিবয় বলিয| প্রতীয়মান হইতে পাবে, কিন্ত 
হিন্দুর অস্তঃপুর সম্বন্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্র, অভিষ্ঞ তা থাকিলে, উপস্তাস লিখিতে বসিয| তাহার] 
নরকের নহিত তাহার তুলন! করিতেন ন.। যাহা হউক, রাজী পদ্মিনী তাহার নবীন বিদেশী 


, নাগরের কণলগ্ন হইয়! প্রধবের চুম্বনে তাহাঁর' চিত্তবিজ্রমের উৎপাদন করিয়া যে দকল কথা 


বলিলেন, উপন্যাসের ভাবায় তাহার মর্দ এইরূপ ;--'হে নাথ, হে প্রাণনাথ, পদ্মিনী 
তোমার, তোমার. চরণে আমার গরাণে যধন প্রেমের ফাঁসী লাপিযাছে, যখন সকল ভাগ করিয়া 
প্রাণ মন দিবা তোমার দামী হইবাছ, তখন আর আমাকে এই পুতিগন্ধমর অন্ধকার নরকে 
ফেলিয়া বাধিও না, এই লোহার শিপ্পর ভাঙ্গিয়া এখান হইতে আমাকে উদ্ধাব করিয়া, 
নদী, গিরি অতিক্রস করিয়া, দুরভর রালো লইয়! যাঁও।--্এইখানে ' উপন্যাস বেশ জমি 
আনিয়াছে বটে, কিন্তু সুলেখকের কল্পনায় এরপ ব্যভিচার আখ্যারিকার ইতিহাসেও নিতান্ত 
বিরল। 

একদিন রাত্রে কাপ্তেন অশ্বারোহণে গুপ্ত পথে রব ুর্সে উপস্থিত হুইষ! রাজার 
ভ্রাতুপ্পু্রর সহিত তাহাকে পিতৃদিংহাঁসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সকল ষড়যন্ত্র স্থির করি 


| | আমিঃপিন। রাজা প্রতাপ মিংহ এই যড়যস্্রের কথ! জানিতে পারিয়াই হউক, বা অনা কোনও 


২১২ | সাহিত্য | ছু হ্*শ ব্য, হর সত্ধা ।, 


কারণেই হউক, কাপ্তেন ও সার চাল"নূকে মারোক়াঠ-বোধ হব মাড়োযার-বাজা-_আক্রদণ 
করিতে পাঠাইলেন । মারোয়াঠের রাজ। বুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতির হন্তে প্রথমে ' 
তিনি পরাজিত হলেও, দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি কাঁপ্তেন সাহেখকে সনৈনো সমরক্ষেত্রে সম্পূর্ণবপে 
পরাস্ত করিলেন। কাণ্রেনের কতক দৈন্য মরিল, কতক গলায়ন করিল। কাণ্েন ও) 
সার চালন যহ্লমীরের রাজধানীতে পলাইয়া সিটি রাজাকে এই ছু'ঃসংবাদ প্রদান 
স্করিলেন। 

রাজা ও রাজনন্ত্রী, এমন কি, রাজ্রিদরবারের সকলেই ইংরেজদ্ধধের উপর খছুগহন্ত হইয়া 
, উঠলেন, কিন্তু এই দুঃসসংয়ও প্রেমের গতিরোধ হইল না। রাদ্রালিক্স, সার চার্লস রাত্রিকালে . 
'গোপনে পাঁর্মিদীর সহিত মিলনের প্রত্তাশার ছুর্গম প্রাসাদাস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি 
'মেখানে পিয়া দেখিলেন, অন্দরের একটি অন্ধকারশূর্শ কক্ষে একটি জীর্ণ শয্যার পদ্মিনী শায়িত! 
আছেন; কিন্তু পাত্মনীর আর সে রূপ নাই, লাবণ্য নাই; দেহ অস্থিচর্্ম সার, পল্পগত্রতুলা 
'নেন্তযুগল অক্ষিকোটর হইতে উৎপাটিত; প্রহারের আঘাতে সর্বাঙ্গ, অর্জরিত।_ জা প্রতাপ 
সিংহ অবিশ্বাসিনী মছিষীর গুপ্ত প্রণরের কথ! অবগত হইয়। তাহার প্রতি এই দণ্ডের বিধান 
করিয়ান্ছিলেন। পদ্মিনী তাঁহার ইংরাজ উপগতির বাহুতে সাধা! রাখির! ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, 
“লৰ শেষ হইয়াছে; শ্বদেপে পিয়া আমাকে ভুলিও না; জামার আর অধিক বিবান্ব নাই, ৭ 
প্রন গীত মরিলেই। বীচি, মৃত্যুকালে দেবতারা দয়া করিয়া তোমার সহিত আমার মিলন | 
'ঘটাইলেন _প্রেসিকবর পল্লিনীর সৃত্যুশয্যায় বসিয়া শপধ করিলেন, তিনি অত্যাচারের * 
প্রতিশোধ দিবেন; তিনি পন্সিনীর সঙ্গেই আব্মহতা| দ্বারা পরলোকে যাত্রা করিতেন, কিন্ত 
শ্রতিহিংদা চয়িতার্থ না করিয়া সরিতে পারিবেন না, পদ্মিনীকে এ কথাও জানাইলেন। ক্লোঁধান্ধ 
সারার মাতালের মত উলিতে টলিতে রাজ-দ৫ধারে উপস্থিত হইয়া, অমাতা, প্রহরী প্রভৃতি 
কর্তৃক পরিষেষ্টিত রাজাকে সম্বোধনপূর্ববক বলিলেন, “ওরে নারী*ম্ভ1! আমি স্বচক্ষে তোর কুকর্্ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অনম্তর তিনি এক জন জগাত্যের কোষ হইতে হীরকখচিত তরবারি 
টানিয়! লইয়া তদ্বারা প্রতাপ সিংহকে আক্রমণ করিলেন, এবং কেহ বাধ! দিবার পুর্ঘেধেই -- 
"তরবারির এক আঘাতে রাজার মস্তক দেছচুাত্ঠ করিলেন। অ্রই অন্ভুত ব্যাপার দ্রেধিয! 
' স্লান্স-দরবাঁরের অমাতা প্রহরী সকলেই অসি নিক্ষ(ধিত করিল। সার চালসের প্রাণসংশয় 
উপস্থিত দ্েখিধা কাপ্তেন এক লক্ষে তাহার পাশে পিয়া দ ড়াইলেন, এবং তাহায় দীর্ঘ তববারি 
কোষমুক্ত করিযা রাঁজগারিবদগণকে “কচু কাট!’ করিতে লাগিলেন | নানা অগ্রাধাভে সার 
চালস সংজ্ঞাহীন হইয়া! রক্রাক্তদেহে ও ভূপতিত হইলেন। কাণ্ডেন একাকী রাজার রক্ষী সৈনা- 
গণকে পরাভূত করিয়া সার চাল'দের সংজ্ঞাহীন দেহ কাধে লইয়| ছটলেন, এবং নির্বি্ে 
দেউড়ী পার হুইয়। সার চাঁলদের অচেতদ দেহ ফ্রোডে বাইয়াই অগ্বারোহণ করিলেন, € 
বলবান তেছম্থী বঅখ বীরঘযকে পৃষ্ঠে লই সবেগে পলায়ন কয়িল। ্ 

অশ্ব এই ভাবে ক্রোশের পর ক্রেশ অতিক্রম করিয়া যহলশীর হইতে বছ দূরে অবস্থিত 
আর একটি রাজ্যে উপস্থিত হইল। কাণ্তেন সেই 'দেশের রাজার অতিথি হইয়া কয়েক দিন 
বিশ্রাম করিবেন_-মনে করিঙেন, কিন্ত শক্রগণের অস্ত্রাধাতে তাহার সর্ব ক্ষতবিক্ষত 


শর টা at nh হণ রে রঃ 


সর্ট, ১০১৯ +  অন্ধ্যা-সন্ীত। ূ ১১৩ 
হইবাছিল; তাহার উপর 'পথ্শ্রমে অত্যন্ত কান্ত হইহা তিনি থে শধ্যা গ্রহণ করিলেন, তাহা 
হইতে জার উঠিলেন না; কিন্তু তাহার মৃতু পূর্বে সার চাদের চেতনাসঞ্চার হুইয়াছিল। 
হালে তিনি সার চাল“সকে তাহার ওভারকোটটি উপহার দিলেন; এই ওভাঁরকোটের 

র মধ্যে অনেকগুলি হীরক শেলাই কর! ছিল। এই সকল হীরক লইয়! সার চাপ 
স্বদেশে যাত্রা করিলেন |. - 

উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, দার চাল'সৃ শ্বদেশে ফিরব! তাহার সেই পূর্বপ্রণর়িনী 
বিলাতী কুষের-দুদ্িতাটিকে বিবাহ করিয়া নংসার-যাত্রার পথ সুগম করিবার চেষ্টায় আছেন; 
, ভীহার প্রতিষবন্্ী হেলিডেকে কনের পিতা পূর্বেই অর্ধুচন্দানে নিঃদারিত করিয়াছিলেন; 

নতুশ গল্প জমে না| | 
“দাই ইণ্ডিযান কুইন' ন'মক্ উপন্যাসে জনপ্রিয় লেখক গাই বুথবি এই ভাবে ভারতীয় 
চরিত্রের আদা শ্রান্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্যানা ইংরাজ লেখকের! চীন ও জাপান সম্বন্ধীয় 
' উপন্যাস লিখিতে পিয়া সেই সকল দেশের লোকের চরিত্র কি স্কাবে অ'কিয়াছেন, প্রযন্ধাত্তরে. 

' , তাঁহার আলোচনা করিবাঁর ইচ্ছা রহিল । 


১] লন্ধ্যা-সঙ্গীত। 
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১৮৮ 


১০১ 


বুঝি শেষ হয়ে যায খেলা ৷ পি 
হাসি বাশীরব মিলায়েছে সব, 
হুয়ায়ে এসেছে বেলা! 


শ্রাস্ত গগন, পথ জনহীন, ৫7৯6 
কানন কুঞ্জ ক্লান্ত মলিন, 
_ ধুলায় লুকায় "প্রভাতের ফুল, . 
ভেঙ্গেছে মধুপ-মেলা ! 
দুরে দীপ জলে ভরনে ভবনে, 
টির নিখিল আকুল কি মহা স্বপনে, 
চবি - - ফুকারি? থামিল সাবের শঙ্খ, 
ফুটিল বকুল বেলা! 
কেঁদে বহে যায় উদ্াস বাতাস, 
.৪ তিদিরে স্তব্ধ অসীম আকাশ, 


১১ সাহিত্য । ২»প বর্ষ বমন নংখ্যা। 


গরজে গভীর অধীর সিন্ধু, 
ধূ ধৃ ধূ ধবল বেলা! 


সাধ নাহি আর, আছে শুধু স্থৃতি, না 
সখা পলাতক, জাগে শুধু গ্রীতি ; 

শার শ্মশানে বসিয়া এখন 
শুধু আখি জল ফেলা! 


কাছে ধারা ছিল, গেছে তাঁরা দুরে ; ' 

একাকী চলেছি কোন মায়া-পুরে ! 
সুথ দুঃখ ব্যথা হয়ে এল শেষ 

অপমান অবহেলা! 


EA 


bs 


শুন্ত ভুবন কার মুখ চাই, 
থাকিতে পারি না, কোন গথে যাই ? 
পপর যেতে হবে”__. ' কে যেন ডাকিছে 4 L 
বাহিয়া আনিছে ভেলা ! টি তি 
শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ৷ 


স্্/ = 
কাব্যে নীতি । 
দর্নাতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দীড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে | 
সাহারা ধর্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন। 
কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল 
নাটকও প্রায় তাই। যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই । 
সব নায়ক, আর নায়িক।। বঙ্কিম বাবুর অনুকরণে, একটি নায়ক আর দুইটি 
নায়িকা হইলেই ভালো হয্ন। নায়িকা ততোধিক হইলেও ক্ষতি নাই । | 
আর তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাঁও সহ " 
হয়! ইহাদের চাই--হয় বিলাতী কোর্টপিপ্‌, নয় ত টগ্নার প্রেম। . নহিলে 4. 
প্রেম হ্য না। অবিবাহিত পুকষ ও নারী চাই-ই । এখন, আমাদের দেশে 
অবিবাহিত পুকষ ও নারীর প্রেম অবৈধ প্রেম । কারণ, সমাজে ১২ বৎসর 
বয়সের অধিকবয়স্ক ভদ্রঘরের অনুঢ়া কন্তা একরূপ পাওয়াই যায় না। আর 
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১২ বৎসরের পুর্বে প্রেম হয় না। ফল-দীড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় 
ইংরাজি (অতএব আমাদের দেশে' অস্বাভাবিক), না হয়-_হূর্নীতিমূলক ॥- 
হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবস্তক। 

: ইংরাক্িতেও কোর্টশিপ অবস্থার গান অনেক আছে বটে, কিন্ত দাম্পত্য 
প্রেমে”্র গানেরও অভাব নাই। কিন্ত আমাদের দেশে যেখানে “দাম্পত্য 
প্রেম” ভিন্ন অন্তরূপ বিশুদ্ধ প্রেম নাই, সেখানে ম্ত্য প্রেমের গান নাই 
বলিলেই হয়! হা অদৃষ্ট! 

, উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্র বাবুর: প্রেমের, গানগুলি নিন। “সে 
, আসে ধীরে”, “সে কেন চুরী করে চায়”, “দু’ জনে দেখা হ’লে” ইত্যাদি বহুতর' 

খ্যাত গান--সবই ইংরাজি কোর্টশিপের গান। তাহার “তুমি যেও না এখনই”, 

“কেন যামিনী না যেতে জাগালে' না”, ইত্যাদি গাঁন লম্পট বা অভিসারিকার 

গান। তাহার যে কয়টি গানকে “দাম্পত্য প্রেমের গান” নামে. অভিহিত, 

করা যাইতে পাঁরে,__তাহারা সেরূপ খ্যাতি লাভ করে নাই। 

7 আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানে: মৌলিকতাও -নাই। শয়ন রচনা 

, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা 
হইতে অপহরণ ! স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তরূপে গৃহীত । তবে: 
“রবি বাবুর সঙ্গে এই বৈষ্ণব কবিদিগের এই প্রভেদ যে, রবি বাবুর: কবিতায়: 
. বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে 

রবি বাবুর থণ্ডকবিতায়ও এ একইবূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই । নায়িকা 
হিসাবে ছাড়া রমণী জাতির অন্তরূপ কল্পনা তিনি ফরেন নাই বলিলেই হয়। 
নারীক্সাতিকে দেখিয়া এই কবির, মাতৃত্বের স্বস্যত্বের কথা মনে পড়ে না। 
নারী জাতিকে দেিয়া কেবল তাহার “মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত ৷” 

দোষ পাঠক ও শ্রোতারই অধিক, স্বীকার করি? তাহাদের, বিশেষতঃ: 
রবীন্দ্র বাবুর এই ভক্কদের এই লালসা, সন্ভোগটুকু ফেমন মধুর লাগে, নারীর « 

) সেবা, করুণা,, সহিষ্ণুতা তেমন মধুর লাগে না। কিন্ত বড় কবিদের 
উচিত নয়-_পাঠক যাহা চায়, তাক দেও তাঁহাদের: উচিত--পাঠক 
করা। 

এই সম্বন্ধে একটি বড় রকমের উদাহরণ না দিলে চলে না ।' 

, ৰবীন্দ্র বাবুর “চিত্রাঙ্গদা” কাবাটি লউন। এটি রবীন্দ্র বাবুর ভক্তদের 
০০০০০০০০০০৪ | 
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মহাভারতে বর্ণিত চিত্রাক্গদার গল্পটি সংক্ষেপে এই ১-- 

অর্জুন মণিপুর রাজ্যে ভ্রান্যমানা চিত্রার্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং. 
চিত্রাঙ্দদার পিতার সম্মতি লইয়। তাহাকে বিবাহ করেন। হ্‌ 

এ গল্পটি রবীন্দ্র বাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল; কন্তার পিতার! 
সন্মতি লইয়া কন্তার পাপিগ্রহণ করা-_এ ত সকলেই করে। রবীন্দ্র বাবু 
যদি তাহা করেন, তাহা হইলে যে ব্যাসদেবের ধাপে তীহাকৈ নামিয়া 
যাইতে হইবে। রবীন্দ্র বাবু কোর্টশিপের অবতারণা করিলেন। হউক 
না অস্বাভাবিক, নূতন রকম ত হইল । প্ডুববে না হায় ডুব্বে--একটা নতুন 
হবে খুব।” কোর্টশিপ নহিলে কখনও প্রেম হয়! 
" বৰীজ্দ্ৰ বাবুর “কাব্যের গল্লাংশ এই.;__ব্ননধ্যে অর্জ্জুনকে দেখিয়া 
উপযাঁচিকা হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন 
অস্থীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসস্তের কাছে রূপ ধার 
করেন। অঙ্জুন তখন সম্মত হয়েন। অর্জুন সেই অনুঢ়া কন্তাকে বর্ষকাল 
ভোগ করেন। তাহার পরে তাঁহাদের (বোধ হয়) বিবাহ হয়। রি 

অস্ভুত কোর্টশিপ! এ কোর্টশিপে এক জন সামান্তা ইতরাঁজ নারী-* 
সম্মত হইত না। কিন্তু তাহা এক জন হিন্দু রাজকন্তা! যাচিরা লইলেন 1 
চমৎকার! - | 
রবীন্দ্র বাবু অর্জুনকে কিরূপ অঘন্ত, পণ্ড করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, 
দেখুন! এক জনষে কোনও ভদ্রসস্তান এবপ করিলে তাহাকে আমরা 
একাসনে বসিতে দিতে চাঁহিভাম না। অর্জন এক জন কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট 
করিলেন। একটু ইতন্ততঃ করিলেন না, মনে একটুমাত্র দ্বিধা হইল না। 
বর্ষকীল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে-সে 
ব্যক্তি নহেন, তিনি অৰ্জ্জুন রাঁজপুত্র, পঞ্চ পাওবের এক জন, শ্রীকৃষ্ণ যাহার 
সারথ্য করিতেন, যিনি এত জিতেন্দরিয় যে, উর্বশীর প্রেমও প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন! যিনি বেশ্টাসক্তিও অন্থচিত বিবেচনা করেন, তিনি রবীন্দ্র 
বাবুর হাতে পড়িয়া অনীর্গাসে একটি রাজকন্যার ধর্ম্মনাশ করিলেন! 
. আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বঙ্গের কবিবরের, হাঁতে 4 
' পড়িয়া তোমার যে এ হেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো 
নাই এক জন ষে-সে হিন্দু কুল-বধু ষে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্ত ধর্ম দিত, 
না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা.হইয়া গ্রহণ করিলে! আর বলিক কি 
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বর্ষকাল_ দ্বিধা নাই, সক্কোচ নাই, ধর্ম নাই--কেবল নিতা ভোগ, ভোগ ; 
আর. নিল্জ্জভাবে তাহার বর্ণনা, EE OE 

(লাগা দুঃখ তাহা নহে থে, “কলা রাত্রিকালে কি করিলাম ৷”. | 
এইমাত্র-"হার আমি স্বননং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও es 
কন্বিতাম ।” বর্ষকালের ভিতর, HT TT 
জন্যও অন্কৃতাপ হইল না! | 

তাহাই বুঝি যে, এই কাব্য ছনীতমূলক হউক, EEE এক- 
খানি ছবি৷ তাহাও নহে এ চিত্র অস্বাভাবিক ।'. লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম, ' 
সব দেশেই নীরীকাতির সম্পত্তি) এক জন কুলাঙ্গমাকে প্ররূপ নির্লজ্জ 
কুলটা করিতে হইলে একটা আয়োজন চাই !. অর্থাৎ, কেন সেঁ কুলটা হইল, 
তাহা দেখানো চাই! যদি এক 'জন নাসিকাহীনা নারী আঁকে, তাহা 
হইলে কেন সে নাসিকাহীনা হইল, এ কথা অন্ততঃ ইঙ্জিতেও কাব্যে 
বোঝানো চাই.। নহিলে এরূপ চিত্র কাঁকোঁ অস্বাভাবিক । রবি বাবু এপ 

ব্যাপারের কোনও আরোজন দেখান নাই । 

ও বাবুর গ্রহ-উপগ্রহ্ণ ভারতচন্ত্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত _ অঙ্লীল 
কবি বলেন, আর রবি বীবুকৈ “০155, কবি বলেন। কিন্তু, ভারতচন্তর 
যাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগবর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য 
প্রেমের - সক্ঠোগ -18480506, কিন্তু .10701015%] নয়! রবীন, বাবুর 
চিত্রাঙ্গদার সর্টোগ অভিসারিকার সম্ভোগ হিন্দুসমাজে কেন, পৃথিবীর 
কোনও সভাসমাজে এ চিত্রা সুখ দেখাইতে পারিত না। 

“অশ্লীলতা” দ্বণাৰ্ছ বটে।' কিন্তু: "অধর ভয়ানক । ঘরে ঘরে “বিদ্যা” 
হইলে- সংসার আঁন্তাকুড় হয়) কিন্তু ঘরে ঘরে-এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার 
একেবারে উচ্ছন্ন যায়। স্থুরুচি বাঞ্নীয়, “কিন্তু সুনীতি: অপরিহাধ্য। আর 
রবীন্দ্র বাবু এই পাপকে যেমন উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে 

) আর কোনও কৰি অদ্যাবধি পারেন নাই। মেই জন্য এ কুনীতি আরও: 
ভয়ানক । 

টি আমি শাদা রশ করিতে বসি হি। ইহার সুন্দর ভাষা 
ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার 'উপমাঁ-ছটা- অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত 
মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ 
ুতকখানিশা করা উচিত। | 


১১৮ সাহিত্য । ' ২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা। 


কোনও কোনও “ভক্ত” বলিবেন (এক জন সে দিন বলিয়াছিলেন ) যে, 
এ ছুর্ৃতি হউক, কিন্তু এ চমতকার .কাব্য। তাহারা যেন রস্কিনের বাণী মনে - 


রাখেন যে, যাহার মূলে দুর্নীতি, তাহা! কাব্য হয় না। আর, যে কাব্য পড়িয়া 


কোনও উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা ন!' হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে _$ 


মহত্তর ও পবিত্রতর বিবেচনা না করে, তাহা উচ্চ কাব্য নয় । দুর্নীতি সত্বেও 
কাব্য চমৎকার হয় না। সূর্য্য না হইলে দিবা হয় না। 

এই ছুর্নাতি বঙ্গসাহিত্যে ব্যাপিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা কাব্য খুলিলেই 
“ছু জনে দেখা হোল”, “প্রতি অঙ্গ কাদে”, “সে চারু বদন”, “রচেছি 
শয়ন”__ এই-ই পাওয়া যায়। বাঙ্গাল! কাব্যে এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্যের বর্ণনার অভাব, অন্ত দিকে তেমনই মাঁনুষের মনঃপ্রকৃতির বর্ণনার 
অভাঁব। বাইরণ, শেলি, কীট্‌, ইত্যাদি কবিগণ প্রকৃতির নামে উন্মাদ । 
তাহাদের প্রাণ ফাটিয়া স্বভাবের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ষা বাহির হইতেছে। 
আর আমাদের দেশের কবিরা রমণীর পীন পয়োধর ও সরস অধর ছাড়া 


t 


আর কিছুই জানিলেন না, বুঝিলেন না। যে দেশের প্রক্কৃতি নীলিমায়, -/ 
স্তামলতায়, পর্বতে, উপত্যকায়, ক্ষেত্রে, নির্বরে, সৌরভে,. বঙ্কারে পৃথিবীর ৬ 


প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার সস্তানগণ সে দিকে একবার 
চাহিয়াও দেখিলেন না; আর, ধৃমাচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের কবিগণ তাহাদের 
সেইটুকু সৌন্দর্য্য লইয়াই উন্মত্ত । এ ছুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে? 

তাঁহার উপরে মানুষের অন্তর্জগৎ। জননীর স্েহ, স্ত্রীর তন্ময়তা, কন্যার 
সেবা, বন্ধুর সৌহার্দ্য, ভক্তের ভক্তি, ত্যাগীর ত্যাগ, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা,-- 
এই সকল মহিমমসী কাহিনী ছাড়িয়া দিয়া, “সে কেন চুরী করে চায়” আর 
“জাগি পোতাল বিভাবরী”, এই কি চিরদিন শুনিতে হইবে? রবীন্দ্র 
বাবু ত সহস্রাধিক থণ্ড কবিতা ও গান লিখিয়াছেন। পতিপত্বীর পবিত্র 
প্রেম,_যাহার মূলে সম্ভোগ নহে, যাহার মূলে স্বার্থত্যাগ__সে প্রেম কি 
তাহার তিনটি কবিতায়ও, আছে ? 

কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি 


রবীন্্র বাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে পিজ্গাসা করি, A 


“তাহা না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব 1” তাহার দোষ কি? 
সে. বেচারী অন্ধ অন্থকারকমাত্র। সে রবিবাবু, 22005 প্রতিভা । 
সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবেজ্ঞয়। তাহাদের কাব্যের, জন্ত দোষী; 


টি ১৩১৬ ৷ প্রতিভার উদ্বোধন | ১2৯" 


' অর্ধেক তাহারা, অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্র বাবু। শুদ্ধ 
পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু, দুর্নীতি 2103 শক্তি বড় ভয়ঙ্কর! তাহার 
মুলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। বাজ্দীরা্ড পেশোয়াই বোধ হয় 
১ বলিয়াছিলেন,_“বৃক্ষকাগ্ড কর্তন কর, শাখাগুলি আপনিই গুকাইয়া 
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রবি বাবুর কবিতার প্রাণহীন, ভাবহীন অস্থকরণের জ্বালায় মাসিক- 

পত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই আলাতন। সে দিন “প্রবাসী”র সম্পাদক 
এই প্রেমের পদ্য-রচয়িতাঁদের সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
আমি বলি, সে বেচারীদের দোষ: কি? তাহারা ভাবেন যে, যেই 
প্জলতরেশ্র সঙ্গে “ছলতরে” মিলাইভে শিখিলেন, অমনই কবি হইলেন! 
তাহাদের যেমন শেখাও, তেমনই ত তাঁহারা শিখিবেন | রবি বাবুর গুণগুলি 
আয়ত্ত করা তাহাদের সাধ্যার্তীত ; কিন্ত দোষগুলি হুবহু নকল করিয়াছেন ! 
এমন কি, অনেক সময়ে they have out-Heroded Herod ! 

রর | .. শ্ীদিজেন্্রলাল রায়। 


প্রতিভার উদ্বোধন । 
১ বিধাতার নিষ্কাম হৃদয়ে 
চমকিল প্রথম কামনা ! 
চমকিল নব আশা-ভয়ে 
আনন্দের পরমাণুকণা ! 
অসহা এ নব জাগরণ 
আকুল ব্যাকুল চিদাকাশ ! 
স্পন্দন--কম্পন--আলোড়ন-__ 
) "একি আশা, না এ অবিশ্বাস ? 
A কীপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার, j 
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ; 
গড়িছে--ভাঁঙ্গিছে বার বার, 
' এ কি থেলা মুগ্ধা প্রকৃতির ! 


সাহিত্য । ই ৎ০শ বধ, ত্য সংখ্যা । 


ঘার বার মুছেন সয়ান, 
ক্রমে ছায়া ক্রমশঃ আভাস । 
নাহি জ্ঞান, নহেন অজ্ঞান 
সহসা জগত পরকাশ! ' 


পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস, 

এ কি ছখ-_না এ সুখ অতি! 
বাস্তব--না কল্পনাঁবিকাঁশ ?-- 
কামনা বাসনা মূর্তিমতী ! 

বিশ্য়-বিহ্বল মহাকবি 
চাহিয়া আছেন অনিমিকে ! 
সন্মুখে ফুটিছে নব রবি, 
তারকা ফুটিছে দশ দিকে ! 


মহাশুন্ত পরিপূর্ণ আজি 
.স্থৃকোমল তরল কিরণে! 
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাঞ্জি 
দুরে-_দুরে বিচিত্র বরণে! 
গ্রহ হ'তে গ্রহাস্তরে ছুটে 
ওক্ক(র-বঙ্কার,.অনাহত ! 
পঞ্চভূত উঠে ফুটে ফুটে 
রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শে কত! 


/~ 


ছন্দে বন্ধে ষতি-গরিমায় 
চলে কাল ললিত-চরণে ! 
অন্ধশক্তি পূর্ণ সুষমায় 
_ চেতনার প্রথম চুম্বনে ! 
নীলবাসে চাকি শ্তামদেহ 
শশি-কক্ষে' জমে ধরা ধীরে ; 
কত শোভা-_কত প্রেম স্নেহ, 
জলে স্থলে প্রাসাদে কুটারে ! 


ঘোঠ, ১০৬1 মানিক সাহিত্য সমালে।চন। । ১২১ 


চাহে উষ! - চকিত নয়ন, 
ফুলবাসে বাঁযু সুবাসিত ; 


ডু | উঠে ধীর বিহিগ-কূজ্জন- 
~ হৃষ্ট পরে অরষ্টা ৰিভাদিত ! 


সমাধ বিধির স্ৃষ্টি-ক্রিয়া, 
অসমাগ্ডু হজন্-কল্পনা । 
এস তবে, এস বাহিরিয়া 
চিত্ত হ'তে, চিন্মযী-চেতনা ! 


এস, নিত্য-্বরগ-স্বপন, 
বপ-রস-শব্দ-অসীমায় ! 
মরজ্ন্ম করিয়া লুঠন 
) ~~ অমর সৌন্দর্যে মহিমায়! 
ঠা, এ লয়ে এস-সে আদি-কল্পনা, 
শোকে দুখে মরণে নিৰ্ভয় , 
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,' 
সেই প্রেম অনাদি অক্ষর়। 
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল। 
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ভারতী |-_-জ্যে্ঠ। সর্ববপ্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীল্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত ‘শুকসারিকার 
কলহ’ নামক একখানি চিত্রের প্রতিলিপি,_-নান! বর্ণে মুদ্রিত । ‘শুকশার্নিকার কলহে’ 
এ. অস্বাভাবিকতা অপেক্ষাকৃত অল। 'চিত্র-ব্যাখ্যা্ম শ্রীযুত সৌরীন্রসোহন মুখোপাধ্যায় 
৯ধিরাছেন,_ রাজা ও রাণীর মুখে-চোকে বিস্ময় কৌতুছলের ভাকটুকু এবং তাহার সহিত 
পক্ষী ছুটির প্রতি প্রাণাড় স্েহ এমন ফুটিরাছে যে, তাহ আর ব্যাখা করিয়া বুঝাইবার বোধ 
হর প্রযোজন হইবে না ৷ কিন্ত সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, চিত্র হইতে রাজা ও রাণীর 
গমুখে-চোকে বিশ্মঘ কৌতূহলের ভাবটুকু এবং তাহার সহিত পক্ষী ছুটির প্রতি প্রগাচ স্নেহের 
কোনও অভিব্যক্তি আমর! চেষ্টা করিয়াও আবিষ্কার করিতে গারি নাই। এক জন বৈষ্ণব বাবাজী 


1 








১২২ সাহিত্য? হ০্শ বর্ষ, ২য় দংখা। 


“অজ্ঞানতিমিরাদ্িস্য শ্লোকটি ছুই তিনবার আবৃত্তি করিয়া শেষে শিক্ষার্থী শিবাকে বলিয়া- 
ছিলেন,_‘এ যে না বুঝিবে, তার কষ্ঠী ছিড়িব।' সৌরীন্ত্র বাবু যে বাধ্য! অনাবস্তক বলিবাই 
নিয়ন্ত হইয়াছেন, তাহাও আমাদের সৌভাগ্য । তিনিও অনায়াসে আমাদের কণ্ঠা ছি ডিতে 
গারিতেন। ‘পক্ষী দুটীর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ’ চিত্রে ন ফুটুক, ছবিখানির প্রতি তাহার "প্রগাঢ় 
স্নেহ’ 'চিত্র-ব্যাধ্যা'র বেশ ফুটিয়া উঠির়াছে, তাহা আমর! অস্বীকার করিব ন! ।--এই সংখ্যার 
শ্ৰীযুত সুরেন্সনাথ গন্গেপ।ধ্যাব কর্তৃক অঙ্কিত ‘লক্ম্মণেব শক্তিশেল’ নামক আর একখানি চিত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে) নবীন সমালোচক সৌরীন্্রমোহন এই চিত্রধানিব প্রশংসার পঞ্চমুখ 
“হইয়াছেন! চিত্রের সমালোচনায় কল্পনার চিত্র প্রতিফলিত করিযা কোনও লাভ নাই। চিত্রে , 
যাহ! নাই, কল্পনায় তাহার আরেপ কর! চলে ; কিন্তু সমালোচকের বর্পনা চিত্রের সে অভাব ' 
পূর্ণ করিতে পারে না । হাফটোন চিত্রে অতিকষ্টে সমুত্রের কল্পনা করা যায, কিন্তু 'চারি দিকে 

গভীপ ভাব--সমুদ্ের উচ্ছল বারিরাশিও আঁ নীরবে বেলাভূমিভে আসিয় প্রতিহত হইতেছে'_ 
সৌরীন্তর বাবুর মত মুগ্ধ দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী না হইলে কেহ তাহা চিত্র দেখিতে গাইযেন না 
সৌরীন্ত্র বাবু যদি ছবির লহিত এক যোড়া 'দিবাদৃষ্ট' পাঠাইয়| দিতেন, তাহ! হইলে তাহার 
ব্যাখ্যার সহিত চিত্র-বস্তুর ামঞ্জদ্য নর-দৃষ্টির গোচর হইতে পারিত। চিত্র-ৌন্দধ্যে সৌরীল্র 

বাবু, এমন. তন্ময় হইয়াছেন যে, তাহার লেখনীর ইন্্রগালে সমুদ্রেব ‘উচ্ছগ’ বারিরাশিও 
‘নীরব’ হইয়| গিয়াছে !_চিত্রকর কোল ও ভীলের আদর্শে রাম লক্্কে আকিয়। থাকিবেন। K 
রাম লক্ষণের এই অক্ষম ও উত্তট কল্পন! মৌদিক হইতে পারে, কিন্তু মনোরম নয | প্রীঘুত/__ 
নত্যপ্রসন্ন সিংহ ও শীযুত অরবিন্দ ঘোষ ও ভার প্র্তীব চিত্র প্রশংসনীধ। 'দিদিমা' নামক 
ক্ত্র নক্দ!টি উপতোগা। এক অন বেনামী লেখক ‘মেঘনাদবধ ও চিত্রার্কনী প্রতিভার 
মাইফেলকে আক্রমণ করিবাছেন। লেখক প্রথমে অনেক ইংরেজ সমালোচক ও কবির রচন! 
উদ্ধত করিয়া! পন্বগ্রাহী পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। লেখক বলেন,-“মধুহুদন যধন 
রাসিবর্ণনা। করেন, তখন শুধু রাত্রিই বর্ণনা করেন, রাত্রিকালের আকাশের মুর্তি বৰ্ণনা 
করেন না৷! আশ্চর্য্য! শুধু রাত্রিকালের আকাশ নয়, সাইকেলের রাত্রি-বর্ণনায় ভুনী-ধিচুড়ীও 
বাদ পড়িয়াছে। ইহা! কি.সামান্ত অপরাধ? কিন্তু লেখক উদারভাবে স্বীকার করিয়াছেন,-_. 
যতটুকু বর্শন| করেন, ততটুকু মগ হয় না।-_তাহার পর সাইকেলের ‘আইল! স্ুচারু তারা! 
ইত্যাদি বৰ্ণন! উদ্ধত করি লেখক বলিয়াছেন,__'কিস্ত ইহ! নিশাত্রান্ত! প্রকৃতির ,ধও চিত 
নাত্র। ইহাতে রঙজনীর মুর্তি বর্ণনা নাই, আকাশের মুর্তি বর্ণনা নাই, চক্্রীলোকে প্রকৃতির কি 
রূপান্তর হয়, তাহারও কোনও ইঞ্জিত নাই,_কোন ফু.লরও বর্ণনা নাই।' -লেখক আরও  / 
বলিতে পারিতেন,_ইহাতে চানাচুব নাই, গোলাপী গাণ্েরী নাই, সাড়ে-বত্রিশ-তাঁজা নাই, 1. 
উত্তর মেরু ও মেরীর 'ূর্তি বর্ণন।' নাই! সমালেটকের এমনতর অদভুত আবদার-শ্রায় দেখ। 
যার না। হাড়ির একটা ভাত টিপিলেই সমস্ত ভাতের অবস্থা বুঝ! যায় ।. তাই আমর! 
সমালোচকের সমস্ত মন্তব্য-'পাক খাবার কর্পভোগ হইতে, পাঠককে অব্যাহতি দিলাম । 
‘সেঘনাদবধে'র প্রকৃতি-চিত্রই কি সাইকেলের -নর্বন্থ ? মাইফেল বর্তমান সম্মলোচকের দন্ত 
তাহার মুক্তার মাল! গধির| যান নাই, তাহ! আমর! অনায়ানে নুম[ন.করিতে পাঁরি। মেঘ" 
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তিনি মাসিক-দাহিত্য সমালোচনা । ১২৩ 


মাদ-বধের বিরাট সৌন্দধ্য বও-চিত্রের বিশ্লেষণ রূপ সুত্র তুলারঙে তুলিত হইতে পারে না। 
কোনও কবির একখানি কাবা হইতে প্রকৃততি-চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া ডাহার ‘চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার 
হা কর! যায় না, এই অন্ধ সসালোচক তাহাঁও বিস্মৃত হইয়াছেন। প্রযুত দ্যোতিরিন্রনাথ 
- অনূদিত “ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য । পাওয়া ও হওয়া নাসক প্রবন্ধে প্রীযূত রযীক্্রনাধ 
রা ভাবাকে, ভাবকে,' বক্তবাকে নির্দধভাবে পাক ছিয়া, জড়াইবা, মোচড়াইয়া ই 
এহেবিকার স্থষ্ট করিধাছেন, তাহা অতান্ ভুত । বিবাহ-সভায যদি প্রশ্ন করা যায়, - 
আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত কি? তাহ। হইলে বোধ করি জগদাথ ও 
সৌনব্রত ধারণ করিয়া “পরাজয় স্বীকার করিতে হয়! কতখানি স্যায়ের কাকি, কতখানি 
সত্য, কতখানি কবির, “কতখানি কথার প্যাচ, কতখানি কির কচ.কচি মিশাইয়| রবীন 
“বাবু এই পাওয়া ও হওয়ার জগা-খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কে নিরব করিবে ? রবীন 
ঘাবু বলিয়/ছেন,-_একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্মা নয় - সেকথা সত্য। “একটু 
, চিন্তা’ ব্ৰহ্ম হইলে আমর! তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়াই নিষ্ৃতি লাভ করিতাম। 
কিন্ত দুর্ভ/গাক্রমে এ ক্ষেত্রে “একটু চিন্তা? ব্রহ্ম-রূগে অবতীর্ণ না হুইয়| বিষম প্রবন্ধে পরিণত 
হইয়াছে ; অগত্যা আমাদের মত দুর্ভাগা পাঠকে' বিপত্বৌ' মধূহু'দনকে প্পরণ করিতে হইতেছে । 
রবীন্দ্র বাবু আল কাল ধর্ম্োপদেষ্টার ভূৰিক!- গ্রহণ করিয়াছেন | তাহাতে কাহারও আপত্তি , 
হইতে পারে না। কিন্তু ঠাহার উপদেশগুলি মানব-বুদ্ধির অতীত হইর| উঠিতেছে । যতদিন, 
রবীন-ুত্রের ভাষ্য প্রকাশিত, না হয়, তত দিন পাঠকের পক্ষে গোলোক-ধাধা/য.'নিরুদেশ- 
বাতা 
/ । পরব, প্রথম সংখ্যাঃ বৈশাধ। আমরা এ অমোস্কতি 
Zh আনন্দিত হুইয়াছি। শ্ৰীযুত মুনীন্নাধ ঘোষের 'গত্ম-করবী' নামক কবিতাটি উল্লেখ 
| কবি: এই কবিতায় ভারতের "গৌরব 'নভী'র যে. 9 তাহা হন্দর। 
আমর] উদ্ধত ই ~~ fis 
‘মনে হয়, অতীতের কবে কোন্‌ বিশ্বৃত দিবায় 
, আমের পল্লব হাতে-_বল্গতের 'চিতাসাবে “সতী? - 
ফ্রধতারা সম দীপ্ত সৃত্যুপ্রর প্রেসের বিভারঃ 
শত কুলবধূ দিলি’ ভক্তিভরে করিছে আরতি। 
সীষস্তে সিনুরশোভা, শ্মিতাধরে শুভ শুত্র হালি, 
প্রকম্পিত-চেলাঞ্চজ!, চারু করে শব্ধের- কম্কণ,: 
. কণ্ঠে নব বরমাল1__তরজিত মুক্ত কেশরাশি, 
'.. র্ুঞ্সিত অলক্ররাগে ছু'টি বানা কমল চরণ । " 
ছলিরা উঠিল চিতা _পতিপদে নমি’ ওক্তি্তরে 
সহর্ধে শুইল সাধ্বী অস্নিসয বাসর'শধ্যায়, 
চন্দন-নন্মন-গন্ধ বহি’ গেল দিকৃিগস্তরে, 
পড়িল অঙ্অ অর্ধ] অগ্নিব্যাপ্ ছুটি রাঙ্গা পায় । 
' কবি ব্লিরাছেন,- _ “সেই রাঙ্গা চরপের সমুৎফুর সিদ্ধ রক্তরাগ' ধরার 'পুপ্র পুষ্প পদ্ম করবী 
হইয়া ফুটিয়াছে। আর শ্্রণ-সিন্টুরবিলু ওই হানে রকতবিদ্ব রধি 1 কষ্টকপ্গনায় কাব্য-কলা 
১ প্র হয় বটে, কিন্তু “সতী"র স্মৃতিগৌরবে তাহাও পৃত ও নার্ধক বলিয়া মনে হয়। প্রীযুত , 
অসুল্যচরণ বিদ্যানৃষণের ‘পতঞ্রলির কালনির্ণয় উল্লেখযোগ্য । অমূল্য বাবু সিদ্ধান্ত করি- 
পলাছেন,_পতপ্রলি ত্ইপূর্বব ১৪* অব্দের বৈয়াকরণ ছিলেন। শ্রীযুত বসস্তকুমার বন্ম্যোগাধ্যায় 
শিখসাহিত্যের রত্গুলি মাতৃভাষার ভাওারে সঞ্চর় করিভেছেন।' তিনি বাঙ্গালীর ধন্বাদ- . 
ভাজন। 'জাহুবী'র প্রবাহে. তাহার 'শাখীনামা!..নির্শাল্ের মত বোধ হইতেছে। গ্রযুত 
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১২৪ সাহিত্য ৷ ২০শ যর্ধ, হর সংখ্যা। 
| 
" দেখেন্দ্রনাথ সেনের 'খোঁকার উপমা” নামক কবিহাটি পড়িয়া আমর! মুগ্ধ হইবাছি। আসব! সমগ্র 
কবিতাটি উদ্ধত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে গারিলাম না।-- 
১ 
‘মুখখানি চাদপার! মধুসম স্বাহু,  শ্রীমুখে মাখানো আহা আবিবের রাগ, 
কেনে আদর করি বল, বল্‌ যাদু 2 মোহন | কেমনে করি যতন সোহাগ ? t~ 
চারি ধারে সুধু সক, ধু-যু ধু-ধূ সবি; - সালঞ্চে ঝরিয়া গেছে যত পুষ্পলতা ; 
তুই ধোকা, তাবি মাঝে একখানি ছবি ! তাবি মাঝে তুই য'হু ক্রোটোনের পাতা! 
চারিধারে অন্ধকার, ক্লান্ত হব আখি ;-- টোকো আমে--টোকো| আমে বিশ্ব ভরপুর ; 
তারি মাঝে তুই যাদু উদ্্ব ্রোনাকি ! তারি মাঝে তুই যাদু, কাবুলী আঙ্গুর 
“তারি মাঝে তুই যাদু কাবুলী আঙ্গুর কেন ? আমরা বলি,_-বোম্বাই মধুর [ কারণ 
সমতগবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে আঙ্গুর চিরকালই টক্‌! প্রিযুত শশধর রায়ের “উদ্ভিদের দুষ্টামি 
নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি হখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ । শশধর বাবু উপান্যাদের সধুরসে মিষ্ট করিয়া বাঙ্গালী 
| পাঠককে বৈজ্ঞানিক সতা উপহার দ্বিতেছেন। গ্রীযুত বোগেশচন্ত্রা র'য় নীরব ;-_এখন শশধর 
ও ল্রগদানন্দই বাঙ্গালীর সাচিত্য:বৈঠকে.বিজ্ঞানের আসর রাখিয়াছেন। | 


বলদর্শন ।--জোষ্ঠ। শ্ৰীযুত যোগেশচন্ত্ৰ রায়ের ‘বরপণ ও বিযাহ’ উ্লেখযোগা, 
চিপ্ত। শীলর্তার পরিচায়ক । সাঁমাজিকগণের আলোচনার যোগ্য । “ইহুদীধর্্ নামক অনুদিত 
প্রবন্ধটি উপাদেয় । 'ইহুদীয় উপাসনার বিশেষত্ব এই কয়েকটি গংক্তিতে পরিস্কট হইতেছে; 
হে পরমেশ্বর | আমাদের আশ! এই যে, এক দিন অমতা ও বিরোধের বিনাশ হইবে, 
এবং সমগ্র মানব জাতি এই বিশাল ধরণীর একমাত্র অধী ম্বর তোমাকে একটিমাত্র নামে ভাঁকিবে) 
‘ভগবান এই বিশ্বের রাজা, প্রত্যেক মানব তাহার মন্দিরের পুরোহিত, প্রতোক দেশ তাহার 
উপাসনার বেদী, এবং প্রত্যেক ভোজনগ্রান তাহার যন্দর ৷” ৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রাধের 
'জীগৌরাঙ্গ নামক’ বীর্তনটি অত্যন্ত চিত্তছায়ী ।: 


নব্যভারত ।-_বৈশাখ। শ্রীযুত গোৰিন্দচন্র দাসের “ভাওয়ালে' নামক কবিতাটি 
স্বদেশপ্রেসে শুরভি। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানধ-সমা্জ” নামক নিবন্ধটি উল্লেখযোগা। শ্রীযুত্ 
ষতীন্দ্রমোহন লিংহ ‘ফরিদপুরের ধন্বস্তরী' নাসক প্রবন্ধে স্বর কবিরাজ মহাসহোপাঁধাব 
দ্বারকানাধ সেন মহাশয়ের অতান্ত সঙ্গত পরিচয় দিয়াছেন! শ্রীযুত দেবনারারণ ঘোষের 
গলিজিপুটিরান' প্রবন্ধ মণিপুর ও নিধি’ তথ্যপূর্ণ। সুদূর ইমফাল পতাকায় নৰকী 
বাপ্কাদিগের মুখেও গীজগোবিন্দ সীত হইয়া থাকে। কৰি যে দেশ কালের অতীত! 


অলোঁকিক-রহস্য |--প্রথম ভাগ; প্রথম সংখ্য।। সুপ্রসিদ্ধ নাটক-কার যুত 
ক্গীরোদপ্রসাদ বিদ্যাধিনোদ এই নুন মাসিকের সম্পাদক প্রেততত্ব প্রভৃতি অলৌকিক বিষবের 
আলোচনা এই নূতন মাসিকের উদ্দিঃ । ‘ডৌতিক-কাহিনী', 'প্রেতিনীর সহিত বিবাহ প্রভৃতি 
| কৌতূহলের উদ্দীপক । কিন্তু কেবল এইরূপ বিরেশী ভুতের গলে ‘অলোৌকিক-রহস্য' পূর্ণ 
করিলে সম্পাদকের উদ্দেগ্ধ বিফল হুইবে। ভৌতিক ও পাঁরলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক , 
যিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করিলে, “মলৌকিক-রহসা, দেশের একটি অভাব পূর্ণ করিতে “ 
পাবিবে।--প্রথম সংখ্যার পরে আর ফোঁনও সংখা! আমাদের হস্তগত হয় নাই। ঘঞ 
ক্সলৌকিক না! হউক, রহস্য বটে |. | 
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সাহা, ২5শ বর্ম, ভব সংখা । 


1 ১/পর্টুণীজ প্রাধান্যের ধ্বংস 


যুগযুগাস্তর হইতে সোনার বাঙ্গালার নাম দিগদিগন্তে প্রচারিত হইয়া 
আসিতেছে। জগতের আদিম সভ্যতার ইতিহাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ রহিয়াহে। গ্রীক, রোম ও চীন প্রভৃতি প্রাচীন সাম্রাজ্যের বিবরণে 
বাঙ্গালার কথা সুস্পষ্টর্ূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সমস্ত বিবরণ 
হইতে জানা বায় যে, ম্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি হইতে অঞ্চল পুরিয়া স্বর্ণ 
কুড়াইবার জন্য তত্বৎ দেশের বাণিজ্যলক্ষী অনুকুল বায়ুভরে বাদাম 
উড়্াইয়া নীল সমুদ্রের তরঙ্গ-লহরীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রতি- 
নিয়ত গতায়াত করিতেন। তাহার অপর্ধযাণ্ড শস্যরাশি জগতের অনেক 
| স্থানের অধিবাসীর ক্ষুননিবৃত্তির জন্ত জাহাক্জ বোঝাই হইয়া চলিয়৷ বাইত । 
তাহার শিল্পজাত দ্রব্য অনেক সত্য জাতির আদরের সামগ্রী হইয়। 
উঠিম্বাছিল। তাহার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রমের বিবরণ আজিও রোমক 
ইতিহাসে দৃষ্ট হইয়া থাকে । প্রাচীন বঙ্গের শিল্পঙ্গাত দ্রব্যের কাহিনী অনেক 
দেশের ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। 
ইহা সে কালের কথা । বর্তমান-.যুগেও তাহার শ্যামল ক্ষেত্রে যাহার! 
সমাগত হইয়াছে, তাহারা আজিও তাহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে 
নাই। কোনও কোনও জাতি এদেশে নামশেষ হইলেও, তাহাদের চিহ্ু 
আজিও তাহাদের কথা স্বরণ করাইয়া দিতেছে! কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা- 
আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার উদ্দোশ্তে পর্ট,গালের 
অধিপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তিনি ভাস্কে(ডিগামাকে একটি নূতন 
জ্লপথের আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
২ গ্রামা অনেক বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া উত্তমাশ! অস্তরীপ অতিক্রযের পর 
ভারতবর্ষের মালাবার উপকুলস্থ কালিকট নগরে উপস্থিত হন। মালাকা 
প্রভৃতি স্থানে পটুশীজগণ বাণিক্যবিস্তারে সচেষ্ট হয়। দাবার উপ- 
কৃলবর্তাঁ গোয়া তাহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। অস্তাপি গোয়া পটু গীজ- 
দিগেরই অধীন আছে। দক্ষিণ প্রদেশে বাণিদ্য করিতে করিতে ক্রমে 





১২৬ সাহিত্য । 
যখন সোনার বাক্গালার কথা তাহাদের ২ 
তথায় উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে 
মধ্যভাগে পটু গীজগণ, বাঙ্গালায় বাণিজ্য-ব 
সেই সময়ে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার ছুই 
সকল প্রকার জাহাজের গতায়াতের সুবিধা 
“পোর্টো গ্রাণ্ী” বা ‘বৃহৎ সবর্গও সপ্তগ্রামের ' 
স্বৰ্গ’ আখ্যা প্রদান করিয়াছিল ।'_ গ্রাম 
উপনিবেশ সংস্থাপন 'করে। ক্রমে তাহার 
বঙ্গোপসাগরে, ইহাদের একরূপ : একাধিঃ 
অনুসরণ করিয়া ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরা 
জাতিও বঙ্গদেশে বাণিজ্যের অন্ত সমাগত হয় 
দম্বিতায় পটুগীঞ্গগণ বাণিজ্য ব্যাপারে অক্ষম 
বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় .রাজা মী 
কাধ্যে ব্রতী হয়। , কিন্তু তাহাতেও সুচারুরণে 
ক্রমে তাহারা জলদস্যুর বৃত্তি অবলম্বন 
বিন্ধ করিতে থাকে।, সৃ্ধীপ তাহাদের 
সপ্তদশ, শতাব্দীর: প্রারম্ভে 'গল্পালেস 
তাহাদের সর্দার হইয়া বঙ্গো তীরস্থ 
_ করিয়া, শেষে আরাকান অধিকার করিবার জ 
" ব্রাজ তাহাকে.পরাক্রিত- করিয়া বিতাড়িত কহি 
আশ্রয় লইয়া কিছুকাল শান্তভাবে-অবস্থান কাঁ 
তাহারা আবার 'দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে, 
'করিয়া পূর্ধবন্ধে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলে 
' পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে সময়ে পটু 
‘সে ‘সময়ে চট্টগ্রাম ও. সপ্তগ্রাম: প্রধান বন্দ 
চট্টগ্রামেই জাহাদাদির গতায়াতের, বিশেষ 
পট,গীজেরা আপনাদের প্রধান উপনিবেশ প্রত 
তাহারা বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হইত, এবং ক্র 
‘ স্থাপন করিয়াছিল।' সপ্তগ্রামের নিয্স্থ নদী ও 
তথায় আর জাহাঞ্জাদি ঘাইতে-পারিত না। ৫ 


আবাদ, ১৯*।  - পটুগী্ প্রাধান্যের ধ্বংস । ১২৭ 


সন্নিহিত ভাগীরধীত্র তীরে আপনাদের . একটি উপনিবেশ স্থাপিত 
করে। বর্তমান ব্যাণ্ডেল ও হুগলী তাহাদের উপনিবেশ-স্থান। ব্যাণ্ডেল 
ক শব্দের অপত্রংশ বলিয়া কথিত হয়, এবং পট্‌গীজেরা যাহাকে 
'গলিন? বলিয়া অভিহিত করিত, তাহাই হুগলী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া 
উঠে। ব্যা্ডেলের গির্ল্জা আজিও সেই বিন চিহুম্বর্ূপ বি 







পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান স্থান পরিত্যাগ 
অগ্রসর হয়, এবং তথায় কিছু es 


১২৮ আহিত্য।- ঠি ২:শ বচ ওর সা; 
1 ব্যবসায় করিত, তথাপি, বাঙ্কালার; সর্বন্র এই? কল ব্যাপারের জন্ত 


আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। EES : ; 
জাহামীর - বাদশাহের রাজত্বকালেই চিত ফরিদী অত্যন্ত ঠাপ 
হইয়া উঠে। যদিও আরাকান-রাজের সহিত বিবাদের ফলে তাহাকে সনঘবীপ " 
গ করিতে হইয়াছিল, তথাপি তাহার অন্তুচরগণ কিছুকাল ' 


EY 





আযাঢ়, ১১১৬) পট গীজ প্রাধান্যের ধ্রংস। ১২৯ 


বিতাড়িত হইয়া একেবারে হীনবল হইয়া পড়িল। তাহার. পরেও 
তাহাদের কিছু কিছু চিক্নু বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই সময় হইতেই 
"বঙ্গে পটুগিজ প্রাধান্টের ধ্বংস হয়। | 
. বাদশাহী মসনদে উপবিষ্ট হইয়া শান্াহান কাশীন খা জরানীটকে বাঙ্গালার 
সুবেদার নিযুক্ত করিয়। পাঠান।, কাশীম খাঁর নিয়োগের সময় তিনি 
তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, পটু গীজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে, 
উৎখাত করিতে হুইবে। প্রয়োজন হইলে জলে ও স্থলে, উভক্ন পথেই; 
সৈন্য প্রেরণ করিকে। * | 
" কাশীম খাঁ রাজধানী ঢাকায় উপস্থিত হইয়া পটু শীজদিগকে দলন করিবান' 
/ জন্ত আয়োজন আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় 'পুল্র এনায়েৎ উল্লা ও. 
আল্লাইয়ার খাঁকে হুগলী অধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। বাহাঁছর 
কুষু নামক আর এক জন সেনাপতি মুকম্মদাবাদের (মুর্শিদাবাদ ) থালসা 
ভূমি অধিকারের ছলে এনায়েৎ উল্লার সহিত যোগদানের অন্ত প্রেরিত 
১৮ হইলেন। পাছে পটুগ্সিজগণ এই আক্রমণের সন্ধান পায়, এই আশঙ্কা 
7 াদশাহী সৈম্তগণ হিজ্লী অধিকারের জন্ত যাইতেছে, এই কথা 
প্রচারিত হইল। আল্লাইক্সার থা হিনলীর পথিরধাস্থ বর্মন নগরে, 
অবস্থিতি করিয়া খাজা শের প্রভৃতি সৈন্তাধ্যক্ষগণণের অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । খাজা শের শ্রীপুর + কইতে রণতরীসমুু লইয়া পটুগীলদিগের 
পলায়নপথ রুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হুইয়াছিলেন। তাঁহার রণতরীর, 
বহর মোহানাতে উপস্থিত হইলে, আল্লাইয়ার খা হুগলীতে উপস্থিত হইয়া 





* ষ্টুযাট বলেন যে, কাশীম খ| বাদশাহ শাজাহান কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন 
করিলে.পর, তিনি পটট,গীজদিগেব অত্যাচারের বিষষ জ্ঞাভ হলঃ; এবং বাদশাহকে অবগত, 
২. করাইলে বাদশাহ তাহার সহিত পর্ট গীঞ্জদিগের অসম্বাবহার স্মরণ করিয়া কারীম থাকে 
তাহাদের ধ্বংস করিবার আদেশ দেন।। কিন্তু আবছুল হামিদ'লাহোরীর বাদশাহ-নামাহত লিখিত + 
২ যে, বাদশাহই তাহাকে উপদেশ দিয়! পাঠান । 
ক জ্রীপুরকে ষ্ট যার্ট ও ইলিরট প্রীরামপুর বলিতে চাহেন'। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত, নহে ।, 
গ্ররামপুরে বাঁদশাহী রণতবী থাকার উল্লেখ কোথাও নাই, এবং থাকার.প্রয়োজনও ছিল'না। 
রাজ্রধানী ঢাকার নিকটেই রপশুরী ধাকিত। সেই জন্য শ্রীপুর; যাহা! পদ্মার তীরবর্তী ও সমুদ্রের 
নিকটবত্ী ছিল, তথায় রখতরীর বহর থাকিত | এই শ্রীপুয় চাদ রায় কেদার রায়ের রাজ- 
ধানী ছিল। কেনার রায় তাহার রণতরীর জক্র বিখ্যাত হিলেন.॥ কাণীম খাঁ যেদন স্থলণথেঃ 
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গটুগীজদিগকে আক্রমণ করিবেন; এইরূপ স্থির-হয়। খাঁজা শের মোহানাতে ... 
উপস্থিত হইলে আল্লাইয়ার খাঁ বর্ধমান' হইতে -ষাত্রা করিয়া" সপ্তত্রীম-ও .). 
হুগলীর মধাস্থ হলদীপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হন; থালা শেরও মোহানা ডি. 
হইতে হুগলীর দিকে ' অগ্রসর হইতে থাকেন ॥ :এই সময়ে" বাহাদুর কুষ্ব ' 
'_মুকস্থদাবাদ 'হইতে ‘পাঁচ শত অশ্বারোহী। ও বহুসংখ্যক পদাতিক লইয়া 
আল্লাইয়ার খাঁর সহিত যোগদান কবেন_। তাঁহারা খাজ! শের 'যথায় - উপস্থিত 
- হঁইয়াছিলেন;' তথায় গমন করিলে, হুগলী ও সূত্রের মধ্যে একটি-সন্কী স্থান * - 
সেতু ধারা বন্ধ করিয়া পটুপীন্মদিগের পলায়নপথ রুদ্ধ করা হইল । ক্থৃতরাং: ? 
.পুগীজেরা আর“ কোনরপে' ' জাহাজে ' আরোহণ: জা 
পলায়ন করিতে পারিল না। - ' 7, | 
যদিও পটু গীজগণের গৃতিরোধ করিত বাদশাহী, সৈট হুগলী” অধিকারের ৫ 
জন্য বিশেষরূপ 'সচেষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সহজে প্টুগীদদিগকে ' .) 
দমন করিতে সক্ষম". হয় "নাই৷. হুগলী বন্দরের "প্রতিষ্ঠা করিয়া. পটু 
তাঁহাকে- একপ দুৰ্ভেদ্য করিয়! 'রাখিয়াছিল: যে, সহসা তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করা সহজ ছিল না। সেই দুৰ্ভেদ্য দুর্গ নদী, ঝিল :৩. পরিখা, দ্বার ৭ 
. "বেষ্টিত ও; পটুচীদিগের, বুরুজে সুরক্ষিত ও অজেয় হইয়া “উঠিয়াছিল।” 
কাদশাহী সৈন্ত :জলে .ও. স্থলে হুগলী, দুর্গ অবরোধ করিয়া প্রাক সাড়ে 
. তিন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়? “এই সময়ের,মধ্যে বাদশাহী 
সেনাঁপতিগণ দুর্গের 'বহির্ভাগন্থ নদীর উভয়তীরবর্তী স্থানে এক দল সৈন্য '' 
পাঠাইয়! খৃষ্টানদিগকে নিহত ও.-বন্দী করিয়া- আনিতে আরম্ভ করিলেন, 
এবং পটুগীজদিগের নিযুক্ত বহুসংখ্যক লা পরিহিত ধৃত করিয়া 
আপনাদের পক্ষভূক্ত করিয়া লইলেন। - । 


ঢাকা হইতে বাদশাহী, মৈষ্ককে যাত্রা করিবার আদেশ দিছিল, তেমনই, অলপখে নু হইতে 

, বতরী-বাত্রার আদেশ দেন।, খাজ, শের তাঁহার রণতরীসমূহ লইয়| ভাগীরখীর,.মোহনায় ; fp 

উপস্থিত হন। জীরামপুরে রণতরী থাঁকিলে - গর্ট দীল্রদিগের পথরোঁধের. জঙ্ত..মোহানাতে; )- 
. যাইবার কোনও প্রয়োজন হইত না, এবং তজজন্ত, আন্নাইয়ার, থাকে অধিক দ্রিন বর্ছননানে - [অবস্থিতি 
করিতে, হইত নাঁ। ..ফকলতঃ,.জীপুর ঢাকার নিকণস্থ শ্রীপুর, হুগলীর নিকটস্থ গ্রীরাসপুর লহ্থে 
* উযারট এই লঙ্ধীর্ণ হ্থানটিকে 8০০৮৪০০৩ লিবিয়| তাহাকে শ্রীরামপুর বলিতে চাহেন, 
কিন্তু বাঁদশাহ্‌-নামায় তাহাকে হুগলী ও. সমুদ্রের মধ্যস্থ একটি সন্বীর্ণ স্বান বল! Lie ol 
.তহার কোনও নাম নাই Eliot's History of India. vol, vii. p, 88. নি 
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, বাদশাহী ৰি ক অবরুদ্ধ হইয়া পটু দীজেরা.সময়ে সময়ে আত্মরক্ষার 
অন্ত, 'সামান্ত যুদ্ধ করিয়াছিল ।- মধ্যে মধ্যে তাহারা .সন্ধির . প্রস্তাবও 
করিয়া...পাঠায়। "তাহারা. লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল । 

"কিন্তু পটু গাৱা :ও: গোয়া হইতে ‘সাহায্য গাইবে, এই. আশায় তাহারা . 
একেবারে 'আত্মগ্নমর্পণ করে, নাই । . তাহাদের -প্রায়' সাত হাজার. বন্দুক- 
ধারী মৈন্ত মধ্যে মধো.গুলি বর্ষণ করিয়া, রাদশাহী সৈম্তকে বিচলিত করিয়া 
তুলিতেছিল |. এইরূপে প্রায় .সাড়ে তিন, মাস, অতীত:হইরা গ্রেল | .. ' 

, ভাহার-পির্‌।১৩৩২-খ্ষ্টাবের অক্টোবর-.মায়ে বাদশাহী দেনাপতিগণ 
দুর্গ অধিকারের অন্ত: অন্ত; উপায় অবলম্বন, করিতে বাধ্য হইলেন। . তাহারা 
জুড়ঙ্গে-বাকদ:পূর্ণ-করিয়া হুগলী:র্গ উড়াইয়া-দিবার;চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
পটু গীজদিগের গির্জ্জার, নিক্ট.. পরিথাটি সঙ্কীর্ণ . ছিলন "তাহারা তথায় 
সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহার জল রাহি করিয়া দিলেন, এবং তাহা বারুদে পূর্ণ 
করিলেন। পটুগী্জের1 জানিতে পারিয়া .ছইটি:.হুডক্গ. অকর্ণপ্যি করিয়া 
বিল। *...মধ্যস্থলে যে সুড়ঙ্গট নিথাত হইয়াছিল, তাহার উপরিস্থ একটি বৃহৎ 
অট্টালিকায়... বহুমংখ্যক .পটু'গীজ অবস্থিতি করিত,।।_ বাদশাহী . সৈন্যগণ 
নেই অট্টালিকার সম্মুখে. সমবেত, হইয়া কত তথায় উপস্থিত 
হইবার জন্য প্রলুন্ধ করিতে লাগিল ।; যেই পটু'গীজেরা তথায় উপস্থিত হইল, 
অমনই: বাদশাহী সৈন্ত :সুড়ঙ্গে অগ্িপ্রদান.করিল ;--অষ্টালিক!- শূনতমার্গে 
'উিত হইল, ৷ এব$ তাহার পতনের,সঙ্গে, সঙ্গে বহুসংখ্যক পটু পীজ ভুমিসাৎ 
ও বিদ্বস্ত হইয়া গেল। . বাদশাহী .সৈম্ত অমনই. সঙ্গে -সৃঙ্গে আক্রমণ আরম্ভ 
করিল |" কতকগুলি প্ট,গীন্দ প্লায়নের সময় নদীগর্ভে, সমাহিত হইল। 

৷ অনেকে জাহান্দে আরোহণ করিয়া, পলায়নের : চেষ্টা, যা! কিন্তু 

" খালাম কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা ও;নিহৃত হইল । .. EAE 

অনেকগুলি, পটল একখানি, জাহাজে আরোহ্ণী করিয়া পলায়নের 

চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পলায়ন 'অসম্ভব-বুঝিয়া, মুসলমানদিগের হস্তে পতিত 
হইবার. আশঙ্কার তাহারা জাহালের' বাকুদাগারে আগুণ লাগাইয়া দিল-। 
/ ডি? চুৰ্ণ বিচূর্ণ হইয়া গ্নেল,.এবং পটু পীজগণও নিহত, হইল। আরও 





+ যা, পৰ্ট গ্ীজদিগের হট হ সুড়ঙ্গ বাদশাহী সেনাপতিগণ রা নষ্ট করার কথা 
লিখিয়াছেন । - 
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কতকগুলি ক্ষুদ্র নৌকা অগ্রিসংযোগে দ 
ডিগ্গা, ৫৭ থানি ঘেরাব বা মাঝারি নৌকা! 
' মধ্যে, একখানি ঘেরাব ও- ছুইথানি 
গনৌসেতুর মধাস্থ ছুই একখানি নৌকা 
দথ হইয়া গিয়াছিল। সেই রন্ধ,পথে তা 
জলে স্থলে যাহার! পলায়নের চেষ্টা করিয়া 
অবপ্োধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত « 
লোক নিহত হয়॥* বাধশাহী সেনার 
দিয়াছিল। 'বাদশাহী সৈম্ত ৪৪০০ শত 
করিয়াছিল। পটুগীজদিগের কর্তৃক ধৃত 
লোক মুক্তিলাভ করিয়াছিন। পটু'গী্দ ব 
অন্দর পুকষ আগ্রায় প্রেরিত হয়। সুন 
ওমরার অন্তঃপুরে স্থানলাভ করে। ব 
করিতে বাধ্য হয়। জেঙুইট ও অন্তান্ত পা 
ভয় প্রদর্শন ক্যা হইয়াছিল। কিন্তু'ক 
মুক্তিলাভ করিয়া- গোয়ার অভিমুখে প 
যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, বাদশাহী স্ন 
লয়। গিজ্জার অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র 
পটু গীজগণ বিতাড়িত হইলে, হুগল 
তথায় এক জন ফৌজদার নিযুক্ত হন। 
কম্মচারী অতঃপর হগ্রলীতে আনিয়া 
তদবধি সপ্তপ্রামের গৌরব একেবারে 
'বাক্গলায় . পটুগী্ প্রাধান্তের ধ্বংস হ 
কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিল বটে, কিন্তু * 
, নিদর্শন ছিল না।. পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম « 
নবাব শায়েস্তা খা চট্টগ্রাম অধিকার করি 
ডিত হয়।, এক্ষণে বাঙ্গলায় তাহাদের বিশে 
চট্টগ্রাম প্রদেশে তাহাদের কিছু কিছু চিত্ব ব 


* £,বার্টে এক হানার আছে। 
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অন্ন, বঙ্গ, রাড ও সু গৌড়বাজোর. অন্তর্গত হইয়াছিল । কখনও কখনও 
মগধ ও মিথিলা বা বিদেহ গৌড়ের অন্তর্গত হইত। অতএব গৌড়ের ইতিহাস 
জানিতে হইলে এ সকল দেশেরও কিছু কিছু বিবরণ জ্রানা আবশ্তক। 
প্রাগ্জ্যোতিষপুর, কলিঙ্গ, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যা গৌড়ের নিকটবর্তাঁ। এই সকল 
দেশের ইতিহাসের সহিত গৌড়রাপ্যের ঃইতিহাসের সংস্রব আছে ; অতএব 
ইহাদের কিছু কিছু বিবরণ লিখিয়া গৌড়ের ইতিহাস আরম্ভ করা 
যাইতেছে। 

পূর্বে পুর বঙ্গাদি রাজ্যে আর্যাজাতির বাস ছিল না। বেদের সংহিতাভাগে 
বঙ্গাদি দেশের নাম নাই। অথর্ব বেদে মগধের বগধ এবং খকৃ-সংহিতাক়্ 
কীকট নাম আছে। ইহাতে বুঝা যায়, বৈদিক কালের পর অগ্গার্দি দেশে 
আর্ধ্যজাতির বসতি হয়। অঙ্গদেশ হইতে আধ্যসভাতা পুণু,-বঙ্গ-সুম্মাদি 
দেশে বিস্তৃত হয়। সে কত কালের কথা, নিশ্চন্ন করিয়া বলা যায় না। 


ইরা অঙ্গরাজগণের পরিচয় আছে । কিন্ত পুগু,বঙ্গাদি দেশের রাজবংশ ও 


বাঁজগণের কোনও বিশেষ কথা নাই। 
অঙ্গরাজ্য । 

অর্ব-সংহিতায় অঙ্গের নাম আছে। (১) পুরাণে দৃষ্ট হয়, আধ্যাবর্তে 
গঙ্গাতীরে বলি নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইনি যষাতি-তনয় পুকব 
ঘ্বাবিংশতম অধস্তন পুকষ । বৈদিক খষি দীর্ঘতম! বলির সমসাময়িক | 
স্বর্গীয় উমেশচন্ত্র বটব্যালের মতে, দীর্ঘতমা খৃঃ, পৃঃ ১৬৯* অবে বর্তমান 
ছিলেন বলির অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড,, সুন্ম ও কলিঙ্গ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। 
তাহাদের নামানুসারে তাহাদের স্থাপিত রাজ্জযগুলিরও অঙ্গ, বঙ্গ, পুত, সুন্ম ও 
কলিঙ্গ নাম হয়। (২) রামায়ণে আছে, হরকোপানলে মদন তন্ষমীভূত হুইয়। 
যে স্থানে অঙ্গত্যাগ করেন, সে স্থানের অঙ্গ নাম হয়। মহাভারতের 
আদিপর্বে আছে, রাজা উপরিচরবস্থর পুত্র বৃহদ্রথের অধীন থাকিয়া বৃহদ্রথের 
কনিষ্ঠ অঙ্গ যে স্থান শাসন করিতেন, তাহার অঙ্গ নাম হয়। অতএব, বলি 


শশী 


(১) অথর্ব বেদ; ৫1২২1১৪ | 
+ (২) অঙ্গে! বঙ্গ: কলিক্শ্চ পুণ্ডঃ সুধশ্চ তে সুতাঃ। তেষাং দেশও নসাধ্যাতাঃ স্বন-য 
ফথিভা ভুবি 1--মহাভাবত ; আদিপৰ্ব্ৰ ; ১০৪৫ । 
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রাজার পুত্র অঙ্গের নামানুসারে যে অঙ্গদেশের না 
কালেও সর্ধবাদিসন্মত ছিল না। তবে ইহা: 
বর্তমান বালিয়া জেলা হইতে আসিয়া অঙ্গদেশে অ 
রামায়ণ পাঠ করিলে বোধ হয়, পূর্কো অঙ্গদেশ যে 
ছিল। মহাভারত-যুগে বেন কিছু পূর্ব দিকে সা 
অঙ্গরাজ লৌমপাদ-দশরথের নাম আছে। ইনি 
ছিলেন। লোমপাদ বলি রাল্যে অধস্তন ষষ্ঠ : 
পতি দশরথের কন্তা শান্তাকে পালন করেন। [ 
শান্তার পাণিগ্রহণ করেন। | 
' মালিনী ও চম্পা অঙ্গরাজ্যের দুটি প্রধান নগর 
ও চম্পাকে এক নগর বলিয়া গ্রিরাছেন (1 
প্রশ্টোক্র চম্পের নামানুসারে অঙ্গদেশের রাজধানীর 
মতে, ইক্ষাকুবংশীয় হরিতের পু চম্প, চম্পা নগ: 
তীর্থবর্ণন-প্রগঙ্গে পুলস্ত্য খষি ভীম্মদেবকে চম্পা 
' ও চম্পা নদীর সঙ্গমস্থলে প্রক্ষ নামক তীর্থে স্নান 
পর চম্প৷ জৈনতীর্ঘ, হয়। উপবাইস্থত্র নামক 
শ্রেণিক ও তৎপুক্র কোণিতের নাম আছে। কে 
- কোণিককে চম্পা নগরীর স্থাপনক্র্তী বা সং 
ত্রিকাওশেষ অভিধানের মতে, চষ্পার অপর নাম 
হরিবংশে অঙদেশের অঙ্গ, দরধিবাহন, দিবিরথ 
লোমপাদ, চতুরঙ্গ, পৃথুলাক্ষ, চল্প, হর্য্যক্ষ, ভদ্ররথ, 
জয়দ্ৰথ, দৃঢ়রথ, বিশ্বজিৎ ও কর্ণ, এই অষ্টাদশ রাজ 
 পুর্বকালে পৌরব নামক রাঙা অঙ্গদেশে 
আছে, তিনি অশ্বমেধযন্র করিয়া লক্ষ অশ্ব, সহ 
স্বর্ণমালা দান করেন। না নি 
ছিলেন। 
দৈন গ্রন্থে চম্পার দবিবাহন ও জীপাল নামক 
চম্পের অতিবৃদ্ধ প্রপৌ বৃহন্নলার বিজয় 
্র্ক্ষল্রোত্তর বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। 
ছিলেন। বিজদ্বের প্রপৌন্জ-ুত্র অধিরথ স্তৰত 
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সমাজে নিন্দিত হন । অধিরথ কর্ণকে পালন করেন বলিয়া লোকে কর্ণকে' 
সৃতপুল্ৰ বলিত। 

- অঙ্গরাণ্য কৌরব-সাম্রাজোর অধীন ছিল। ছূর্যোধন হস্তিনানগরবাসী 
“কর্ণকে অঙ্গরাজ্য প্রদান করেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্যে সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন 
না তিনি হত্তিনায় থাকিয়া পাণুবর্দের বিপক্ষে কৌরবগণের সহায়তা 
করিতেন । মগধেখর জরাসন্ধ কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে সম্তোষলাভ করিয়া 
তাঁহার সহিত সম্বন্ধসুত্রে আবদ্ধ হন। এক জন শ্পেচ্ছ-রাজজাঁ কর্ণের অধীন 
ছিলেন। মহাভারতে কর্ণের বন্গুসেন: ও বৃষ নামে ছুই পুত্র দেখা যায়। কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ ও তাহার বৃষসেন ও বুষকেতু নামক পুল্রদ্বয় নিহত হন। 
কর্ণের আরও কয়েকটি পুত্র ছিলেন । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে তাঁহার! পাগুবদিগের 

! ন্েহভাজন হুইয়া অঙ্গরা্য ভোগ করিয়াছিলেন। কর্ণবংশীয়েরা দানশক্তির 

/ জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাচদেশ ও মধাবাগালার উত্তরাংশ কর্ণবংশীয়দিগের 
আব ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সুল্ভানগঞ্জের অদূরে পশ্চিম 

(দিকে কর্ণগড় নামক দুর্গের ভগনাবশেষ দৃষ্ট র। 

৯ কর্ণের সময় অঙ্গরাজ্যের আচার-বাবহার আর্ধাগণের নিকট প্রশং ংসনীর- 
ছিল না। মহাভারতের কর্ণপর্কে শল্যের সহিত কর্ণের বচদাকালে উভয়ে; 
উভয়ের রাজ্যের লোকের আচার ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। অথর্ব- 
সংঠিতার নিন্দাচ্ছলে অঙ্গের নাম আছে ।. 

বুদ্ধদেবের সময়ে আর্ধ্যাবর্তে অঙ্গ; মগধ, কাশী; কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেঘি, 

বৎস, কুরু, পঞ্চাল, মত্ত, শূরসেন, অশ্বক, :অবস্তী, গান্ধার ও কাম্বোজ নামে. 
যোঁলটি রাজ্য ছিল বুদ্ধদেবের সময় ব্রহ্মদত্ত অল্গদেশের. রাজা ছিলেন। 
বুদ্ধদেব পরিভ্রমণ করিতে করিতে চম্পার নিকটবর্তী! ভোদ্দিও নামক নগরের 
নিকট আগমন" করিয়াছিলেন। অঙ্গের রাজধানী গকুরা সরোবরতীরে 
পরিব্রাঙ্জকগপের অবস্থিতির জন্ত এক আশ্রম নির্মিত হইয়াছিল। পরি-. 

| ব্রাঙ্ছকেরা বর্ষাকালে তথায় অবস্থান করিয়া চাতুন্ধান্ত করিতেন! এই আশ্রম 
বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। কাদঙ্বরী ও দশকুমারচরিতে এই পরিত্রাজকা শ্রমের 
উল্লেখ আছে'। চম্পানগরে দ্বাদ্রশতীর্থন্কর বাসুপূজোর জন্ম হয়। অশোকের 

- মাতা সুভদ্রাঙ্গী চম্পার এক ব্রাহ্মণকল্তা। চম্পাবাসী জিন নামক বৌদ্ধ 
পত্ডিত প্লঙ্কাবতারহত্র” “নামক এক 'দর্শন্রস্থের - রচনা করেন। ইনি: 
শ্বতিকার কাত্যারনের, বংশীন্ম ছিলেন'। বোধ হয়, কাঁত্যায়ন অঙদেশীয় ছিলেন. 
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চম্পার বণিকগণ চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া- 

করিতেন। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আ। 

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব "হইতে মগধ ও অন 

. অবশেষে অঙ্গরাজ্য মহা প্রভাপশালী অন্জাতশক্র 
যায়-। | 

পৌরাণিক যুগের শেষভাগে অঙ্গরাজ্যের ২ 

শৃক্তিসঙ্গমতস্ত্রের সপ্তম পটলে অঙ্গরাজ্যের এইরূপ 


বৈদানাখং সমাসাদ্‌ ভুবনেশস্তিগ 
2 8 তাবদজ।ভিধো! দেশে! বাত্ৰায়াং ন 


, মহারাজ স্বন্নগুপ বিক্রমাদিত্যের সময়ে চম্পানগ্ 
করিতেন। স্কন্দপগ্রপ্ত ৪৫০ খৃঃ হইতে ৪৬৮ খৃঃ প 

স্কন্দগুপ্তের সখা ছিলেন । ৩৮* খৃষ্টাব্দে মহাক্ষত্র' 

ৰা সুর্ধ্যসেন অঙ্গদেশের রাজা: ছিলেন। . হন 

বিধ্বস্ত হইলে, হৃনেরা উত্তর-ভারতে ছড়াইয়া প 

. নয় জন নাগ চম্পাপুরী ভোগ করিলেন। এখানে 
বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর আর 

উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

বিদেহ, বা মিথিলা 

বিদেহ প্রাচীন, রাজ্য । আর্ধাগণ সরস্বতীতী 

উপনিবিষ্ট হন। শতপথ ব্ৰাহ্গণে আছে, বি 

খষির সহিত সানীর! অতিক্রম করিয়া যে 

তাহার বিদ্বেহ নাম হয়| এই সদানীরা -কোশল 

নদী ৷ ‘মহাভারতে ভীমের  দিখিজসবৃত্ান্ত-পাঁঠে 

গণ্ডকীর মধ্াবর্তিনী । জর্ম্মন্‌ পণ্ডিত ওেবরের ম 

ওয়েবরের মত ঠিক নহে । “গৃণ্ডকীঞ্চ মহাশোণং 

পর্বতকে- সদ্ধাঃ ক্রমেণেব তরস্তি তে” ॥ ( সভা" 

স্পষ্টই গণ্ডকী ও সদানীরাকে পৃথক্‌ নদী বল 

 হেমকোষের মতে, করতোয়ার নাস সদানীর! 
বিদেহ রাজ্যের নানা বৃত্তান্ত বর্ধিত হইয়াছে। 

গণের জনক উপাধি ছিল। -সীতাব্র-পিতা সীর্ধ 


আঁযাচু। ১৩১৬1 গৌড়ের ইতিহাস t ১৩ঞ্চ 


ছিলেন। এই রাজ্যের নামান্তর মিথিলা । এখান হইতে আর্য্যগণ কামরূপ 
“অঞ্চলে গিয়া উপনিবিষ্ট হন । বোধ হয়, সমুদায় উত্তরবঙ্গে বিদেহ হইতে 
আর্ধোপনিবেশ বিস্তৃত হয়। ভবিষ্যপুরাণে বিদেহের তীরভুক্তি নাম দৃষ্ট 
২ইয়। অন্য কোনও প্রাচীন পুরাণে এ নাম নাই। শক্তিসঙ্গমতম্ত্রের মতে, 
 গণ্ডকীতীর হইতে চম্পকারণ্য পর্য্যন্ত স্থানকে তৈরভূক্ত ও তাহার 
পুর্বভাগ্কে বিদেহ বলিত। 
জনকবংশীয় শেষ রাজার নাম স্থমিব্র। জনক-বংশের অনেক রাজার 
নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। ন্তারদর্শনকার গৌতম বা গোঁতম মুনি মিথিলা 
দেশ অলঙ্কৃত করিক্কাছিলেন। জনক-বংশের পর কোন্‌ কোন্‌ বংশ কত দিন 
বিদেহে রাজত্ব করেন, পুরাণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বিদেহ প্রাচীন- 
কাল হইতে উত্তরাঞ্জলবাসী পর্ধতীয় জাতি কর্তৃক মধো মধ্যে আক্রান্ত হইত 1 
মহারাজ অক্গাতশক্রর পূর্বেই এ দেশে লিচ্ছবি বা লিচ্ছিবিদের রাজ্য স্থাপিত, 
হয়। কোনও কোনও শ্রতিহ্থাসিকের অনুমান, লিচ্ছিবিগণ ভারতের, বহির্ভাগ' 
, হইতে বিদেহে আগমন করে । লিচ্ছবিরা মধ্যপথে কোনও চিহ্ন না রাখিস! 
কিন্ধপে এত দূর পূর্বে আসিয়া পড়িল, ইহার কোনও সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত 
আমরা এ মত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। লিচ্ছিবিদের রাজ্য কতকগুলি 
টি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল৷ প্রতোক অংশ এক প্রকার সাধারণতন্ত্প্রণালী। 
মতে শাসিত হইত। বহি:শক্রর আক্রমণকালে সকলে মিলিয়া প্রবলপরাক্রম 
প্রকাশ করিত। লিচ্ছিবিগপ ব্রাহ্মণদের মতাবলহ্বী ছিল না। তনজ্ঞন্ত' 
ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থমাত্রে লিচ্ছিবিগণের নিন্দাবাদ দৃষ্ট হয়। লিচ্ছিবিগণ 
রা অক্রাতশক্র তাহাদের দেশ৷ অধিকার করিবার 
জন্য ছল ও বলপ্রয়োগের ক্রটী করেন নাই। তিনি পরিশেষে ক্বতকার্য্যও 
হইয়াছিলেন।' 
বহুদিন পরে এই রাজ্য হর্যবর্ধনের সাআাজে,র অন্তর্গত হুইয়া যায়। 
হ্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তদীয় অমাত্য, চীনরাজদৃত ওয়াং হিউএনসীর সঙ্গী- 
দিগের প্রাণবধ করিলে, ওয়াং নেপালে পলায়ন করেন। তিব্বতরাঁজ চীন- 
নমাটের জামাতা ছিলেন। তাঁহার সেন!গণ প্রতিহিংসাসাঁধনের অন্য 
ব্রিুত নগর আক্রমণ করিয়া প্রাক ছুই সহস্র লোকের শিরচ্ছেদ করে, এবং 
দশ সহস্র লোককে নদীতে ডুবাইয়া মারে। পাঁচ শত আশীটি নগরের লোক 
হীনতা স্বীকার করিলে, এই দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। ইহার পর বিদেত কখনও 
টি নেপালের অধীন হইত, কখনও কথনও স্বাধীনতা ভোগ করিত। 
ক্রমশঃ | 


শ্রীরজনীকাস্ত চক্রবর্তী । 


১৩৮ 
বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ। 


১। হালির ধুমকেতু । | 
এই বৎসর শীতের শেষে জ্যোতিষী হালির আবিষ্কৃত বৃহৎ ধূমকেতুটি পৃথিবীর “ 
আকাশে দেখা দিবে । জ্যোতির্বিদ্গণ মনে করিতেছেন, অন্ততঃ দুই মাস 
ধরিয়া আমরা উহাকে দেখিতে পাইব। এখন এটি প্রচণ্ডবেগে হুর্য্ের দিকে 
ছুটিয়া আমিতেছে। 

খালি চোখে দেখিবার অনেক পূর্বে জ্যোতির্বিদগণ ধূমকেতুটিকে 
দুরবীণে দেখিতে পাইবেন, এবং দুরবীণে দেখা দিবার অনেক পূর্বে 
সেটি ফটোগ্রাফের ছবিতে আত্মপরিচয় দিবে। 

জ্যোতিষিক ব্যাপারে ফটোগ্রাফের বাবহার প্রচলন হওয়ায় একটা খুব 
সুবিধা হইয়া গিয়াছে। যে সকল দূরবর্তী জ্যোতিফকে দুববীণেও দেখা যায় 
না, তাহাদের ক্ষীণ আলোক দূরবীপের সহিত সংলগ্ন ফটোশ্রাফের 
কলে আসিয়া পড়িলে, জ্যোতিষ্ষগুলির ছবি আপনা হইতেই অঙ্কিত হইয়া ২ 
যায়।: এই উপায়ে জ্যোতির্কিদ্গণ ধূমকেতু ব্যতীত আরও যে কত ' 
গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা ও নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার 
ইয়ত্তা হয় না) 

যাহা হউক, আজকাল দেশবিদেশের জ্যোতিষিগণ হালির ধূমকেতুটিকে 
দেখিবার জলন্ত ফটোগ্রাফের যন্ত্র ও দুরবীণ, খাটাইয়! রাত্রির পর রাক্রি 
আকাশ পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শীঘ্রই এক দিন ফটোগ্রাফের চিত্রে 
উহা ধরা দিবে। 

কেবল আকারে বৃহৎ বলিয়া হালির ধূমকেতু প্রসিদ্ধ নয়। ধূমকেতু. 
সম্বন্ধে অনেক তত্ব এই জ্যোতিক্ষটির পর্য্যবেক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়াই 
ইহার এত খ্যাতি । প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, ধূমকেতুমান্রই 
হঠাৎ সুর্যের আকর্ষণের 'সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িলে, কেবল একমাত্র, 
হূধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াই বুঝি তাহারা সৌরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়! যায়। 4 
এই কথাটির উপর প্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতিষী হালি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন 


| করিতে পারেন নাই । গণিতের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তিনি দেখাইয়া- 


ছিলেন, মহাকাশের কোনও ক্ষুদ্র জ্যোতি সর্যোর আকর্ষণে ধরা দিয়া, যদি 
বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃত্তি বড় বড় গ্রহের টানে অগ্পবেগসম্পন্ন হুইয়া পড়ে, 


আামাচ, ১০২৬ । বৈজ্ঞানিক মাঁর-সংগ্রহ। টি 


তবে তাঁহার আর সৌরজগৎ হইতে পলায়ন করিবার উপায় থাকে না। 
তখন নেই বন্দী জ্যোতিষ্কটিকে আমাদের পৃথিবীরই মত এক নির্দিষ্ট সময়ে 
পে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। | 
৮ স্থালি এই তত্বটি জানিতে পারিয়া ১৫৩১, ১৬০৭, এবং ১৬৮২ অবের 
ভিনটি ধূমকেতুকে একই -জ্যোতিষ্ক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি 
স্থির করিয়াছিলেন, পৃথিবী যেমন এক বৎসরে স্বর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, এই 
ধূমকেতুটি সেই প্রকার প্রায় ৭৬ বৎসরে ৃর্ধাকে প্রদক্ষিণ করে। হালির 
গণনা ষে সম্পূর্ণ সত্য, ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সেই ধৃমকেতুরই পুনরাগমন দেখিয়া 
বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর ১৮৩৫ অবে তাহাকে 
আর একবার দেখা গিয়াছিল। আবার তাহার প্রদক্ষিণকাল পূর্ণ হইয়া 
আসিয়াছে। সুতরাং ১৯১০ সালের প্রথমে হালির ধূমকেতুটিকে নিশ্চয়ই 
দেখা যাইবে । 
১ বুমকেতুগুলি যথন সূর্য্য হইতে অনেক দূরে থাকে, তখন তাহাদিগকে 
ধূমকেতু বলিয়া চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন হয়। সে সময় দূরবীণে বা 
লৈ চিত্রে এগুলিকে কেবল অন্ুজ্জল মেঘখণ্ডের ন্তায়ই দেখায়। 
তাহার পর যতই সূর্য্যের নিকটবর্তী হইতে আস্ত করে, ততই হৃর্যের 
আকর্ষণে ও তাপে উহ্ারা বুহৎ-আকার-বিশিষ্ট হইয়। দাড়ায়, এবং 
তাহাদের খণ্ডদেহ বাষ্পীভূত হুইয়া যায়। এই বাম্পাবৃত দেহ লইয়া 
সূর্য্যের নিকটবত্তী হইতে থাকিলেই ইহাদের পুচ্ছ দেখা দেয়। স্বর্য্যের 
আকাশের বিদ্যুৎ যখন ধূমকেতুর লঘু বাম্পরাশিকে তাঁড়াইতে আরস্ত করে, 
তখন সেই বাষ্পই পুচ্ছের রচনা করে । 

' সুতরাং বর্তমান বৎসরে আমরা যখন দূরবীপে বা ফটোগ্রাফের চিত্রে 
স্থালির ধূমকেতুর সন্ধান পাইব, তখন তাহাকে সপুচ্ছ দেখিব না। কালক্রমে 
সুর্যোর নিকটে আসিয়া যখন সেটি আমাদের খালি চোখে ধরা দিবে, তখনই 
উহার বৃহৎ পুচ্ছ দেখা যাইবে । 


২। ব্যাধির প্রতিকার । 


ব্যাধিষ্পর্শরহিত প্রাণী ছুলভ। সুদীর্ঘ জীবনে কখনও পীড়াঁভোগ করেন 
নাই, এইরূপ সৌভাগ্যশালী দুই একজন লোকের কথা শুনা গিয়াছে বটে, 
কিন্তু বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে কেহই মৃত্যু-ব্যাধিকে পরাজিত করিতে 


১৪০ সাহি 


পারেন নাই। সুতরাং পীড়াকে প্র 
যাইতে পারে। 
সুপ্রসিন্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক সার ফ্রে 
দেহের একটা স্বাভাবিক কার্ধা বলিয়া 
সহস্র সুব্যবস্থা দেহেই আছে, তাহার « 
প্রকৃতির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ 
পাশি দেখিতে পাওয়া যায় । বায়ু-মেছ 
প্রকৃতির যে মূর্তি দেখিতে পাই, তাহা 
লোকের ন্যায় আমাদের স্থখশাত্তির 
যুগল মূর্তি ছোট বড় সকল কাজে 
প্রকৃতির ভাগারে শক্তিপম্পদের অ 
বন্ধনমুক্ত করিলে নিমেষেই প্রলয় ২ 
তাহা করেন না। উদ্দামশক্তিকে * 
বেদনাকে নিজেই সম্গেহে মুছিয়! দেন । 
এই সকল দেখিয়্াই সার ফ্রেডটি 
হইয়া তাহার প্রতীকারের জন্ত ছুটাচু! 
বস্তক ব্যাপার। যে প্ররুতি প্রাণীণ্ 
ব্যাধিশাস্তির জন্ত শরীরে নানাপ্রকার « 
একটা উদ্দাহরণ লওয়া যাউক । 
হাহ ছুরিকার আঘাতে ক্ষতযুক্ত হু 
উঠিয়াছে। বায়ুতে সর্বদাই নানাপ্রব 
কোনও স্থযোগে বদি ইহারা প্রাশিশ 
তবে শীঘ্রই দেহে ব্যাধির লক্ষণ দেখা 
মতে আহত স্থান ফুলিয়া উঠাও এব 
চারিটি জীবাণু ক্ষতস্থানে আশ্রয় গ্রহণ 
মধ্যে বংশবৃদ্ধি দ্বারা তাহারাই সংখ্যায় 
অংশকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে 
কোনও অনিষ্ট করে না। উহাদের ' 
বিষময় রস (1:০1) নির্গত হয়, তাহাই 
শরীর কি প্রকারে উক্ত বিষের অপ 


মাসিয়া ক্ষতস্থানে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে : 
দনাধুক্ত হইয়া দীঁড়ায়। আমরা তখন বেদনা 
কথা বলিতে গেলে, বেদনাটা ব্যাধির প্রতীব 


পর উক্ত সঞ্চিত রক্ত যে সকল কার্ধা করে, তা 
শক্রসৈন্ত কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে, দেশের 
করিয়া শক্রদিগকে বিনষ্ট করে, আহত স্থানের র 
ক সেইপ্রকারে নাশ করে। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক 
গুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা জীবদেহের রক্ত পরীক্ষা করিলে 
I, শ্বেতকণা এবং রক্তকণা ভাসমান দেখা যা 
লি জীবাণুর পরম শত্র। কাজেই জীবাণু সকল : 
ল, শ্বেতকণিকাগুলির সহিত তাহাদের তুমুল সংগ্র 
হইতে কোটা কোটা সৈন্ভ একত্রিত হা? 
রিণত করিয়া তুলে। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাত অনিব 
ভয় দলের বহু সৈম্ত হতাহত হইয়া থাকে, এবং 
দেহই পুষের আকারে ক্ষতস্থান হইতে নির্গত হয় 
ন্ধি না হইলে কোনও এক পক্ষ জয়ী হই গৃহে ৫ 
দেহরক্ষকিগের পূর্বোক্ত সংগ্রামে সন্ধি অসম্ভব 
নও এক দিকে গিয়া দীড়াইতে হয়। দেহরক্ষক 
লেই দেহীর পরম সৌভাগ্য ; নচেৎ জীবাণু ' 
ড়াইয়া দেহের সুস্থ অংশকেও আক্রমণ করিতে 
কল স্থান দিয়া সাধারণতঃ বিশ্তদ্ধ রক্ত যাতায়াত : 
স্থানে পাহারায় বসিয়া যায় । ক্ষতের বৃদ্ধি হইরে 
কারণে ফুলিয়া উঠে । 
কেবল একটিমাত্র উদাহরণ দিলাম । অম্থসন্ধা 
তীকারের অন্ত আমাদের শরীরে এই প্রকার না; 
[ ফ্রেভরিক্‌ এই সকল দেখিয়াই ব্যাধির ওঁষধ 
তে নিষেধ করিতেছেন। কথাটি নিতান্ত অমু' 


৩ 


১৪২৭ 15 লাছিত্য || = হল বত সধা। 
যখন দুর্বল রোগীর রক্তে সেই দেহ্রক্ষক শ্বেতকণাঁর অভাব :হয়, তখন . 
ওষধ-প্রয়োগে: রোগজীবাণুগডলিকে নষ্ট করা ব্যতীত আর অন্ত উপায়" থাকে, 
মা। ত্যতীত ব্যাধির ভোগকালের স্বীয় ও যক্্রণানিবান্রণেও ওঁষধের, bs 
যোগিতা! ঘড় অল্প নয়। সুতরাং ওষধ-প্রয়োগ-পদ্ধতিকে যে কেহ হঠাৎ নিমূ্, 
করিতে পার্সিবেস, আপাততঃ তাহা মঞ্তব বলিয়া মনে হয় মা। : ১ 
. ৩। স্বপ্রতত্ব। 

আমরা “বোধোদয়ে” পড়িয়াছিলাম, “স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র” । ভুতুডেদিগের 
হাতে পড়িয়া সেই স্বপ্নই কতকটা সমূলক হইয়া দ্াড়াইয়াছিল ৷ “এখন আবার 
বৈজ্ঞানিকপণ তাহাকে সম্পূর্ণ সমূলক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । - 

প্রতি রাত্রিতে আমরা খে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি, তাহাদের এক তালিকা 
রাখিয়া দিলে, বন্ত পণ্ড কর্তৃক তাড়িত হওয়া এবং ' দৌড়াইতে গিয়া পড়ির! 
ঘাঁওয়ার স্বপ্নই ' বোধ হয় সংখ্যায় বারো আদা হইয়া দীড়াক্স। বিভ্দেল, 
{ Beadnell ) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ডাকইনের অভিব্যক্তিবাদের সাহাধ্োে 

এই সকণ অন্তত স্বপ্নের কারণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা! করিয়াছেন: A 
বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,_-আময়া সৌভাগ্যক্রমে জ্ঞানবুদ্ধিতে উন্নত ত 
. হ্ড্য হইয়াছি সত্য, কিস্ত তথাপি অতি প্রাচীম বন্ধ পূৰ্কাপুকযগণেয় শোণিত 
এখনও আমাদের দেহে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহাদের দুঃখ, ক্ষোত, 
ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সংস্কারগুলি আমাদের মস্তিষ্কের অতি সুস্ম কোথগুলিতে : 
লঞ্চিত বহিয়াছে। আমরা দিবসে নান! কাঙ্গে মস্তিফকে নিযুক্ত 'রাখি, তখন 
কোষগুলির ( সকল স্বাভারিক সংস্কার স্প্তাবস্থাক্গ থাকিয়া যায়। নিদ্রাকালে 
দৈনিক কাজকর্মের চিত্তা মস্তিষ্কে থাকে দা। ' কাজেই তখন. সেই পুরুষ- 
পরম্পর্নাগত সুপ্ত সংস্কারগুলি জাগিয়া উঠিয়া আমাদিগকে স্বপ্ন দেখাইতে 
'আরস্ত করে। আমাদের অতি প্রাচীন -পূর্কপুরুষগণকে আত্মরক্ষার, অন্ত 
৷, প্রায়ই বন্তপশুদ্িগ্ের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত, এবং কথনও কখনও 

' তাহাদের আকস্মিক আক্রমণ হইতে, রক্ষা পাইবার অন্ত পলাইতেও হইত। ' 

স্থতরাং দেই সকল মজ্জাগত সংস্কার যে শালিক এ দি 2 
দ্খাইবে,-তাহা আর আশ্চর্য্য কি? 

উচ্চস্থান হইতে নীচে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্নও আমরা বড় কম দেখি.না। 
বিছনেল, সাহেব অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে ইহারও এক ব্যাখ্যান দিবার ' 
ক করিয়াছেন। _বানরজাতি 'হইতেই ৮5 উৎপত্তি। এই 


পা 


হায়, ১৩১৩ । “ বৈজ্ঞাঁনি 
' কারণে বাহরে বুদ্ধি ও বাহুরে ' 
মানুষের মস্তিষ্কে রহিয়া গিয়াছে, হঁহা 
গুণ শৃহনিৰ্শ্মাণের কৌশল জা 
*এবং বৃক্ষ বা অপর কোনও 'উচ্চস্থ 
সর্বদা তাহাদের মনে জাগিত। বৈ 
হইতে পড়িয়া যাইবার এই আশঙ্কাটা 
আমাদিগকে নিদ্রাকালে বিভীষিকা ৫ 
81 
_ খাদ্য্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ 
হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ ছগ্ধ যেমন ৭ 
প্রকার স্বাস্থানাশক। ভিপি, 
অনেক পীড়ার জীবাণু ছুগ্ধে্র সহিত 
/ররে। বলা বাহুল্য, আমরা এখানে 
/ সেখানকার গো-শালাগুলি 'আজও 
খুটের ধোঁয়ায় তাহাদের ভিতর 
গোশালার বিশুদ্ধ বায়ুতে বা পীড় 
করিলে, ছুগ্ধ বিষাক্ত হইবার কোন 
সহরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গো-শালার : 
তাহাই সহরের ছুগ্ধকে বিষাক্ত করি 
বিশুদ্ধ রাখা আত্রকাল প্রকাণ্ড সমস্ত 
সম্প্রতি কয়েক জন ফরাসী বৈ 
বলিতেছেন,_-এই জিনিসটিকে বিশ্ত 
স্বহস্তে প্রস্তুত এই খাদ্যটিকে স্তনে স 
করিবে, এই প্রকার বিধান করিয় 
করিয়া অপরিচ্ছন্ন বায়ুতে উনুক্তয ' 
তাহা হইলে.সে জন্ত প্রকৃতিকে দোষ 
দুগ্ধ যখন স্তনে সঞ্চিত থাকে, তং 
১ দেখিয়া পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের: স 
করে। একই ছুগ্ধকে 'অন্ধকার ঘ। 
তীহার! অন্ধকারের, ছুপ্ধকেই বিশু 
বিশ্বাসস্থাপন. করিয়া পরীক্ষকগণ -?ি 
রূজিন্‌ কাচপাত্রে রাখিবার পরামর্শ ? 


শ/শিসিওু | ~ 


ই বস্তু কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্ত ইহাকে 
শ্লেষণ করিলে অঙ্গার, উদধান, অন্লষান, যবক্ষারযান ইত্যাদি পরিচিত?! 
ঢ-বস্তই পাওয়া যায়। আর, কোনও জীবদেহ পচিলে, তাহাও এ সকল, 
ধবা .অন্তান্ত জড়-বস্ততে পরিণত হয়। এক্ষণে বিবেচ্য এই ষে, যাহা 
শ্লেষণ করিলে (অথবা বিশ্লিষ্ট হইলে-) কতিপয় জড়বস্তমাত্র পাওয়া যায়, 
হা এ সকল জড়-বস্ত দ্বারাই গঠিত কি না? অর্থাৎ, জড়-বন্তর একত্র মিলন 
তেই জীব-বস্ত জাত হইয়াছে কি না? জড়-জগতে দেখা যায় ষে, ষাহা 
ষ্ট হইলে অন্যান্য বন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল বস্তুকে পুনর্মিলিত 
রতে পারিলে ও মূল-বস্তুই গঠিত হয়। জলের বিশ্লেষণ করিয়া উদযান 
অম্নযান পাওয়া যায় ; আবার উদযান ও অম্নযানের রাসায়নিক সংযোগে 

সূ প্ৰস্তত করা যাঁয়। এ নিয়ম জড়-জগতে সত্য, তাহা বলিবার অধিকার 
ছে। কিন্তু জীব-গতেও কি এই নিয়ম সত্য নহে? ' জীব-বন্ত ধন ' 
ঈষ্ট হইয়া জড়-বস্ততে পরিণত হয়, তখন জড়ের সংযোগে জীব-বস্ত্র গঠিত kb 
তে পারে, ইহা বিশ্বাস করা যায় কি না? বিশ্ঠীস করিবার বাধা কিছুই 
ই। তবে এ পৰ্য্যন্ত কেহই জড়ের মিশ্রণ হইতে জীব-বস্তু প্রস্তুত করিতে 
রেন নাই। জীব-বস্ত হইতেই জীব-বস্ত জাত হইয়া থাকে; জড় হইতে 
মাঁনভাবাপন্ন জীব-বস্ত উৎপন্ন হওয়া. প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। 

জড় হইতে জীব-বস্ত উৎপন্ন হুইয়া থাকিলেও, বুঝি বা বর্তমান আকারের ' 
ব-বস্ত জাত হয় নাই! ইহা অপেক্ষা সরল ও সহজ অন্য কোনও ভাবের 
ববস্তই প্রথমে জাত হওয়া সম্ভব? পরে তাহাই বিবর্তিত হইয়া বর্তমান, 
কারের জীব-বস্ উৎপন্ন হইয়াছে। বিবর্তনবাদ কেবল যে জীব-দেহেই 
যাজ্য, তাহ! নহে ; জীব-বন্ততেও প্রযোজ্য । যদি এই কথাই সত্য হয়, তবে 
ব-বস্তও প্রথমে অন্য প্রকারের ছিল, পরে কালক্রমে বিবর্ডিত হইয়া 
মান আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ৫ 
কিন্তু জীব-বস্ত বুঝিতে হইলে, বস্তু কি, তাহা বুঝা আবস্তক। পত্ডিতগণ 

* সর্বব্যাপী সুস্মাতিহুক্্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
র নাম ইথার। এই ইথার-সমুদ্রের মধোই আমরা ডুবিয়া আছি। 


* Protoplasm. 
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.ইধার-সমুদ্রের স্থানে স্থানে আবর্তিত হয়া পৃথক্ভাঁবাপন্ন হইলে তাহাকে 
পরমাণু (১) বলা ষায়। এই পরমাণু বিবিধ-তড়িৎ-যুক্র.। এইরূপ তড়িৎযুক্ত, 
পরমাণু সকল একত্রিত হইয়া অণু গ্রঠিত হয়,। কতিপয়সংখাক পরমাণু! 
একটি বেন্দ্ৰস্থানকে আশ্রয় করিয়া তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হইতেছে । এই 
অবস্থায় ইহার নাম অণু। পরমাণুগত দ্বিবিধ তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ! 
করিতেছে ; আর পরসাণুদিগের স্বাভাবিক গতিবশতঃ উহারা পরস্পর হইভে, 
বিক্ষিপ্ত হইতেছে । এই ছুই শক্তি, অর্থাৎ কেন্দ্রাভিগ: আকর্ষণ এবং" 
কেন্ত্রাতিগ বিকর্ষণ, এতছ্ভয়ের ফলে, পরমাণু, সকল একটি, কেন্ুস্থানের; 
চতুদ্দিকে' চক্রাবর্তে ঘূর্ণিত হইতেছে।' এইরূপ চক্রাবর্ডে' ঘুর্ণিত ইথার-- 
পরমাণু সকলের যুক্ত-নাম অণু। আর. এই অনুসমষ্টি দ্বারাই সর্বপ্রকার: 
জড়-বস্তু গঠিত হইয়াছে । জড়-বন্ত-দ্বিবিধ,__মিশ্র ও অমিশ্র'। এক. এক প্রকার 
মিশ্র-ড়ের পরমাণুসংখ্যা ও পরমাণু সকলের অবস্থান" এক এক প্রকার. 
আর এওঁ পরমাণু সকলের, আঁবর্ত্তন-বেগও পৃথক পৃথকৃ। ষদি পরমাণু: 
ধকল এক নির্দিষ্ট ভাবে সম্বিত হইরা এক নির্দিট বেগেই আবর্তিত 
, তবে জগতে একটিমাত্র জড়-বস্তুই উৎপর হইত:। কিন্তু তাহা না 
হওয়ায় বস্তুও ' পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়াছে।. বিভিন্নসংখ্যক পরমাণু বিভিন্নকপো 
সজ্জিত হইয়া, বিভিন্ন বেগে বর্ণিত হওয়াতেই, ভিন্ন ভিন্ন বস্তর উৎপত্তি; 
হইয়াছে। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট বস্তুর: অণু যে সকল পরমাণু, দ্বারা গঠিত, 
তাহাদিগের সংখ্যাও এক, ঘূর্ণিত গতির গতির বেগও এক ; এবং তাহারা এক: 
ভাবেই সজ্জিত । যদি তাপা্দি কোনও-শক্তির প্রয়োগ: করিয়া পরমাণু সকলের। 
গতির বেগ, অথবা উহাদিগের অবস্থান পরিবর্তিত করা যায়, তাহা' 
হইলে, অনুর প্রকারও পরিবর্তিত.হইবে ) অর্থাৎ, এক প্রকাত্র অণু অন্য 
প্রকার অণুতে পরিবর্তিত হইবে। পণ্ডিতগণ বর্তমান সময়ে অণুকে আর 
চিরস্থির মনে করিতে পারিতেছেন নাঁ। ইথারু-সমুত্রের স্থানবিশেষ 
-২আবর্থিত হুইয়া পরমাণু ও পরমাণুসমষ্টিতে অণু, আর অণুসমষ্টিতে 
উগতের সমস্ত পদার্থই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত পদার্থই : সর্বদা 
ইতস্তত; অণু সকল বিকীর্ণ করিতেছে । মৃগনাভি, কর্পূর প্রভৃতি কিছু 
দিন রাখিয়া দিলে উড়িয়া যায় ; অর্থাৎ, তাহার অণু সকল, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত 





' (১) এ স্থলে হ্বলেতার আশঙ্কায় [০5 অর্থাৎ পরংপরমাণুর উল্লেখ করিলাম ন1।. 
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হইয়া বার়। আদর! যে সকল দ্রব্যের গন্ধ পাইয়া থা 
সর্বদাই অণু বিক্ষিপ্ত করিতেছে, ইহা সকলেই জানেন 
 শুস্তেভ লিঝৌ দেখাইয়াছেন যে, সকল, পদার্থই € এ 
প্রভৃতি কঠিন পদার্থও) সর্বদাই অণু ত্যাগ করিতেছে। 
দিয়াছেন যে, ম্বতঃ-বিশ্লেষণ (১১ বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। : 
পরমাণু বিক্ষিপ্ত করিতেছে; আর সেই অণু পরমাণু সব 
পরিণত হইতেছে।, যে'ইথার হইতে বস্তুর উদ্ভর, বস্তু আব 
হইতেছে। 
- জড় অণু এইরূপে' গঠিত ও ধংস প্রাপ্ত হইতেছে । কি 
তাহাই এস্থলে বুঝা আবশ্টর 1 অধ্যাপক £:৮০1০ জঁ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে পঙ্ডিত-সমাজে, তাহা স্ব 
তাহার সিদ্ধান্ত বিশদ করিবার নিমিত্ত পঞ্জিত ম্যাক্নামারা 
5peech নামক গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায়, একটি, চিত্র, অঙ্কিত ক 
অধ্যাপক এপিকের মতে, জীব-বস্ত, প্রত্যেক অথুর মধ্য 
জড়-পরমাণুর 'সমষ্টি আছে। উহারা পরস্পরের অ' 
অবস্থায়, থাকে। উহাঁদিগের . চহুষ্পার্শে পরিধির ন্যায় 
আর কতকগুলি জড় পরমাণু থাকো।, পরিধি-স্থের 
জড়-পরমাণুর পরস্পরের আকর্ষণ, তত প্রবল নহে) তাই 
পরিমাণে মুক্ত । অর্থাৎ, মধ্যস্থলের অড়-পরমাণু গুলির 
পুঞ্জীকৃত নহে। এই দ্বিকিধ, জড়-পত্রমাণুর, অর্থাৎ মধ্যস্থ 
স্থলের জড়পরমাগুগুলির জমষ্টি-নাম জীবাণু।, ইহাই জীব-ব 
কোনও খাদব্ন্তর অণু জীবদেহের এইরূপ একট জীরাগুর সন্ধি 
তাহার, পরিধিস্থানীয়, পরমাণু, সকল” এ. জীবাণুর পরিধি 
সকলের, সহিত মিথিত হয়," এবং পরিধিস্থানীয় অণুগুলির 
তত তে না থাকিলে, খাদ্যবস্তর অণু সকলের পরিহিষ্থানীয়। 
‘পরমাণু এ; জীবাণুর পরিধিস্থানীয় . কোনও. কোনও « 
অধিকার করে। এইরপে জীবাণু হইতে কতিপয় পরিধিস্থান 
হয়, এবং খাদ্যবন্তর পরমাণু তাহার স্থান অধিকার, ক 
জীবদেহের পরমাণু সকল পরিত্যক্ত হইতেছে, এবং আহার্ধ্ 


(>) Dissectiation, রর yj 


চে 


পরমাণুর স্থান পূর্ণ হইতেছে। জীব-ধর্ম এইরূপে.প্রথম উৎপন্ন 
এু জীবাণুকপে পরিবর্তিত হইবার এই প্রথম উপায় । (১) বোধ হয়, 
[নাধিকারই জীবাণুর একমাত্র লক্ষণ ছিল। ইহা হইতেই পুষ্টি 
হইতেই খণ্ডিত হওয়া, অর্থাৎ বিভাগক্ৰিয়ার উৎপত্তি প্রাথমিক এক- 
জীবের বংশবৃদ্ধির উপায়,==বিভাগ । উহাদিগের শ্রীপুংভেদ নাই 
একটি কোষ দ্বিথণ্ডিত, উহারও প্রত্যেকটি আবার দ্বিখণ্ডিত, (২) 
হইতে হইতে ক্রমে এক হইতে বহুর উৎপত্তি হয়।, জড়াণুও 
জরড়াণুর সহিত মিলিত হুইয়া পরস্পরের স্থানবিনিময় করিয়া মিশ্রপদার্থ 
করে। কিন্তু তাহাতে পুষ্টি; অথব! বৃদ্ধি নাই, অস্ততঃ জীবাণুর স্যাঁঃ 
আর জীবাণু অন্য জীবাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া পরমাণু সকলের £ 
'শ্থানবিনিময় করে, তাহার ফলে পুষ্টি অর্বাৎ বুদ্ধি সাধিত হয়। অ 
বৃদ্ধিই নির্দিষ্ট সীমা অথবা অম্ুপাত অতিক্রম করিলে, উহা ফাটিয়া 
হইয়া যায়। এই বিভাগকার্য্যই বংশবৃদ্ধির মূল! পুষ্টি ও বিভাগ 
ই ক্ৰিয়াই প্রাথমিক জীব-ধর্মা। এতদুভয় নদ্যাপিও জীবকে জড় 
পৃ করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত প্রভেদ্দ না হইলেও, বাঁহ্তঃ 
কিরিয়াছে। অন্তান্ত জীবধর্্ পরে কালসহকারে এই ক্ষ ছুই কর্ম্ম হ 
সমুভ্ূত। মানবের প্রধান গৌরব, বুদ্ধি; তাহাও এই ভিত্তির 
শ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মূলে যাহা নাই, তাহা পরে কখনও আসিতে পা 
এই নিমিত্তই বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেক অণুপরমাণুকেও জ্ঞানময় হি 
করিতে বাধ্য হইতেছেন। পর্বং খদ্বিদং ব্রহ্ম তঙ্জনানিতি। 
ক্রমশঃ । 
প্রীশশধর রাঃ 


(১) Human রি ; P.. 10. 
(২) বৃদ্ধি ও বিভাগের ইতিহাস প্রবন্ধাস্তরে বিবৃত he | 


দেশের জন্য ।% 


আানুয়াত্বী মাস। ধুসর মেঘে সমস্ত. আকাশ ভরিয়া গিয়াছিল ) কণকথে ) 
দমকা বাতাসে হাড় অবধি ঝন্‌ ঝন্‌ করিতেছিল। অতিরিক্ত বরফ 
বরুণ শীভটাও খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। | 

পাড়ার্পা। মেটে রাস্তা দিয়া কতকগুলি লোক মৃতদেহ .'বহিয়৷ 
আনিতেছিল। ছু’ জম বেহারার স্কন্ধে ঝোলা ) তাহারই মধ্যে মৃতের দেহ; 
ঝোলার চারিধার ধবধবে শাদা কাপড়ে ঢাকা। 

ঝোলার পিছনেই একচি লোক, বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর হইবে, সে এক- 
খানি ‘রিক্শ’ গাড়ী টানিয়া আনিতেছিল । গাড়ীতে ছুটি ছোট ছেলে 
তাদের মুখ ফ্যাকাশে) একথামি লাল কম্বল হু’ জনেরই পায়ে জড়ানো, 
ভবু তাদের শীত ভাঙ্গিতেছিল না। - ৃ্‌ | 

ঝোলার মধ্যে তাদের মা’র মৃতদেহ যে রিফৃশ টানিতেছিল, সে 
ভাহাদের বাঁপ। রান্তে তাহাদের যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন 
চাহিয়া দেখে, তাহাদের ছোট ঘরখানি লোকে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদের 
মার মুখে কথা মাই-_-আর মার হাতখানি ধরিয়া, মার বিছানায় বসিয়া তাদের ; ১ 
বাপ কাদিতেছিল। | 

তার পর তাদের বাপ ধখন একটিও কখা লা কহিয়া তাদের মুখে চুম 
দিয়া “রিকৃশ”তে বসাইয়া দিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বুঝি অন্ত 
দিনেরই মত বেড়াইতে চলিয়াছে। কিন্তু অন্য দিনের মত বাপের মুখে 
আজ হাসি ছিল না--সে মাটার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে “রিকৃশ” টানিত্বা 
ইয়া ঘাইতেছিল, মুখে কথাটিও ছিল না।. এই সব দেখিয়া ছেলে ছুটির 
মন কি যেন দুঃখে আচ্ছন্ন হইতেছিল ! 

অনেকক্ষণ পথ চলিয়া সকলে সহরের সীমানায় আসিয়া পঁছছিল। 
তখন চারি ধারে অন্ধকার নাঁমিতেছিল, এবং ছেলে ছুটির চোঁখও ঘুমে ভরিয়া 
আসিয়াছিল ! 
. ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহারা দেখে, মন্দিরের মেঝেয় মারের উপর 
গুইয়া রহিয়াছে । উঠিয়া ছুটি ছোট থালায় ছু” জনে ভাত খাইল, আর ছোট 
পেয়ালা ভরিয়া দু’ পেয়ালা চা। 





* জাপানী গল্পের মর্শ্মমুবাদ । 


আযাচ, ১০১৬। দেশের জন্য |. ১৪৯ 


আবার রিকস্‌- আমার ঘুম-_তার পর বাড়ী, সুখের বাড়ী] কিন্তু, মা 
“কোথায়? মার বিছানা খালি পড়িয়া রহিয়াছে যে; মা কোথায় লুকাইল ? 
হট কও মাকে না পাইয়া কাদে। নুর্যের আলোয় গৃহ তখন পূর্ণ? 
জানালার ধারে তাদের বাপ দাড়াইয়াছিল, চোখে তার জল ! 
৮ bl কক LY kd 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ । আকাশে বাতাসে বসস্তের একটা ঢেউ লাগিয়া- 
ছিল । সকলেরই বারাওায় ছোট গাছগুলিতে নীল ও সাদা রঙ্গের ফুলগুলি 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল--তাহারই মিষ্ট গন্ধে আজ গ্রামথানি ভরপুর ! 
রিক্স গাড়ীর আড্ডায় “তকৃতকে” সাজানো, গাড়ীগুলি তারি পাশে 
বেহারাখুলা “পাইপ, টানিতেছিল--কেহ বা গল্প করিতেছিল। দূরে ঘণ্টার 
শব্দ শুনা গেল,--তাহার পরেই একটি লোক ‘খবর !, “খবর 1? বলিতে বলিতে 
ছুটিয়া আসিল । 
র্‌ সকলে যেন বিছ্যাতের মত কাপিয়া উঠিল! যে যেখানে ছিল, সকলে খবর 
কিনিবার জন্ত ছুটিয়া আসিল। "ছুটি করিয়া “সেনে”র বিনিময়ে এক এক 
খণ্ড কাগজ কিনিয়া ফেলিল ! পথে রীতিমত লোকের ভিড় জমিয়া গেল। 
যুদ্ধ! যুদ্ধ! সকলের প্রাণে যেন জোন্নার বহিয়া গেল! স্ত্রীলোক, 
বালক, যোদ্ধা,_-সকলের প্রাণে যেন বাজনা বা্রিয়া উঠিল! উত্তেজনায় রক্ত 
নাচিয়া উঠিল! আজ দেশের জন্য কাজ করিবার সময় আসিয়াছে ! 
সকলেরই ডাক পড়িয়াছে! সকলকেই যাইর্ডে হইবে । বিধবা মার এক- 
" মাত্র পুত্র, আতুর ও স্ত্রীলোক ভিন্ন সকলকেই যুদ্ধে যাইতে হইবে। 
টোকিচিকে ত বটেই! এখন তার ছেলেগুলির ভার কে লয়! তার ছোট 
খোকাটি! ইহাদের ভার কাহারও হাতে দিতে পারিলেই নিশ্চিন্তমনে 
যুদ্ধে যাওয়া যায়! যুদ্ধে সময়ও বেশী লাগিবে না! 
সমস্ত দিন এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরিয়া বেড়ানোই সার 
)হইল,--কেহই ছেলেগুলির ভার লইতে চাহিল না! কেহই সম্মত 
না! 
পরদিন থোকাঁকে থলির মধ্যে লইয়া পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, বড় ছুটি ছেলেকে 
' রিক্পতে বাইয়া সে পথে পথে ঘুরিল ; আজ সে চিরদিনের জন্য ছেলে- 
গুলিকে বিলাইয়া দিবে! কিন্তু লইবে কে? সকলেরই নিজেদের ঝঞ্ঝাট 
ছিল--বেচারীকে কেহই সাহায্য করিল না। 


৪ 


১৫০ সাহিত্য । ২:শ বর্ষ, হয় সংধ৷)। 


' কাল তাহাকে সৈন্ৃদলে যোগ দিতেই হইবে। নহিলে ? নহিলে 
তাহাকে কয়েদ করা হইবে, এবং বিচারে সকলের সম্মুখে কুকুর-বিড়ালের গত 
তাহাকে গুলি করা হইবে! কি সে লজ্জা, কি সে অপমান! ৮ 
তার বুক ছ হু করিয়া উঠিল! মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! 1 

ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিল। ছেলে তিনটি নিদ্রা যাইতেছিল। 
ঘরের আলো নিবু-নিবু-হুইয়া আসিতেছিল-_ছেলেদের মুখগুলি স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছিল না। কিন্ত বড় ছুরিখানা কোথায় থাকিত, টোকিচি তাহা 
বেশ জানে! ও 
_.. হ্থা--এই সেই ছুরি! বাঁট দেওয়া বড় ছুরি, তার শৈশবের সঙ্গী !-ইহারই 
সাহায্যে সে কত জঙ্গল সাফ করিল্লাছে, কত চোরের প্রাণ নিয়াছে! আঙ্গুল 
যুলাইয়া টোকিচি দেখিল, এখনও বেশ ধার আছে! তবে এক-আধ জায়গায় 
একটু মরিচা ধরিয়াছে। শাণ দিলে ভালোই হয়। ধীরে ধীরে শাণপাথর+ 
খানি সে খুজিয়া বাহির করিল। 

ত্যুষ [, ত্যষ !? শ্ত্যষ! পাথকে ছুরি ঘসা হইল । ছুরিথানা রে রি 
মানুষের মতই শব্দ করিল, *শ্যুব 1, প্তযায [ "শত! সেই নিবু-নিবুষ. 
আলোতে একবার সে ছেলেদের মুখের পানে চাহিল। আহা, কি নিশ্চন্ত' 
ঘুম ! নিশ্বাসেরশব্দটুকুই শুধু শুনা যাইতেছিল। আর কিছু না, এমনই নিস্তব্ধ! 

দূরে মন্দিরের পণ্টায় বারোটার ঘা পড়িল কি ভীষণ শব্দ! একটি 
ছেলে ধীরে পাশ ফিরিল। হাতথানা লেপের .বাছিরে পড়িল। টোকিচি 
তাহাদের মাথার শিল্পে স্থির হই! বসিল ! ঘরের আলোটুকুও দপ্‌ করিয়া ' 
নিভিয়া গেল। 

কি অন্ধকার ! চোখে কিছু দেখা যাক্গ না। আগে খোক।! কি ল্লানি, 
যদি তাঁর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়! যদি সে চীৎকার করিয়া উঠে] সে 
শব্দে যদি আর দুটির ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়! 

আহা, ছোট্ট গলাটুকু ! কি নরম! ঠিক জায়গাটি! জাপানীরা জানে, ( 
কোথায় ছুরি বসাইলে ব্যথা অন্ন লাগে । | 

তার পর মেজোটি! শীঘ্র এখনও হাতে বল আছে, হাঁত দৃঢ় আছে! 
বড়টির ঘুম ভাঙ্গিল, না? না,-সে আরামে ঘুমাইতেছে ! এইবার সে! 
এইটি না প্রথম ? এইটিই না এখন শেষ চিবটুকু! এই ত সে দিনের 
কথা! নাম-করণের জন্য ছোট বালিকা স্ত্রীর কোণে ছেলেটি দিয়া সে মন্দিরে 


' আবাঢ়, ১৩১৬, দেশের জন্য । ১৫১ 

িয়াছিল। তাহায় হাতে তখন কবচ বাঁধিয়া দেওয়া হয়_কবচের বনে 

তার হৃদয় সকল গুণে ভূষিত হইবে,_ হৃদয়. সাহসে পূর্ণ হইবে। মে ত 

aut কথা! কিন্তু আজ,--হায়! . 
১ হাত একবার কীপিয়! উঠিল । কপাল হইতে একবিদ্দু ঘাম বহিয়াঃছুরির . 
বাটে পড়িল। ছুরিধানা হাতে পিছলাইয়! যায়! যে কি পারিবে না? 
মাতার কখনও না! ,. , 

"সব শেষ! বলি শেষ! ছোট দেখলি কমবে জড়াইয়া সে রিকসতে 
চিএ SE LTO 
আর কিছু দিন পূর্বে এই পথেই সে বাহির হইয়াছিল। লিভ 
চোখে জল ছিল, কিন্ত আব আর তাহা নাই! সে দিন আপনার বলিতে 
কিছু যেন ছিল, আজ আর কেহ নাই--আছে শুধু নিজের জন্মভূমি, ! দেশ! 
সোনার সে দেশ! - . | 
১, তখন শেষরাত্রি। : পাহাড়ের পিছনে. চাদ উঠ্িতেছিল.! তাহারই আলোকে 
Pe gr Sede 
পীত্র ! শীঘ্ৰ! কাজ শেষ হইল। ছেলে তিনট্রিকে. তাদের মায়ের 
উর কাছে৷ লো লেকররে মাই চাপা দিল। তাহার উপর ছোট 
"ছোট তালের চারা রোপণ করিল।. আঃ! কি আরামেই ছেলেগুলি এখন 

* ঘুমাহিবে ? আহা, সে-ও যদি:আজ তাদের পাশে একটু স্থান করিয়া লইতে 
 পাঁরিত ! কিন্ত, না! ' তার জন্ত. বিদেশের সমরক্ষেত্র যে আঁ বক্ষ পাতিয়া. 
রাখিয়াছে, সে সেইখানে বিরাম লাভ. করিবে! এখানে তার স্থান নাই 
এখানে নয় } 

টোকিচি একবার হাটু গড়িয়া ভগবানকে ডাকিল 

_ ভোরের আলো অল্পে অল্পে ফুটিতেছিল। ধীরে ধীরে টোকিচি মন্দিরে 

: আসিয়া ভ্রীড়াইল। “মন্দিরের সোগানের নিয়ে পাথরের চৌবাচ্ছায় জল 

1. ছিল। দেবদর্শনে আসিলে পাপীরা এই জলে: হাতের, কলঙ্ক ি ফেবে। 
এই জৱে সে ভালো করিয়া হাত ধুইল। 

/ ॥ : হাত ধুইয়া আচার্যোর কাছে আসিয়া ্রাড়াইল,_একে একে সক কথা 
তাহাকে বলিল। শেষে বলিল, “এখানকার কাজ আমার এখন শেষ। 
এখন রাজার জন্ত নিশ্চিন্তে মরিত্রে পাঁরিব। এখানি নিন এই শেষ! 
আমার আর কিছু নাই। মন্দিরের ঘারে আমার রিকৃস আছে, সেখানিও 


A 


আচার্য্যের হাতে তুলিয়া দিল; তাঁহার পর সে চলিয়া গেল। ) 
ক কক * ক সক 

মার্চ মাস। প্রভাত। সমস্ত সহর সঙ্গাগ হইয়া উঠিয়াছে। দশ হাঁজার? 
পতাকার উপর স্বর্ধ্যের কিরণ পড়িয়া 'ঝলমল ক্রিতেছে। পথে আবার 
লোকের ভিড় জমিয়! গিয়াছে । সৈন্ত-বারিকের ফটকের সম্মুখে ভিড় আর? 
বেশী! এখনই সৈন্তদল বাহির হইবে । 

ভেরী বাজিয়া উঠিল। সৈন্তদের নাম-ডাক আরম্ভ হইল। স্বদেশে 
বুঝি তাদের এই শেষ নামডাক। 

“টোকিচি মৎস্থুসিমা !” 

“হাজির !” 
দৰশ মিনিট মাত্র! উৎসাহে আনন্দে গর্কে সৈন্যদল বাহির হইয়া গেল। 
কিন্ত সবার অপেক্ষা অধিক আনন্দ, য় জং আকে নি 
টোকিচির ! |! 
খুনী? হাঁ, অপরের চক্ষে খুনী হইতে পাঁরে। কিন্তু 'জাঁপাঁনীর চক্ষে 
মহাপুরুষ! স্বদেশপ্রেমের বেদীর সন্মুখে সে কি আজ তাঁর অস্থিচর্ম্ম 'অবধি 
বলি দেয় নাই? দেশের জন্য আজ কি সে তাহার সর্বস্ব ত্যাগ করে নাই ? 
আজ আর আপনার বলিতে সে কিছু রাখে নাই! সে ত তার দেশের জগ্ত 
আজ প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছে ! ৭ 

চি ক ০ ক্র 

নূরে পাহাড়ের ধারে ছোট গ্রামে এক জন আচার্য্য কবচ বিতরণ করেন। এ 
কবচ ধারণ করিলে নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়। 

কবচগুলি তিনি স্বহস্তেই রচনা করেন; কবচগ্ুপিও এমন কিছু নয় 
গুধু ছোট রেশমী বেটুয়ার মধ্যে রূপালী স্থতায় জড়ানো রক্তমাখা কম্বলের 
এক একটি টুকরামাত্র 1 ' 


তা 


শ্রীসৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ০ 


পা গপসপাপ্লাপদ 
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ঘুণ্ডারি গান ও কবিতা । 
নৃত্য-নিমন্ত্রণ । 
আয় গো কনে ! সবাই মোরা নাচ তে যাই, 
পাথর ত’ নই, থাকৃব প’ড়ে একটি ঠাই ! 
আয় গো ক'নে | নিমন্ত্রণে যাই সবাই, 
গাছের মত শিকড় গেড়ে থাকৃতে নাই ; 
জীবন গেলে করুবে দেহ পুড়িয়ে ছাই, 
বাচার মতন বাচতে চাই,--নাচতে যাই ! 
বিবাহীন্তে বিদাঁয়। 
ভাই বোনেতে ছিলাম যে এক মায়ের জঠরেই, 
মায়ের যে দুধ খেয়েছি, ভাই ! আমরা ছু” জনেই ; 
তোমার ভাগ্যে ভাই রে! তুমি পেলে বাপের ঘর, 
আমার ভাগ্যে ভাই রে! আমি হ'লাম দেশান্তর। 
মাসেক হু’ মাস ঝদূবে বাপ, সারাজীবন মায়, 
_ দিনেক ছু’ দিন হয় ত’ রে ভাই! কীদ্ৃবে তুমি, হায়! 
ভাইয়ের বধূ কাবে শুধু বিদায়ের কালেই, 
পোষা পাখী যুছ বে আঁখি আঁখির আড়ালেই । 
অনাথ । 
ও পাড়াটা ঘুরে এলাম-_কেউ ত নেই, 
ও পাড়াটা মরুভূমির মতন ১. _ 
মা গো ! আমার নেই গো তুমি নেই গো নেই» 
নেই ক বাবা, রুবুবে কে জার যতন? 
আজকে যদি রাবা আমার থাকৃত গো, 
মাখদি মোর আজকে 'বেচে থাকৃতঃ 
পথে পথে খুঁজতো কত ডাক্ত গো, 
॥ কোলে পিঠে ক’রে সদাই রাখত । 
মা হারিয়ে হারিয়েছি হায়! সকলকেই, - 
কেউ ডাকে না, কেউ করে না খোজ) 


১৫৪ সাহিত্য । ২ৎশ বধ) তয় সংখ্যা । 


বাপ গেছে ধার, জগতে তার কেউ ত নেই, : 
এক্ল! পথে ঘুরে বেড়াই রোজ । 5S 
" মা-হারাণ বড় দুখের, তুলনা তার নেইক, fa 
বাপ-হারাপ জগৎ অন্ধকার, . | 
মা গো! আমার সত্যি তুমি নেই কি, তুমি নেই গো» 
ব্যবা আমার সত্যিই নেই আর ! 
পরের দ্বারে দাড়াই, ম্মেহ পাঁইনে, 
চাকরী স্বীকার এই বসেই করুবো, 
ভয়ে কারো মুখের পানে চাইলে 
হয় ত’ মাগো! কেদে কেঁদেই মর্বো।* 
| শ্রীসতোম্ছনাথ দত্ত ॥ 


সহযোগী সাহিত্য । je i 


তুরঞ্চের ভূতপূর্ক সুলতান ॥ 
f যালালীবদ। 
জুন মাঁসের ‘নাইপ্টিস্ব নেধুংরী এণ্ড আফ টার’ নামক সাময়িক পত্রে মসিয়ে আল্পমিনিয়স্‌: ভ্যাট 
বেরী তুরস্কের ভূতপুর্ধব স্থলতান আবছুল হামিদের পূর্ববত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন, ॥ 
ছলতানের সহিত তাহার বহুদিনের গরিচয়। 
প্রধস।আলাপ। 
অনিয়ে ভ্যামবেরী বলেন,--হ।সিদ ইফেদ্দির সহিত কিক্সুপে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে; 
“Story of my struggles’ প্রস্থের পাঠকেরা বোধ হয় তাহা বিদিত আছেন, তখন তাহার 
ববঃক্রম যোড়শ বর্ষ মাত্র ! তাঁহার ভগিনী ফতেমা সুলতানাকে আমি কর।সী ভাষা শিক্ষা) 
দিতাম । হামিদ ইফেম্দী ডাহার ভগিনীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ' আমি যখন ফতে- ( 
মাকে পাঠ বলিয়া, দিতাম, যুবরাজ একাগ্রমনে ভাহা শ্রবণ' করিতেন । রেসি? গর 
পুত্র গালিব পাশার সহিত কতেমার পরিপর হইয়াছিল। গাহারই প্রাসাদে যুবরাজ হামিদের  " 
সহিত, আমার সর্বদা সাক্ষাৎ হইত. অধ্যাপন/-কাঁজের সমস্ত, কখা এখনও আমার, 
আনসপটে  অভুন্দল বর্ণে অক্কিত হা মরা রহিয়াছে। যুবরাজ হামিদ তাহার একখানি হাত 








ক ছোটনাগপুর অঞ্চলে মুও| জাতির বাসতুমি। ইহ'দের ভাষাকে মুণ্ডারি বলে। 


আহাঢ়, ১৩১৬ । সহযোগী সাহিত্য ৷ | ১৫৫ 


আসার লামুব উপর রাখিতেন। ডাহার বর্ণলেশশূষ্ক মুখখানি তুলিয়া, কৃষ্ণতার "দয়নবুগল 
আমার নযনে স্থাপিত করিয়! যুবরাজ ঈবৎ বক্কিসভাবে বনিয়] থাকিতেন। আমি গাঠ বলির! 
দিতাস, তিনি যেন প্রতোক শব্দ আত্ত্ত ক্ষরিধার চেষ্টা করিতেন) তাহার একপ একাগ্রতার 
4 হেতু আমি পরে অবগত হইয়াছিলাম। আমি শুনিযাছিলাম, যুবরাজ হাদিদ রাজান্তঃপুরে 
গুপ্তচরের কার্ধ্য করিত্তেন। 
গুপ্তচর । 
হামিদ ইফেন্দিব বালাল্সীবন সুখময় ছিল না। তিনি কাহাকেও কখনও ভালবাসেন 
মাই। কেহ গাহার প্রতি অনুবক্ত ছিল না। তাহার প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ অযত্ন 
ঘটিরাছিল। কেহ তাহার বিদ্যাভাসের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করে লাই। সুতরাং পাঠে. 
সমধাতিপাত ন! করিয়| তিনি শুদ্ধান্তঃপুরচারিণীদিগের কক্ষে কক্ষে খুরিয়া বেড়াইতেন। রাজ 
প্রাসাদের যাবতীয় কুৎস!, নিন্দ ও কলস্ককাছিনী ' সংগ্রহ করিতেন। সুলতানের 
অন্তঃপুরে তাহার অভাবও ছিল না। হাসিদ ইফেন্দী এইরূপে অন্তঃপুরের যাবতীয় কুৎসা 
ও কলঙ্ককাঞিনী সংগ্রহ করিয| কিছুকাল পরে তাহার প্রচারের প্রধান উৎস-স্ববপ হইয়া 
উঠিলেন। ক্রমশ: তিনি আবুল আজিজের বেগম পার্টিভেল| কাদ্ধিন নামী এক আন অশিক্ষিত 
মহিলার বিশেষ প্রিষগাত্র হুইব! উঠিবাছিলেন | যাছু-বিপ্যাব দৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্শ্মেন্মতততার অন্ত 
ইনি লোকসমাঞ্জে প্রসিদ্ধ ছিলেন৷ এই রসণীর সংশ্রবে জাসিষ! হামিদ ইফেন্দীও সর্ববনাশকর 
yeh কাডুবিদ্য। ও যাবতীয অনৈনৰ্সিক ব্যপারে বিশ্বাসবান ও অনুরক্ত হইযাছিলেন । শৈশবের 
" এই অভাসবশতঃ পরিণামে তিনি প্লোতিব শান্ত্ের,এক প্র বিশিষ্ট ভক্ত হইয়াছিলেন। 
জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের আলোচন! করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন,। সাত্মান্্য-পরিচালন বিষয়ে ও 
অনেক সময তিনি দোতিযের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। যে সকল শ্বেতাঙ্গ র'জকাধ্য 
সম্বন্ধে সুলতানের সংস্রবে আসিতেম, অদেক সময়ে ভাহার1 সুলতানের এইবুপ রহন্যজনক 
ব্যাপারের মর্শ্মোন্তেদ করিতে পারিতেন_না। 
শিক্ষা । 
অবদুল হামিদ তদীর পরিচারকবর্পের সতই অশিক্ষিত ও মূর্য ছিলেন। বিদাাশিক্ষা বা 
গ্রস্থপাঠে তিনি সর্বদাই প্রকাশ্যে ও অকুঠিতভাবে তাহার অনিচ্ছা ও বিরাগ প্রকাশ 
করিতেন। তিনি এমন মূর্খ ছিলেন যে, স্বীয় মাতৃ ভাযাও--তু হাঁ, আরবী ও ফরাসী মিশ্রিত 
ভাষ|--সাঁযত্ত করিতে পারেন নাই ।.ডাহার সহিত বাক্যালাপকালে যদি আমি কোনও 
উচ্চ অঙ্গের মনোহর শব্দ বাঁ বাক্য বাবহার করিতাম, তিনি অ্নই বলিতেন, ‘আমি সমৃদ্ধ 
তুক্কা সাহিত্য ভাল বুঝিতে পারি না। অনুগ্রহপূর্বব ₹ সস, প্রচলিত ভাষায় কথা কছিবেন । 
, ইতিহাস, ভুগোল ও কাব্য সাহিত্যে সুলতানের জ্ঞান আদৌ ছিল না, এ কথা বলাই 
বাহলা। অখ/রোহণ বিদ্যা ব্যতীত তাহার অস্ত কোনও বিশেষ গুণ ছিল না। এই বিদায 
তিনি বিশেষ পারদশী' ছিলেন । অতি সহঙ্জে তিনি তেঙ্স্বী, দুর্দমনীয় অশ্বকে 'বশে আদিতে 
পারিতেন। শারীরিক বাস্থাভঙ্গের পরও তিনি এই কার্ষ্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়লাছিলেন। 
হামিদ ইফেলা জখারোহণ, সৃগয়া, উদ্যানকর্ষণ, অস্তঃপুর-কলঙ্কের আলে(চনা, পরনিন্দা) 


১৫৬ , মাহিত্য, 


পরচর্চ। প্রভৃতি কার্ষো সমস্ত দিন অতিবািত করি 
কখনগু আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। যুবরাজ ত 
জন্য তিনি বার্ষিক পঞ্চদশ সহ যু বৃত্তি পাইতেন 1: 
করিয়াও তিনি উহা হইতে কিছু 'অর্ধের সংস্থান কাঁচ 
আমায় বলিয়াছিলেন যে, গাহার নিকট প্রায় সাড়ে দশ 
- হুলতানের ভীরুত| ও' 

শৈশব হইতে সাতৃন্েহহীন অন্তঃপুরে হামিদ একান্ত 
অধ্যে বাস করিতেন ; তাই বুষরাজ হামিদ ইযে 


_ ধড়বন্ত্কারীরা সব্বদ! তাহার চতুষ্পার্থ তিরিয়া রা 


শঙ্কিত খাকিতেন। প্রতোক ব্যক্তিকে তিনি শত্র 
বিভীষিকা দেখিতেন। দিবারাজির মধো কখনও তিনি 
শান্তি উপভোগ করিতে গান নাই । কোনও আভ্যাগত 
ধদি "সহসা উঠিয়। দাড়াইতেন) বা] কোনও অঙ্গচাল 
আতঙ্কে চমকিয়া উঠিত্বেন। উদ্যানে - বিচরপকা 
উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তয়ে তিনি এমন অস্থি 
সময়: আমার হৃদর অত্যন্ত বাধিত হইত. পাত্রিকা 
তাহা কেহই জানিতে পারিত না। বিএধিকার ছ 
স্লাখিত যে, রাত্রিতে তাহার কখনও সলিজ। ঘটিত না। 
শধা তা।গ করিতেন। প্রাত্যস্রানের পর তিনি কতক? 
*" ভ্যামবেরীর সহি 
জুলতানৈর নিকট মসিয়ে - ভামবেরীর অবারিত 


কোনও খ্বেতাঙ্গই আবছুল হাঁমিদের নিকট দ্বিভাষীর 


করিতে পাইতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, সুলতান 
সবহু বিষে খ্বাধীনত! পিয়াছিলেনধ . কিন্ত ঘি 
ক্ঠাঙার প্রসাদলাভ সকল লঙ্গযে আমি নিরাপদ ম 
হণৃফরসে বাস কবি, তাহ! হইলে তিনি আঁসাঁকে উচ্চপ 
পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুত ছিজেন। মধ্যে মধো তিনি 
উল্লেখ করিতেন। আমি ইচ্ছা করিলে রাজদুত অং 
করিতে পারিতাম ; কিন্তু সুলতানের প্রকৃতি আমি সমা 
প্রবেশ করিবার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। 





ফরাসী উপন্তাসে ইংর 
বিগত ২৫শে মে তায়িখের ‘Bevue pourles Francai 
ঝ্ণিকট নারী জনৈক নহল| করাসী উপন্তাদে বণিং 


জাযাচ,- ১৩১৬। | | সহযোগী সাহিত্য | ১৫৭ 


প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখিকা উক্ত প্রবন্ধে ফরাসী উগপ্তাসিকদিগের চিত্রিত প্রধান 
ধান' ইংরাল নর-নারীর চরিত্র লইয়াই প্রধানভঃ আলোচন! করিয়াছেন। 


ইংরাজ-চরিত্রের ভ্রমাত্মক বর্ণন] | 


বলেন, অন্রপতানশী পূর্বে খ্যাকারে ফরাসী উপন্তাসিকদিশের অলীক বর্ণরাগে রক্রিত 
ইংরাজি বর্ণনার গুরুতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ফরাদী লেখবগ অধিকাংশ 
স্থলে অতিরপ্রনের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার ফলে মূল ইংরাজ-চরিব্রগুলি যথাযথ না 
হইয়| শুধু খাঙগ-চরিত্রে পরিণত হইরাছিল | ব্যালজরাকের অঙ্কিত ‘লেডী ডড্‌লে'র চিত্রটি ইংয়জ 
' জাতির দোষসমনটির প্রতিকৃতি । উপস্তাসিক জিপ্‌ তদীয় প্রস্থনিচয়ে ইংরাজ জাতি ও ইংলণ্ডের 
, প্রতি ঘোরতর অসুয়া! প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। ছুই বৎমর পূর্ক্বে 616 1770059 নামক 
_ উগন্াসের প্রস্তাবনা জনৈক ফরাসী লেখক শ্বদেশবাসীর ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে ভ্রাস্ত ধারণীর় 
অতীব বিশ্ময প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ধ্যাকারে ও সিস্‌ বেখাম্‌ এডওয়ার্ডের ম্যায় ম্যাডাম্‌ 
ডি কলভিন্ও মনে ক্রেন যে, ইংরেজ লেখকগণ ফরাসী উপন্তাসিকদিপের এই ভ্রান্ত ধারণার 
যথেষ্ট প্রতিশোধ. দিন্াছেন। -স্যাডাম ডি কল্ডিন্‌ ৰলেন,_ৎইংরা্র-চিত্রিত ফরাসী-চরিত্রে 
তাহার জাতিগত গুণ রক্ষিত হয় নাই? .সে বাহ! হউক, মোটের উপর সমগ্র ফরাসী সাহিত্যে 
ধ ইংরাজকে 'সতি রমণীর বর্ণরাগে রঞ্রিত করা হইয়াছে। 'তন্মধ্যে এনাটোল, ফান্দিসের 
’ Lys Rong’ নামক" গ্রন্থের ভিভিযান্‌ বেল পল বুর্জ্জে প্রণীত 1!’ Irreparable’ 
শাক, উপন্তামের স্তার রিচার্ড ওয়াভ হাম ও জে. এইচ. রস্নির- রচিত Nell Hom de 
r Armee du Salut গ্রন্থের নেল চরিত্র উল্লেখযোগ্য । * 


অভিজাত সন্প্রদাজের নর-লাী। 


বিগত গঞ্চাশ বৎসরের ফরাসী সাহিতোর প্রনিন্ধপ্রস্থনিচর সম্বদ্ধে বিশেষ আলোচন! করিলে 
“বচর্িতাব' বাক্রিগত স্বতন্ত্র ও 'ইংলণ্ডের সহিত ফলের রা্রনীতিক সন্বন্ধের প্রচাব 
, অনুসারে ফরাসী উপন্তাসে বর্দিত ইংরাজ-চরিত্রের পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া বায়। এখন ' 
' উভয় জাতির মধ্যে যক্ধুত্ব-বন্ধন যেব্রপ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ! করা! যায়, অদূর 
ভবিষ্যতে ফরাসী উপন্যাসে মধ্য শ্রেণীর ইংরাজ-চরিত্র চিত্রিত হইতে থাকিবে । এত কাল 
ফরাসী উপশ্তাসের ইংরাজ নায়ক নাসিক হর অভিাত-সম্প্রনাষ-তুক্ত, নয তকেনও 
' ভূপর্যাটক, অভাব পক্ষে কোনও চিরকুমারী। কিছু কাল ধরিবা ফরানী লেখকগণ গদবীশৃত্ত 
অথবা অভিজ্'ত-সম্প্ৰদায়-ডুক্ত না হইলে, কোনও ইংরাঁজকে তাহাদের গ্রন্থে স্থান দান করিতেন 
বা এ জন্ত সকল ইংরাজ যে ধনকুবের, ফালে এই জনপ্রবা প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও : 
সংস্কার জনসাধারণের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণকপে তিরোহিত হয় নাই. 
ফরাসী উপন্যাসে মধাশ্রেশীর ইংরাঞ্জ। রর 

প্রসিদ্ধ -ওপন্তাসিক মোপানাই- তাঁহার “মিস্‌ হ্যারিষেট” চরিত্রে সর্বপ্রথম প্রতিপন্ন 
করেন যে, ইংরাজ হইলেই পরশ্ধ্্যবান্‌ হয়না! ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রোজ-নি 'ভ্রাত্যুগল তাহাদের 
গ্রন্থে লওন পুলিসের জনৈক নার্জেন্টের কল্তা হি হরণকে প্রস্থের নাহিকারূপে চিত্রিত 

৫ লং 





১৫৮ সাহিত্য |, 7২শ বর্ষ, ত্য সংখ্যা। 


করিয়। ফরাসী উপস্তান-জগতে পূর্ব ধারণার প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করেন। পুলিসের এই 
কর্ণ্চারীটিকে গ্রন্থকার নিতান্ত পশুপ্রকৃতি ও জড়বুদ্ধি দীবরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন ; কিন্তু, 
তাহায় সুন্দরী কোমলমতি কন্যাটিকে প্রতিকূল অবস্থায নিক্ষেপ করিয়া অতি সুন্দরক্লপে চিত্রিত 
করিয়াছেন। এখন নেল হরণ চবিত্রের আদর্শে অন্যান্য ফয়াঁদী উপন্যাসিক EEE 
ইংরাজ-চরিত লইয়া! গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ত করিরাছেন। পল, বুর্জ্জে, মার্গারেট, আনাটোল, 
ফান্দ প্রভৃতি উপন্তাসিকগণ যে সকল ইংরাজ নর-নারীর চবিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, পূর্ব 
ল্েকদিগ্সের নায়ক নায়িকার চিত্র অপেক্ষী সেগুলি স্বাভাবিক, সহামুভূতির উদ্দীপক, এবং 
মধুর ও সুন্দর! তবে ফ্ালগ-প্রবাসী মাকিনদিগের চরিত্রপ্রভাব এই সকল চিত্রে কিছু কিছু 
থাক সওব। ফরাসীরা ইংরাজ ও মার্কিণের মধ্যে যে বিশেষ কোনও প্রভেদ আছে, ইহা অহ্ভব 
করিতে গারেন নাঁ। 

ফরাসী শ্রস্থক(রমান্রই মধ্যশ্রেণীর ইংরাজ-মহিলার চিত্র আকিতে গেলেই তাহাকে 
সৌন্য্যশালিনী করিয়া তুলেন; কিন্তু পুরুষ-চরিত্রগুলি তাহাদের সহানুভূতির বর্ণরাগে 
রঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করেন। নারী-চরিত্র অপেক্ষা! পুকুষ-চরিত্রে বুদ্ধি, বিবেচনাও বে অধিক, 
মে দিকেও তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে । সকল ফরাসী ওপস্কাপিকের সতে, ইংরাঞ্জ পুরুষের 
সঙ্গ প্রীতিদায়ক। তাহাদের বর্ণিত ইংরাজরমাত্রই সুবেশ ও সুঠাম। A 

ইংযাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব । LA 

ফরাসী ওপন্তাসিকের, মতে ইংরাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব পর্যাটনপ্রিরতা । এ জদ্ক তাহাদের 
গ্রন্থে বর্ণিত ইংরাজমাত্রই তৃপধ্যটক | অবিবাহিতা ইংরাজ্র ষুধতীর চরিত্র বিশ্লেষণের বিশেষ 
' উপযোগী ৷ কুসারী-চরিত্রে ভাবির দেখিবার বথেষ্ট বিষয় আছে। ইতরাজের রসিকত।গুণের 
একাত্ত অভাব, এ বিষয়ে ফরাসী ওপন্যাসিকের একমত. তাহাদের গ্রন্থে কদাচিৎ কোনও 
ইংরাজজকে পরিহাসরসিক-রূপে চিত্রিত হইতে দেখা যায়। ইংরামের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধেও 
ফরাসী গ্রস্থকারদিগের অনুরূপ ধারণা । বুর্জ্জে দুই শ্রেণীর ইংযা্ম-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন! 
এর শ্রেণীর ইংরাজ শারীরিকশক্তিশালী ও নাস্তিক; অপর শ্রেণী ঘোরতর অধ্যাত্মবাদী । 
ফরাসী উপন্তাপিকের সতে, ইংরাজ্গ্ণ 'খামখেয়ালী',_মাথা-পাগলা ॥ তাহার! বলেন,. 
ইংরাজ-চবিত্রের এই দোষ গুরুতর ও মারাত্মক। “ল! ফসচিন গ্রন্থের শেষ দৃশ্যে ইহার 
একটি উজ্জ্বল চিত্র অদ্বিত হইয়াছে । 

ফরাসী গ্রন্থ বর্ণিত ইংরাজনারীর প্রেস পুকষের পাশবিক প্রণয়ের স্তার উদ্দাম ও উচ্ছব্ধনগ । 1 
সে ভালবানায় নারীপ্রেসের বিন্দুমাত্র কোসলত! বা মাধুর্যা নাই। কিন্তু ইংরাজ পুরুষের প্রেম ! 
অস্তঃনলিলা! ফন্তুর স্যায় গভীর, স্থির, অচঞ্চল। এডমগু-ভি গণ্‌কো বলেন যে, ইংরাা 
প্রেমিকের প্রণরে বাক্যচ্ছটা ব1 শবাড়ম্বর কিছুই নাই, নে (পরম নির্বাক । পিউরিটান ধর্মের 
অভুথানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষা হইতে রোমিও জুলিয়েটের ভাষা! নির্বাসিত হইয়াছে ! 
ফরাসী প্রেমিকের প্রপরসন্তাঁষণ ইংরাজের মে দুষণীয়, এবং নিতান্ত দ্রী্নোচিত 
বিবেচিত হয়। ৪ ৮ 


'আধাঢ়, ১৩১৬ । সহযোগী সাহিত্য | ১৫৯ 


উপন্যাস-পরীক্ষার উপায়। 


' লওন নগরের কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-প্রকাশ-নমিতির অধ্যক্ষ উপত্যাস-পরীক্ষা নম্বস্যে একটি 
মুলাবান উপদেশ দিযাছেন। মে মাসের “বুক সম্থলি' নামক নানক্লিক' পত্রে তিনি জিখিষাছেন, 
ব্রচিত শ্রস্থখানি কোনও মহিলা টাইপিষ্টকে দির নকল করাইয়া লইতে হইবে। গ্রন্থকার 
পড়িয়া যাইবেন, 'নকল-কারিণী' নকল করিতে থাঁকিবেন। সেই সময় 'নকল-কারিণী'র 
ভাবভঙ্গীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । বদি দেখ! যায় যে, রমণী বিরক্ত ও অধীর হুইয়। 
উঠিতেছে, অথবা তাহার মুণাবব্ববে কোনও প্রকার বৈলক্ষপ্য দৃষ্ট হইতেছে না, তাহা হইলে 
গ্রন্থকার বুঝিবেন, গাহার প্রস্থ-উদ্ধসংখ্যান্ন তিন শত খণ্ড বিক্রী হইতে পারে। কিন্তু ঘদি দেখা 
ষায়,-নকল- কারিণীয় মুখের ভাব পরিবর্তিত হইতেছে, কখনও শ্রিতহাত্তে তাঁহার গওদেশ 
আরক্তিম হইয়! উঠিতেছে, কখনও মুখ স্নান হইয়া' বাইভেছে, গ্রন্থের স্জার অংশটুকু শুনিতে 
শুনিতে উচ্চহাস্তে কক্ষতল মুখরিত করিতে, করিতে হিখিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিতেছে, 
কথ্য! ককণ অংশগুলি শুনিতে শুনিতে তাহার নয়নযুগল আর্ত হইয়। আসিতেছে, এবং শেষ 
পরিচ্ছেদে ঘটনাবলীর অভাবনীয়তান মুগ্ধ হইয়। সে যদি অ।ত্মবিস্বতভাবে লিখিবার কথা ভূলিয়। 
যায, তাহা হইলে গ্রন্থকার নিশ্চয় জানিবেন, তাহার প্রস্থ অন্ততঃ দশ নহত্র ঘণ্ডও বিজ্রীত ' 

I 


্বায়ত্ত-শাসনে চীনের শিক্ষানবীশি। 


'নর্ঘ আমেরিকান্‌ রিভিউ' নামক লাময়িক পত্রে ব্যাণ্টন ধীষ্টান কলেজের ভুতপূর্বব 
সম্পাদক ডাক্তার ও. এফ, উইসনার নিয়মতস্ত্র-প্রণালী মতে শাসন কাৰ্য্য পরিচালন বিষয়ে চীনের 
কিন্প উদ্যম, তৎসন্বদ্ধে আঁলোচন! করিয়াছেন এই প্রযন্ধে চীন রাজ্যের জনৈক দৃঢ়চেত| " 
. তেদন্বী রাজপুরুষের সৎমাহস সম্বন্ধে একটি গল্পের উল্লেখ আছে। এই রাজপুরুষের নাম ইউরান 
সি-কাই। তিনসিন নগয় তাহার রাজধানী | 

একটি ঘটনাতে তাহার দৃঢ়তার প্রকৃষ্ট প্রসাণ পাওয়া বায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে (মু্িযোস্ধা) 
ঘকৃসারদিগকে দমন. করিবার জন্ত' তিনি সানটং নগরে প্রেরিত 'হইয়াঁছিলেন'। মুষিযোদ্ধ[রা 
তাহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াহিল। ‘বিদেশী দানব’দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত 
“করিবার জন্য বক্সারগণ কি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহারা শানণকর্তাকে তাহা বুঝাইয়া 
দিল। ইউয়ান সি-কাই ধীরতা-সহকারে তাঁহাদের সমস্ত কথ! শ্রবণ করিলেন। বকসার দলের 
প্রতিনিধির! অবশেষে জাঁনাইল যে, তাঁহাদের শুপ্ত-সদিতির এন্্রজীপিক শক্তিপ্রভাবে তাহার! 
জপর়াজেয় ; তাঁহাদের সংকল্প কখনও ব্যর্থ হইবার নয়। বিদেশী ়িগকে তাহার! নিশ্চয়ই 

ভ।চিত করিতে সসর্থ হইবে। 

শাসনকর্তা! প্রতিনিধির্বিগকে স্থানীয় সঙ্াস্ত নেতৃবর্গের সহিত একত্র পান-ভোজনের নিমন্ত্রণ 
'করিধেন। ভোজের পর তিনি মুক্যোদ্ধাদিগের প্রতিনিধিগণকে সমবেত অতিথিদিগকে 
তাহারা কি প্রণালীতে কাধ্য করিবে, তাহা বুঝাইয়! দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাদের 
ষজব্য শেষ হইলে শাসনকর্তা বহিঃপ্রাঙ্গণে গমন করিয়া যলিলেন, “তবে আতন নহাশমগণ, . 


১৬০ সাহিত্য । ২*শ বর্ষ, শষ সংখ্যা। 


আপনাদের উন্তাবিত প্রণালী কার্য্যোপবোগী হইবে কি না, তাহার পরীক্ষ! করা যাক।' মুষ্টযোদ্ধা- 
দিশের প্রতিনিধিগণ সধিস্পযে দেখিলেন, তাহাদের পথ কুদ্ধ'। সম্মুখে এক দল সৈগ্ত আগ্রেবান্ 
উদ্যত করিরা দণ্ডায়মান । তাহার তখন অনুনয বিনব করিল। কিন্তু শাঁসনকর্তার রা 
টলিল না। আদেশ দিবামাত্র উদ্যত আগ্নেযাস্ত্রসযূহ অগ্সিবাণ বর্ষণ করিল। একবার” 
আগ্িবৃষ্টির পর বিদ্রোহের দমন হইল । সেই দিল সেই সুহূর্ত হইতে সেই প্রদেশের বক্সার 
বিদ্রোহ অঙ্ক, রে বিনষ্ট হইযা গেতা। 

নিরমতন্ত্র শাদনপ্রধালীর প্রবর্তনের জন্য চীন-সম্রাটের ঘোষপাবাণী প্রচারিত হইবার . 
পরেই রাজপ্রতিনিধি ইউয়ান, তিনদিন নগরের অধিবাসীদিকে স্বাযবশাসন-প্রণালী মতে: 
কাৰ্য্য করিবার উপযোগী কব্যি! তুলিতে চেষ্ট। কংরন। নূতন শামন-নংস্কারের বীজ বপন 
করিবার পুর্ব তিনি ক্ষেত্রটি হি.পযরূপে কর্ষণ করিযাছিদেন। 

তিনদিন নগরের জনসাধারণকে স্বাবতশানন-প্রণালী' বুঝাইবার অন্য তিনি প্রথমতঃ নানা 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্ব।চিভ 
করিয়। তিনি নিয়সতন্ত্র শাসনপ্রণালীর মূলতত্ব তাহাদিগকে বুঝাইরা দিযাছিলেন। 
তাহার পর তাহাদিগকে নিঞ্জ নিজ গ্রামস্থ জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য প্রেরণ করিয়।ছিলেন। 
নবপ্রচারিত শাসনগ্রণালীর উপকারিতা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সাধারণকে বুঝাই দিবাব | জনা 
বক্তা নির্ববাচিত হইতেন। তাহার! স্থানে স্থানে বজ্ততা করিয়া বেড়াই তেন৷ 
অতঃপব সেই সমুদয় বক্তৃতা মামে মানে সহজ গ্রাম্য সান্বারিণ ক্কাষায মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে ! " 
১সাধারণেও বিতরিত হুইত। বড় বড় প্লাকার্ডে বিষবগুলির সংক্ষিপ্ত সর্শ্ম সহজ্র ভাষায় মুদ্রিত 
করিয়া! সাধারণের অবগতির জন্য রাজপথের প্রকাশ্য স্থলে টাঙ্গাইয়| দেওয়া হইত, এবং গ্রামে 
প্রেরিত হইত। প্রাদেশিক খায়ত্বশাসন অর্থে শক্তিলান্ত, এবং ভ্রনদাধারণের হিতকর কার্ষ্যে 
বুদ্ধিমত্বা ও কার্ধাদক্ষতা! প্রকাশ করা, জনসাধারণকে এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝাইয়। 
দেওয়| হইত । 

গত ১৯৭৮ সালের ১*ই আগষ্ট ভারিখে তিনসিন নগরে প্রথম মিউনিনিপাল স্বায়ত্বশাদনের 
প্রতিষ্ঠা হয় । তত্রত্য অবলম্বিত কার্যযপ্রপালী দর্শনে চীনসম্রাট কার্টন নগরে ও চীন 
সামাদ্যের সর্বত্র এরপ প্রণালী প্রবর্তিত করিবার আদেশ দিযাছেন। অভঃগর চীন ক্সাল্যের 
যাবতীয় প্রদেশে প্রাদেশিক শাসনতগ্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে। চীনবাসিগণ এতকাল 
পরে তাহাদের অভীষ্ট অধিকার লাভ করিতে 'পারিবেন। 


Ll 
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হীরার জাঙ্গাল। 

EC { 
আঁষাঢের শেষে রথ। আযাঢ়ের প্রথম হইতেই বর্ষা নামিয়াছে_পথ 
ক্দমদুর্গম। পুবী-াত্রীদিগের কষ্টের অস্ত নাই। অবিরাযঙ্রলবর্ষা, 
গমভীরশব্দকারী, নীলোৎপলদ্রলশ্যাম, গতিহীন মেঘমালা দশ দিক শ্যামীকৃত 
করিয়া! রাখিয়াছে। মেঘমালা বিক্ষিপ্ত থাকার নভোমণ্ডল কোথাও 
প্রকাশ ও কোথাও বা অপ্রকাশ হইয়া, স্থানে স্থানে পর্বতসন্গিবদ্ধ শান্ত 
সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে । মেঘাসক্ত বলাকাপংক্তি সহর্ষে গগনে 
বিচরণ করিয়া আকাশে বাছুবেগবিকম্পিত, লক্বমান পুগুরীকষাল্যের মত 
শোভা পাইতেছে। জলচরসথখরনুন্বর জলাশয় সকল পূর্ণ। বাঙ্গালার 
নানা স্থান হইতে যাত্রী দল জলপথে ও স্থলপথে অগন্নাথদর্শনে যাইতেছে । 
, কেবল ভক্তির আবেগে, কেবল যুক্তির আশায় তাহার পথশ্রম সহিতে 
৬৮/গারিতেছে। যাত্রীদিগের যধ্যে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যাই অধিক । 
১ আজও. যেমন, সার্ঘশতাব্দী পূর্বেও তেমনই ভক্তির- প্রবাহ বাঙ্গালীর 

অস্তঃপুরেই প্রবল ছিল । 

গ্রামে গ্রামে--চটিতে চটিতে বিশ্রাম করিয়া যাত্রী দল অগ্রসর হইভেছিল। 
কেহ কেহ পথেই পীড়িত অবস্থায় পরিত্যক্ত হইতেছিল, বা প্রাণত্যাগ 
'করিতেছিল। পথে বিলম্ব করিবার প্রবৃত্তি বা অবসর কাহারও নাই। 
মধ্যবাঙ্গীলার এক দল যাত্রীর সঙ্গে হীর1 নানী এক জন্‌ নর্তকী যাইতেছিল। 
হীরার নাম তখন মধ্যবাঙ্গালাঁ হইতে পূর্ববঙ্গ পধ্যস্ত পরিচিত ছিল। 
তখনও দারিদ্র্যহ্ঃখে বাঙ্গালীর হৃদয় রসলেশশৃন্ত হইয়া খড়ে নাই ; তখনও 
বাঙ্গালীর গৃহে বিগ্রহ, গোলায় ধান, গোঁশালায় গাভী। তখনও বাঙ্গালীর 
অতিধিসৎকার লোকপ্রসিত্ধ। বাঙ্গালায় তখনও অবকাশযাপনে সঙ্গীতের 
চর্চা! হয়; গুণীর আদর আছে। তাই হীরার নাম তখন পরিচিত । তাহার 
/5 মত গায়িকা বাঙ্গালায় বিরল । ধনীদ্বিগের কৃপায় হীরা প্রচুর পুরস্কার লাভ 
করিত। সুতরাং তাহার অর্থের অভাব ছিল না । হার! জলপথে জগন্নাথ- 
দর্শনে বাইতেছিল। হীরার বজরা বৃহ, সুসজ্জিত ; বজ্দরায় লোকও 
অনেক। কিন্তু ব্জরায় বন্দীর মত অবস্থান হীরার ভাল লাগিত না, 
তাই যে স্থানে স্থলপথ নদীতীববর্তা 'গ্রাম দিয়া গিয়াছে, সে স্থানে হীর) 


১৬২ সাহিত্য । ২০শ বর্ষ, ওষ সংখ্যা । 


বজরা ত্যাগ করিয়া যাত্রীদের দলে আসিয়া মিশিত। আজ হীরা 
তাহা করিয়াছিল। তাহার এরূপ করিবার আরও কারণ ছিল; | 
স্থলপথে বহু যাত্রীর মধ্যে অনেকের অভাব ও কষ্ট দূর করিবার সুযোগ 
উপস্থিত হয়--জলপথে তাহার একান্ত অভাব। আজ হারা স্থলপথগামী- 
যাত্রীদিগের সৃহিত যাইতেছিল। 
২ 

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় যাত্রী দল যে গ্রামে উপস্থিত হইল, সে গ্রামে 
বহু যাত্ৰী সমাগত । সকলেই বিমর্ষ ও বিপন্ন। গ্রামের পূর্ব দিকে বিস্তৃত 
বিল ও পশ্চিমে নদী৷ বর্ষায় বিল ছাপাইয়া জল মাঠের উপর দিয়া আসিয়া 
নদীতে পড়িত--শসাক্ষেত্র ডুবিয়া যাইত ; শস্য নষ্ট হইত; তাই গ্রামবাসীরা 
বিল হইতে নদী পর্য্যন্ত একটি থাল কাটাইয়াছিল। তখন সরকারের পূর্ত 
বিভাগ বা পূর্তকর ছিল না; কিন্তু বাঙ্গালায় এরূপ আবশ্যক কার্য্যও বাধিয়া 
থাকিত না__কেহ অর্থ, কেহ শ্রম দিয়া এ সকল কাৰ্য্য সুসম্পন্ন করিত। 
এবার অতিবর্ষণে বিল .ভাসিয়া খালে প্রবল জলম্রোত বহি 
সোতের বেগে খালের সেতু ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছে_খালও ছাপাইয়া 
গিয়াছে। যাত্রীদিগের আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। তাই সকলেই 
বিমর্য--সকলেই বিপন্ন । 

গ্রামে বাজারে যে কয়খানি শুন্য গৃহ ছিল, তাহা' পূর্বেই পূর্ণ হইয়া? 
গিয়াছিল। কয় জন ধনীর আত্মীয় পান্ধীতে যাইতেছিলেন ; সঙ্গে ভূত্যার্দিও 
ছিল। তাহারা এক এক জন এক একখানি ঘর অধিকার করিয়াছিলেন। 
অবশিষ্ট কয়খানি ঘরে যাত্রী দল কোনও রূপে আশ্রয় পাইয়াছিল। হারা 
নর্তকী যে দলে ছিল, সে দন যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর 
স্থান নাই। এ দিকে সন্ধ্যা সমাপন্ন। বর্ষার সন্ধ্যা; দেখিতে দেখিতে চারি 
দিকে অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। সেই, অন্ধকারে পতশ্রমশ্রান্ত 
নিরাশ্রয় যাত্রীরা বৃক্ষতলে বর্ষণ ভোগ করিতে লাগিল। কাহারও আহার 
হইল না। হীরা ইচ্ছা করিলে নৌকায় যাইতে পারিত ; বাজারের খাটে ই 
তাহার বজরা ভিড়িয়াছিল। কিন্তু বিপন্ন সহ্যাক্রীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
একাকী আশ্রয় ও আরাম ভোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।- সে 
সমস্ত রাত্রি তাহাদের সঙ্গে কষ্টভোগ করিল। সমস্ত রাত্রি সে ভারিতে . 
লাগিল, তাহার অর্থে কি হইবে? সে কি-তাহার সঞ্চিত অর্থের সধ্যয় 
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করিতে পারে ন!? কর্দমাক্ঞ ভূমিতে বপিয়া বর্ষার বাৰিধারায় ভিজ্রি 
ভিজিতে হীরা ভাবিল, পুণ্যকামী নরনারীর এই ক্লেশ দুর করিলে.. 
-প্তাহাদের পথ সুগম করিলে কি পুণ্যলাভ হয় না? তাহাতে 
চার প্রীতি সংসাধিত হইতে পারে ন11 বিপন্ন নরু-নার 
মধ্যে বসিয়া হীরা এইরূপ ভাবিতে লাগিল । 
নিশাশেষে বর্ষণের বিরাম হইল--আকাশে ক্রমে মেধের মধ্যে ! 
একটি তারকা দৃষ্ট হইতে লাগিল; মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের আলোকে পি 
গগনে মেঘমালার স্বচ্ছ অন্ধকার দেখ! যাইতে লাগিল। তাহার পর রো: 
শীর্ণ অধরে হাসির মত পূর্বমেঘে দিবালোক দেখা' দিল। তখনও বাজা 
ঘরের তৃণাচ্ছাদন- হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বারিতেছে। হীর! দেখিল, পৎশ্র 
শান্ত যাত্রীরা কেহ কেহ সেই কর্দমকলুষিত ভূমিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়া 
ছুই এক জন যাত্রী শিশুসস্তান সঙ্গে আনিয়াছিল। গত রাত্রিতে তাহ 
পায় নাই। তাহাদের করুণ ক্রন্দন হীরার রমণী-হদয়ে ছুরিক 
বিদ্ধ হইতে লাঁগিল। সে বজরা হইতে হইতে অর্থ আনাই 
-“ অত্যধিক মূল্য দিয়া দুগ্ধ কিনিয়া শিশুদিগের পানের ব্যবস্থা করিল'।, 
সকল ধনীর আত্মীয়! বাধ্য হইয়া গ্রামেই আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহ 
অপরিচিতার এই ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইলেন। ধনী কবে দরিদ্রের ছুঃখ বুধি 
থাকে? | 
is 
পথে কেহই বিলম্ব করিতে চাহে না। এক জন ধনীর গৃহিণীর ব্যগ্রত 
তাঁহার ভূত্যবর্গ বাহকদ্দিগফে বলিল, প্যাইতেই হইবে ।” বাহকগণ অন্বীক 
করিল। শেষে প্রহারের ভয়ে ভীত হইয়া তাহার] বলিল, “ভাল; আ 
যে স্থানে পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে স্থানে নামিয়া দেখি ।” তাহ 
স্থির হইল। তাহাদের সঙ্গে যাত্রী দলও সেই স্থানে গেল। এক জন বাং 
! সাবধানে জলে নামিল। জল কর্দমাক্ত; জলমধ্যে কিছু দৃষ্ট হয় ন! । সহ 
২ প্রদস্থলিত বাহক প্রভীৱ জলে পড়িল। প্রবল ভ্রোত তাহাকে ভাসাই 
/ ইয়া গেল। তীর হইতে সকলে দেখিতে লাগিল, সে প্রবল শ্রো 
ভাসিতে ভাসিতে কুলে আসিবার জন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে। থে 
তাহার সাহায্য করিতে সাহস করিল: না। 'অ্পক্ষণ পরেই তাহাকে ত 
দেখা গেল না। 


হ ছুঘঢনায় বাত্রাদগের হৃদয়ে নরাশার অন্ধকার আরও খণ।তৃ৩ 
আসিল। যাত্রী।দল বিষগ্রহ্দয়ে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিল! ০3. 
জারে ফিরিয়া হীরা গ্রামের সকল সংবাদ লইল$ জানিল-_জমীদাঁর-... 
সী; তিনি ঢাকায় যোক্তারী করিতেন; অর্থসঞ্চয় করিয়া দেশে, 

1 বাসগ্রামের জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। তিনি অভ্যাচাত্রী 

র। সে কালে যাহারা পরিজনবর্গের নিকট হইতে দুরে যাইয়া 
অর্থ উপার্জন করিত, তাহাদের অনেকে নানা দোষে দুষ্ট হইত 
বহাশয়ও অব্যাহতি পান নাই। গ্রামের অন্ত সকলের সন্ধান লইয়া 
শুনিল, শ্রামে এক জ্রন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করেন ;-_তর্কালঙ্কার 

[ পরম পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; তাহার টে।লে নানা স্থান 
সমাগত ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করে। সব শুনিয়া হীরা তাহার নিকট 

বব ব্যক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল ।. 
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হর পূর্বেই হীরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইল । চর 
সন্মুখে উদ্যান ১ সেই উদ্যান হইতে তর্কীলঙ্কার মহাশয়ের পূজার 
ন হইয়া থাকে । ফুল প্রকৃতির ভাগারে সর্োক্কষ্ট রত্ন; তাহ! 
র প্রাপ্য। তাহার পর কয়থানি গৃহ। চণ্ডীষণ্ডপে কয়খানি তক্ত- 
সেগুলির উপর মাছুর, পাতা; তাহাতে বসিয়া ছাত্রগণ কেহ ব্যাকরণ, 
চাব্য, কেহ স্ত্বতি, কেহ বা ন্যায় অধ্যয়ন করিতেছে। তর্কালঙ্কার 
- ধূমপান করিতে করিতে সকলকে ছুর্বোধ পাঠ সরল করিয়। 
1 দিতেছেন। এমন সময় হীরা যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।, 
ঘর মহাশয় মুখ তুলিয়া সন্মুখে অপরিচিতাকে দেখিয়া মনে করিলেন, 
ব্যবস্থা লইবার জন্য রমণী তাহার নিকট আসিয়া থাকিবে। তিনি 


1 করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?” ১ 
রা বলিল, “আমি রথের যাত্রী। আমার না হীরা।” ১ 
মি কি একা যাইতেছ ? সঙ্গে কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই ?” \ 


গমি নর্তকী ।” 
চালঙস্কার কিছু বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার নিকট 
য়োজনে আসিয়াছ ? | 


আঁধাচ, নি চি হীরার জাঙ্গাল। ১৬৫ 
হীরা বলিল, “নামি: আপনার নাম শুনিয়া আপনার- মক সাহায্য ও 
টপদেশ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।* 

-_ শৰক বিষয়ে সাহায্য ?” 
জামি বাত্রীদিগের কষ্ট বি বড় ব্যথা পাইয়াছি; বিশেষতঃ 
শিশুদিগের কষ্ট সহ্য করা যায় না।». 

“তাই ত জগন্নাথের পথের কথা প্রবাদে পরিণ্ত হইয়াছে।” 
“এবার 27 গিয়াছে; আজ প্রাতে তথায় 
এক জন বাহক ডুবিয়া ষরিয়াছে।” : j | 
“গে কথ শুনিয়াছি। বার রানে 
তাহার পর তর্কালঙ্কার মহাশয় দ্রিজ্ঞাস! করিলেন, থয কি করিতে 
চাও ?” - | 
হীরা বলিল, ET EE সর্ব ভোগ করিবার কেহ 
নাই, আমি. বৃন্দাবনবাসিনী হইব। তথায়.আমার সামান্য অভাব সামান্য 
ই পূৰ্ণ হইবে । আমার সঞ্চিত, অর্থে আমি এই গ্রামের পথ ও সেতু 
নির্ধাণ করিয়া দিতে চাহি; সেই. বিষয়ে আপনার উপদেশ ও সাহায্য 
প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।» | 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিষ্যগণ বিশ্মিত হইয়া যাক EE 
এখন অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিল। 
তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, “্বৎসে, তোমার এ সঙ্কল্প উত্তম। আমি 
আশীর্বাদ করি, তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হউক। কিন্তু আমি একক এ 
বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না। আমি আজই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদ্িগকে 
ডাকিয়া এ কথা বলিব ৷" | 
হীরা জিজ্ঞাস! করিল, বা কথন পাবার চরণে হত হা 
রর "আজ রাক্রিতেই আমরা মত স্থির করিব।» 
( “আমি আগামী কল্য পরাতে আবার আসিব।” 
- তৰ্কালস্কার যহাশয়কে প্রণাম করিয়! হীরা! প্রস্থান.করিল। 

4 'তর্কালঙ্কার ছাত্রদিগকে বলিলেন, “দেখ, সবই ভগবানের লীলা। তিনি 
কাহাকে- দিয়া কোন কায করান, তাহা কেহ বুঝিতে পারে-না। এই রমণী 
চিরদিন বিলাসে সুখে অভ্যন্তা, আজ ইহার পাষাপ-হ্বদয় হইতে করুণার 
প্রবাহিনী বহিতেছে! ইহার ইচ্ছা পূর্ণ হইলে কত লোকের সুবিধা হুইবে ।* 


১৬৬ | | সাহিত্য I ২০শ বর্ষ, ওয় সংখা! । 


তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই দিনই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে সংবাদ, 

দিলেন। স্থির হইল, সন্ধ্যার পর সকলে গ্রামের জমীদার নবীনচন্ত্র রায়ের 
"_ গৃহে সমবেত হইবেন। ্‌ 
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তর্কালঙ্কার মহাশয় সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া রায় মহাশয়ের গৃহে আসি- 
লেন। তখন গ্রামের প্রধান ও প্রবীণ ব্যক্তিরা অনেকেই তথায় সমাগত 
হইয়াছেন । রায় মহাশয়ের অনতিবৃহৎ বৈঠকখানা ঘরে ঘর-জোড়া গালিচা 
তাহার উপর সেজে ‘গেলাস’ অলিতেছে। তর্কলক্কার মহাশয়কে উপস্থিত 
দেখিয়া রায় মহাশয় বলিলেন,”এই যে;_ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন * তিনি 
উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন । তর্কালঙ্কার মহাশয় আশীর্বাদ করিলেন। 

নবীনচন্্র প্িজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কি উপলক্ষে আমার গৃহে আপনার 
পদধূলি পড়িল ?” 

তর্কালঙ্কার মহাশয় হীরার প্রস্তাবের বিষয় বলিলেন । তাহা শুনিয়। 
গ্রামের অনেকেই বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাহারা 
যতক্ষণ সম্মতি প্রকাশ করিতেছিলেন, নবীনচন্দ্র ততক্ষণ একটি কথাও বলেন 
নাই। তাহাকে নীরব দেখিয়া তাহার আশ্রিত ও অনুগত কয় বন লোকও 
- নীরব ছিলেন। তাহাদের কথা শেষ হইলে নবীনচন্ত্র বলিলেন, “তর্কালক্কার 
মহাশয় যাহাই বনুন, আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।” 

তর্কালঙ্কাব্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?” 

নবীনচন্দ্র বলিলেন, “প্রথমতঃ মানিয়! লওয়া হয়, আমর! আপনার! 
গ্রামের রাস্ত। বাধাইতে পারি না।__” 

তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, “সত্য কথা ৷” 
_... নবীনচন্দ্র বলিলেন, “কে বলিল? আমরা চেষ্টা করি নাই। দ্বিতীয়ত 

আমর কি নর্ভতকীর দান লইব?” 

ণ্নর্তকীর দান তুমি বা আমি লইব না ।” 

“এ ত আমাদের সকলেরই ওয়া হইবে ।” CA 
“এরূপ দান সাধারণে লইয়া থাকে। তীর্ঘস্থানে নর্তকীর অর্থে নির্শ্মিত 
মন্দিরে ব্রাহ্মণও দেবপুজ1 করিয়া থাকেন ৮ ৃ 

পত্রাহ্মণগণ যাহা করেন, করুন) আমি করিব না। নর্ভকীব তীর 
আমি আমার অধিকৃত সুচ্যগ্র ভূমি দিব না।” 


আবাচ। ১৬২০ । হীরার জাঙ্গাল। ১৬৭ 


নবীনচন্জ্রের উদ্ধত ব্যবহারে ও অন্ায় কথায় ব্রাহ্মণের ধৈর্ধ্যচ্যুতি 
/ঘটিন। তর্কালঙ্কার উঠিয়া দ্রাড়াইলেন ; বলিলেন, "তোষার যত অধর্ম্ম- 


তা দানগ্রহণে যদি পাপ না থাকে, তবে নর্তকীর দানগ্রহণেও 
" উপ্রাপ নাই ৷" 


তর্কালঙ্কার সে গৃহ ত্যাগ করিলেন । সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া কোন - 
আসন অজ্ঞাত দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিতে লাগিল । অপমানিত নবীনচন্দ্র 
ক্রোধে বাতাহত অশ্বখপত্রের যত কাপিতে লাগিলেন । 
৬ 


তর্কালন্কার মহাশয় গৃহে ফিরিয়া গৃহিণীকে ও ছাত্রদ্িগকে বলিলেন; 


“এত দিনে এ গ্রামের বাস উঠিল ।” তিনি সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া, 


* 
A 


As 


তাহাদিগকে আপনার প্রাম-ত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। সে বাত্রিতে 
তর্কালক্কারের গৃহে কাহারও নিদ্রা হইল ন!। 
. হীরা প্রভাতে আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রণাম করিল। তর্কালঙ্কার 
[মহাশয় বলিলেন, “বৎসে, তোযার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না৷” হীরা বড় 
আশা ‘করিয়া আপিয়াছিল। এই কথায় তাহার মুখ ম্লান হুইয়! গেল। 
তর্কালন্কার মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন ; বলিলেন, “তুমি নিরাশ হইও না; 
পুণ্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিও না। এ গ্রামের চরিত্রহীন তুস্বামী নর্্তকীর 
দান লইতে কুষ্ঠিত। কিন্তু তোমার এ সাধু সঙ্কল্প তগবান কাৰ্য্যে পরিণত 
করাইবেন। অসাফল্যে নিরুৎসাহ হইও না।» 

হীরার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। সে তর্কালস্কার মহাশকে পুনরায় 
প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল ; ভাবিতে ভাবিতে পেল, কি দোষে সে 
লাঞ্ছিত? তাহার অনাথা ননী শিশু কন্যাকে লইয়া যত দিন পারিয়া- 
ছিলেন, দারিত্র্যের ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন; শেবে 
শুধু জীবনরক্ষার জন্ত নর্তকীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন 
গ্রামের সম্পদ্সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। 
তাহার পর সে--সমাজচ্যুতা আশ্রয়হীন! অবস্থায় সেই ব্যবসায়ই অবলম্বন 


করিয়াছে; পাপের পক্ষিল প্রবাহে ভাসে নাই। সে অধিক স্বণীর্ঘ, না, 


য়ে সকল কুলনারী সন্তান, সম্মান ও সম্পদ-_তিনেরই অধিকারিণী 


, হুইয়াও শ্বেচ্ছায় পাঁপপ্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়! দেয়--যে সকল পুরুষ রমণীর 


সর্বনাশ করেস্তাহারা অধিক দ্বণ্য? সে ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে 


১৬৮ _ সাহিত্য ৷ ২০শ বর্ষ, তয় সংখ্যা । 


পারিল না। কিন্তু সে জানিত না, সে পাপের প্রবাহে অবগাহন করিতে 
চাহে নাই, ঢাকার মোক্তার নবীনচন্দ্র -বায়ের ত্বণার্থ প্রস্তাব দ্বর্ণায়। 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাই আজ সে লাঞ্চিতা__তাই আজ তাহার পন 
বাধা। চী a 
ন 
হী ভাবিতে ভাবিতে বাজার ছাড়াইয়া৷ নদীতীরে গেল,--বজরায় 
উঠিল। তখন আবার বর্ষণ আরন্ত হইয়াছে। প্রকৃতি যেন তাহারই মত 
বিষাদকাতরা। ধরণী স্বচ্ছান্ধকারে আচ্ছন্না ও নববারিপরিপ্ল,তা--বিষগ্ন।। 
ুব্পর্ময়ী-কশাতুক্য-বিছ্াভাড়িত 'নভোমগুল যেন ' অন্তঃভ্তনিত নির্খোষে 
আপনার ব্যথা জানাইতেছে। বন্ধরায় ক্ষু্র কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া সে রি 
. আপনার নিঃসঙ্গ শয়নে লুটাইয়। কািল-কি দোষে_কোন পাপে তাহার 
এ লাঞ্ছন! ? 
মধ্যাহে মাবীদিগের আহার 'শেষ হইলে সে বজরা পি 
‘তখনও বর্ষণ; চলিতেছে; তাহার উপর আবার প্রবল প্রতিকূল রাঁতাস 
“ বহিতেছে। বৃহৎ বদরার গতি অত্যন্ত' মন্দ হইয়া আসিল।। দাবী 
শুণ টানিতে তীরে নামিল। গুণের পথ ডুবিয়া গিয়াছে_-জল ভাঙ্গিয়া 
মাঝবীরা বহুকষ্টে গুণ টানিয়া চলিল। কিন্তু তাহারা অধিক দুর অগ্রসর 
হইতে পারিল না। যে স্থানে খাল আসিয়া নদীতে পড়িয়াছিল, সেই স্থানে 
থালের প্রবল প্রবাহে নদীতে ঘূর্ণাবর্তহষ্ট হইয়াছিল--দুই পারে পথ ভাঙ্গিয়া! 
ভাসিয়া পিয়াছে। আরও কতকগুলি নৌকা ' সেই স্থানে আসিয়া আর 
'অগ্রসর হইতে পারে নাই। যে পারের গ্রামে হীরা লাঞ্ছিতা হইয়াছিল, 
তাহার পর পারে কতকগুলি লোক দূরে দ্রাড়াইয়া নদীর প্রবাহ দেখিতেছিল । 
তাহাদের বেশ দেখিয়া হীরা বুঝিল, তাহারা উচ্চবর্ণপম্ভূত নহে। সন্ধান 
'লইয়া সে জানিল, সে. গ্রামে “ভদ্রলোকে"র বাস নাই--কৈবর্ত, ধীবর ও 
নমংশূত্র-এই তিন জাতীর 'লোকের বাস। অগ্রসর হইতে না পারিয়া 
বাগ লে ভিডিতে হইল হীরা গ্রাবাসিগণের নিকট নদীর কূলে. 
“প্রাস্তা বীধাইয়া দিবার 'পরভ্াব-করিল। ভন্্রলোকেরা তাহার, মে প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এই' গ্রামের অধিবাসীরা সে প্রস্তাবে সাগ্রহে' 
 » সন্মতিদান করিল। তাহাদের পঞ্চায়তে সে. দান 'প্রহণ করা স্থির. হইল। 
*- হীরার মনের. ভার. কাটিয়া'.গেল। বর্ধার আকাশে মেঘ সনিয়া গেলে 


আহ!ঢ়। ১৩১৬। হীরার জাঙ্গাল। | ১৬৯ 


যেমন চন্দ্র শোভা পায়, তাহার মনে তেমনই আনন্দ প্রদীপ্ত হইল। তখন 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সেই কথা হীরার মনে পড়িল, “ভোদার এ সাধু 
€ সঙ্কল্প ভগবান কাৰ্য্যে পরিণত্ত করাইবেন।” ব্রাহ্মণের বাণীতে সে যেন 
তার আশ্বাস শুনিয়াছিল, মনে হইল। 








রথ i ৯ 
সে বৎসর আর হীরার পুরী যাওয়া হইল না। সে গ্রামের ছুই জন মণ্ডলকে 
সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল, এবং তাহাদিগের নিকট রাস্তা-নির্মাণের 
ব্য়নির্ববাহার্থ আবশ্যক অর্থদ্রিল। / 
পর বৎসর পুরী যাইবার পথে হীরার বক্গর! পূর্ববারের মত বাজারের 
ঘাটে ভিড়িল। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথ! প্রিজ্ঞাসা করিয়! হীরা জানিল, 
তিনি সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ;-তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত ব্রান্মণগণও 
সে গ্রাম ত্যাগ 'করিয়াছেন।' পার্খবর্তী- গ্রামের জমীদার সাদরে তাহা- 
গকে আশ্রয় দিয়াছেন। সেই গ্রামে যাইয়া হীরা তর্কালক্কার মহাশয়ের 
বন্দন! করিয়া আসিল।' তিনি তাহার কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ 
করিলেন । 
হীরার বছর! তাহার বা ET ETB 
দিগকে উঠিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতে বলিল। সে পথ দেবতার নামে 
উৎসহুষ্ট ; তাহা! সে তাহার প্রয়োজনে ব্যবহার করিবে না। যাইবার ও 
ফিরিবার সময়ে গ্রে এত গোপনে গতায়নাত করিয়াছিন যে, গ্রামবাসীরা 
তাহার গমনাগমনের বিষয় জানিতেও পারে নাই। 
ক ৮ * ক্র ক . 
দেড় শত বৎসর কাটিয়া! গিরাছে। বাগালার আর সে রূপ নাই। 
নুতন সত্যতার সহচর রেল-পথের ও 'রাজপথের বাহুল্যে দেশের জল- 
ধারার পথ পরিবর্তিত হইয়াছে। বিল গুকাইয়া উঠিয়াছে। খালের গর্ভে 
| ধান্য জন্মিতেছে। নদীর জোত শীর্ণ, শৈবালদলজড়িত, রোগাশ্রয়। 
এখন আর বর্ষায় নদী কুল ছাপাইয়া ‘যায় না। সবই এখন পরিবর্তিত। " 
/৮ কিন্তু আজও লাঞ্ছিত নর্ভকীর সেই পথ বর্তমান। পথ বহুদিন অসংস্কৃত, 
_ -জীর্দ। কিন্তু আজও যখন বর্ষার ধারাপাতে মাঠ ভাসিয়া যায়, তখন 
bl টার জানাব ই গ্রামবাসীদিগের যাতায়াতের একমাত্র উপায়। 
লী ছেসেন্ প্রসাদ থেব। 


১৭৩ 


বিদ্যাসাগর । 
সঙ্গীত 


(১) ‘ 
তারকা নিবিয়। যায়; তথাপি অসীম ব্যোষে 
অযুত বরষ বাহি” তাহার কিরণ ভ্রমে ! 
সঙ্গীত থামিয়া যায়) তথাপি শ্বতির মাঝে 
মানব-দীবন ব্যাপি তাহার ঝঙ্কার বাজে ! 
কুসুম শুকায়ে যায় ; তাহার সৌরতরাশি 
প্রভাত-পবন সনে কাননে বেড়ায় ভাসি? ! 
প্রতিভা! চলিয়া যায়; তাহার মহিম! জাপে-- 
ভকতি করুণা দেহে ক্ষমায় সেবায় ত্যাগে ! 
(২) A 
- বিদ্যাসাগর করুণাসাগর 
শৌর্য্যসাগর তুমি, 
তোমারে পাইয়া আমরা ধন্, 
ধন্য ভারতভূমি । 
জলধির মত গভীর উদ্রার, 
স্তামল কোমল সম বস্থুধার,। , * 
পর্বতসম দৃঢ় ও সমুচ্চ, 
নীল অন্বর চুমি। 
প্রচার করেছ জীবনে যে কাজ, 
সাধিয়াছ সেই কাজে, 
করেছ তুচ্ছ অরির ক্রকুটী, 
.... জীবন-সমর মাঝে । 
কাদিয়াছ তুমি পরের জন্তঃ 
মাথায় করিয়া! নিয়েছ দৈন্ত, | ৯ 
তোমারে পাইয়া আমরা ধন্স, 
. ধন্য ভারতভূমি । 
শ্রীঘিজেজ্রলাল রায়। 


১৮০ 


পাপা 


/ আদালতের অবমাননা । ₹._. 
রি _-া2০ 


লাঁউমেন ডিপুটা সেকালের। বাষঠি বৎসর বয়ঃক্রমে পেন্সন লইবাঁর 
ব্যবস্থা করিতেছিলেন। গেজেটভুক্ত কর্ম্মচারিগণের ইতিহাসে তাহার বয়স 
বাহান্ন। পুত্র নসীরামের মতে তাহার পিতার বয়স পঞ্চাশ বৎসর মাত্র । 
পুত্রের মাতার বিবেচনায় চল্লিশ । গোবিন্দ উকীলের মতে বাহাত্তর বৎসর। 
হরে দরে পঞ্চানন । 

আমরা বলিতেছি 2৮? সালের কথা। সুলতানপুরের বিখ্যাত 
্যাজিষ্্রেট ক্রোটন সাহেব গবর্ষেন্টকে লিখিলেন,__-“এখানে দালার, মোকদমা 
ক্রমেই বাঁড়িতেছে। আমার কর্মচারী ডিপুটীগণ প্রায়ই অল্পবয়স্ক । এক জন 
নিত তব, 

/ ইহারই উত্তরের নহি লাউসেন্‌ ডিপুটা আয পড়িলেন। বমানাঁথ 
এ টকীলের এক বন বন্ধ ধয়াছিলেন,_“ডিপুটীবাবুর জন্য ২০২ টাকা ভাড়ায় 
নে ব বেশী উপকৃত হইব ) একটা দোতলা বাড়ী চাহি। 
সন্মুখে উদ্যান, পশ্চাতে পুক্কুর থাকিবে। পাইখানা চাঁরিটী চাহি, একটি গৃহিণীর 
জন্ত, একটি পুত্র মর অন্ত, একটি ছোট ছেলেপিলেদের জন্য, এবং 
একটি বির জন্য। কর্তা য|ধন যেটাতে খুসী যাইবেন। তাহার ও বিষয়ে 
বড় মন নাই। অগ্নিমান্তযগ্রন্ত, এবং আফিং খান। ভূত্যগণ মাঠে যাইবেক। 
বাসাটি যেন নির্জন স্থানে হয় 1» 


আমার পিতৃব্য “মধু খুঠনঁড়া’ রমানাথ বাবুর পৃষ্ঠপোষক । চিঠি পাইয়াই 








১৭২ সাঁহিত্য ! ২০শ বর্ষ, ওব দংখা|। 


হস্‌ হুস্‌ করিয়া টেন আসিল। হঠাৎ এক জন লোক গাড়ী হইতে 
লাঁফাইর! চেঁচাইল, “রমানাথ বাবু আসছ্যান্‌ কি?” Kl 
মধু খুড়ো অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “তোমার নাম কি?” bi 
উত্তর,_“হলধর। আমি ডিপুটী সাহেবের ভৃত্য, কর্তা দ্যাড়া মাপ্তলে।*' 
তৎক্ষণাৎ কোর্ট কন্ষ্টেবলের সাহায্যে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী হইতে কর্তা 
অবরোহ্ণ করিয়াই চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। - 
“কই, রমানাথ বাবু আসছ্যান না?” | 
মধু। হুর! আমি মধু মোক্তার, আমি তাঁহার অন্থমতিক্রমে আসিয়াছি। 
কর্তা ৷ ব্যাশ। পোলাপানেরে দেখ্যা লও । 
বাসা ঠিক? | খর 
মবু। আজ্ঞা হা। 
২ 
একালের ডিপুটীগণের বাদ! চিংড়ীর মত 3] আদর নাই । কিন্ত, 
পূর্কে ছিল। সংএর মত হইলেও লোকে ভয় করিয়া|চলিত ; কেন না, তখন 


নিয় আদালতের একটা আত্মগরিমা ছিল। এখন ছই তরফ হইতে ধাকা 

থাইয়। তাং! উঠিরা গিয়াছে। ভালই হইয়াছে | কেন না, ধাক্কা খাইলে 

মানুষ অপদস্থ হয় বটে, কিন্ত আত্মা পদস্থ হয়। 

ভৃত্য হলধর হুক্ধা বোঝাই করিয়া বসিয়া আছে। নসীরান রেলে রান্তি- 
য় 


ডেপুটী বাবু সাহেবকে সেলাম দিয়া ১০টার স্যর বাটাতে ফিরিয়াছেন। 
জাগরণ বশতঃ গাছে উঠিয়া! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণু! “ঝাল কাসন্দী’ বোতল 
হইতে বাহির করিতেছেন, এবং পাচক রন্ধনশালাুর চুনাপ,টা তাজিতেছে | 
দুইটি ক্ষুদ্র উলঙ্গ বালক রামসহায় দারোগার উন্দী ধরিয়া টানিতেছে। দারোগা 
সাহেব তাহাদিগকে ডিপুটা সাহেবের পুত্র ভাবিয়া] 'চ্মকুি” পরদানপূর্বক 
থাতির করিতেছেন। ঝি বামাস্থন্দরী পার্খের ঘর হইষ্ট্রে ও স্বীয় পুত্রগণের আদর 


দেখিয়া, সগর্ধে দারোগা সাহেবের দিকে কটাক্ষ করিতেছে। হরিচবুণ 
পেশ কার হস্তযোড় পূর্ব্বক সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া সুঁদহে। | 
লাউসেন ডিপুটী বাহিরে আমিবামাত্র বার্ুনবগণ পলাইয়া গেল, এবং 

5 হু *ছজুরে 


ভৃত্য হুককা যোগাইল। 
দারোগা সসম্ত্রমে সেলামপুর্বক জিজ্ঞাসা কমন" 
নাই ত?" 


রকোনও অসুখ 


আবচি, ১৩১৩। আদালতের অবমানন1। ১৭৩ 


ভৃত্য হলধর বলিয়া উঠিল, "কর্তার বহুমূত্র রোগ আছে ।” 
. ইহাতে কর্তী,চটিয়া বলিলেন,_-“শা--, তুই যা! বেআদব-:1” 
দারোগা । অত্যন্ত বেয়াদব। | 
লাউসেন। কিন্তু পুরাতন ভৃত্য । ইহার সাত পুরুষ আমার পিতার অন্ন 
প্রতিপালিত । 
দারোগ!। তবে গোস্তাকি মাফ করা যাইতে পারে। 
লাউসেন। ও লোকটি কে? | 
দারোগা । পেশকার সাহেব। আমরা উই লালা কাচ ছাপর! 
জেলায় বাড়ী। 
লাইসেন। ব্যাশ আমি হিন্দুস্থানী দ্যাশে লাল! কর্মচারীই পছন্দ 
করি। প্যাশকার ! এ দিকে আইস । 
পেশকার বিনীতভাবে আসির়! হুজুরের শুভাগমন সমন্ধে গাহিলেন, 
. এবং ইনুরের পূর্বপুরুষ ( অর্থাৎ, পূর্বে যিনি ডিপুটা ছিলেন ) সন্ধে অনেক 
_িনদাবাদ করিয়া ডিপুটী বাবুর মন যোগাইলেন । 
লাউসেন। বোধ হয় তিনি ডালি লইত্যান্‌। 
পেশকার। বহুত, এবং তজ্জনা সকলে চটিয়! ডালি বন্ধ করিয়াছে। 
এখন কোনও দেয় না। 
লাউসেন। সেটাও অবমাননা । তবে সামান্য ডালির তরে ধৰ্ম্মভষ্ট -- 
কি কও দারোগা সাহেব? 
দারোগা । অবশ্ত । এইরূপ অন্ততঃ অনেকের মত । 
পেশকার। সেই আসল কথা । ধর্ম রক্ষা করা উচিত । 
তাহার পর সকলে সকলের দিকে তাকাইলেন, এবং £ুউভয়ে ডিপুটী 
বাবুকে সেলাম করিলেন, এবং ভিপুটা বাবু গম্ভীরবদনে বিয়া রহিলেন | 


৩ 
জন ডিপুটী এজলাসে বিরাজ,করতঃ অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন, তর্জ্জন ও 
দ্বারা অল্প দিবসের মধ্যেই আধিপত্য বিস্তার কারয়াছিলেন। 

মধু মোক্তার ও রমানাথ উকীলের'পসার বাড়িতে লাগিল। উকীল-মহলে 
একট! কমিটী হইল ।' গোবিন্দ বাবু তাহাব সভাপতি । 

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “বিচারক তিন প্রকার,--"স্বেদন্র, অণ্ডল ও 

উদ্ভিদ” । এটা মহুসংহিতার নত। উদ্ভিদ বিচারক ভু'ইফোড়। তিনি 

ন | 


১৭৪ সাহিত্য । ০০০০ 


নিজের গুণে শাসন করেন, এবং লৌকরঞ্জক হুন। স্বেদদ হাকিম মাথার - 
ঘাম মাটাঁতে ফেলিয়া অন্নসংস্থান করে মাত্র । স্বেঘজের অনেক "ব্ৰাঞ্চ, 
(শাখা ) আছে। অওুজ হাকিম পর্দানসীন।” ৮৮ ২ 

গোলক বাবু বলিলেন, “ইনি কি প্রকার ?” 

গোবিন্দ। ঠিক বুঝা যাইতেছে না। 

গোলক । আসল কথাটা কি ?- - 

যদুনাথ মোক্তার নম্রস্বরে বলিল, “বুঝা বড় শক্ত । _সদ্বিচার না হয়, ক্ষতি 
নাই; কিন্তু এক দলের প্রতিপালনার্থ অন্য সকলের অন্ন মারাটা কি রকম, 
বুঝিতে পারা যায় না ৷” 

গোলক। বিনয় বাবু! কি বল? 

বিনয় বাৰু ব্ৰাহ্ম । ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন, “আমি কিছু বুৰি না। 
ঈশ্বরের বিধান শীঘ্রই শাস্তি আনয়ন করিবে । 

গোলক । আইনের ত কোনও ধার ধারেন না। 

গোবিন্দ। সেটা আপীলের পক্ষে ভাল। রড 

গোলক । শীঘ্র চটিয়া বান। ৪2 

গোবিন্দ। সেটা আরও ভাঁল। চটিলে আর' জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান, 
না থাকিলে মাথা ঠিক ব্রাথা যায় না। যত ভূল হয়, ততই ভাল। 

যদু মোক্তার! সে দিন আমার মক্কেল ধন্ুর্ধারী সিংহের বিরুদ্ধে ৩০৪ 
দফার মোকদামা চলিয়াছিল। | 

গোবিন্দ! খুন? 

যদু। না; সিং মহাশয়ের গক হঠাৎ দড়ি খোলা পাইয়া বলদেবের 
ছেলেকে ঢু'সাইয়া মারে। ইহাতে রামচন্দ্র খুনের দাবীতে অভিযুক্ত হয়। 
দায়রাতে সোপর্দ হইয়াছিল । জ্যাকসন আসিয়া খালাস করিয়া লইয়াছে। 

গোলক । ছলিম খা তাহার পডত্মীকে আবদুল্লার নিকট রাধিয়! মক্কায় । 
গিয়াছিল। তীর্থ হইতে আসিয়া তাহাকে অন্তঃসত্বা অবস্থায় পাইয়া নালিস 
ক 

গোবিন্দ । ৪৯৭ ধারায়? আমার ত বিশ্বাস হয় না। আবহৃল্লা নিছে 
হাঁজি, বুদ্ধ, এবং ধর্মপরায়ণ। 

গোলক |. অতএব" বিশ্বাসঘাতকতার “চাঁঞ্জে” ৪০৮ ধারায় তাহার 
ছয় মাস কারাগার হয়। দুটা মৌকদ্দমাতেই মধু খুড়া বাদীর পক্ষে ছিলেন।, 


_ জাযাচু, ১৩১৩ ৷ আদালতের অবমাননা । ১৭৫ 


সকলে হাসিল । গোবিন্দ বলিলেন, “দেখ দাদা, এ স্থলে সোনা 
. টিপা চটান। ঘোরতর চটিলেই উনি প্রস্থান করিবেন। আমি একবার 


খির।» 
এ 


একটা সঙ্গীন মোকদ্দমার বিচারে প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছিল। লাউসেন- 
চন্দ্র আদালত হইতে আসিয়া শ্ৰান্ত ও ক্লান্ত হইয়া চেয়ারে লম্বমান। হলধর 
গাড়, ও হুকা জলপূৰ্ণ করিয়া উপস্থিত। 

লাউসেন। নসীরামকে দেখছি না? মে ইনুর হাতে আস্ছে? 

হলধর। হঃ। 

লাউদেন। ডাকিয়া ল’। 

নসীরাম অনেকটা সজ্জলনয়নে ও এটা নর 
স্কুল কামাই হওয়াতে জরিমানা হইয়াছে। 
. লাউসেনচন্ত্র স্তনিয়া অত্যন্ত চটিলেন। “তুমি ব্যাআড়া বান্দর, আমি 
পূর্ব হইতেই জান্ছি, তোমার ল্যাথাপড়া! হবা না।» . 

টি নসীরাম বলিল, তাহার ঘুদাচিংভী খাইয়া পেট কামড়াইয়াছিল। 

লাউসেন। বি] এদ্দিক আস’ । তুমি বাজার হত্যা ঘুন্বা চিংড়ী আন’ 
কার লাগ্যা? 

কথা শুনিয়া গৃহিণী আসিলেন। বাজার-খরচের: মোটে কুড়ি টাকাতে 
সঙ্কুলান হয় না ; এবং এত কম পয়সার কালিয়া কোর্ম্মা হওয়া অসম্ভব 

“তোমার তামাকুতেই দিনে ছয় পয়সা লাগে।* 

লাউসেন আরও চটিলেন 1--“আমার তামাকুর উপর তোমার ব্যাআড়। 
দৃষ্টি ভাল ঠ্যাকে না । তোমার পাতার গুঁভ্যার ( দোক্তা )খরচ কত, তা 
আগে হিস্তাব কর। | | 

হলধর বলিল। “হঃ।৮ 

গৃহিণী সরোষে হলধরের দিকে দৃষ্টিপাত ৮ বলিলেন, “তুই বাড়ী 
হত্যা এখনি বারায়া যা ।» 

২. তৎপরে ভয়ানক ক্রন্দনধ্বনি আরম্ভ হইল। : 

কর্তা ক্ষীণভাবে বলিলেন, “আরে, আমি য! বলছিলাম, সেডা তা না। 
বৃদ্ধ বয়সে কাতর হইয়া পড়ছি। তোমরা সকলে মিল্যা' আমাকে মারবা। 
কি বিপৰ্য্যয় সংসার!” | 


১৭৬ | সাহিতা 1 হ*প বর্ষ, ওর সংখা, 


ঝি আসিয়া গৃহিণীকে' লইয়া গেঘ। হলধর আবার তামাকু বোঝাই 
করিল। 

হলধর। মাছের অভাব কি? কর্তার হুকুম পালি’ আমি এই থর 
হইতেই মাছের কিনার! করিয়া লইত্যাম। ' | 

কর্তী। যাও, এ সংবাদ বাটার মধ্যা দাওগা। আমি ত্যক্ত হইছি। 
নসীরাম ! তোর ইচ্ুলের হেডমাষ্টর কেডা ? 

নসীরাম। হেডমাষ্টার জগদীশ বাবু, কিন্তু গোবিন্দ উকীল সেক্রেটরী। 
হেডমাষ্টার জরিমানা মাফ কর্তি চাইছিল্যান, কিন্ত গোবিন্দ বাবু মঞ্জুর . 
করেন নাই । 

কর্তা। আচ্ছা, তুই যা; আমি গোবিন্দকে' কাল দেখে লৰ’নে। 

্ ৫ 


আদালতে লোকারণ্য। দাঙ্গার মোকদামা। প্রায় ১২: জন সাক্ষী। 
১ আসামীর পক্ষে গোবিন্দ উকীল, এবং পৃষ্ঠপোষক আরও ছয় জন। বাদীর 
তরফে মধু মোক্তার ও কোর্ট বাবু। 

কনষ্টেবল লছমন সিংহ পয়সা আদায়ের ফিকিরে চতুর্দিকে গা 
করিতেছিল। রামসহায় দারোগা ও ফাঁড়ির হেডকনষ্টেবল বৃক্ষতলায় সাক্ষীর 
নিকট মোতায়েন ছিল। | ূ 

প্রথম সাক্ষীর জেরা আরম্ত হইল । গোবিন্দ বাবুর সঙ্গীন জের!। সাক্ষীর 
কালঘাম চুটিতেছিল। 

গোবিন্দ। যখন ৩নং আসামী তোমাকে মারে, তোমার মুখ কোন 
দিকে ছিল? 

সাক্ষী। পশ্চাৎ্ভাগে । 
_ গোবিন্দ ভিত TEES EES 

ভিপুটী। আরে রও। (সাক্ষীর প্রতি) এডা ক্যাম্‌নে ? তুমি সন্গুখে, 
তোমার মুখ পশ্চাৎ্ভাগে ? তা হলি দাঙ্াকারীকে জিনয় 


বোধ হয় সে পশ্চাৎ হৃতি মার্ছিল। 
গোবিন্দ । হন্ধুরের এরূপ সঙ্কেত করা অন্যায়। সাক্ষীর পূর্ব জবান---- 


বন্দীতে বেশ জাহির হইয়াছে যে, দাঙ্গাকারী সন্মুখ হইতে মারিয়াছিল। আমার 
আপত্তি রেকর্ড করিতে আজ্ঞা হউক । 

ডিপুটী। আমার বোধ হয় সাক্ষী উিইন ওর হইছে। নচেৎ পশ্চাৎ- 
ভাগে মুথ যাওয়া অসম্ভব । 


55585 আদালতের অবমাননা । ১৭৭ - 
‘গোবিন্দ । এটা স্বাভাবিক । ছজুরেরও যাইয়া থাকে। 
_ ডিপুটী ।. (সরোযে ) আমি সাক্ষীকে হাজতে পাঠাইতে চাই। 


৮ গোবিন্দ। অকারণে । 

ডিপুটা।' এডার নজীর আছে। ডিন গগাৎভাগে ফাইলে সে 
আসামীর তুল্য। সাক্ষী সহন্ধীয় আইন দেখিয়া লন ৷ '- 

গোবিন্দ । আমি ঢের দেখেছি । আপনার দেখা উচিত। ১৮%২ সনে 
. “এভিডেন্স অআযাক্টে'র | এ 

'ভিপুটা । তোমার বাবাকে আইন পড়াইতি. পারি। 

গোবিন্দ । ডিম্ব পড়াইতে পারেন৷: 

- ডিপুটী ৷ তুমি ডিঙ্ব তুলিয়া আমার অবমাননা করছ ? 

গোবিন্দ ।, আপনি বাপ তুলিয়াছেন'। ' ॥ ro 
ডিপুটী ৷ রিনি পাপা) আই- 
নের দা বাহির কর। 

,পেশকার। কোন দফা? . 

১৮ ডিপুটী। দ্রফাটা মনে নাই, সুচীপত্র দ্যাখ।। “এ 
fl সৌভাগ্যক্ৰমে কার্যাবিধি আইনের স্থচীপত্রে দফা! বাহির করিতে অমর 
লাগিল। ক্রোধের আতিশয্যে লাউসেনচন্দ্রের সম্পূর্ণ আইন-বিস্থৃতি ঘটিল ॥ 
ইত্যবসরে গোবিন্দ উক্চীল একবার হো হো করিয়া হাসিলেন। 

ডিপুটী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “কনষ্টেবল্‌ | ইহাবে ধর।” 

কন্ষ্টেবল,' ডিপুটীবাবুর চাকর হৃলধরকে দেখিতেছিন। সে হলধরকে 
জানিত না। হলধর 'বাদীর নিকট তামাকুর পয়দা আদাঁয়ে ব্যস্ত ছিল।, 
কন্ষ্টেবল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবামাত্র মে চীৎকার করিয়া বলিল, '. - 

“বক্তা ! আমার তাষাকুর পরসাঁতি পাহারাওয়ালা- বাপ, চায় 1” 

ইহা বলয়াই মে কন্ষ্টেবন্‌কে চপেটাখাত করিল, এবং উভয়ে মু 


[ করিতে করিতে পড়িয়া গেল । 
| 'ইত্যবসরে- 'উকীণবর্গ সরিয়া গড়িলেন। রৈ-রৈ ব্যাপার! ‘পেশ কারু 





তখনও আদালত অবজ্ঞা সম্বন্ধে দফা বাহির করিতে 'পারে:নাই। " 
এ. ডিপুটী বাবু বপিলেন, “তুমি, Ed cal dl i এক 
ঘন্টায় দফাটা বাহির করবার. পার্লা না |”. 1. 
টা গোবিন্দ উকীল চম্পট দিয়া বারুলাইব্রেরীতে গেবেন। পু 
তৎপরে আর কোনও গোলযোগ হয়নাই ।' ; 
এক সা পা ভিটা বাহপএ ছাল বড় বিধার লা; বদনা 
করিয়া চুটী লইলেন। | 


KL 


১৭৮ 


মাসিক সাহিত্য » 


ভারতী ।-_আধাড়। এই নংখ্যার প্রথমেই : 
পাধ্যায়ের অস্ষিত ‘বিরহী যক্ষণ নামক চিত্রের ত্রি- 
‘কনক-বলয়-ভংশ-রিক্তপ্রকো্ঠঃ ৮ যামিনী বাবুর : 
বিদ/মান ; অগ্ প্রকে ষ্ঠ উত্তরীরে আবৃত । অতএব, যং 
কল্পনা-কল্লিত ষক্ষ-চিত্রের প্রতিবাদ বলিয়।ই মনে 


' বাবুর বক্ষ-কল্পনার কোনও বিশেষত্ব নাই। য্ামিন 


আকিয়| যশস্বী হইয়াছিলেন, যক্ষের চিত্রে সে তু! 
অনুসরণ করেন নাই। বক্ষে ইন্দধ্বপ্রতুলা সুদী 
ও অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ‘ভারতীয় [চত্র কল।-গদ্ধতি 
কল্পনা করিয়াছেন। এ বক্ষও যেন “বক্ষে'র মত য 
সাবধানে পাহারা দিতেছে | শ্রীযুত হরেল্রনাথ ' 
নামক চিত্রেযে উদ্তট কল্পনায় পরিচন্ দিয়াছেন, 
কুশকে দেখিবা গ্রিজোস|কসিতে হ্য-তুমি কে, 
ন)পারি, তুমি কে বট হে? গ্রিরীশ বাবুর:গানের 
মোহি পুকধ কি নারী !' অবশেষে মনে পড়ে, _এই 
কিন্তু অজস্তার গুহা হইতে নির্গত হহয়া, মুক্তার মাল! 
কুশ হওয়া যায় না! সত্যের অনুরোধে বলিতে 
- মসীলেপন করিয়া সহৃদয়-সসাজের মনোবেধনার হেতু 
ভ্রিধারা নামক সন্দর্ত উল্লেখযোগ্য ; তথ্যপূর্ণ। অ 
“আমাদের শিল্পকারগণ প্রতি! সকলের তিন 
দেবগ্রতিমা তামলী তরিধা।' সাবিকীঁ প্রতিমা হু 
ভূষিতা? ; আর উপ্রব্ূপধরা হচ্চেন তামসপ্রতিমা | [“দ 
‘এই ভিন গুণ যেমন পৃথক পৃথক শ্রতিমায় 
ভিসটা শিল্প,_ইন্িপ্ত, ভারত, আর গ্রীক এই দি 


আমাদের সন্মুখে বিদামান রহিঘ্বাছে। 
প্রাচীন ইজিপ্তের যে সঙত। সর্ববপ্রালী কালের 


স্ৃতদেহকে অবিনশ্বরত! প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, কা 
. মর্তাকে অমরত্ব দিবার প্রস্তাব করিতেও কুট ঠত হ 
শিল্পনিদূর্শন নীলনদীতীরে নির্ধাপিত ই্জিপ্ত রাজ! 


বিম্ময়করী নরীসিংহের তামসী মুর্তি | i 
‘নার যে গ্রীক সভাত। কুত্তিপিরের খেলাকে ( 


নাম দিত; ভোখানন্দে যে গ্রীকূ জাতি নরদেছে ই 
ইন্দ্র পনতুল্য, শুভ মর্দরে রাজ নী সূত্তিতে বিরাছিত]। 


আষাঢ়, ১৬১৬ আঁসিক-সাহিত্য সমলোচন। |, ১৭৯ 


‘আর যে ভারত বৌদ্ধ বাঁ প্রাচা সভাত! মায়ার বুল. দুঃখের মূল, আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
মামন্দ সাগরে নির্বব।প-লাভ করিতে বাস্ত ; বে বুদ্ধ করিয়| ইতিহাস লিধিষার বেলার তারিখ, 
রশ সৈল্তসংখ্যা, হতাহতেব' তালিকা ঠিক না' বাখিয়া অভিরাম দেবচয়িত্র বর্ণন করিয়া যায়; যে 
একচ্ছত্ৰী সমাটের প্রতিযূর্টি ন! রাখিরা, করুণার অনুশাসন ধর্ম্মের অসংখ্য কীত্তিস্তত্তে জগতের 
বৃচত্তর, সা্রাজ্যখণ্ডকে নিরংচ্ছিম মণ্ডিত করিয়া তোলে তাহার :আর্ধা শিল্পের নফল প্রকার . 
যন্ধনমুক্ত ভাঁবঘন ধ্যানস্তিমিত সাত্বিক মুর্তি পার্থিব সৌন্দর্য্য ও 'টশ্বধোর পদ্মাসনে চরণ স্থাপন 
. করিয়া প্রকাশিত আছেন। তিন প্রাচীন শিল্পের এ জিধার| যে আবহমানকাল আপনার 
বিশুদ্ধতা রক্ষা ক্করিয়! চলিয়াছে এমন নয় ; দেশকালভেদে সেটাতে অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছে দেখা যায়,_বেমন রাহ্দসিক শ্রীকৃ শিল্পে প্রথমে তামসিক রোমান, পরে সাত্বিক 
খৃষ্টীয়, শেষে জড় প্রধান ইউরোপীয় শিল্প ; সত্বগুণপ্রধান আর্ধ্যশিল্পে তামসী তান্ত্রিক ও রাজসিক 
সোগল শিল্প আমির মিলিয়াছে ২,7". 
অবনীল্র বাবু উপসংহারে জর প্রসূতির সঙ্গিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
“করিয়াছেন। অবনীন্্র বাবু এই প্রবন্ধের ভাষায় প্ীদ্বিজেম্রন।থ ঠাকুরের অনুকরণ করিয়াছেন। 
অনুকরণ কখনও নফল হয় না। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহ বিফল হইয়াছে । অতিবিস্তৃতি 
দোষের পরিহার করিলে, প্রবন্ধটি আরও সংহত ও মনোজ্ঞ হইতে পারিত। ঠাকুর-বাড়ীর 
৬ যদি এই ভাবে ভাষার সংস্কারে ও নব-কলেবর-বিধানে' প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে 
5 ্লাত নকলে আসল খাণ্' হইয়! যাইবে, বিষয়ে সন্দেহ নাই। “কবির নৈরাস্ত' নামক বাঁলখিলা 
কবিতার কবির নাম নাই। কবি বলিরাছেন,-শব্ববল্পতরু। হইতে--শব্দকলসক্রুমে’ অরুচি 
হইল কেন 1_-চারুতর কথাগুলি চয়ন করিয়। | 2 
'ল্রানাই তোমায় এ মোর হাদয়াবেগ 
বড় ইচ্ছা হায় ,. -. 
কিন্ত পারিবেন না, কেন না, " 
, "শব্দগুলি ভেঙ্গে পড়ে রি ধার !' 
শব্দ শতচূর্ণ হইয়া যায়, তাহাও বুঝিলান, কিন্তু শব্দের ‘ধার’ কি? কবির নিরাশ হইবার 
কারণ নাই ; কেন না, ‘ধার'ই ক্ষণভঙগুর। ছুরীর ধার, ক্ষুরের ধার__চর্ণ না হউক,_-পড়িয়া 
যায়। এমন কি, নহাজনের 'ধার?ও তামাদী হইয়। থাকে । অরে ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন, 
শিড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে তালে হীরার ধারু ! . 
অতএব, স্থানধিশেধে শব্মগুলিরও ধার ভাদ্িবে, তাহা বিচিত্র নয় নরর্দেরীন্মোহন মুখো- 
-পাধ্যায়ের প্রতিঘাঁত’| নামক চলনসই 'গল্পটি মন্দ নহে।' হীযতীজ্ত্ৰমোহন বাঁগঠীর “জন্মভূমি” 
৮ নামক কবিতার ছুই একটি চরণ মন্দ নব। কিন্তু শব্দ-চয়নে লেখক অত্যন্ত উদ্দান,_একেবারে 
“নিরঙ্কুলাঃ কবয়ঃ 1, আর; ভাষা ও ছন্দের প্রসাধন ও.পাক্সিপাটা বে কবিতার পক্ষে অপরিহার্য 
অনেক অমুকারী কবি তাহা তুলিয়া যান। অবশ্য, “ববিতা মাজির্‌ কপ’ ও ধরিয়া সাধিবা 
প্রেস’ হয় না,তবু যতটুকু বিধিদত্ত, থবিলে সাজিলে তাহা একটু উচ্বল ও সুন্দর হইতে 
পারে লেখনী যাহা প্রসব করে, তাহাই কবিতা হইতে পারে না। খনির হীরাও কাটিয়া, 


১৮০ সাহিত্য । ২০শ বর্ম, ওয় সংখা! 


স্যবিরা, মালিয়া লইতে হয়। 'পরলোকগত লেনাপতি সুয়ে বিশ্বাস উল্লেখযোগ্া। 
জীজোভিরিন্্রনাথ ঠাকুর বাগ শ্যালের ফরাসী হইতে পপাদশা' নামক একটি সনোরয় “ 
নিবন্ধ চযন করিয়াছেন। »শিতোজনাধ দত্তের ক্ষের নিষেদনে' দৌন্র্বা আছে; কিন্ত") 
তাহা! স্থানে স্থানে কষ্ট-কল্পনার কলুষিত হইরাছে। রঃ 
“সুর্ধোর রক্তিম নয়নে তুমি মেধ! দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম, ' 
পড়িবা একটু হতবুদ্ধি হইতে হয়। 'সুর্ধ্যের রক্তিম নয়ন’ কি? রক্তিম সর্মা-বিষ্ব বরং 
নয়নের সহিত উপমিত হইতে পারে, -কিস্ত তাহার “রক্তিম নয়ন’ কি? দৃষ্টির চুম্বন 
বিখারি চলে যাও! বলিলে মেঘ ,কি বুঝিবে? 'বৃষ্টির চুম্বন’, ন! চুম্বনের বৃষ্টি ? অথবা 
বৃষ্টিকপ চুম্বন? ‘বৃত্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন’ কালিদাসের-_'আশাবন্ধঃ কুস্নসসদৃশং 
* * সদাঃপাতি শ্রণরি হৃদয়, বিপ্রযোগে কণন্ধি--এই অতুলনীষ কবিতার 
MERE উদ্ধত অংশে মূল ভাব পরিস্ক,ট হয় নাই, বরং সঙ্কুচিত ও অপ্রহীন , 
হইয়াছে। সত্োন্নাথের শক্তি আছে; সাধনা! করুন। ওদাদ্যে ও অনবধানচাব শক্তির 
অপচয হয়; আর 'সেহঃ পাঁপমাশস্কতে'--তাই সাবধান করিল ম। শ্রীঅঞবিন্দ ঘোষ 
“কারাগৃহ ও স্বাধীনতা!’ প্রবন্ধে আর এক পথে, আর এক ভাবে তাহার কারাবাস- 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়ছেন। অরবিশ্দের ইংরাঘ্জী. রচনাপদ্ধতি ও লিপিকৌশল অতুলনীব। 
খাঙ্গাল! রচনায় তিনি অভ্যস্ত নহেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে ও “হৃপ্রভাতের কারা: 
কাহিনীতে তিনি প্রতিপন্ন করিথাছেন,_-প্রতিভ1 অনাধা-সাধন করিতে পারে । /তিনি 
বাঙ্গাল! রচনায় যে মুন্সীধানার পরিচয় দিয্লাছেন, অনেক নিপুণ লেখকেব পক্ষেও লী 
স্পৃহনীয় | অরধিলেব রচন| হীরকের স্কাষ দীপ্তিশালী চিন্তা-স্তবক্ে সমুজ্বল । প্রবন্ধের 
উপসংহারুহইতে আমর! একটু উদ্ধৃত কবিতেছি। 
॥ প্রবাসী 1--তৈশাখ। রবীল্রা বাবুর ‘গোর!’ ‘চলিতেছে--বলিলে অন্যার হয়, 
ছুটিতেছে। গ্রঅপূর্ববগল্র দত্তের 'ক্যোতিষের রহস্ত' সনোরস। আীপ্রভাতকুমার মুথোপাধ্যাযের 
"প্রত্যাবর্ন্ধন' নামক গল্পট পড়য় আমরা মুগ্ধ হইবাছি। বহুকাল এমন সুন্দর শল্প পড়ি নাই। 
একটু সচ্ক্রি্ত হইলে গল্পটি আরও মানানসই হইত। শ্রীদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুবের ‘সহজশোভন 
এবং ক্টকল্লিত জাতীব ভাব নামক ক্ষুপ্র নিবন্ধটি বাঙ্গালীর ধ্যানধোগ্য । “বিক্রপুরের 
প্রাচীন কান্তি ও দর্শনীয় স্থানসমূহ’ উল্লেখযোগ্য) বৈশাখে গ্রবৃত নন্দলাল বসুর অক্কিত 


“মহাদেবের তাগুবনৃত্য* নামক একখানি সুরক্রিতচচিত্র গ্রতাশি হইযাছে। মহাদেব তাগুব- 
নৃতা করিতেছেন, অথধ! হাডপিলের মত এক পাবে দরড়াইয| স্গাছেন, তাত! বুঝিতে পারিলাম 
ন{। ‘ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র অমোধ' নিয়মে মহাদ্রেবেব আলতা-সাখ! পদতল একটু দীর্ঘ 
বলিয়াই মনে হয়। আর লতানে অর্গুলি_-চম্পক নষ-_লাউ-ডগাগুলি ভ্রিশূলদণ্ডে জড়াইয়। 
আছে। মহাদেবের শুক্র নাই, গুক্ষ নাই ;--ভারতীর চিত্রকলা-পদ্ধতি'র অনুরোধে চিত্রকর 
বহজা নরসুন্দর ।হইয়। সহাদেবের সেই মান্ধাতার আমলের দ্রান্ডী গৌঁফ কামাইব! দিবাছেন। 
সৌজাগাক্রুমে মাথার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করিয়া দেন নাই ৷ এই স্বর্ণধর্ণ, কোমল, কুঞ্চিত 
চিকুর বোধ ক্রি জটার কলা-কল্পন।। কালানলশিধা ও ভগ্নস্ত পের কজন! মনোজ্ঞ হইযছে । 
পৌরাণিক বর্ণনার অমুসীলন ও ধ্যান না করিষ। নন্দ বাবু যে মহাদেবের কল্পনা করিয়াছেন, = 
তাহাকে অতাস্ত ‘নব্য’ বলিষ| মনে হয। মহাঁদেবকে ‘নবীন’ কলে কল্পনা করিবার উদেম্ঠ 
কি, বলিতে পারি ন|। এই সংখ্যার প্রক.শিত) প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীপ্রিষনাথ নিংহেষ অঙ্কিত 
খম ও নচিকেতা নামক চিজখাঁনি প্রশংসলীয় | ইহাও ভারতীর চিত্র; কিন্ত ‘ভারতীয় চিত্র- 
কলাপদ্ধৃতি'র অনুধাযী অর্থাৎ স্বভাবের বিদ্রোহী বা উদ্ভট নহে। এই চিত্রে প্রিয় বাবুর 
কল্পনা, শাস্ত্রীয় গবেষণা ও চিত্রাক্ষনী প্রতিভার পরিচয়, পরিক্ষ,ট হইয়াছে। আমরা! সর্বাস্তঃকরণে 
কামন! করি, তাহায় কলা-দাধন! নফল হউক । 


RE 4 


সাহিঅ, ২*শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা। 


নু. ২/স্বানযাত্রার মেলা। 

| [ পল্লী-চিত্র | ] 

এবার ন্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় সানযাত্রা উপলক্ষে অনেক যাত্রী বেল 

নাগপুর রেলপথে পুরীধামে যাত্রা করিয়াছিল । আমি তীর্থবাত্রী নহি; 

তীর্ঘদর্শন পূর্বক পুণ্যসঞ্চয়ের ছুরাশাও আমার নাই? কিন্তু দীর্ঘকাল এই 

জনবিরল পল্লীপ্রান্তে বঙ্গজননীর স্বেহশীতল শ্যামাঞ্চলচ্ছায়ায় বসিয়া 

মাতৃভাষার সেবা করিতে করিতে মনে হইল, এরূপ একঘেয়েত্ব ছুঃসহ, 

কোথাও-একটু ঘুরিয়া আসা যাক্‌। 

পূর্ণিমার পূর্ববদিন-_চতু্দশীর রাত্রে প্রতিবেশী বন্ধুর গৃহে বসিয়াছিলাম ; 
শুল্রজ্যোৎস্নালোকে দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া কয়েক বন্ধুতে গ্রামোফোনের 
শুনিতেছিলাম ; কিন্ত সেই একঘেয়ে খন্খনে আওয়াজ কিছু কালের 

মধ্যেই অসহ্য হইয়! উঠিল; কলের গান বদ্ধ করিয়া .সজীব কণ্ঠে বন্ধুবর 

অমল বাবু ধখন ধরিলেন,_ 

“্যশোদা নাচাতে তোমায় ব'লে নীলমণি, . 
এখন সেরূপ রি: কোথা, ওমা, করালবদনী ? 
শ্যাম !” 

তখন রাত্রিটা বেশ উপভোগ্য ও বন্ধুসমাগম প্রীতিকর মনে হইতে 
লাগিল। চতুর্দশী চাদ আকাশে হাসিতেছিল) চাদের টাদযুখ পুষ্করিণীর 
জলে প্রতিফলিত হইতেছিল) সন্মুথস্থ বাগানে অধত্ররোপিত রজনীগন্ধার 
ঝাড়,-তাহার দীর্ঘ কাণ্ডে থোকা থোকা ফু ফুটয়! কৌমুদীরাশি-পরিপ্লাবিত 
নিশীধিনীকে মৃতু সৌরতে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র গ্রামথানি 
মৌন, সুপ্তবৎ স্থির? গ্রাম্যপথে জন্প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। সংকীর্ণ পথ- 
গুলি আঁকিয়া বাকিয়া নদীর ধারে, মাঠে, ভিন্ন পাড়ায় গৃহস্থের কুরটারঘ্বারে 
প্রসারিত । পথের ছুই ধারে কলা-বাগান, আম কাঁঠালের বাগান, তরিতর- 
কারীর ক্ষেত, বাশের ঝাড়। বাঁশের যাথাগুলি পথের উপর ঝুঁকিয়! 
পড়িয়াছে। পাতার ফাকে ফাকে জ্যোৎস্নালোক নিয়স্থ আশ্যাওড়া বা ভাট 
গাছের শীর্যরেশ চুম্বন করিতেছে। বাশের নীচে'একটা শিয়াল শুফ পাতার 


~~ 


১৮ই টি তে । মাহিত্য । " ২০শ হৰ্ষ, ঘসা 


এর রিডার তত 
হইতে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল, "বৌ--কথা কও 1» 

রাত্রি অধিক হইয়াছে বুঝিয়া আমাদের মজলিস ভঙ্গ করা গেল। oe 
সময় স্থির হইয়া গেল, পরদিন অতি প্রত্যুষে মুরুটয়ায় স্নানযান্রার মেল! 
দেখিতে যাইতে হইবে। তৎক্ষণাৎ চাকরকে ছুইখাঁনি গোরুর গাড়ী ভাড়া 
করিয়া রাখিতে আদেশ করা হইল ; উষাগমের পূর্বেই তাহারা আমাদের 
গৃহত্বারে উপস্থিত হইবে। 

সরকারী থাজনা-খানার ঘড়ীতে ঢং চং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। 
ছুই পাঁচ মিনিটের মধ্যে দরজায় গাঁড়োয়ানের আবির্ভাব হইল ; গলার ঘুক্গুর- 
বাঁধা ছুই দামড়া বলদ ও একথানি ছৈ-বিশিষ্ট গরুর গাড়ী। প্রতিবেশী বন্ধু- 
গুহেও এইরূপ একথানি গো-শকট উপস্থিত হইরাছিল ; গাড়ীর ভিতর 
বিচালীর গদী-_এই গদীর উপর যথারীতি শয্যা বিস্তার করিয়া আমরা ছুই 
বধ তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম । নির্জন বাদক 
চলিতে লাগিল ৷ 

"প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িলাম? থম 
কিছুকাল গাড়ীর মধ্যেই বসিয়া ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, তাহাতে হঠাৎ 
অথম হইবার সম্ভাবন| অত্যন্ত প্রবল ! সকলেই জানেন, গোরুর গাড়ীতে রিং 
থাকে না--এবং পল্লীপ্রামের পথ সমতল নহে। গাড়ী চলিতে চলিতে হুট, 
করিয়। 'ন্যাসা'য় পড়িলেই আমাদের দুই বন্ধুর মাথায় সজোরে ঠোকা-ঠুকি 
বাধিল ; আর ছুই চারিবার ঠোক্কর লাগিলে মাথা ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইত, 
কিন্তু তাহার আর অবসর দিলাম না; রণে ভঙ্গ দিয়া গাড়ীর ছাগ্পরের মধ্যে 
পাশা-পাশি শয়ন করিলাম ! হটর হুটর করিয়া মেঠো পথে গাড়ী ছুটিয়া 
চলিল ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্দ আন্দোলিত 
- হইতে লাপিল। 

মাঠে পড়িয়া হাফ ছাঁড়িয়। বাচিলাম। তখন পাঁচটা বাজে; আকাশে 
আর নক্ষত্র নাই ; কেবল শুক'তারা উষার ললাটে অল জ্বল. করিতেছে+4 
পুর্বাকাশ লোহিত হুইয়া উঠিয়াছে; পশ্চিম গগন কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। 
মাঠের উপর দিয়া সুশীতল বায়ু বহিয়া যাইতেছে; সেই বায়ুহিল্লোলে বৃক্ষ- 
পত্রের সব সর কম্পন, তরু-শাখায় নবজাগ্রত বিহলমকুলের সহজ কাকলী- 
ধ্বনি, পবিপ্রাত্তস্থ ১৯ ধান্যক্ষেত্রে আউস খানগাছের শ্যামল 


1টি 


শ্রাবণ, ১৩১৬ । সানযাত্রার মেল! । ১৮৩ 


শোভা, এবং চতুদ্দিকের প্রগাঢ় শাস্তি__ গাড়ীর. কষ্ট ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া 
পল্লীর দৃশ্য-বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলাম । যত দূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম,_ শ্যামা 

_ যেন সবুজ মথমলের শাড়ী পরিয়া ললাটে উষার সিন্দর-রাগ ধারণ 
রিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন, তাহার আনন্দাশ্র বৃক্ষপত্রে, তৃণক্ষেত্রে 
শিশিরবিন্দুক্ূপে শোভা পাইতেছে | মনে মনে সুজ্জল! সুফল! মলয়জ- 
শীতল! শস্যশ্যামগা বঙ্গজননীকে প্রণাম করিলাম ৷ f 

জেলাবোর্ডের সুদীর্ঘ মেঠো পথ পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের 
গ্রাম হইতে মুরুটিয়ার দুরত্ব ছয় ক্রোশ। গো-শকটে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম 
করা মন্দ সাহস বা ধৈর্ন্যের কাজ নহে ! তবে আমরা পল্লীবাসী ; গো-শকটা- 
রোহণে আজন্ম অভ্যস্ত ; সুতরাং গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া থাকিতে'তেমন কষ্ট 
হইল না। গাড়োয়ান গরুর ল্যাজ ধরিয়া, চুমকুড়ি ছাড়িয়া, সন্মুখে বু কিয় 
গড়িয়া উভয় হস্তে বলদঘয়ের পিঠের দাড়া টিপিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী চালা- 
ইতে লাগিল। যতই আমর! অগ্রসর হইলাম, পথে ততই ধাত্ৰীর ভিড় 
বাড়িতে লাগিল। 

পথের দুই ধারে ধানের লো সুরা আম 
॥ কাঁঠালের বাগান; বাগানের অন্তরালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম; সেই সকল গ্রাম 
হইতে বালক যুবক বৃদ্ধ শত শত লোক ‘আইল’ ভাঙ্গিয়া পথের দিকে ছুটয়! 
আসিতেছে। সেই সকল দলে বালিকা যুবতী ব্দ্ধারও অভাব নাই। 
সংবৎসূৱের পরে মেলা দেখিতে পাইবে-_এই আনন্দে ও উৎসাহে তাহার! 
আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়! ক্রুত চলিতে লাগিল। কোনও যুবতীর ক্রোড়ে 
এক বৎসরের একটি পুক্র বা কন্যা, কোনও বর্ষীয়ান পুরুষের স্বন্ধে একটি 
তিন বৎসরের শিশু ।-_াত্রিগণের বেশ-বৈচিন্র্যই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। কাহারও-কাধে গামছা, হাতে বাশের লাগ ; কাহারও অঙ্গে ফুলকাটা 
শাদা কামিজ, পরিধেয় বন্ত্রখানি অপেক্ষা তাহা শুভ্র, কোরা চাদরখানি 
তো করিরা বুকে বা কটিদেশে বাধা, কিন্তু ক্রশ করা কালো জুতা 
জোড়াটি হাতে ! কাহারও বুকের' পকেটে গিল্টির চেনে তের সিকা মূল্যের 
ওয়াটারবারি ঘড়ী; কাহারও কাধে অতি পাতলা ফিন্ফিনে সবুজ সিক্কের 
চাদর $ কাহারও হাতে ছাতা, মাথায় লাল রুমাল বাধ । পল্লীযুবকগণের 
বিচিত্র বসন ভুষণ, বিচিত্র বেশ! ' 

কিন্ত মেলা-সন্দর্পনাতিলাধিরী পল্লীনারীগণের বেশভূযার বৈচিত্র্যও 


১৮৪ | সাহিত্য 1 ২০শ বর্ষ, ৪র্থ নংখা!। 


অল্প, নহে; ছিন্চীরধারিণী তিথারিণী হইতে ওলবাহার-শাড়ী-পর্িহিত। 
মণ্ডলদের বি পর্য্যন্ত সকলকেই সে দলে দেখিতে পাইলাম । নিয়শ্রেণীর হিন্দু 
নারীর সংখ্যাও অন্ন নহে; কাহারও হাতে রুপার বালা, কোমরে গোট, পায়ে৯- 
বাঁক-মল ; কাহারও প্রকোষ্ঠে কালো চুড়ির গোছা; কাহারও কানে পাশা/ 
নাকে নথ, গলায় দালা; কাহারও সীমন্তের সিদ্দুর অতি স্থুল আকারে 
মন্তকের মধ্যস্থল পর্য্যস্ত প্রসারিত ; কাহারও মাথার খোপাটি গন্থ্াকৃতি, 
তাহার উপর ছুটি রুপার ‘পটে’; কপালে টিপ, নয়নে কাল । পুরুষ ও . 
রমণীরা দলে দলে চলিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে--যেন মনে 
স্থখের সীমা নাই, উৎসাহের অস্ত নাই। ভাবিলাম, হউন 
সুখী, কিন্তু সেই সুখও কত পরিমিত ! 
আরও কিছু দুর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, যী নত 
মেলা দেখিতে বাইতেছে। বোধ হয়, ভিক্ষা-সঞ্চয়ের উদেশ্য আছে % 
বৈরাগী বাবাজীদের ল্যাজে বাধা এক একটি প্রকৃতি ; ইহারা সংসারত্যাগী, 
কিন্তু সেবাদাসী ভিন্ন এক পাও চলিতে'পারে না। এ অঞ্চলের মেলাস্থণ্ৌ' 
অসংখ্য নেড়ানেড়ীর সমাগম হয়; ভেক না হইলে ভিক মিলে না 
এই প্রচলিত প্রবাদান্ুসারেই বোধ হয় বাবাজীরা ঘটা করিয়া! সাজ সর্জ্জা - 
করিয়াছেন। কাচা পাকা দাড়ী আবক্ষ লম্বিত; কাহারও কাহারও 
দাড়ির অগ্রভাগে গেরে| দেওয়া; দীর্ঘ কেশগুলি মাথার সন্মুখে চুড়াকারে 
বাধা; কেহ কেহ সেই চুড়ায় এক একট কৃঝ্ণচড়া ফুল - গু'িয়াছে; 
অঙ্গে দীর্ঘ আলথেল্লা--পৃথিবীর সকল রঙ্গের বন্ধের টুকবাই সেই আলখেল্লায় 
বর্তমান । হাতে “গাবগুবাগুব’ যন্ত্র; পায়ে নুপুর) বাবাজীদের 
সেবাদাসীরাও বেশ সাজ্জ করিয়াছে,--কাহারও হাতে রুপার চুড়ি, 
কাহারও হাতে রুপার বাল! বা কাচের চুড়ি, কাধে ভিক্ষার বুলি, নাকে 
রসকলগি, মুখে হাসি, হাতের খঞ্জনীতে কচিৎ ঘা গড়িতেছে, আর সঙ্গে 
সঙ্গে বাবাজীদের পায়ের নুপুর' রুণু বুন্থ করিয়া বাজিতেছে ; বৈষ্ণবীরা ( 
পানের সঙ্গে খসান চিবাইতে চিবাইতে ও গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। ০ 
এ অঞ্চলে মুসলমান ফকীর একাত্ত বিরল । আমি যে সকল ফকীরের কর্থা | 
বলিলাম, তাহার! দরবেশ, বা বাউন। তাহাদের ললাটে তিলক, কণ্ঠে স্থুল 
মালা, সেই মালায় স্ফটিক, পদ্মবীজ, প্রবাল, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নান! সামগ্রী 
সন্নিবিষ্ট; ডোর কৌপীন ও বহির্বাসের উপর গেরুয়া রঙ্গের আলবথেল্লা, রাধে 


শ্রাবণ, ১৯১৬) ন্নানযাঁত্রার মেলা । ১৮৫ 


ঝুলি, হাতে লাঠা বা কিস্তি (দরিয়াই নারিকেলের:মালা )। ছুই চারিটি 
[খাট গৌদাই গোবিন্দকেও চলিতে দেখিলাম । বর্ত,ল উদরটি তাহাদের আগে 
আগে চলিয়াছে ; কৌপীনের উপর শুভ্র বহির্ধাস কটিতটে জ্াটা, যুণ্ডিভ 
মন্তুকে সুল আর্ককল!, ললাটের উর্ধদেশে দুই দিকে “বাঁধা কৃষ্ণ” নামান্কিত 
ছাপা। উভয় বাহুতে, বক্ষঃস্থলে, উভয় পঞ্ররে সীতারাম, মদনমোহন, 
গোপীনাথ প্রভৃতি নানা নামের ছাঁপাঃ কণ্ঠে স্থূল তিন কন্ঠ তুলসীর 
মালা, রূপার আংটায় বৃহৎ হরিনামের ঝোলাট সেই মাল্যদাষে 
ঝুঁিতেছে; বাবাজীদের দাড়ী-গৌপ-বিবর্জিত মুখে শান্তি ও সন্তোষ 
জুপ্রকাশিত! টজার্টের প্রথর রৌদ্রে বাবাজীদের সর্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ; ঘর্শে 
ললাটের তিলক ও অঙ্গের ছাপা গলিক্না পড়িতেছে; থর-রবিতাপে 
বাবাজীর! কিছু কাতর। 

পথটির অনেক স্থলই ছায্লাচ্ছন্ন। পথের ছুই ধারে মধ্যে মধ্যে আম, 
কাঠালের গাছ, তেঁতুলগাছ, জামগাছ, বট পাকুড়ের গাছ ; জেল! বোর্ড এই 

ল বৃক্ষের অধিকারী ; শ্রাস্ত পথিক কেবল ছায়ার অধিকারী । আজ 
(দেখিলাম, শত শত পথিক এই সকল কৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহপপূর্বক শ্রাস্তি 
টুর করিতেছে,_হ্বেদজলে তাহাদের সর্বাঙ্গ সিক্ত। পধিপ্রান্তে জাম 
গ্রাছে অসংখ্য কাল জাম পাকিয়া রহিয়াছে, পিপাসার্ বালক ও পল্লী- যুবকের /- 
দল পিপাসা-শাত্তির জন্য জাষগাছে উঠিয়া জাম থাইতেছে; কোনও,সঙগরঁ 
বালক গাছে উঠিতে না পারিয়! নীচে হইতে ছুটি পাকা জাম চাহিলে--কেহ 
এক থোকা অর্ধপক 'মাঝরাঙ্গা” 'রঙ্গের জাম নীচে ফেলিয়া দিতেছে; 
কেহ তত দূর বদান্ততার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া জাম 
খাইয়া তাহার আাটিখুলি প্রার্থীর মস্তকে নিক্ষেগ করিতেছে! 

বেলা দশটা! বাজিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের উত্তাপ ইহারই মধ্যে অত্যন্ত প্রথর 
হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের গাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইল, 
গাড়ী হইতে একবার নামিলাম ; কিন্ত সেই রৌদ্রপ্রতপ্ত পথ দিয়া পদব্রজে 
যাত্রা করা আরও কঠিন বোধ হইল) অগত্যা পুনর্কার গাড়ীতে উঠিলাম 1 
গাড়োয়ান আশ্বাস দিল, “আর বাবু, আস্যে পড়েছি, দণ্ড ছুই সবুর করেন, 
কোশ খানেক ভূই পাড়ি দিতে পাল্পেই কাম হাসিল ।” 

‘কিন্তু পথের ত আর শেষ হয় না। পাঁচ ছয় ক্রোশ আসিয়াছি, 
এখনও এক ক্রোশ। এ দিকে গাড়ীর বলদের গতি ক্রমেই মন্থর হইতে মন্থর” 
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তর হইতেছে । তাড়াতাড়িতে গাড়ীর চাকায় তেল দেওয়া হয় নাই, ক্যা, 
“কৌ” শব্দে গাড়ী অতি ধীরে চলিতে লাগিল । আমাদের সন্মুখে আট দৃশ-: 
থানি গাড়ী; পশ্চাতেও দশ পনেরখানি হইবে । এই সকল গাড়ীতে নানী 
পলীগ্রাম হইতে গ্রামবাসীরা মেলা দেখিতে যাইতেছে। আমাদের অগ্রে/ 
যে সকল গাড়ী চলিতেছিল, তাহাদের চক্রোৎক্ষিপ্ত ধুলিরাশি বাযুপ্রবাহে 
আমাদের চোখে মুখে উড়িয়া পড়িতে লাগিল। মাথার অবস্থা এরূপ হইল যে, , 
চুলের মধ্যে একন্তর মাটী মিয়া গেল। আমার সঙ্গী উকীল বন্ধুটি কিন্তু 
অতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন--তিনি তোয়ালে দিয়া পুনঃ পুনঃ মাথা ঘসিতে 
ও মুখ মুছিতে লাগিলেন, এবং *কি কু কর্ম্মই করা! গিয়াছে, এমন স্থানে কি 
ভদ্রলোক আসে!” ইত্যাদি বাক্যে মানসিক আক্ষেপ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার এই আক্ষেপোক্তিতে গাড়োয়ানদের ভ্রুক্ষেপ 
নাই! তাহারা মেলাস্থগের যতই সন্নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তাহাদের . 
আনন্দ ও ।উৎসাহ ততই বদ্ধিত হইল। তাহারা 'পাল্লাপাপ্লি করিয়া 
গাড়ী চালাইতে লাগিল। পশ্চাতের অনেক গাড়ী আগে গেল, সন্মুখে 
কোনও কোনও গাড়ী পশ্চাতে পড়িল। এইরূপ ‘গাড়ী-দোৌড়ে’ যে সকল 
গাড়োয়ান হটিয়া গেল, বিজয়ী গাড়োয়ানেরা স্থুল রসিকতায তাহাদ্িগের 
তারি ধিক্কার দিতে লাগিল; পরাজিত গাড়োয়ানেরা সন্মুখে ঝুঁকিয়৷ 
পড়িস্থ ছুই হাতে বলদ-যুগলের ল্যান ডলিয়! ও তাহাদের তলপেটে পদ্রতাড়ন! 
করিয়া টুমকুড়ি ছাড়িয়া বলিতে লাগিল,_“আগে চল, বাবাধন ডা!” এক 
জন গাড়োয়ীন তাহার সঙ্গীকে পশ্চাতে ফেলিবার অভিপ্রায়ে সন্মুধস্থ গাড়ীর 
পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল; পথ তেমন প্রশস্ত নহে, পথের পাশেই 
বর্ষার গলনিকাশের “নয়গুলি_দড় বড় দড় বড় করিয়; দৌড়িতে দৌড়িতে 
গ্লাড়ীর বলদ ছুটি ঝোঁক সামলাইতে পারিল না, হুড়মুড় শব্দে গাড়ী নয়ঞ্জলির 
মধ্যে গিয়া পড়িল । সঙ্গে সঙ্গে আরোহী চীৎকার করিয়া! উঠিল, “ওরে বেটা 
হারামজাদা, শেষে. কি গর্ভে ফেলে খুন করবি 1” তাহার সহযাত্রী | 
আর্তনাদ করিয়া বলিল; "ওরে রাবারে | মাথাটা ছাতু হয়ে গিয়াছে রে |» ; 
আমর! গাড়ী থামাইয়। .কি বিভ্রাট ঘটিল দেখিবার -জন্ত নামিলাষ | 
আহত আরোহিদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ গাড়ীর ভিতর হইতে টানিয়! বাহির কর! 
হইল। এই গাড়ীর আরোহিদ্বয় শ্তামনগরের কুীর নায়েব প্রাপরুষ্ণ বিশ্বাস 
ও "তাহার শ্যালক উক্ত কুঈীর “আমীন কুড়োরাম মণ্ডল»--মেল।:দ্বেখিতে 
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ন শ্রাবণ, ১৩১৬ । মে -আ্লানযাত্রীর মেলা । ১৮৭ 
যাইতেছিল। গাড়ীর -ছৈ-এর ‘বাতা’র গুতা লাগিয়া কুড়োবামের কপাল 
খানিক কাটিয়া গিয়াছিল। কুড়োরামের মুখভঙ্গী দেখিয়া_-তাহার ছুঃথে 
ৰ স্া্তৃতি প্রকাশ করিবে কি, দর্শকের! হাসিয়াই অস্থির ! কুড়োরাম 
গাড়োয়ানকে শ্যালক সম্বোধন করিয়! বলিল, “কপাল কাটলো, তাতে ক্ষেতি 
নেই, ধক্তে যে আমার বারে! টাকা দামের রেশমী চাদরথানা নষ্ট হয়ে 
গ্যালো, তার কি? এমনই করে কি গাড়ী হাকায় ? একবার কুগীতে ফিরে 
চ, শ্তামটাদের ঘায়ে তোকে সোজা করব।*” গাড়োয়ানেরা ধরাধরি করিয়! 
গাড়ীধানি নয়গ্তুলি হইতে টানিয়! তুলিল, কুড়োরাম আমীন আর গাড়ীতে 
উঠিল না, অবশিষ্ট পথটুকু হাটিয়। চলিল।' 
বেলা প্রায় এগারটার সময় আমর! মুরুটিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। 
গ্রামখানি ক্ষুদ্র । জ্রসদীদারের কাছারীবাড়ী হইতে গ্রাম্য গৃহস্থগণের আবাস- 
গৃহ--সকলই থড়ো ঘর। গৃহগুলির. প্রাচীর মৃত্তিকা-নির্মিত, ক্ষুদ্র বৃহৎ 
চালা হইতে আটচাল! পৰ্য্যন্ত সকল গৃহই বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন__. 
গোশালাগুলিও। কোনও বাড়ীতে হুথানি চালা-ঘর, কোন বাড়ীতে তিন 
চারিথানি। ঘরগুলি বিচ্ছিন্ন, দুরে দূরে বিক্ষিপ্ত ;_প্রত্যেক গৃহস্থের , 
বাড়ীর আঙ্গিনাটুকু বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন; কাহারও ঘরের কানাচেতে একটা 
আমগাছ, কোনও ঘরের কোপে একটি অনতিবৃহৎ কাঠাল গাছ। গাছের 
গোড়ায় লতাপাতা দিয়া “ওম বাধ!” ; সরু বোটায় কলসী বা' ধামার মত 
মোটা মোটা কাঠাল ঝুলিতেছে। কাহারও চালে লাউ কুমড়োর গাছ 
উঠিয়াছে; কাহারও ঘরের সম্মুখে থানিকট] ঘারগ। জাফরীর বেড়া দিয়া 
ঘের; বেড়ার মধ্যে তামাক, বেগুন ও ভাটার চারা । কাহারও উঠানে 
অনুচ্চ ভাব গাছের ছায়ায় একটি পয়ন্বিনী গাভী খুঁটায় বাধ! 
রহিয়াছে, নাক মুখ ডুবাইয়া ‘নারবা’য় জাব থাইতেছে; হুপ্ধপানে পরিতৃপ্ত 
তিন মাসের বাছুরটি একটি নিবিড়-পত্র গাব গাছের ছায়ায় শুইয়া 
ভাহে; ঘরের পাশে গৃহস্থের ছাই গাদা, ' একট! কালো! কুকুর 
কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া বিশ্রয়পূর্ণ দৃষ্টিতে গ্রাম্য পথে 
নিরীক্ষণ করিতেছে। মলিনবন্ত্রপরিহিত চাষার ছেলে 
র বাঁধিয়া পথের ধাব্রে দাঁড়াইয়া! এক ছুই তিন করিয়া গোরুর 
ছে শৃহস্থ ঘরের দাবায় বসিয়া থেলো হুকায় পরম 
“তামাক টানিতেছে, এরং এবার মেলায় কিরূপ জনসমাগম 
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হইবে, কত: ঘোঁকান আসিয়াছে, ইত্যাদি আপার বিষয়ের আলোচনায় 
সঙ্গিগ্রণের কর্ণে সুধাবর্ধণ করিতেছে । ' 

বেলা এগারটার পর জগন্নাথের মন্দিরের সন্মুখে আসিয়া বি 
অগন্নাথের দ্বানযাত্র! অনেকক্ষণ পূর্বে শেষ হইয়া গিন্বাছে। একটি ক্ষুদ্র 
ইঞ্টকালয় তাহার মন্দির ৷ স্বত্র মন্দিরের অস্তিত্ব নাই। মুরুটিরনা গ্রামের 
গরগন্নাথ এই গৃহে অবকদ্ধ থাকেন। পুরোহিত ঠাকুর ছিনাত্তে একটা ফুল 
ফেলিয়াও দারুত্রত্মের -সম্ভাণ করেন কি না সন্দেহ । কিন্ত ন্নানযাত্রার সময় 
তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। মুকুটিয়ার জগন্নাথ রথের সময় তেমন 
আদর যত্ন লাভ করেন ন1; সুতরাং বলিতে হয়, 058 তাহার 
‘ল্পেশ্বাল পরব. 

.. আনিষাত্রার ' রাত । জগন্নাথ, বলরাম, সুভ 
শ্বন্ব আসনে বিশ্রাম করিতেছেন। দলে দলে খাত্রী বিগ্রহত্রয়কে প্রণাম 
করিয়া মেলা দেখিতে যাইতেছে । অনেকে প্রণামীও দিতেছে ।_প্রণামী; l 
সংগ্রহের লোভে পুরোহিতের! আত্জ ঠাকুরঘর বন্ধ করেন নাই। হি 

গ্রামের পশ্চিম প্রাস্তে ভৈরব নদ অবস্থিত। উৈত্রব্রে তীরেই মেলা 
বপিয়াছে। সে দিকে লোক জনের বসতি নাই। স্থানটিকে নদীর দেওয়াড় 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্বকালে ভৈরব নদ নামেই পরিচিত ছিল? 
নবাব সৈন্তের! এই পথে যশোহর অঞ্চলে যুদ্ধযাত্রা করিত | তখন বাঙ্গালায় 
ধন'ছিল, ধান ছিল, মান ছিল? এখন তাহার কিছুই নাই ; এখন ধনের 
পরিবর্তে বন, ধানের পরিবর্তে পাট, এবং মানের পরিবর্তে অপমান বঙ্গের 
ভূষণ হইয়াছে। বঙ্গের অধিকাংশ নদীর যে অবস্থা-এখন ভৈরবেরও সেই 
অবস্থা,-বোধ করি, তাহার অপেক্ষাও হুরবস্থ। হইয়াছে, মোহনা বন্ধ 
হওয়ায় নদী ষজিয়া গিয়াছে। নদীতে এক বুক মাত্র জল, oe 
টোপাপানায় ও পঞ্চে পরিপূর্ণ। নদীর উভয় তীরে be sd 
গহন বন ;-ব্যাদ্র, বন্যবরাহ, ম্যালেরিয়া, ওলাবিধি দীর্ঘকাল 
অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছে; যাহাদের অদ্বষ্টে ছুঃংখভোগ অ 
মধ্যে তাহারাই কিছুকাল ধরিয়া কোনও রকমে টে'কিন়া 
তাহাদের উদ্বরে অন্ন নাই, দেহে বন্ত্র নাই, প্রাণে সুখ. নাই । : ' 

তথাপি সংবৎসর পরে গ্রামখানিতে 'আজ নূতন উৎস 
হুইয়াছে। বৎসরের জড়তা পরিহার করিয়। সকলেই কয়েক দিতে 










আব, ৯1 আনিষাত্রার মেলা । ১৮৯ 
নন্দকে তাহাদের সংকীর্ণ জীবনপথের পাঁথেয়-রূপে গ্রহণ করিবার' জন্য 
ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাত হইতে এ পর্য্যন্ত মেলাস্থলে সহস্রাধিক লোক ' 
গত হইয়াছে; আট দশ ক্রোশ দূর হইতে গ্রাম্য লোকেরা মেল! দেখিতে 
আসিয়াছে। | | 
দোকান পশারীও বড় কম আসে নাই; উত্তরে ক্ষ্চনগর' ও পশ্চিমে 
বহমরপুর, নদীয়া মুর্শিদাবাদের প্রধান' নগরদ্বয় হইতেও বিস্তর দোকান 
আসিয়াছে । দোকানদারের! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সারি' সারি অস্থায়ী চাল। তুলিয়া 
তাহার' মধ্যে দোকান খুলিয়া বসিয়াছে'। ছু'দিকে দোকান, মধ্যে সংকীর্ণ 
পথ। এক এক রফম জিনিসের দোকান এক এক দিকে। কোথাও 
কাপড়ের দোকান, কোথাও বানের দোকান, কোথাও নানাবিধ 
মনোহারী দ্রব্যের দোকান। ঠত তিন বৎসরের' চেষ্টার পর' পশ্চিম 
বঙ্গের দূরবর্তী পল্লীতে এই. মেলা উপলক্ষে স্বদেণীর যে অবস্থা দেখিলাম; 
তাহা অত্যন্তঃশোচনীয়,- হৃদয়বিদারক 21 দেখিলাম, রাশি রাশি বিদেশী 
ণ্য দ্রব্য,_-জন্্ানীর আমদানী' চীনে মাটীর, শিবদুর্গা কালী গণেশ. 
- হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় পর্য্যন্ত সকলই নিরাপত্তিতে বিক্রীত হইতেছে। 
ছুই তিনটি দোকানে নানা আকারের সুন্দর সুন্দর" পাথরের বাটী, 
খোরা, ডিস, প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ সজ্জিত' আছে; সেখানে দশ জন বর্ধায়সী 
পর্লীনারী' ভিন্ন অন্ত কাঁহাকেও দেখিলাম নাঁ। তাহারাই পাথর ও।খোরা 
থুরীর দর করিতেছে') কিন্তু বিলাতী কাচের এনামেলের বাসনের 
দোকানে' অত্যন্ত ভিড়। পল্লীগ্রামের ভাই সাহেবেরা ও পন্লীবাসী নিম্ন 
শ্রেণীর হিন্দু যাত্রীরা পরমানন্দে বিলাতী কাচের ও লোহার বাসন 
কিনিতেছে; শত শত লোকের' হাতে কাচের বাটী, এনামেলের ডিস, 
পেয়ালা, গামল! 1_-আমার একটি বন্ধু!এক জন মাতব্বর মুসলমান যাত্রীকে 
» কয়েকটি এনামেলের বাদী কিনিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপু! 
( তোমার দেশের এমন সুন্দর পিতল কীসার জিনিস থাকিতে এই সকল বাজে 
/ বিলাতী জিনিস কেন কিনিলে?” মুসলমান মাতব্বরটি তাহার সুদীর্ঘ 
দ্রাড়িতে করচালন করিয়! অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে বদ্ধুর মুখের দিকে চাহিল, 
তাহার পর শ্রীমুখবিনিঃস্যত পলাওু-গন্ধে বায়ুমণ্ডল সুবাসিত করিয়া সহাস্যে 
বলিল, “আমার থোস 1 যে দেশের পৌণে ষোল আনা লোকের মতি গতি 


এমন বিকৃত, যাহারা এত দুর অধঃপতিত, জাতীয় স্বার্থে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন ও 
উদ্নাসীন, তাহাদের মল কোথায়? 


১৯০ 'সাহিত্য। ২*শ বর্ষ, ৪র্থ নংখা 1) 


এত রকম সুন্দর সুন্দর পিতল কীসার বাসন আমদানী হইয়াছে যে, 
তাহা দেখিলে চক্ষু জুড়ায় ; কিন্তু তাহা তেমন অধিক বিক্ৰয় হইতে দেখিলাম : 
না কৃষ্ণনগর হইতে ছুই একখানি মাটার পুতুলের দোকান আসিয়াছে; ৯- 
নানা রকম সুন্দর সুন্দর পুতুল; কিন্তু সাদ] বিলাতী কাচের পুতুলই-/ 
অনের যাত্রীর হাতে দেখিলাম । জুতার দোকানে চাষার ভয়ঙ্কর ভিড়? 
পেটে ভাত না থাক, পায়ে জুতা চাই; নিত্য তাহাদের পিঠে যে পয়জ্ার ' 
গড়িতেছে, তাহাই যেন যধেষ্ট নহে। 

বিলাতী ছাতি ভয়ঙ্কর সস্তা ; স্বদেশী ছাতি বলিয়াই তাহ! বিক্রীত 
হইতেছে । তাহার কঞ্চির বাট ভিন্ন আর কিছুই স্বদেশী নহে,--তাহার 
কাপড়, শিক, স্প্রিং এমন কি, ছাতি জড়াইয়া বাধিবার ফিতাটুকু ও 
বোতামটা পর্য্যন্ত বিলাতী ! বর্ষা আসরপ্রায়, সুতরাং দলে দলে চাষারা 
গেঁজে হইতে ধিকি, দুয়ানি, আধুলি বাহির করিয়া, কেহ বা টাক, 
” হইতে একটি টাকা খুলিয়া ছাতি কিনিতেছে। পূর্বে পূর্বে দেখিতাম, 
কোথাও মেলা বসিলে সেখানে খাঁটী শ্বদেশী তালপত্রের আতগত্র প্রস্তুত, 
হইত; চারি পাচ পয়সা দিয়া পল্লীবাসীরা এক একটা ভালপাতার, *. _ 
ছাতা কিনিত) একটা তালপাতার ছাতা পাঁচ বসরেও নষ্ট হইত না। 
কিন্ত এখন আর তালপাতার ছাতাতে মন উঠে না) অন্ততঃ পক্ষে 
ঘটা-বাটী বাধ! দিয়াও মেলায় বার গণ্ডা পয়সার ইপ্রিংএর ছাতি কিনিতে 
হইবে। রাজপুরুষেরা কেন না বলিবেন, “তোমাদের দেশের চাঁষার 
পর্য্যন্ত পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা ।_ইগ্ডিয়ার 7১:০95:1৮৮র সীমা 
নাই1”-্ধের কথা বলিব কি, আমাদের গাঁড়োয়ানটা পর্য্যস্ত একটি 
পয়স। চাহিয়া লইয়| তামাক খাইবার জন্য দিয়েশলাই কিনিল। তাহাফে 
জিজ্ঞাস! কর! গেল, পচকমকি রাখিস্‌ ন! কেন?” সে বলিল, “আধ পয়সার 
দিয়েশানুয়ে দশ দিন তামাক ধাওয়া হয়--সোপা রে, ঠুক্নী রে, পাথর 
রে; এ সব জঞ্জাল কে সঙ্গে টেনে বেড়ায়? দেশের লোকের মতি 

কিরূপ বিগড়াইয়াছে, দেখুন! দেখিলাম, যে সকল লোক ক্ষেত্রে কষা 
করিয়া দৈনিক আট পয়সা উপার্জন করে, বা খোরাক পোষাক? সহ Le 
পাঁচ সিক! বেতনে গাড়োয়ানী কিংবা! রাখালী করে, তাহারাও মেল! 
দেখিতে আসিয়া হুই পয়স| দরিয়া এক এক রকম বিলাতী সিগারেট 

কিনিয়াছে, এবং তাহা মুখে গু-জিয়া পরমনিশ্িন্তমনে ধোঁয়া উড়াইতেছে | 


আবণ, ১৩১৯) ' সানযাত্ৰার মেলা ) ১৯১ 


আমার পূর্বোক্ত বন্ধুটি এই জাতীয় একটি সিগারেটপারী '“মাল্তের পোকে 
জিজ্ঞাসা: কব্িলেন,. “আধ পয়সার তামাক কিনিলে পাঁচ সাত বার 
খাওয়া চলে, তা না কিনিয়! সিগারেট খাও কেন ?” মাল তের পো! এক 
মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দশনকাস্তিতে আমাদের মনের ভ্রান্তি ঘুচাইয়া বলিল, 
“বলেন 'কি কর্তা! তামাক রাখ, টিকে রাখ, কলকে রাখ, তামাকে 

' কর্যাসাদ কত! আর এ ক্যামন মজা, মুখে পুরে দিয়েশনুই ধরাতে 
। না ধরাতে তামাকের তেষ্টা মেটে।* কাপড়ের দোকান অনেক দেখিলাম । 
চাষারা সেখানে বোম্বাই কাপড় চাহিতেছে, কিন্তু দোকানদারের! অসন্কোচে 
বোম্বাই বলিয়া বিলাতী চালাইতেছে। প্লীগরামে স্বদেশ্ীর এইরূপ দুর্গত 

' দেখিয়া পরিতণ্ড হইলাম ॥। . 

'' লোহালকড় হইতে ক্রাঁচকেচের মাদুর পর্য্যন্ত কত জিনিসের দোকান 
দেখিলাম, তাহার, সংখ্যা নাই। মিষ্টারের দোকান শতাধিক ৷ মধ্যাহে ক্ষুধার 
তাড়নায় যাত্রীরা এই সকল দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। হুচিকচুরীতে 
অনেকের ক্ষুধা দুর হইতেছে না, তাহারা নূতন মাটীর কলসীতে নদী হইতে 
জল আনিয়া কলাপাতায় চিড়া-দৈএর ফলার আরস্ত.করিয়া দিয়াছে; আম, 
কাঠাল, কলা) গুড় প্রভৃতি ফলারের উপকরণ ৷. .কুমারের দোকানে মাটির 
1 হাড়ি কলসী পর্বতগ্রযাণ উচ্চ হুইয়। উঠিয়াছে। কাঠাল-বিক্রে তাগণ গরুর 
গাড়ীতে বোঝাই, দিয়া ছোট. বড় হাজার হাজার কাঠাল .বিক্রয় করিতে 
-আনিয়াছে,সেই কাঠালের ভূপ দেখিয়া মনে হয়, এত কাঠাল কিনিবে 
কে? কিন্তু ক্রেতার অভাব নাই ; এবার পল্লী অঞ্চলে অপর্য্যাপ্ত কাঠাল 
ফলিয়াছে; যে পাছে কখনও কাঠাল ধরে না, তাহাতেও এবার কাঠাল 
দেখা যাইতেছে।' হুই চারি পয়সায় এক একটা কাঠাল পাওয়ায় অনেক 
গরীব লোক এই অন্নকষ্টরের.দিনে কাঠাল খাইয়াই দিনপাঁত করিতেছে। - 
দেখিলাম, আমোদ-প্রমোদের প্রায়ৌজনও এখানে উপেক্ষিত হয় মাই.। 

1 সর্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টি ‘কুপন’ খেলার দিকে আকৃষ্ট হইল । ইহা এক- 
ডাতীয় ভুয়াখেল!; এক পয়সা বাঝসি, ধরিয়া যদি “জিত” হয়, তাহা হইলে 
কয়েকটি পয়স! লাভ হয়) যদি “হার, হয়, তবে- সেই পয়সাটিই যায়। 
চাষার ছেলেরা ' ছুই. চারি আনা হাতে লইয়া খেলিতে বসিয়াছে; কেহ 
'ছুই- এক টাকা জিতিয়! সরিয়! পড়িতেছে; কেহ বা! কষ্ট-সঞ্চিত - অর্থ 
"হারিয়া কাঁদিতে কীদিতে গৃহে ফিরিতেছে। কুপন-ব্যবসায়ীরা.এমন কোশদে 


LU 


১৯২ সাহিত্য. -- ২৭ বর রথ াখা। 


' গলা-করে মে, প্রথমে, সন্ত লোকে - কিছু কিছু জিতিলেও, শেবে সর্বস্ব 
হারায়। লাদগাগড়ীর দল এই অবৈধ. খেলা চলিতে দেধিয়াও সে ছকে 

" জক্ষেগ্গ করিতেছে না ! রূপচাদের-মহিমায় কি নাভ্তর 1. ''- , ৯৯ 

- . একটা ফাঁকা জায়গায় নাগরদোলা ও কাঠের ঘোড়া রনূ বন্‌ শবে 

- খুরিতেছে। চাষার দল-_ছেলে বুড়ো__তাহাতে ‘পাক’ খাইতেছে ; কোনও 
(কোনও ব্লসিক নাগর পল্লীবারবিপাসিনীকে পাশে বাইয়া! নাগরদোলাক্স ; 
উঠিয়াছে ! দলে .দলে-.লোরু. উৎসবের গীরিচ্ছন্দে সজ্জিত হইয়। ' সেখানে : 
সয়াগত হইয়াছে। নিকটে. প্রানের দোকান নানা ভঙ্গীতে সাজাইয়া : 
বিভিন্ন পৃল্লীর “বাটে” ছোরুরারা “এক পয়সায় ভার চার দোখাসী খিনি” 
বেচিতেছে। 

- বাররিলাযমিনীগণের দৌকান- ও অঞ্চলে মেলার প্রধান, জি ৃ 
নেননি হয়, 'মীদারাদের তত লাভ । এই জন্য 
তাহারা 'মেলা-ক্ষেত্রের একটি অংশ তাহাদের ল্য রিজার্ভ, রাষের। 
ইহারাই মেলার - প্রান কলঙ্ক । : 'তাহাদের- প্ররেঙাধিকীর লা থাকিলে 
গুনিয়াছি, মেলা জমে ন!॥' এক একটি ূগাজীরিনী তিন চারি হাত! 
লা “টোঙ্কে? রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে --মেলার একধারে এইরূপ 
শত: শত টোল. অবর্থোপার্জনের আশায় নানা গাল হইতে তিন শতের 
অধিক রূপগজীবিনীর-সযাঁগম হইয়াছে। কাহারও গায়ে স্থল কাঁসার মল ৮ 
প্রকোষ্ঠে ক্ষপার- খাড়, বা বালা, নাকে 'নপক- রা নথ ;: কাহারও অঙ্গে 
ছুই চারিখাঁনি গিল:টীর গহনা) পরিধানে -বোদ্বাই শাড়ী, ঢাকাই শাড়ী, 

- গুলবাহার "শাড়ী, নীলাম্বরী,- বালুচরী; এুপছায়! -চেলী1 : -শীকারের 
সন্ধানে অনেকে চারিগাছ অলের ঝান্ঝনিতে গ্ৰাম্য চারীদের ক পাইক- 
" পেয়াদা-নগদ্দীগণের হি হী সি মেলার  ষধ্যে- চি 
৬7 ফির 
- মেললাস্থানে,নেড়াতনেড়ী, নী ভিখারী, তিনি রর | 
.্মনেক জুটয়াছে, দেতরিলায় তাহারা কোনও কোনও স্থলে আড্ডা ছে 
বান ভুড়িয়া, দিয়াছে।. )বৈফরীদের ক্লাসার মত খন্ধানে । খহি পের 
স্সহিত রারাজীদের ম্বোটা..য়োটা সুর মিলিয়! অপুর্ব শস্য উৎপন্ন 
'হইতেছে। -ইহাদের ' প্রধান :.রাদ্যু্ত ভুগি, খঞ্পনী, নুপুর, গোপীষন্তর রা 
: ধ্গাব্ঞরাুর্ঃ॥ এক এক আড্ডায় এক এক রকম গান চলিতেছে; সেখানে . 





শ্রাবণ, ১৬১৬। আন্যাঁব্রার মেলা । ১৯৩ 


লোক 'ভাঙ্গিয়া" পড়িতেছে ; মুহুযু হু গাজা চলিতেছে; গাঁজার গন্ধে সে 
দিকে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য? 
ন্ট এক স্থানে একটা ছোট তামু ; তামুর সন্মুখে একখানি লাল কাপড়ে লেখা 
“দি গ্রেট নেশনান্‌ সার্কেদ্‌ !” তাহার অদূরে প্জতাশ্চের্জ বনে মাতরম্‌ 
মেজিক !"' ‘নেসনাল্‌’ ও ‘বন্দে মাতরম্ শেষে বেদের বানর-নাচ ও ভেল্কী- 
ওয়ালার বিজ্ঞাপনে পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্‌ £ 
কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত রাড়াবাড়ির এইরূপই পরিণাম ৷ আক্ষেপ করিয়া ফল নাই? 
দর্শকেরা এই বন্ত্রাবাসের সম্মুখে কাতার দিয়া দীড়াইয়া আছে। বন্ত্রাবাসের 
দ্বারপ্রান্তে একটা লোক কাল গবীকফ্রক গায়ে দিয়া বানরের মুখস মুখে 
আঁটিয়া চাদরের লেজ কাধে লইয়া নানাভঙ্গীতে নাচিতেছে, আর এক জন্‌ 
একখানা টুলের উপর বসিয়া একটি ক্ষুদ্র হারমোনিয়মে স্থর দিয়া রাসভ্- 
নিন্দিত স্বরে গাহিতেছে, “মনাগুন জলচে দ্বিগুণ, কর্লে কি গুণ, ধর 
বিদেশী!” 'সার্কেস্ দেখিয়া মনাগুনের জালা নিবাইবার অন্য দলে দলে 
ছুই পয়সা দক্ষিণা দিয়া ভার ভিতর প্রবেশ করিতেছে । “অত্রাশ্চের্জ 
_ বনে মাতরম্‌ মেজ্িকে”র দর্শনী কিন্তু এক পয়সার অধিক নহে। 
- প্রিয়া ঘুরিয়া বড় পরিশ্রাত্ত হওয়া গেল। বেলা দুইটার সময় একটা! 
দোকানে কিছু জলযোগ শেষ করিয়া মেলাস্থল হইতে বিদাক়গ্রহণের আয়োজন 
করিতেছি, এমন সময় আকাশে হঠাৎ একখানি মেঘ উঠিয়া ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে 
বৃষ্টি আরস্ত হইল। ুনিয়াছিলায়, সানযাত্রার দিন বৃষ্টি হইবেই 3 কিন্ত 
হঠাৎ এ ভাবে বৃষ্টি আসিবে, কে ভাবিয়াছিল? শীঘ্র বৃষ্টি থামিল না__ 
আকাশের চারি দিকে ক্রমে মেঘরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল ; চারি 
দিক্‌ অন্ধকার করিয়া জোরে জোরে বৃষ্টি পড়িতে. লাগিল। দোকানদারেরা 
দোকানের ঝাপ ফ্লেলিয়! দিল। দর্শকগণ যে যেখানে পাইল, আশ্রয় লইল 9 
অনেকে আশ্রয়স্থলের অভাবে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ভি্িতে লাগিল। 
) দেখিতে দেখিতে মেলার প্রমোদ-ক্ষেত্র নিস্তব্ধ শ্মশানের ভাব ধারণ করিল; 
কেবল বম্‌ বম্‌ জলের শব্দ, আর মুহুমু মেঘগর্জন! আমরা নিরুপায় 
/ হইয়া জমীদারের কাছারী-ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলাম--সেখানে তখন 
এফ দল দরবেশ দর্শকগণের সম্মুখে বসিয়া গোপীষস্ত্রের সহিত তাহাদের 
স্থূল কথন্বর মিলাইয়া নানা ভাবে, অন্বভঙ্গী করিয়া মাথা নাড়িয়া 
গায়িতেছি ল,- 


সাহ্ত্যি। "২০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য! ! | 


আপন দেল কেতাব সে ছুড়ে লে। 

মুরশিদ আমার কোন্থানে বিরাজে রে ॥ 
(মুরসিদ আমার কোন্‌ শিয়রে জাগে রে! ) 

ঘরথানি বান্ধো বান্দা, দুয়ারখানি ছান্দো, 

আপনি মরিয়ে যাবো, মিছে পরের লেগে কানো রে! 

আঠারো মোকামের মধ্যে জলে হার সরে রে, 

তিল প্রমাণ জায়গা বান্দা আঠারো সজ্জা পড়ে রে! 
আমার থে'দার দোস্ত মহম্মদ নবি, 
কোন্থানে নেমার্জ করে রো 

আশমান জোড়া ফকীর রে ভাই, জমীন জোড়া কেঁথা, 

এ সব ফকীর ম'লে পরে তার কবর হবে কোথা রে! 
মুখসিদ আমার কোন্‌'শিয়রে জাগে রে! 
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শ্রীদীনেজ্জকুসার রায়. 


অপু-ভঙ্গ | 
হা বিধি ! সে স্বপ্ন কেন ভাঙ্গিলে আমার ? 
কল্পনার কোলে বসি, দরিদ্র যে জন, 
লন্তে যদি ত্রিলোকের সুখ-রাজ্য-ভার, 
তোমার মুকুট সে ত করে না হরণ ! 
জানে সে কাঁদিতে শুধু এসেছে ধবায়, 
অসীম নিরাশা তাই রেখেছে পুষিয়া 3 
তবু বদি স্বপ্নবশে শাস্তি কভু পায়, | 
তা”ও কি নিষ্ঠুর | তুমি লইবে কাড়িয়া ? 
কতকাল ধরি’ করি’ নিক্ষণ প্রয়াস, 
এক দ্বিন অবশেষে নিশাস্ত-সময়ে, 
যস্তপি এ পরাণের মিটিল পিয়াস, 
কেন না পারিনু তারে ধরিতে হৃদয়ে ? 
স্বপনে জীবন যদি জুড়ায় এমন, 
কেন পুন আইল এ মৃত্যু-জাগরণ ? 
২২ ভাদ্র, ১২৯৩ । ধনিত্যক্বষ্ঠবস্ু | 
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গৌলাপজাম । 
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চি 
ফুলশয্যার নিশি | গভীর, শান্ত ও দিন্ধ। 'রাত্রি তিনটা! বাজিয়া গিয়াছে। 
বুজনীকাস্ত তখনও জাগিয়া। নববধূর মুখের প্রথম কথা গুনিতে কে না 
জাগে? কত মধুর; কত আশার অঙ্কুর ! কত তবিষ্যৎ বর্ষের প্রথম 
কাহিনী! { | 
॥ কনকলতা কিন্তু বেঙ্ধায় চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। স্বভাবসিদ্ধ সভ্যতার 
থাতিরে রজনীকান্ত প্রথমেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিজ্ঞাসা করিল; 
“কনক { তুমি কোন্‌ জিনিস সকলের চেয়ে খেতে ভালবাস ?” 
কনকের ভয় হইয়াছিল, পাছে স্বামী কোনও শক্ত কথা জিজ্ঞাস! করে। 
শন নিতান্ত সহজ দেখিয়া কনক সরিয়া আসিল। আবার ঈষৎ ভয় 
পাইয়া ফিরিয়া গেল। রজ্জনী সাহস পাইয়া করম্পর্শ করিয়া আবার 
শসা করিল; 
“তৃমি কি খেতে ভালবাস, কনক ?” 
বধু মুখ বাড়াইল, কিন্তু ভয়ে কথা বাহির হইল না। রজনী কানের কাছে 
মুখ লইয়া গিয়া বলিল,_-প্বল না, ভয় কি? আমি কাহাকেও বলিব না” 
কনকলতা অতিধীরে একবারমাত্র বলিল, 
“গোলাপদজ্জাম ।” 
রজনীকান্ত আহলাদে মগ্ন হইয়া জীবন-সঙ্গিনীর প্রথম কথার অপূর্ব 
মাধুরী চিন্তা করিতে লাগিল। কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। 
ক্ৰমে ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া গেল । 
২ 
) উভয়েরই পক্ষে তাহা পূর্বস্থৃতি। কিন্তু কনকের পক্ষে তাহ! ক্লেশ-বিজড়িত। 
খর ঝড়ে, প্রায় সাত বৎসর পূর্ব, কনকলতার গোলাপজামের গাছটি 
Yl উদ্যানে পড়িয়। গিয়াছিল। গাছটি তাহার মাতার স্বহস্ত-রোপিত। তাহার 
পরে কেহই সে গাছের কথা মুখে আনে নাই। আবার নূতন জীবনে নূতন 
অবলম্বন পাইয়া সেই পুরাতন স্সেহস্বতি কনকের হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছিল। 
বাচিয়া থাকিলে কনকের মাতার আছি কত সুখের দিন হইত ! 
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১৯৬ সাহিত্য । ২০ বর্ম, চর্ঘ নংখ্যা। 


রুজনীকাত্ত কিন্তু তাহা জানে না। তাহার বিলানপুরের বৃহৎ উদ্যানে 
গোলাপজামের চারা একটাও বাঁচে নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এবাত্র _ 
গিয়াই আবার রোপণ করিবে । 

কনকলতা বড়মানুষের মেয়ে। কলিকাতায় কন্কের পিতার সাতথানা 
' থাড়ী। তাহার মধ্যে বড়খানি কনকের বিবাহের যৌতুক। কনকের 
একটিমাত্র ভাই বিনোদ । বিনোনের চারি বৎসব্ব হইল বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে । বিনোদ ও বিনোদের স্ত্রী সরষু বালান মতে রক্নীকাস্তের 
কলিকাতায় থাকাই বাবস্থা । কিন্তু রজনী তাহা শুনিল না। সে বিলাস- 
পুরে আজীবন চাঁষবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিদ। তাহার প্রতিজ্ঞা যে, সে 
চাকুরী করিবে না । দোকান কিংবা অন্ত ব্যবসায়ও রজনীর অভিগ্রেত নহে। 
মহানগরীর রোল হইতে বহু দূরে থাকাই তাহার সাধ। সে সকলের অনুনয়, 
বিনয়, অনুরোধ সদর্পে ঠেলিয়া চলিয়! গেল। 
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রজনীর সম্বলের মধ্যে ছুই শত বিঘা জনী এবং পিতৃদত্ত একখানি বাটী 
বিলাসপুর দাক্ষিণাত্যে। নিকটেই অমরকণ্টকেব্ব পাহাড়। নর্শুদার '' 
জ্রন্মভূমি । | | 
₹ বৃঙ্জনীর পিতামাত| কেহই জীবিত ছিল না। রজনীর পিতার সহিত 
কনকলতার পিতার বাল্যকালে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, এবং যদিও উভয়ের 
সহিত শেষে দ্রেখা হয় নাই, কনকের পিতা রজনীকে পুল্রসম ভালবাসিতেন। 
রজনী বি. এ, পাশ করিয়া পিতার নিকট গিয়াছিল। মৃত্যুকালে রজনীর . 
পিত! বলিয়া ছিলেন, “বাবা, মুধুর্য্যে মহাশয়ের নিকট আমি তোমার বিবাহ 
সম্বন্ধে গ্রতিঞ্ত। আমাদিগের সহায়-সম্পত্তি নাই, এবং কনকলত! বড় 
ভাল মেয়ে ।” 

ইহাই বিবাহের কারণ । রজনীর পিতা ব্যবসায় করিয়া বড় কিছু করিতে 
পারেন নাই । কিন্তু রনী তাহাতে বড় ক্ষ নহে। রজনীর মতে বিবাহ ) 
গলগ্রহ, কিন্তু পিতৃসভ্য অলঙ্ঘনীয়। 

রজনী শ্বদেশী হাঙ্গামার মধ্যে না থাকিলেও তার মন ছিল। কিন্ত 
কলিকাতার রাজপথে, বন্ধুগণের বৈঠকে, এবং দীবির পাড়ের বক্তৃতায় . 
কোনও গভীর সত্য আবিষ্কার করিতে ন! পারিয়, রজনীর মন পূর্ববৎ 
নাঙ্গল, গরু ও খোলামাঠের দিকে আকৃষ্ট হইল । 
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‘সকলে বলিল, “নূতম বৌকে সঙ্গে করিয়া: লইয়া" যাওয়| উচিত” 
যুজনী হাসিয়া' বলিল, “অসম্ভব, আত্ম-অবলন্বন নামক একটা প্রথা আছে, 
be ্বীপুরুষের পক্ষে সমানভাবে আধ্ক। সময় হইলে লইয়া 
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2 রী আবাসস্থান কিছু নুতন ধরণের ।: চতুর্দিকে, অভেদ্য শালবন 
মণ্ডলাকারে বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র পরিবেষ্টন করিয়াছিল। সেই বনের মধ্যে 
শতাধিক অসভ্য কুলীর কুটীরশ্রেণী।. সৎ, স্মেহবন্ধ, কর্শঠ ও উদার-হৃদয় 
বন্যজাতি যদি ‘অসৃভ্য’ হয়, তবে তাহারা অসভ্য । | | 
__ ফভাহারা জাতিতে “কোড়া।' “কোড়া সাঁওতাল ও ভীলের 
মধ্যজাতি। 
_ রজনীর চাষবাস অপুর্ব । ছুই শত বিঘার মধ্যে পঞ্চাশ বিঘা ফল ও .. 
ফুলে পরিপূর্ণ । -বাকি শশ্ত। ফলের মধ্যে কিছুই বাদ যায় নাই। ফুলও +" 
। বিবাহের পর ব্রজনী আসিয়া ফুলের ভাগ আরও বাঁড়াইল। 
একটা পুষ্ধরিণী কাটিল। বাটীর সম্মুখে অর্দচন্্রাকারে ফুলের কেয়ারি 
টব সংস্থাপিত হইল । . .  : 
র্নীর অভাবনীয় ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া গ্রজাগণ বুঝিয়াছিন 
যে, শীঘ্রই বিলাসপুরের নির্জন গৃহে প্রেম-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা হইবে! 'বুধী? 
কোড়াদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চতুর বালিকা । সে রাষ্ট করিয়া দিল যে, 
. রাজা’ বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু প্রাণী, আসেন নাই। শীঘ্রই 
আসিবেন। 
বিবাহের এক বৎসর পরে বিনোদ সরযু ও 'কনকল্লতাকে ইয়া 
বিলাসপুরে আসিল । রজনীকে পূর্বে সংবাদ, দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ 
আসাতে রজনী ঈষৎ অন্ত হইয়া পড়িল। | 
রি | ও 
অত হইবার বিশে কারণ ছিল না। কিন্তু রজনী সহরের মানুষ নহে। 
বরে খাবে মনের একটু ভারত হয়৷ অর বর চাঞ্চল্য 
- আসিয়া পড়ে। - 
,,এবিনোদের বলা উচিত ছিল। . 
কিন্ত বিনোদ থাকিতে. আসে .নাই। কনকের পিতা পুফর-দর্শনে 


১৯৮ সাহিত্য । ২*শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ 


গিয়াছিলেন, এবং আজমীরে তাহার শ্যালকের রাটীতে সকলকে আহ 
করিয়াছিলেন। সেই অবসরে বিনোদ ঈষৎ .কুটনীতি অবলম্বন ক! 
কনককে লইয়া বিলাসপুর প্রদক্ষিণ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল । 

বিনোদ এবং সবুর আহ্লাদের সীমা থাকিল না। কি সুন্দর প্রদে 
কি মহিমপূর্ণ পর্বতমালা ! কি মনোহর উদ্ভান, এবং শ্যামল ক্ষেত্র ! বি 
ষ্টেশনে গিয়া বন্দুক যোগাড় করিল, এবং শীপ্রই অয়রকণ্টকে হরিধ শী 
করিতে গেল। 

কিন্তু সরধূ, কনর এবং টির লইয়া রিপদে পড়ি 
বুদ্ধিমতী সরযু বুঝিতে পারিনা যে, উভয়ের মধ্যে একটা 'অন্তরাল ' আঁচ 
 পঁড়িয়াছে।” কেহ কাহারও সহিত কথা কহে না। কেহ কাহারও দি 
তাকায় না। 

সরযু জিজ্ঞাসা করিল, প্ঠাকুরজামাই, আমার মাথা খাও, 
হইয়াছে, বল।” রিস্ত রজনী সহরের মানুষ নয় । সে কোনও উত্তর দিল ৷ 
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সরষু নিরানন্দ ভালবাসে না। বড়, আদর, হাসিধুসি, গল্প, বাগান 
পুক্করিণী, পর্য্যটন, রজনীর কিছুরই ক্রুটা ছিল না, কিন্তু কনক তাহার ন 
নাই। , সরযু ভাবিল--কনক না-হাসিলে রজনীর সংসার হাসিল কই? 
সংসার অতি নির্জন. অত্যন্ত আভাহীন। 

কনক সন্ধ্যার আধারে একটি শালবৃক্ষের তলে 'বুধীর+ সহিত : 
কহিতেছিল। 

বুধী। তুই আমাদের ‘রাণী’। 

কনক। না। সিথ্যা কথা। আমি রল্যই চলিয়া যাইব। 

বুধী। গেলেই--আসিতে হয় 

কনক। কখন না, আমি এ স্থান ভালবাসি না। 

বুধী কনকের হীরকাঙ্গুরীয় ও নেকৃলেস্‌ দেখিয়া ভাবিল, "ইং 
সহরের পরী, বনে আসে না।” 

বুধী। এখানে বাঘ ভালুক নাই, কিন্ত খাবার মেলে না।.র 
কেবল ফল খাইয়া থাকেন। তুই বুঝি ফল খেতে পারিস্‌ না? 

কনকের ইচ্ছা হইল, বুধীর কান মিয়া দেয়। কিন্ত সরযু আঃ 
' বাধা দিল। . 


) 


শ্রাবণ, ১৩১৬। গোঁলাপজাম। ১৯ 
" সরষু। তুই আকাশ পাতাল কি ভাবৃছিস্‌ ? 


কনক । পাতাল ভাবছি, আকাশ নয়। 


“দি সরষু। সত্য বলনা, কি হয়েছে? 


* কনক। আমি এখানে থাকিব না। 

সরমু। রজনী আছে, কেন থাকিবে না? 

কমক। এ ঘোর জঙ্গল, আমার যন চেঁকে না, আমি বাবার কা! 
যাব। 

সরষু বুঝিল, উত্তরের ভবিষ্যৎ ঘোয় অন্ধকার 

৭ 

কনকের অসামান্ত দোষ ছিল। সে অতিশয় অভিমানিনী। কেবল সঃ 
তাহা জানিত। সরযু বুঝিল যে, কোনও কারপে কনকের হৃদয়ের সেই স্থ 
রজনী স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু তাহ! আবিষ্কার করা সুকঠিন। কনক তে 
নর নর প্রাণ গেলেও প্রাণের কথা বলিবে না। 

কিন্ত র্নীও বেতর। তীব্রণোণিত, এবং ততোধিক অভিমানী । 


টি সরযু বলিল, “আচ্ছা, সবুরেই মেওয়া ফলে ।” কথাটা তিন জনের মংে 


bY 
ছা 


/৮ 


রহিল। বিনোদ জানিতে পারিল না! বিনোদ হরিণ লীকার করি 
আত্মগর্ধে নবদম্পততীর প্রেমকাহিনী সম্বন্ধে কোনও কথার অবতারণা ব 
বাহুল্য বিবেচনা করিয়া কনক ও সরষুকে লইয়া আজমীরে চলিয়া গেল। 

তার পর আর কি? প্রস্ফুটিত উদ্যান কণ্টকে ভরিয়া গেল, পুফ্করি: 
স্বচ্ছ সলিল লতাপাতায় পরিপূর্ণ হইল, ০০ আলে 
অন্তহিত হইল। 

হুই বৎসর কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে ET 0 
.আপসিত। “আমি এক রকম আছি, চাষবাস চলিতেছে, এ সালে ধান 
'নাই। শালবনে বাঘ আসিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে” বিনোদ লিখি 
“একবার কলিকাতায় এস।” রঞ্জনী লিখিল, “চাষ ফেলিয়া যাওয়া অসম্ভব 
< ৮ - 
কনক হৃদয়ের ব্যথা লুকাইয়! রাখিত। তাহার পক্ষে সেটা স্বভাব-সি 
কিন্ত সরযুর দুঃখ উছলিয়া উঠিল । এই রকম করিয়া কি দিন যাইবে? 
" সরষু লিখিল; “ঠাকুরদামাই, আমার মাথা থাও। কনক কি! 
করিয়াছে, বল! আমি বুঝাইয়া দিব।” 


২০০ সাহিত্য | | ২০শ বব, ওর্ঘ সংখা! । 


' কিন্তু রজনী কোনও দোষ দিল না। পত্রের উত্তর আসিল না। প্রায় দুই 
মাস কাটিয়া গেল। 

শ্রাবণ মাম। অশ্রান্ত জলধারা বর্ষণে কলিকাতার দ্বিতল, শীতল এবং) 
দি্ধ। আকাশ পরিষার। নক্ষত্র, বিমল বায়ুর সহিত আলোক বিকীর্ঘ ' 
করিতেছিল। | 

সরয়ু ছাদে আসিয়া দেখিল, কনকলতা শুইয়া আছে। 

সরয়ু। থালি ছাদে অমন করিয়া থাকা উচিত নয়। আজ শনিবার, 
থিয়েটার দেখিতে যাইব, চল, কাপড় পরিবে। 

কনক । না, তুমি যাও। আমার অত্যন্ত বুকে ব্যথা হইয়াছে। 
" সরযু। কনক, মাথা থাও, কি কথাটা, একবার বল। 

কনক । (ঈষৎ হাসিয়া) দিদি, কিছুই না। আমি অভাগিনী! ; 

সেই অভাগিনীর মধ্যে দুই বৎসরের পূর্ণ বিষাদ গীর্ণ-শীর্ণ শরীর ধ্বংস 
করিতেছিল, তাহ! সরযু দেখিল । এমন সময় বিনোদ আসিয়া বলিল, নি 
বিলাসপুর থেকে একটা! পার্শেল এসেছে 1” 7... রঃ 

নট ্ ' ্‌ (০ 

পার্শেলটা সরযুর নামে। একটা! বাঁশের ঝুপড়ী। বেশী বড়ও নয়, ছোটও 
নয়। তাহার মধ্যে গোটাকতক শুষ্ক ফুল ও পাঁতা, এবং একগুচ্ছ গৌলাপ- 
জাম। 

কনকলতা ছাদেই রীনা বলিল, “আহা, কি চমৎকার গোলাঁপ- 
. জাম, এমন জন্মে কোথায়ও দেখি নাই। ও মা, ইহার সঙ্গে একখানা পত্র ।” 

পত্র 'সরযুর নামে,--“স্েহের ভগ্নী, আমি পীড়িত। কোনও বন্ধু অবস্থা 
খারাপ, দেখিয়া অমবকণ্টকের পাহাড়ে লইয়া আসিয়াছে । তোমরা ভাবিও না, 
কিন্ত সংসার, হৃদয়ের ভ্তাঁয় ভঙ্গপ্রবণ, এবং সংসারের মানুষও তাই । আমার 
“জমিদারী; হইতে ডালি আসিয়াছে । আমি যত্ব করিয়া চারি বৎসর ধরিয়া + 
কতকগুলি ফুল ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম। সেগুলি তোমরা দেখ 
নাই। গভীর বনে, একটা মন্দিরের পার্শ্বে, লুকাইয়া রোপণ করিয়াছিলা 
গোলাপন্বামের গাছটি কোনও পবিত্র স্থৃতি-চিহ্ন | তাই তোমাদের দেখাই 
নাই। শুনিলাম, এত দিন পরে তাহাতে ফল ধরিয়াছে। বদি ফলগুলি ভাল 
লাগে, তবে মনে করিও, আনার উহাই ভ্রীবন-সম্পত্ি, উত্তরাধিকারী 
কেহই নাই।” 


£ 


শরণ, ১০১৯; গোলাপজাম। ২০১ 


- সরযু বিনোদকে পড়িয়া শুনাইল। বিনোদ গম্ভীরভাবে বলিল, “আমাকে 
এখনই নাগপুরের মেলে যাইতে হইবে।” = 
১০ 
সেই পত্রধানির মধ্যে কিছু ছিল, যাহা সরযু সম্পূর্ণ বুঝে নাই। কিন্ত কনক 
যে পত্রখানি শুনিয়া মূচ্ছিতা- হইয়াছিল, তাহা বিনোদ অনেকক্ষণ পরে . 
বুঝিতে পারিল। 
উভয়ে কনকের মুখে জল দিল, বাতাস কৰিল। রী 
হইলে বিনোদ বলিল) ' 
“তোমাদের চরিত্র ছুর্ভেগ্ঠ প্রহেলিকা ৷” - 
কনক বলিল, “দাদা, আমি এখন নিল্লজ্জা, আমি আর লুকাইতে পারি না, 
আমাকে লইয়া চল” 
সেই রাশ্রিতেই আঘার তিন্নি অভিমুখে চলিল। শ্রাবণের 
ধারা ঠেলিয়া, কত পর্বত-শ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া, কত নদ-নদী ভাঙ্গিয়া ] 
85718877755 উপস্থিত হইল। কনক 
বাতাহতার ন্তায় কাঁপিতেছিল্ন | | 
সরযু। কনক ! তুমি কীপছ কেন? 
কনক। এ যে 'বুধীঃ মিড আগে উহাকে জিজ্ঞসা কর, সে 
কেমন আছে। 
বুধী হরিণীর ন্যায় চুটিয়া আসিল। প্রাণী! আমি ভিন তুমি 
আন্বে, তবে এবার মলিন বেশ; রূক্ষ কেশ ।” 
কনক । ববুধী” ! বল না, সে কেমন আছে। 
৮ বুধী। সে'কোন রকম নাই। অনেক কথা কয়। 
সকলে বুঝিল__বিকার। / 
, কনক তীব্স্বরে বলিল, “পথ দেখাইয়া দে।” EE 
১১ 
কনকের স্পর্শে রজনীর বিকার অন্তর্থিত হইয়াছে। অভিমানিনী সতী স্বীয় 
'করম্পর্শে আত্মজীবন ঢালিয়া দিয়াছিল। শত ০ ও শত ধ্বস্তরীর 
মহিমা তাহার নিকট তুচ্ছ। | 
রজনী সরযুকে বলিল, রদ 
সরযু। আগে সারিয়া উঠ, তবে শুনিব। 


২০২. | সাহিত্য । ২০শ কর ৰব সংখ্যা। 


" রূজনী। না, অস্তই বলিব।- কথাটা বড় হাসির। ফুলশয্যার দিন 
আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমি বিলাসপুরে আসিয়াই গোলাপজামের.. 
গাছ রোপণ করিব। সে প্রতিজ্ঞা মনে মনে। কনক বোধ হর, মনের কথা” | 
- বুঝিতে পারে। তোমরা যখন আসিয়াছিলে, তখন কনক গোলাপজামের' 
. গাছ থুঁজিতেছিল, কিন্তু সেটা অনেক দূর-বনের মধ্যে, তাই পায় নাই। 
ইহাই অভিমানের গোড়া । 
সরযু। তোমার কথা ভার বোধ'হ্‌ইতেছে। - 
রজনী। ক্রমেই লঘু হইবে। একটু জল খাব। 
সরযু। কনক দেবে। আর একটা কথা বলি, সে যে চারি বৎসর প্রায় 
অনশনে আছে, তার মুখে একটু গোলাপজাম দিও । 
ব্রজনী। কি আশ্চর্য্য! তবে বাচিয়াছিল কি করিয়া? 
- সরষু।' কেবল'অভিমানে এবং আত্মদানে। 


}/ কাব্যে সমালোচনা । '. bh 


oc 








. পূর্কাকালের “কবির লড়াই” ও একালের ‘সমালোচনা’র মধ্যে অনেকটা 

প্রভেদ আছে।, “কাবির লড়াই" অপূর্ব্ব। বঙ্গদেশই ইহার আকর-স্থান। 

ইহার মধ্যে ছন্দোবন্ধ, রচনার, পারিপাট্য, তবলার চাটী ও বেহালার নুর 

ছিল। মলযুদ্ধ আসরেই হইত, আসরেই বাহবা পড়িত, এবং আসবেই -হাতে 

হাতে বিদায়। স্থর ও-হায়যোগে. যুদ্ধ অন্ত দেশে, দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ব্যদ্গ-কাব্য বন্ৃৎ দেখা গিয়াছে। পোপ, বাইরণ, ড্রাইডেন, অনেকানেক কবি 
এককালে এ হেন কাব্যে ভক্তগণকে মুগ্ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা “কবির 

লড়াহি'এর সমকক্ষ নছে। 

॥ জিনিসটা এই। নুর,ও লয় সংযোগে যাহা করা যায়,-তাহা নকল হইলেও; ( 
ঈষৎ, উচ্চজগতের:। আসল হইলে ত কথাই নাই। কাব্যে গালি দিলেও 

তাঁহার কদর আছে। পালি দেওয়া জঘন্য, কিন্ত কবিতা পবিত্র দেশের হাঁব- 

ভাব, স্থানবিশেষে কটু ষধের সহিত মধুবৎ :অহ্থপানের কাজ. করে 
অপিচ, কবিতা হুয়-লয়ের সহিত: আমরে গীত হইলে'মন অধিকতর মুগ্ধ হয়। 


শ্রাবণ, ১৩১৬ । কাব্যে সমালোচন!। ২০৩ 


কালক্রমে প্রথাটা উঠিয়া গিয়াছে। কথার ছন্দ, ও সুর লয়ের ব্যবহার 
দর্শক ও শ্রোত্বৃন্দের সমক্ষে আসরে কবিগণের - আক্রমণার্থ অবতারণা 
করা নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া! স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন যদি কিছু বলিতে হয়,, 
সেটা সমালোচনা ছারা । রঙ্গস্থল মাসিকপত্রিকা ৷ খড়গাঘাত নেপথ্যে । 
কাব্য সন্ধে সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু কবিতায় করা উচিত নহে। 
“মাছের তেলে মাছ ভাজা” অত্যন্ত বেরাদবী। | 
এই নবীন প্রথার বশবর্তী কবিগণ আর কাব্যের সাহায্যে পরস্পরকে 
আক্রমণ করিতে পারেন না। অর্থাৎ, আসরে বসিয়া, কাব্য-শরাসন লইয়া, 
রাগ-রাগিণী-সহকারে অন্ত কবিকে লক্ষ্য করিয়া-তীক্ষ শ্লেষোক্তি দ্বারা জর্জরিত 
করিবার উপায় এখন আর নাই। ইহা দুঃখের বিষয় । কিন্তু ইহাও দেখিতে . 
হইবে যে, বঙ্গদেশ স্বাস্থা-বিহীন হুইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ব্যভিচারে সুকুমার 
ও সুকোমল কবিগণের জর ও বিশ্থচিকা হইবার সম্ভাবনা। একে ত 
কবিতা লেখাই একটা ভীষণ ব্যাপার । আমি বিংশ বৎসরাবধি কবিতা 
খিতে চেষ্টা করিতেছি। ভাব আসে, কিন্তু মন্তকে অধিকক্ষণ থাকিলে 
থা ধরে, এবং মস্তক অতিক্রম. করিয়া -উদরে গেলে পেট ব্যথা করে ( অর্থাৎ 
ছন্দোবন্ধের সময় )1 ভাবটা কি বায়ুর-বিকার ? কে জানে। 
গন্ধে আক্রমণ পদ্ধ অপেক্ষা সোজা । পদ্য নাগরদোলা। ঘুরিতে ঘুরিতে 
শ্বাসরোধ 'হয়। আবার থানিকক্ষণ উন্মুক্ত ময়দানে পরিভ্রমণ করিলে, হৃদয় 
খোলসা হইয়া পড়ে । পূর্বকালে এক.জন যাত্রার অধিকারী সারারান্রি সামলা 
মাথায় দিয়া বসিয়া থাকিত। এখন তাহা পারে 'না। আদব-কাসদার 
আধিক্য ও নিয়মাবলীর কঠোর বন্ধন এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে । 
বিবেচনা করিয়া দেখুন, এখনকার করি নির্কিবাদে মাসিকপত্র চালাইতে 
পারেন, মাসিকপত্রে সমালোচনা করিতে পারেন, গগ্ভ লিখিতে পারেন, এবং 
, চোগাঁচাঁপকান পরিধান করিয়া আপিস যাইতে পারেন। উপায় নাই । লোকের 
1 বিপদ্‌ হইলে ব্রাহ্মণ-ঠাকুর বাটীতে না' থাকিলে স্ত্রী ভাত রাধিয়া দেন, স্ত্রী না 
থাকিলে দরওয়ান্‌, দরওয়ান না থাকিলে ঘোড়ার সহিস দেয়। যাহার যাহা 
পেশা, তাহার অভাব হইলে অন্তপেশাভুক্ত লোককে সাধুদিগের পরিক্রাণার্থ 
কর্মক্ষেত্রে আসিতে হয়। যদি ভাল সমালোচকের অভাব হয়, তবে কবিকেই 
আত্মরক্ষার্থ গলার উত্তরীয় বাঁধিতে হইবে। 
অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহা অতি-জঘন্ত। কিন্তু সরলচিত্ত হইয়া 


কা, ৯ রর বাহিত, টা উকি পি 
বেখা-উচিত ! বত, দিন. কবর সার ছিল, দুই. এক দল, পেশাদারও ছিল। 0 
যখন তাহা উঠিয়া! গিয়াছে, 'তধন;%মাসিকপত্রে” সমালোচনা ছাড়া:আৱ উ 
নাই৷৷ এমন কথা, কিছু নয়:যে, “সকলের, দোষই- দেখিতে হইবে, -এবং 'গুণ.- 
. বাদ দিতে হইবে. সৃমারোচনা--ঠিক - “লড়াই”'নহে। -কিন্ত সমালোচনার”. 
ক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃতি. লাভ -ক্রিতেছে.।, “ইহার. মধ -.সরবপ্রীকার -অঙ্গভঙ্গী- 
চলে। স্যাণ্ডোর সহিত সেতার চলে, 75 
. সহিত কামনা চলে। : = - ০ না 
১5715 তাল সহ. 
কারে, হেলিয়া ছুলিয়া গাহিতে -কুঠিত, হন:না;,এরূপ-দেখা গিয়াছে। বিজ্ঞ 
সমালোচক না থাকিলে অন্ত গাহকের দোষ-গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, এরূপও* 
শুনা গিয়াছে। বর্ণনার ক্ষমতা, বান্তের ক্ষমতা, এবং সমালোচনার ক্ষমতা: 
কাহারও না ধীক্লে-আসরে; মহা অভাব উপস্থিত হয়। ' দৰ্শকবৃবন্দ ম্যাড়ার 
মত চুপ করিয়া বসিয়া, থাকে।. অন ছে বর্ণশঙ্ষরত্ব আবশ্যক। পেশাদারগ্ণ 
ইহাতে চটিতে পারেন,.ক্রিস্ত সে রকম পেশাদার এখন কোথায়? - :-" 8 
- কাব্যে এবং সঙ্গীতে সমালোচনা, এখনকার মতে-নিতাস্ত . নীতি-বিরুদ্ধ 
হইলেও, ইহাতে, একটু .- বিশেষত্ব ছিল। গ্রগ্রাহী ব্যক্তি কাব্য-সধুটুকু 
সংগ্রহ করিয়া স্থূল গালিটুকু ছাড়িয়া দিতেন,। কিন্ত গদ্যে, গালির দিকেই 
_ নজর প্ড়ে। ইহা নিবারণার্থ -কতিপয় উপায়, আমাদিগের মাসিকপত্রে- 
নির্ধারিত হইয়াছে। তাহা তিন. প্রকার : ১০:8৮ 8৭ 

- 5 : বৈজ্ঞানিক ৷ i ্‌ ৮1৩ 

২। জৈবনিক। - 

৩। নৈতিক, কিংবা'আধ্যাত্মিক। ... উপ 

--কবির শরীরাংশ আক্রমণ করা বৈজ্ঞানিক: প্রথা। EEA 
অবতারণা, ‘নৈবনিক’ উপায় । কবির নীতি কি ধর্ম লইয়া নাড়া-চাড়া করা; 
নৈতিক... কিংবা. আধ্যাত্মিক উপায়। -সমালোচকগণের ন্মরণার্থ তাহার - 
কফি বাদ দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ৃ দি কু 

এ :' বৈজ্ঞানিক-উপার়। শট 

ডি ক URE 
তাহার কাব্যের সানা সংস্থাপন করিতে হইবে । অধুনা'বঙ্গদেশে ত্ৰিবিধ 
চেহারার কবি দৃষ্ট. হন প্রথম্তঃ,--মন্থণ, .' ভ্রমরকৃষ্ণ * এবং কুঞ্চিত - 





শ্রাবণ, ১০১০। কাব্যে সমালোচনা । ২০৫ 


সুদীর্ঘ কেশ, দিব্য গোঁফ ও অল্প দাড়ি। সুন্দর চেহারা, মধুর কণ্ঠ, এবং 
ভাবে-মগ্র ভাব। দেখিলে আনন্দ হয়, থাকিলে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, 
চলিয়া গেলে, হৃদয় দ‘লয়া যায়। অনেক পুণ্যবলেই ঈদ্ৃুশ সৌন্দর্য; মনুষ্য জাতি 
লাভ করিতে সক্ষম বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ এই আকারের । সকলে 
ঠিক একরকম না হইতে পারেন, কিন্তু ধবণট। এক। সকলে নিথু'ত সুন্দর 
না হইতে পারেন, কিন্ত ছুই এক জন সর্বানুন্নর। ইংলণ্ডে বারণ, শেলী, 
কীটুস্‌, টেনিসন প্রস্ততি অনেকট। এই গ্রকার। হয় ত ছুই এক জনের দাঁড়ি 
নাই, কিন্তু থাকিলে আরও ভাল হইত। হয় ত দুই এক জনের স্বর কিছু 
কর্কশ, কিন্তু তাহ! সন্ধি লাগিয়া। আপনারা মনে করিতে পারেন যে, 
এই ভুবনমোহন রূপ অনেকটা পঞ্চপাগুবের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের 
মত। মা 
"তৃতীয় পাগুব তেঁহ নাম বৃহন্নলা ।*_-বিরাট পর্ব | 
এরূপ প্য।টার্ণের কবির কবিতার পারিপাট্য তাহাদিগের কেশের পারি- 
পাটোর ন্যায। অতি সুন্দর ভাষা, অতি সুন্দর ছন্দ ও রচনা । চক্ষু 
গসা-ভাসা, টানা-টানা, কাহারও দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাঁহিলে সে তৎক্ষণাৎ 
সাফ্‌। অবশ্য ইহা কেবল ভারতবর্ষের সম্পত্তি নহে। পারস্তে সাদি ও 
হাফেঙ্জ ও সুফী কবিগণ, তুরস্কের ওষার কবিগণ, এবং ইতালীর প্রসিদ্ধ 
কবি ও চিত্রকরগণ এই জাতীয়। ইহা রহন্তের কথা নহে, কিন্তু ঠিক 
ষে তাহ।দিগেব ভাব অতি পপ্রময়, এবং এত চঞ্চল যে, কথায় কথায় মর্ত্য 
হইতে চঞ্চলার ন্তায় উর্দ্ধে গিয়া আকাশে মিশাইয়া যায়। ধরা যায় না, 
এবং ধরা দিতেও চাহে না। ইহার উপম1 দিতে আমর! -অক্ষম। যদি 
রিওপেট্রার মূর্চ্ছা রঙ্গস্থলে দেখিষা থাকেন, তবে অনেকট। বুঝিতে পারিবেন । 
সেই সুন্দর চক্ষু-তাঁরকণ, দেখিতে দেখিতে উণ্টাইয়া যাওয়া, দেখিতে দেখিতে 
দক্ষিণে ও বামে, এবং দেখিতে দেখিতে অনৃশ্ত (হোমিওপ্যাথিক মতে 
| নেশিয়! কিংবা ভ্যালিরিয়ান ওধধের লক্ষণ)! ভাবের দৌড়ও সেই 
> কম 1 
দ্বিতীয়তঃ, গৌফ-দাড়ি-হীন, সবল, হৃষ্টপুষ্ট, নদীয়ার-টাঁদ-কবি। হাস্তরস- 
পূর্ণ, কিংবা নীররস-পূর্ণ। মোটা গলা, এবং প্রশস্ত হৃদয়। ঘুমাইলে নাক 
ডাকে। অন্পে হাসিয়া এবং কীরদিয়া ফেলে (পল্সেটিলা, কিংবা ক্যাল- 
কেরিয়া )1 নিজে মাতিলে সকলকে মাতায়, এবং বেশ সোনা সরল ভাব। 
ও 


২০৬ | সাহিত্য | হংশ ধর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা? 


স্থির, এবং জাগ্রত। স্বপ্পযয়তা নাই, স্বপ্নের কথা বলিলেও বোধ হয়,_লোকটা 
এখানেই হুবহু বসিয়া রঙ্গ করিতেছে। নেশা চট্‌ করিয়া পাড়িয়া ফেলিতে 
পারে না। সময় হইলে ভীম প্রহরণ ধরিতে প্রস্তুত । 
“মধ্যম পাগুব যেঁই বধিল কীচক 1৮-_বিরাট পর্ব । 

বীররসাত্মক ও হান্তব্রস।্মক কর্ম্মবীর ও কাব্যবীরগণ এই ধরণের 
এ শ্রেণীর কবি ইচ্ছা করিলে তীব্র সমালোচক হইতে পারেন, এবং কিছু 
একটা হাতে পাইলেই কাজ সারিতে পারেন। সেটা উপস্তাসই হউক, 
কাব্যই হউক, এবং নাটকই হউক। এরূপ লোককে বেশ বিশ্বাস করা যায়, 
হৃদয় দিলে “দলিয়া যায় না”, ভাব করিলে বেশ মিশিয়া যায়, এবং 
বয়োধিকের সহিত ধর্ম্মভাবে মজিয়া যায়। ইহাদিগের কবিতায় বীণার 
বঞ্কার লাই, বরং মুদঙ্গের নির্খোষব আছে। রণস্থলে নেপোলিয়ন, সভায় 
গ্রাডষ্টোন, ধৰ্ম্মে গৌরাঙ্গ, উপন্যাসে বন্ধিম, সংবাদপত্রে বীড়.য্যে মহাশয়, 
এবং কবিতায় ও নাটকে রায়” মহাশয় এই প্রকার নির্ভীক ও উদার 


) 


জাতিস্থ। - 
তৃতীয়তঃ, চাপদাড়ি-বিশি্ট, ধর্মের ও সত্যের অনুরোধে কবি। ঠ 
গজ? আখ্যাত প্রথম পাণ্ডব। ইহা ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র ও আশৈশব-লালিত- 
পালিত খণ্ড কবি, নকুল ও সহদেবের ন্যায়। ইহাদিগের আলোচন! 
এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। | 

যদি পূর্কাকালের “কবির লড়াই’ থাঁকিত, তবে নিশ্চয় শারীরিক লক্ষণগুলি 
কাব্যে বিবৃত .করিতে পারিতেন। কিন্তু পূর্ব্বে বল। হইয়াছে, ইহ! রুচি- 
বিরুদ্ধ । অধুনা তাহা ঈষৎ সমালোচনাচ্ছলে বলিতে পারেন। অথচ গালি 
যেন না হয়। 

আমরা কেবল আভাস দিতেছি মান, কথাগুলি আপনারা বিস্তাস 
করিবেন। মনে করুন, রবীন্দ্র বাবুর কোনও কবিতার ভাব আপনি বুঝিতে 
পারিলেন না, এবং সহসা চটিয়া গেলেন। চটিয়া যাইবারই কথা; কারণ, 
এমম কবিতা লেখা উচিত যে, ছোট লোক হইতে বড় লোক পর্যন্ত সকলে 
বুঝিতে পারে (এই মত ধরিয়া ওয়া্ডস্ওয়ার্থ 'একস্করশ.ন+ লিখিয়াছিলেন)। 
এমত স্থলে ঘুমন্ত অবস্থায় রবি বাবুর কেশ আক্রমণ করাই উচিত। 
ইহাই বৈজ্ঞানিক প্রথা । যদি কথার মধ্যে ভাবগ্রহণ না করা যায়, 
তবে কেশের মধ্যেই তাহা থারিবার কথ! । কলিকাতায় যখন বৈকুঠ 


আবণ; ১৯১৪। কাব্যে সমালোচনা । ২০৭ 
বাড়,য্যের রোগ হয়, তখন দশ জন দ্বিগ গদ ডাক্তার আসিয়া রোগ চিনিতে 
পারে নাই। সকলে বলিল “ছোট লোক, নচেৎ এমন রোগ হয় কেন - 

১ আমর! চিনিতে পারি না?” রোগী তাহা শুনিতে পাইয়া ঈষৎ হাস্য 
ক্রিয়া কহিল, “রোগের বিধাতাই ইহার তথ্য জানেন। নমস্কার ৷” 
সকলে হাসিলেন। 

যদি তথ্য অভিধানে না পাওয়া যায়, তবে "চক্ষু, কর্ণ, কেশ, নাসিক! 
প্রভৃতির সযালোচন! করিলে বেশ চলিয়া যায়, এবং যদি কোথাও মা 
পাওয়া যায়, ত তবে হান্তরসে উড়াইয়! দেওয়া! উচিত । | 

দৈবনিক উপায়৷ 
ঘদি চেহারার সহিত কাব্যের মিল না থাকে, তবে জীবনবৃত্তাস্ত অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। ধদ্দি কাব্য বীররসাত্মক হয়, তবে কবির নিশ্চয় সিংহ- 
রাশিতে জন্ম; শ্লেম্সাত্মক হইলে বৃশ্চিক বাশি এবং প্রেমের ছড়াছড়ি 
থাকিলে কন্তারাশি। এই প্রকারে জম্মকোর্ঠী নির্ধারণপুর্বক বংশের দিকে . 
চুপিয়া যাউন। হয় ত বংশের মুখ উদ্ভ্বল করিতেছেন, কিংবা কুলাঙ্গার । 
মক সালে জন্ম, অমুক সালে বিভালয় হইতে শেষ বিদায়। পেশা 

কি? যদি কাব্যই পেশা হয়, তবে লোকরগ্রনের দিকেই তাহার দৃষ্টি বেশী 
যদ্দি- দোকান থাকে, তবে কেনাব্যাচাই তাহার উদ্দেশ্ত। 

আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে কবির জীবনের সুধ ছুঃখ লইয়া 
আলোচন! করিতে পারিবেন। যদি কবি হতাশপ্রেমিক হন, তবে তাহার 
হৃদয় এককালে ভাঙ্গিয়! গিয়াছিল; অস্ততঃ মোচড়াইয়! গিয়াছিল.। কবিতাও 
তন্্রণ ভাঙ্গ! ভাঙ্গা, কিংবা মোচড়ান.( ঘড়ির শ্প্রিংএর মতন ) পাইবেন। যদি 
প্রথম প্রেমের অবসানের পর নূতন “প্রেমের করিয়া থাকেন, তবে 
কাব্য হরিতকীর স্তায় সুন্বাছু হইয়া থাকে । 

' এ হেতু কবি কিংবা কোনও 'সাহিত্য-বীরের লীবদশাতেই জীহার-- 
) জীবনবৃত্তান্ত উদবাটিত করিলে সমালোচনার কাজ হইয়া-যায়। ইহ! 

১ প্রমুখ প্রথা। তাহার কারণ, কাব্য-সতীর অগ্রিপরীক্ষ। ও -পাঁতাল- 
প্রবেশের পূর্বেই কবিকে তাঁহার শ্রান্ধের যোগাড় করিতে হয়। 'রদ্গালয়ে 
লব কুশ কবির জীবনবৃত্তান্ত গাহিবে, পারিষদবর্গ হাসিবে, কীদিবে, বাহবা 
দিবে। - তাহার উপর যদি সঙ্গে 'হাফ-টোন? হবি থাকে, তবে মোনা 

. সোহাগা। অনেক সময় খালি ছবিতেই কাজ হয়। 


২০৮ - "সাহিত্য ৮ - হ০শ বর্ধ,'৪র্ধ সংখ্যা । 


. সাকার কবির কাঁব্য'হয় নিরাকার, 
: নিয়াকার কবি.সদা রচেন.সাকার। - ৮4 
ভাই. দেখি. কহিলেন প্র্ছু নিত্যানন্দ, 
| জীহরির চাতুরীতে মনে লাগে ধন্দ ৷. f 
| টিন এটা একটা ছেঁয়ালি। নিরাকার ঈশ্বরের বিশ্ব, সাকার, হইতে 
কেন: চাহে, এবং সাকার কৃবির কল্পনা.কেন- নিরাকারের, দিকে ধায়, তাহা 
কবিগণই.জানেন।, তবে কেহ -কেহ। বলিতে পারেন যে, কবি. রঙ্গালয়ে- 
উপস্থিত না হইয়া, যদি অলক্ষ্যে; অনৃশ্ত। থাকিয়া; কবিতা লিখিয়া:সংসার, 
হইতে অপস্থত হন, তাহা হইলে লোকে .তীহার সাকার মূর্তির পু্জ। 
না. করিয়া নিরাকার, কাব্যেরই, পুজা! করিরে'।. কিন্ত ইহা কল. ধর্মের, 
অন্থমোদিত'নহে। আর, যদি সাকার:পুঞ্জ। করিচতেই'ছয, তবে গোঁফদাড়ী- 
বিহীন দেবতারই- করা ভাল॥ - ২ 
: -... নৈতিরু, ও১আধ্যাত্মিক, দা A- 

“বি,শারীরিক ও. জৈবনিক লক্ষণের রিশ্লেষণ ঘারা[সয়ালোচনা রী 
না হয়, ভবে, কবিতা” ধরিয়া, টানা, উচিত। আপনি বলিতে পাবেন যে! 
‘কাব্য: স্ত্রীলোক, কাজটা হুঃশাসনের-মত হয়।- আমরা বলি, অত দুর, না 

গিয়া তাহার নৈতিক .ভাগটুকু লইয়া প্রথমতঃ আক্রমণ: করা 'উচিত। 
বেশ করিয়! দেখুন যে; কবি স্বীয় কাব্যবণিতা সুন্দরীর সহিত-কিন্ুপ ব্যবহার 
করিতেছেন। কুব্রপাকে-স্রূপা করিতেছেন কি:না, কুমারীর সহিত-কোট, 
শিপ. করিতেছেন, কি। না, ইহার. ফল দুর্নীতিময়: রি। না; এবং, ইহাতে দেশ. 
উচ্ছন্ন যাইতেছে কি না বদ্দি/তাহা. হয়, তবেন্ত্রীপোকটার গলা টিপিয়া-ধরুন,। 
শ্লোক ।' "সত্ষি। ধরস্রে ধর--নিতন্ব ন lah 
হায়, | 
পাপ্সসমালোঁচকাা "যা । বদকেবির হাঁতে ॥পড়ি্ তোমার এ কি, রশ! 
(ক্রন্দন ). | ০ টি 
দর্শক হি PER এ 785 
"সমালোচক | « দেধুন'ত,মশার.!- এরূপ কি-সহা যায়”? 
“ দর্শক. ছাড়িয়া; দিনঃ এটা, আপনার মত লোঁকের- উপযুক্ত, ক।জ, নয়। 
জাপনি যশস্বী কবি? অনেকের, পুন্ল্যয এবং সকলের ' আদর্শ'। নারীহত্যা 
করিয়া মাথায় কলঙ্ক লওয়া" আপনার উচিত. নয়। ডি 


খাব, ১০১৯। . কাব্যে সমালোচনা । ২০১. 


7 সমালোচক - - আমি: কেবল - দুর্নীতি হত্যা, করিতেছি, !কাব্য হত্যা 
তেছি না, কিংবা কাব্যবণি তা সুন্দরীকে-উৎপীড়ন করিতেছি ন! ৷ 
25 দর্শক। ইহা আপনার পেশা. নয়। আপনার "সুনীতি? যখন কেহ 
করিতে -অগ্রসব'হয় নাই, তখন আপনার কাহারও দুর্নীতি হত্য। করা 
উচিত নয়। - - | 
_ সমালোচক'। আপনি “দেখছি “Extremist, (কিন্ত আমি' তাহ? 
মানি না। 'বধন-সমার্জে। কেহ মুখ তুলিয়। আপত্তিংকরিতে চাহে শী তখন 
ইহা আমারই কর্তব্য |. 
দর্শক আপনার বীরত্ব সম্বন্ধে এ 
টবিতাটি পড়িয়া আপনার যত নীতি- 
ই। মনে করিয়া দেখুন, আপ 
পথে ঘাটে মাঠে 










২৬০ টি রর মাহিত্য । 7 বধ, ৪র্য সংখা 


, দৰ্শক ৷ তাহা বিগক্ষণ জানি, কিন্ত আপনার রণস্থলে প্রবেশপুথ 

তর্জন-গর্জনাদি ভাড়াটীয়া বাড়ীওয়ালার মত। 

দর্শকের মতামতের জন্য, কিংবা সমালোচকের মতামতের জন্ত আম 
দায়ী নহি। তবে দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে, সমালেচেনার ভঙ্গী অধে 
মোলায়েম করা যাইতে পারে। মুখভদী অনেক প্রকার। যথা, অবং 
সুচক (হাস্য ও ওষ্ঠ ও নাসিকার কুঞ্চন ), ক্রোধ (চক্ষু রজবর্ণ ও কম্পন 
- ঘোর ছুঃখ ( অশ্রগাত ), হতাশ ভাব, ইত্যাদি। বৃদ্ধ ও পৃজ্য সমালোচ 
গণের দুঃখপ্রকাশ করা এবং বেদম্‌ হতাশ হইয়া পড়; কিঞ্চিৎ শ্রেয়স্ক 
সম্মার্জনী শইয়া বাহিরে আসিলে রদস্থল ভীষণাকার হইয়া পড়ে, ক 
মনে থাকে, ঝানস্থানের বীর 









।চকগণকে অনুরোধ করি ( 


কবিতাটি (রমণী সম্বন্ধে ) 
, যদি পাই দেখিবারে, 
অযনি ধড়াস করে” কেঁপে উঠে বুক' 


ডিয়াযদি-কাহারও বুক কাঁপে; তবে-বোধ হয়-মাপনিও তাহার জন্তু 
বে. দায়ী - 


সমালোচক । (ছুচ্ছতাবে ) আপনি বোধ হয় কবির উদ্দেশ দেখে: 

দর্শক | (চটিয়া) মহাশয় ! উদ্দেশ্ত-কাহার কি জানি লা, কিন্ত স 
মত এক হয় না। আপনি.যদি কাহাকে'ও “শাল!” বলেন, তবে ছুই 
হয়। এক অর্থ তাহার ভগ্নীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধ, এবং অন্য অর্থ ও 
সহিত দাম্পত্য সম্বন্ধ । যদি আপনার শেষ অর্থ ধরিয়া উদ্দেশ্ত -মহৎ 
করান।যায়, তথাপি রাম শ্যাম তাহা'শুনিবে না। এবং-রাম শ্যাম যদি 
লোক হয়, তবে-শুনিতেও পারে।।, কাব্য: ক্রৌপদীরং স্তায় পঞ্চস্ব/মী 
যোগাইতে বাধ্য, এবং কবিগণ ' কেবল ভাব. ছড়াইতে থাকি 
তীহাদিগের!উদ্দেস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অধিকার নাই'। 

সমালোচক । মহাশয়.! আপনার মাথা খারাপ হইয়! গিয়াছে ॥ 
চরিত্রকে. কলুষিত: করা মহাপাপ, ছুর্নীতি-বিস্তারের ত. কথাই: নাই.। 
নিবারণার্থ: সকলের: বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। জাতীয়: আদর্শ ত 
পৃবিত্রতর প্রতিমা: আর' নাইং। চরিত্র সংগঠনার্ঘ তাহারই পুজ। 
উচিত।--ইহারই-নাম সাকার উপাসনা। -:- -. - 








টি... 







সিমলা কিংবা যোড়াসীকোতে চলে না । 
- আমরা অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া স 
পুরাতন কবির লড়াই ঘসিয়া মাত্রা ' 
হালামা উৎপাত সময়োপযোগী নহে। অন্ততঃ যাহারা দুরদেশে থাকে, 
তাহাদের বক্ষ ছুড় ছুড় করে।: ভয়- হয় - থে, বঙ্গের কাব্য-সরোবরে '! 
যাও বা হুই একটা রুই ফট আছে, তাহারা অল্প জলে আসিয়া” মারা, না 


আপ” 


EA. রামায়ণের সমাজ ৷ | 
. ক্রিয়া কাণ্ড । 


আমর! ‘রামায়ণের সমাজ’ প্রবন্ধে-সংক্ষেপে তদানীন্তন ভারতের আর্য ও: 
অনার্য্য সমাজের অবস্থার আলোচন! করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে তৎকাল- - 
প্রচলিত ক্রিয়া-কাণ্ডের আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। - ' 

ভারতের সূর্বআ লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় । 
ইউরোপীয় সভ্য-সমাগ্ও এই লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রভাব হইতে বিযুক্ত _ ; 
নহেন। অসভ্য-দমাজেও লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা; 
রীতিপন্ধতি তেমন উন্নত নহে-। সনাজ যতই সভ্যতার . দিকে, অগ্রসর, 
হয়, সমাজের ক্রিয়া-কাণ্ডও সেইরূপ সংশোধিত ও সংস্কৃত হইতে থাকে ।- 

ক্র ব্ৰাহ্মণ্য: ধর্দের বিলোপের সহিত ভারতীয় ক্রিয়া-কাণ্ডও বিনুপ্ত 
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ইয়াছিল। বৌন্ধ-বিপ্লবের পর ব্রাহ্গণ্য বর্ম্মের পুনরুথানের সহিত ভারতীয় 
-কাণ্ডও পুনরায় ভারতীয় সমাজে গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । বৌদ্ধ- 
বিপ্লবের পূর্বে ব্রাঙ্গণ্যযুগে ভারতে বৈদিক ধর্মের প্রভাব ছিল) স্ুতর।ং 
লৌকিক ক্রিয়া-কলাপও বৈদিক রীতির অনুসরণে অনুঠিত হইত। বামায়ণে 
যেরূপ ক্রিয়া-কাণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়, বর্তমান সময়ে ভারতীয় 
সমাজের ক্রিয়াকলাপ তাহা! অপেক্ষা বহুপরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্খের পুনরুখান ও পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাবই 
ইহার কারণ। এই বিপ্লবে অনেক বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড লয়ও পাইয়াছে। 
বিপ্লবে লয় ও উদ্ভব স্বাভাবিক ৷. 
এখন প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কি কি ক্রিয়া-কা প্রচলিত ছিল, তাহার 
আলোচনা করা যাউক । 
জাতকর্ম ; নামকরণ। 
প্রাচীন ভারতে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, একাদশ দিবসে নামকরণ 
কঁরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাই তখনকার সমাজে প্রচলিত প্রাথমিক 


দ্ম-কৰ্শ্ম । 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার পর একাদশ দিবসে রাজা দশরধ ব্র্ষণসুও পৌর 
ও জনপদবাসীদিগকে প্রচুরপরিমাণে ভোজন করাইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের 
সাহায্যে আত্মপরদিগের নামকরণ করিলেন।. (আদি--১৮-২১২৪ প্রো) 
উপনয়ন। 
নামকরণের পর উপনয়ন। দশম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামের উপনয়ন 
হইয়াছিল। রামায়ণে কেবল উল্লেখমাত্র দেখা যায়। এই উল্লেখে ক্রিয়া- 
কাণ্ডের রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। 
| বিবাহ। 
উপনয়ন সংস্কারের পর বিবাহ । বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠান ও তৎ- 
সম্পর্কিত ক্রিয়া-কাগ্ডেব্র বিস্তৃত বিবরণ রাযাঁছণে দেখিতে পাওয়। যায়। 
' তখন বৈবাহিক অনুষ্ঠানের প্রথমেই বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ, উভয় পক্ষকে স্ব 
চন গৌরব কীর্তন করিতে হইত। রাঁম প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের বিবাহের 
পূর্বে বর-পক্ষে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ স্র্য্যবংশের বংশাবলী ও বংশগৌরব 
কীৰ্ত্তন করেন। কন্তা-পক্ষে কন্া-কর্ত। অনক নিজেই স্বীয় পিতৃপিতামহের 
নাম ও বংশগৌব্ব কীর্তন করিয়াছিলেন। ( আদ্বি--৭০ সর্গ।) 


পা 


বৃ | Hf | *শ ঙু 
২১২ নু সা'হত্য ৰ ২ i \ 
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ । 
বিবাহের পূর্বে গোদান করিয়া পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে ট 
শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ ) করিবার বিধি ছিপ । রাজা দশরথকে EE 
মিথলাধিপতি ভ্ৰনক বলিতেছেন ;_ | 
“ব্রামলক্ষ্ণয়ো রাজন গোদানং কারয়স্ব হ। 
পিতৃকার্য্যঞ্চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু ॥ (আদি') ৭১ সর্গ7 ২৩ 
"রাম লক্ষণের নিমিত্ত গোদান ও বিবাহের জন্ত পিতৃকার্য সম্পন্ন কক্চন।» 
বল! বাহুল্য, পুত্রবৎসল রাজা দশরঙ্ বিবাহের পূর্বদিবস যথাবিধি পিতৃ- 
কাধ্য-সম্পাদনান্তে পুত্রদিগের মঙ্গলকামন! করিয়া প্রত্যেক ত্রাহ্মণকে এক. 
লক্ষ নুবর্ণশৃ্দ ছুপ্ধীবতী সবৎসা! গাভী ও বহু ধন প্রদান করিলেন। 
(আদি--৭২ সর্থ।) 


শা 
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_ বিবাহপ্রণালী। 
এই বৈবাহিক অনুষ্ঠান প্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য কবিবার বিবয়। 
রামায়ণে তদানীত্তন বিবাহের বে- রীতি পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে, ত 
এইরূপ ;--জনকের যন্ঞাগারে এক বেদী নির্িত হইয়াছিল। ও A 
: চারি দিকে গন্ধপুষ্প, যবান্ধুরযুক্ত বিচিত্র কুম্ভত, শরাব, ধূপ পূর্ণ পাত্র, শঙ্খ- 
যুক্ত শঙ্খাধার, সর্থ্যভাজন, হরিদ্রালিপ্ত ক্ষত, ক্রব, শ্রুক, কুশ. গভৃতি রক্ষিত 
হইয়াছিল । উভয় পক্ষে কুলপুরোহিত ও খবিগণ উপস্থিত । যথাসময়ে 
বর-পক্ষের কুলপুরোহিত মহধি বশিষ্ঠ এ বেদীর উপর সমপ্রমাণ দর্ভ কল্প- 
হুত্রোক্ত নিয়মামুসারে বেদমন্ত্র পাঠপুর্বক মন্ত্রপূত করিয়া আস্তীর্ণ করিয়া 
বিধি ও মন্ত্র সহকারে বহ্ছিস্থাপন পূর্বক আহুতি প্রদান করিতে 'লাগিলেন। 
অনস্তর রাজা জনক সর্বভরণভূষিত! সীতাকে আনায়ন করিয়া অগ্ধির 
সমীপে রামের অভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক রামকে সম্বোধন " করিয়া ” 
কহিলেন ১ 
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্শচরী তব 1২৬ | | 
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃষ্লীষ পাণিনা। 
পতিত্রতা মহাভ।গ। ছায়েবান্ছগতা! সদা 1৯২৭ (আদি ; ৭৩ পূৰ ,.. 
* কঙ্কাদাত! জনক এই কথা বে মন্ত্র ব্রাহ্মণের উপদেশে :বলিবাছিলেন কি, আপনি 
ধলিয়।ছিলেন,- তাহার উল্লেখ রামাযণে নাই । বর্তমান সমগ্র সম্প্রদানকালে ত্র হ্মৎ মন্ত হা 
থাকেল, কম্কাদতা সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিধা কন্ঠ, সম্প্রদান করিয়! থাকেন। এতিহাসিক 
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: আমার তনয়া এই সীতা. তোমার 'সহধর্ম্মেণী. হউক। তুমি তোমার পাণি . 
দ্বারা ইহার পাণি গ্রহণ কর। এই মহাভাগ্যবতী সীতা অতিশয় পতিত্রতা 

বন, এবং ছায়ার ন্তায় সর্বদা তোমার অনুগতা থাকিবেন। ?, 

'কন্তাদাতা জনক এই বলিয়া! রামের হস্তে মন্ত্রপুত জল নিক্ষেপ করিলেন। 
অনন্তর বর কন্তার হত্তধারণ করিয়া তিনবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া বেদী, 
রাজ। জনক ও খষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শান্ত্রোক্ত নিয়মান্থসাবে বৈবাহিক 
কাৰ্য্য সমাপ্ত করিলেন। ( আদি; ৭৩) এবং পত্নী সহ নিজ শিবিরে গমন 
' করিলেন বিবাহে প্রচুর যৌতুকসামপ্রীও প্রদত্ত হইয়াছিল । 


হুইলাঁর জনক রাজাকে স্বয়ং মন্ত্র পাঠ করিতে দেশিষা একটি নূতন ধঁতিহাসিক তত্বের 
আধিফার করির়। ফেলিয়াছেন । হুইলর লিধিয়াছেন,__ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই 
বিবাহে ব্রাহ্মণের প্রায় কোনও কার্যাই করিবার প্রয়োজন হইল ন|।' It will be noticed 
that the Brahmans play little .or no part in the ceremony.—Ramayana. 
Page 69. হুইলারের এইব্লপ অদ্ভুত মন্তব্যে উপনীত হইবার কারণ,_তিনি কৃত- 
নিশ্চিত বে, বাল্মীকি ব্রাহ্মাণা ধর্ত্বের পুনকথানের সময়_অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিপ্পনেব পববস্তী কালে 

বিভূ্তি হইবা রামাবণ লিখিযাছিলেন, এবং বামায়ণ রচিত হইবার সময়ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ 
সমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রতিটিত হয নাই। রামারণ-রচনার কাল সম্বন্ধে হুইলার লিখিবাছেন,_ 
‘Valmiki, the author of the Ramayana, appears to have flourished in the age 
of Brahmanical revival, and the main “object of his poem is to blacken the 
Character of the Buddhist and to represent Rama an incernation of Vishnu.’ 
—Introduction of Ramayana. হইলারের এই উভয উক্তিই ভিত্তিহীন । আমর 'রামায়ণেব 
সমাজ প্রবন্ধে দেখাইয়। আদিযাছি যে, চাতু বির্ণাদেম্মভ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণোর পূর্ণ 
প্রভুদ্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে রাসায়ণ লিখিত হইবাঞিল; বৌদ্ধবিপ্নবের পব ব্রাহ্মপা-প্রতিঠার 
সময নহে। 

রাসেৰ বিব” ব্রাহ্মণের কার্ধা মন্বদ্দে মালোঁচন! করিতে গিষা ছঈলাব শিপিযাছেন,_ 

“৮8৭80 indeed is introduced as reciting the ancestry of Rama. and 





even a8 preparing the alter and performing the homs ; butit is Janaka. the 
‘father of the bride who performs the actual ceremonies of marriage and this 
circumstance is aloue sufficient to indicate that the original tradition refers 
to the.period when the authority of the Brahmans were by no means s0 

established as they were in later years.’ 
জনক আজ্মমুণ্গ স্বীব পিতৃপুকষেব নামকীর্্ঁন, ও বিবাহে স্বযং মন্ত্র উচ্চারণ করিষাছিজেন, 
অতএব ব্রাহ্মণের ক্ষমত! খর্ব করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করিবার হুইলীরের কোনও কারণ 
4 J 


২১৪ সাহিত্য Lo . ২*শ ধর, তর্থ সংখ্যা” 
Ce | বর-কন্তার EE? : 

বিবাহের পর দিন রা! দশরথ পুত্র, পুভ্রবধূ ও ea লইয়া 
মিথিলা হইতে.প্রস্থান করিলেন । অযোধ্যায় বর কন্তার অত্যর্থন!-উৎসবের 
আয়োজন হইল । মহাসমারোহে নাগরিকগণ অযোধ্যার রাজ্রপথগুলিকে. 
জলসেকে ধুলিশৃন্ত ও পুপ ও ব্বছাপটে সুসম্দিভ করিল। বর কণ্ঠা.. 
রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। চারি দিকে তৃর্যযধ্বনি হইতে লাগিল। পুর- 
বাসীরা মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে লইয়া বর কন্তাকে গ্রহণ করিলেন । (আদি--৭৭) 

কেবল বর কন্তারই এইরূপ রাজকীয় অভ্যর্থনা হইত না। 
সম্মানিত অতিথি ও নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিগণের জন্তও এইরূপ অস্থুষ্ঠান হইত! 
.ব্রাজজামাতা খধ্যশৃঙ্জের অত্যর্থন1 উপলক্ষে ও অযোধ্যা এইরূপ পুষ্পপতাকায় 
সুসজ্জিত হইয়াছিল । অভ্যর্থনা উপলক্ষে এইরূপ নগর-সজ্জা পাশ্চাত্য 
সভ্যতার ফল নহে। 


বধু-বরণ । 3 
বর-বধুর অত্যর্থনার পর ্্ী-আচার। ভ্রী-জাচার সহদ্ধে বিস্তৃত বধ 
রামাষণে পাঁওষা যায় না। রামায়ণে বধৃ-বরণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কৌশল্যা”' 


নাই। ছুইলার যে অধ্যায়ের আলোচনা এইক্সপ মন্তধা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই অধ্যায়েই 
জনক ব্রা্ষণদিগকে বৈবাহিক ক্রিয়। সম্পন্ন করিতে অমুরোধ করিতেছেন। জনক ধবিপ্রধর 


বশিষ্ঠকে বলিতেছেন 3 
কারষন্থ খষে সর্ব্বামৃষিণিঃ সহ ধার্শ্বিক ৷ 


রামসা লোকরাসস্য ক্রিবাং বৈবাহিকীং প্রভো। _-৭৩সর্গ ; ১৮, ১৯। 
ধার্থিক মৃহর্যে । আপনি খবিগ্ণের সহিত লোকাভিরাম রামের বৈবাহিক কাধ্য সকল নির্বাহ 
কক্ষন। | 

জনকের প্রার্থনায় বশিষ্ঠ জনকের কুলপুরোহিত শতানন্দের ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিভ- 
বৈণাঠিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে পর জনক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। মন্ত্রপূত জল রাসেব হস্তে নিক্ষেপ 
করিয়া কঙ্ক! সম্প্রণান করিয়াছিলেন । ইহাতে ত্রাঙ্মাপ:ক অপ্রাম করা হইল কিসে? যিনি 
কল্তাদাতা রূপে উপস্থিত, তিনিই সম্প্ৰদান করিবেন, ইহাতে ব্রাহ্মণের নির্দেশ ও বন্তের 
মন্্পৃত জল বাতীত অপ্য কিছুরই প্রধোজন হয না । এ স্থলে তাহাই হইয়াছে | নিজুথে ৯ 
পিতৃপুকবের নামকীর্তলেও ব্রাহ্মণের অপ্রাধান্য প্রদর্শিত হয নাই । বর্তমান প্রবন্ধে ও রামায়ণের 
সর্ব এ ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত সুচিত হইরাছে ৷ হুইলার বর্তম।নকালে : ব্রাহ্মণকে সন্ত বা 
দেখিয়া সেই আ।দর্শে প্রাচীন যুগের বিচার করিয়াছেন । 

হুইলার রাসারণ ও মহাভ।রতের অলোচন: প্রনঙ্গে এইক্প অনেক জন্কুত বিতর্কের হুষ্টি 
করিয়াছেন। Y 


শ্াবণ, ১০১৬ 'রাঁমায়ণের সমাঁজ। ২১৫ 


কৈকেয়ী, মিত্রা প্ৰভৃতি রাজমহিবীগণ -বধুগণকে - মঙ্গল আলাপন পূর্বক 
প্রতিগ্রহ, করিলেন। অতঃপর তাহারা নববধূৃদ্িগকে অস্তঃপুরে লইয়া 
দিয়া নমস্তদিগকে নমস্কার ও দেব!লয়সমূহে পূজা করাইলেন। (আদি; ৭৭1) 
বৈবাহিক উৎসব শেষ হইল । 
অভিষেক-সংঘম। 
ভা 8 প্রদত্ত হইয়াছে। 
আর্ধ্যসমাজে অভিষেকের পূর্বে সংযমব্রত-পালনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। 
অভিষেকের পূর্বব দিন রাম সংযমব্রত পালন করিলেন; শ্নান করিয়া নিয়ত- 
মানস হইয়া পত্নীর সহিত, নারায়ণের উপাসনা, করিলেন। অন্তর 
' বিধি অন্থসারে মস্তকে দ্বৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া (১) নারায়ণের উদ্দেশে 
" প্রজ্লিত অপ্নিতে সেই দ্বৃত কতক হবন করিলেন, এবং অবশিষ্ট স্ত্রীর সহিত. 
ভক্ষণ করিয়! নিয়তমানস ও বাক্যত হইয়! কুশশব্যা্ রাত্রিযাপন করিলেন।. 
রে পয সর্গ।) 
অভিষেকের উপকরণ ও কার্য্যপ্রণালী। 
ববাহের ন্যায় অভিষেকের উপকরণ ও ক্রিয়াপ্রণালীও বার 
এ অভিষেকের নিমিত্ত যক্তস্থলে গঙ্গাজল ও সাগরজর্ে/পুর্ণ কাঞ্চনঘট, 
উদুম্ববকাষ্ঠনির্মিত উত্তম পীঠ, যবশর্ধপাদি বীজ, গন্ধ/ বিবিধ রতন, দধি, 
দুঞ্ধ, ঘ্বৃত, মধু, লাজ, পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যোজিত রখ, খড়গ, 
ধম, শিবিকা, ছত্র, শ্বেত চামর, স্ুবর্ণভূঙ্গার, 'পাঞুরবর্ণ বৃষ, চতুরদস্ত 
সিংহ, অশ্ব, সিংহাসন, ব্যাপ্রচর্শ, সমিধ, অগ্নি, এই সকল দ্রব্য সংগৃহীত 
হইয়াছিল। এতত্যতীত আটটি সুন্দরী কন্যা, কয়েকটি অলঙ্কৃত! সধবা স্ত্রী, 
ও নৃত্যগীতনিপুণ! ববাঙ্গনা আনীত হইয়াছিল। (২) (অযোধ্যা ; ১৪ সৰ্গ । ) 
(১) মুলে আছে,--পরগৃহা শিরস! পাত্রীং হবিবো বিধিবত্ততঃ ৷. 
মহতে দৈবতায়াব্্যং জুহাব অলিতানলে (অযোধ্যা ; ৬সর্গ ; ২। 
{ হুইলার ইহার অনুবাদ করিরাছেল,_ | 
,' Placing on bis head the vessel containing the purefying liquids &o, 
efyiUg liqtids কি 1 ছুইলারই F০০৮-n০৮৪ এ প্রাষই লিখিয়াছেন “he purefy= 


ids are the fine products of the sacred cow Viz. Milk, curds, 
৫ 0:09, ইহা ব্যবস্থাশান্ৰোক্ত 'পঞ্চগব্যঃ। হইলার এই পঞ্চগহ্যকে 












্ডম্বনায় সেই প্রাথসিক অনুষ্ঠানে অভিযেক-ক্রিয়ার পরিবর্তে বনবাসের 
রণ ব্যবহৃত হয় লাই। রাম কা চক তত ধন দিন পুনরাম 


২১৬ সাঁহিত্য ৷ - ২*শ বধ, ৪র্ঘ সংখ্যা? 


যথাসময়ে রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ রামকে সীতার 
সহিত রক্তময় পীঠে উপবেশন করাইয়া সাগরজলে অভিযিক্তু করিলেন, 
অনস্তর বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে, ঝ্রত্বিক, ব্রাহ্মণ, কন্তা, মন্ত্রী, বণিক ও 
পৌঁরগণ তাহাকে সর্ক্বোষধিরসে অভিষিক্ত করিলে, বশিষ্ঠ তাহাকে রত্ব-” 
সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া সর্য্যবংশের কুলাগত বাজযুকুট তাহার. শিরো" 
দেশে প্রদান করিলেন। বাজন্রাতা শক্র্র মন্তকোপরি পাঙুবর্ণ ছত্র- 
ধারণ করিলেন। (মিত্রব্াজঘ্বয়-_-সুগ্রীব ও বিভীষণ শুভ্র চামর বীজন 
করিতে লাগিলেন ।: (লঙ্কা; ১৩০ সর্গ'।) 

বামায়ণোক্ত অনার্ধ্যসযাজেও ' এইরূপ অভিষেকের ব্যবস্থা ছিল। 
বালির মৃত্যুর পর বানরগণ এইরূপ পদ্ধতি ' অনুসারে সুগ্রীবকে রাজ্যে 
ও অঙ্গদকে ঘযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। (কিছ্বিত্ব্যা; 
২৬ সর্গ)। বিভীবণের অভিষেকের উল্লেখও এই স্থানে করা যাইতে 


পারে। 
প্রাচীন ভারতের এই নিয়ম এখন পাশ্চাত্য দেশসৰুহেও নথ 


হইতেছে। - "কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের পদাহ্থসরণ করিয়া এখন ইউরোপের " 
প্রধান ধর্ম্মযাজ্কপণ অভিষেকসময়ে রাজাদিগের মস্তকে রাজযুকুট স্থাপন 


বিটি | | 
১... অভিষেক উৎসব। 


- অভিষেকের আঙ্গিক প্রক্রিয়া, উৎসব ও আমোদ প্রমোদ। অযোধ্যার 
সেই রাজ্যাভিবেকক্রিয়া কেবল কতকগুলি মুনি খবির শান্রীয় কোলাহলেই 
পরিসমাপ্ত হয় নাই। ইহাতে দেশবিদেশাগত বাজন্তপপেরও মহাযিলন 
হইয়াছিল। -চারি দিক হইতে অধীন ও মিত্ররাজগণ বহু উপচৌকন 
লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিয়়াছিলেন। অযোধ্যার রাজসভায় বিরাট , 
দরবারের. আয়োজন হইয়াছিল। এই অভিষেক উপলক্ষে রাজধানী অযোধ্যা! 
কিরূপ ভাবে সজ্জিত, হইয়াছিল, ভিত সাকার খা 
 করুন। 

শসিতালপিখরাতেষু দেবতার়তনেযু চ। 

চতুষ্পথেষু রথ্যান্থ চৈত্যেষ্টট্রালকেধু চ 8১১ 


৮ লি শী শী লিল শিটিউ৬ 
এই সকল উপকরণ ৪ হইয়াছিল। রামায়ূণে পর্বর্তা ত 
বিদ্ৃত নহে 


~ 


আব ১৯১৯।  রাঁমায়ণের সমাজ 1 "২১৭ 


মানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজ্গমাপণেষু চ। 

কুটুম্বিমাং সমৃদ্ধেযু ্রীমৎসু ভবনেষু চ ॥১২ 
- সভাস্গু চৈব সৰ্কাস্থ বৃক্ষেঘালক্ষিতেযুচ। 
"_ ধ্বজাঃ সমুচ্ছিতাঃ সাধুপতাকাশ্চাভবংস্তথা ॥১৩ 

নটনর্ভকসঙ্বানাং,গায়কানার্চ গায়তাম্‌। 

| # কী ক্ষ 

কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধৃপগন্ধাধিবাসিতঃ | 

রাজমার্গ: কৃতঃ শীষান্‌ পৌরৈরামাভিষেচনে 0১৭ 

- প্রকাণীকর্ণার্থঞ্চ নিশাগমনশক্ষয়া । . 

দীপবৃক্ষা ংস্তথা চক্রুরহরধ্যাস্থ সর্বশঃ 0১৮ 

অলংস্কারং পুরসোবং কৃত্বা তৎপুরবাসিনঃ। 

আকাঙ্ছ্মাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্‌ ৪১৯ 

সমেত্য সঙ্বশঃ সর্ব চত্বরেষু সভাসু চ,। 

কথয়স্তো সিথ্স্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্‌ ॥২০--৬ষ্ঠ সর্গ। 
অযোধ্যা হিমাব্রিশর্দোপম দ্রেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য বৃক্ষ, 
. অট্টালিকা, সভা; অত্যুচ্চ বৃক্ষ, নানাবিধপণ্যপরিপূর্ণ আপণ ও সমস্ত গৃহ- 

স্রমূহে ধ্বজা ও পতাকা. সকল উখিত হইল। চতুন্দিক নট, “নৰ্তক ও 

গায়কগণের কর্ণগ্রীতিকর মহোহর : ধ্বনিতে মুখরিত হইতে লাগিল। 
.পুরবাসিগণ রাজপথ ও তোরণসমূহ পুষ্পগুচ্ছে পরিশোভিত "ও চন্দন 
, ও ধুপগন্ধে আমোদিত হইল। রূজনীতে 'সমস্ত নগরী আলোকমালায় 
' উদ্ভাসিত রাধিযার সন্ত রাজপথ সমুদয়ের ছুই পারে দীপ-বৃক্ষ প্রোথিত করিল । 

এইক্সপে অযোধ্যা নগরীকে সম্যক প্রকারে সুশোভিত করিয়। পৌরগণ দলে 
দলে সভাপ্রাঙ্গপে মিলিত হইতে লাগিল ।  .. 

যাহারা বাজরাজ্যে্বব্ের অভিষেক উপলক্ষে পুষ্পতোরণশোতিতা, 

"আলোকসমুজ্জলা রাজধানী কলিকাঁতার বিচিত্র শোভা দেখিয়াছেন, 
' তাহার! এই সভ্যতা-প্রদীণ্ত আধুনিক সজ্জার সহিত সেই প্রাচীন ভারতের 

রাদধানী অধোধ্যার এই সাজ-সঙ্জার তুলন| করুন । 

এইবার আমর] মুতদেহ-সৎথকার ও তৎসংষ্ট 'ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচন! 

করিব। .. . ৮২ ক্রমশঃ। 





॥ 


২১৮ 


. প্রাচীন সন্মান’ শীর্ষক একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ জিখিয়াছেন। প্রবন্ধে লেখকের 


"স্থলে বলিয়া রাখ! আবশ্তক, যুয়োগে পশুপালনও .কৃষিরই অন্তভূতি। আমাদের দেশে যা 


সহযোগী সাফ়িত্য। 
প্রাচীন ভারতে কৃষীবলের সম্মান। 


আগষ্ট সাসের 'িভারণ, রিভিউ, নামক মাসিকপত্রে ঞধুত ছিজদাস দত্ত ‘ভারত 













ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। হলকর্ধণ গভৃতি বৃত্তি অবলম্বনে যাহার! 
জাতির খাদা উৎপন্ন ও পণুপালনে বাহার! সমাজের উন্নতিবিধান কয়েন, স্তায়ের দবা 
গাহারাই সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানার্হ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ 
সমগ্র সভ্যগতে কৃষীবল ও গশ্ডগাল ' সমধিক সন্মানিত। শ্রযুত দ্বিজদাস দত্ত মহা" 
লিখিয়াছেন, ১৮৮৮ অব্দে হংলপ্ডের মিউপোর্ট কৃষি-প্রদর্শনীতে তদানীস্তন ঘুধরাজ ও বর্তঃ 
সম্রাট যে সমস্ত পশু প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ববপ্রধান পারিতেষিক পাহ্রান্ধিল। এ 


বৈশ্ঠবৃত্তি ('কুষিঃ পশ্তপ।লাং, বাণিজ্যঞ্চ ) বলিরা বিখেচিত, এক বাণিজ্য ভিন্ন তাহ 
সমন্তই প্রায় কৃষির অন্তর্গত। সুতরাং সমাটের এই পপ্ুপালন কার্য কৃষিকাধ্য ব 
পরিগ্রপিত। দিন বাবু লিখিরাছেন, আমাদের দেশে ‘গির্তি' ও “গিরস্ত' বলিলে এখনও চাষী 
কুষিজীবী বুঝায় । দিল বাবুর একথার আমর সর্ববধা অনুমোদন করিতে পারলাম না 
স্থানবিশেষে 'র্িরস্ত' কথা চাঘ। অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর এ ফার্ম 


'দ্বিতীয়শ্রমী বহুপরিবার- প্রতিপালককেই বুকাইয়। ধাকে। শঙ্লীগ্রামে ‘অমুক খুব গর্ত 
' বলিলে, নিদিষ্ট ব্যক্তির অনেক চাষ ও খামার আছে, ইহা বুঝার ন! ; তাহার সংসায়ে বছ 


পরিবার, এবং তাহার অবস্থা ভাল, ইহাই বুঝার । কোনও অকৃতদার প্রতিপাল্য্রনহীন ব্যক্তির 
ক্ষেত: খায়ার ও চাষ অনেক থাকিলেও, তাহাকে. ‘পিরস্ত’ বল! হয় না। তবে কোনও 
কোনও অঞ্চলে পলীগ্রামে এই শব্দের বাঞ্রনা-শক্তি ‘ক্ষেত খানার’ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়) পড়িয়াছে, 


_ ইহা আ্বীকাধ্য। ইহার পর গার্হস্থ্য আশ্রম ঘা কৃষি-ভীবনের প্রাধান্য সপ্রমাণ করিবার 


জত দ্বিজ বাবু 'বাশষ-ংহিভ' হইতে নিক্মলিখিত বচন কয়টি উদ্ধত করিয়াছেন,-- ' 

ধা নদ্বীনদাঃ সৰ্বে সমূতরে যান্ত সংশ্থিতিম | 

এবমাশ্রসিণঃ নর গৃহস্থে যাত্তি মংস্থিতিম ॥ 

যধা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব জীষন্তি জন্তুবঃ । | 

এবং গৃহ্থম।শ্রিতা সব্বে জীবন্তি ভিক্ষুকাঃ॥ - J / 
সমস্ত নদ নদী যেদন সমুড্রে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সেইক্সপ সমস্ত আশ্রমই গৃহস্থের নিকট ছি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সকল প্রাণী যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, মেইরপ 
,তিক্ষোপজীবী সমস্ত আশ্রসই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। | 

₹ দ্বিজ বাবুর উদ্ধত বাশঠ-সংহিতার এই বচনে গৃহসথাশ্রমের শ্রেষঠতই সুচিত হইতেছে, 

হৃত্ির মধ্যে কৃষির শ্রেষ্ঠত্ব ইহতে সুচিত হইতেছে, লা। কারণ, বশিষ্ঠ শাড্তিদনুদারে 


সি 


শী সহযোগী সাহিত্য । ই 


সর্বতৃতকে অন্নদান, যন্ত্র ও তপস্তা গৃহন্থেষ অবস্থকর্বা বলিয়া নিদিষ্ট করিযাছেন। স্ব তবাং 
দ্বিজ বাবু যে উদ্দেশ্যে এই শ্লোক দুইটি উদ্ধত করিযাছেন, তাহার সে উদ্দেশ্য সফল 


“নাই । 
ৰ দ্বিঞ্র বাবু লিখিষাছেন,_মংস্কত ভাষায় কৃষি সম্বন্ধে কোনও পুস্তক নাই বটে. কিন্তু প্রাচীন 
ভাবতে কৃষিবিজ্ঞান শাস্ত্র বলিষা পৰিগণিত ও অধীত হইত, ত'হাব যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
কৃষি সম্বন্ধে সংস্কুহ অনেক প্রস্থ লুপ্ত হইয়াছে, এ কধা আমর! স্বীকাব করি ; কিন্তু বর্তমানে 
সংস্কৃত ভাষায় - কৃষি-দিষযক একখানি পত্তকও নাই, এ কধ! বলিলে সতোর অপলাপ 
হয়। কৃষি-পরাশর নামে যে গ্রস্থধানি অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহ! অতি প্রাচীন । ইহা 
ভিন্ন অন্কাস্ক অনেক গ্রস্থে বিক্ষিপ্ত ভাবে কৃষি সম্বন্ধে অনেক কথ! লিখিত আছে, দেখা যাষ। 
দ্বিন বাবু বলিযাছেন, ‘খনার বচন’ নামে থে সমস্ত অনপ্রিয প্রবচন চলিত আছে, তাক! লুপ্ত 
১ ক্বষবিজ্ঞান হইতেই সংগৃহীত । কুষি, বাঁশিজা, কুসীণ ও পশুপালন বৈশ্তেরই কর্তব্য । 
বৈশ্তগণ দ্বিদাতির সধ্যে পরিগণিত । সুতবাং যাহ! বৈশ্যের বৃত্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হইযাছে, তাহা 
প্রাচীন ভাবতে কখনও হীন বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত না । এই প্রবন্ধে দ্বিজ বাবু প্রচলিত 
জাতিভেদ ও বর্ণণেদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াছেন; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে আমরা তালার 
আলোচনা] করিলাম না) 
প্রাচীন" ভাবতে বৈষ্যদিগের রাজনীতিক ও নামাজিক মর্ধ্যাদ। কিরূপ ছিল, শ্বিজ বাবু তাহার 
“লসিমাক আলোচন! করিযাছেন। রামাষণ ও মহাভারতে দেখ! য়, সম়াট্গণ বিশাম্পতি 
নামে অভিহিত হইতেন। দ্বিজ্ বাবু বলিতেছেন,_বিশ, শব্দের অর্থ বৈশা। বণিক জাতি; 
বিশম্পতি শব্দের অর্থ বৈশাদিগ্সের রক্ষক। বলা বাল্য, বিশ, শব্দে যেমন বর্ণিক 
জাতিকে বুঝায়,.সেইক্তরপ উহার দ্বারা সাধারণ মনুষাকেও বুঝাইয! থাকে। সুতরাং বিশাম্পতি 
শব্দের অর্থে কেবল বৈশ্যদিগের পতি বুঝায়, কি'ব| নরনাঁধ বুঝায়, এখন তাহাই বিবেচা । তবে 
প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্যজাতি ধন-দান্ে শ্রেষ্ঠ ছিল, এ কথা অবিসংবাদিত | 
সুতরাং দস তক্করের হস্ত হইতে বৈশাদিগকে রক্ষা করাই রাজার প্রধান কর্তবা 
ছিল । ধন-ধান্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলির1 দানই বৈশাদিগের প্রধান ধর্দ বলিব! শাস্ত্রে উক্ত 
হইয়ছে | যথা মহাভারতে, 
বন্জ্রপাণিং ব্রা্গণঃ শ্তাৎ ক্ষজ্রং বন্দ্ররথং শ্তম,। 
বৈপা। বৈ দানবঙ্জাশ্চ কর্ণবন্ত্রা ঘবীবসঃ ! 
ব্রাহ্মণ ব্জ্পাণি ; কারণ, ব্রাহ্মণ হস্ত দ্বার! দেবতার অর্টন! করিব! থাকেন। ক্ষত্রিয় বল্ররথ ; 
টু কেন না, রথে চডিবাই ক্ষত্রিয় শত্রু নয, করিষা থাকেন। বৈশা দনবর্জ; কেন না, দান 
দ্বারাই বৈশ্য জগতেব দরিজ্রের দারিত্রমোচনে নদর্ব। আর শূত্র কর্মবন্্র; কেন না, কর্তের 
দ্বারাই শুদ্ব জগতের হিতদাধন করিয়া থাকে। হবিজ বাবু বলিয়াছেন,--প্রাচীন হিন্দুমমাজে - 
ব্রাহ্মণ মেবপালকন্থানীব, ক্ষজ্রিঘ সেবপালকের কুক্ুরব্বরূপ, এবং বৈশ্য মেবস্থানীয় ছিল। 
বৈশাদিগের রক্ষাই যে পূর্বতন নরপভিগণের প্রধান কার্ধা, দ্বি্জ বাবু মহাভারতের সভা 
পর্ষের নারদ-বুধিষ্ির-সংবাদ হইতে তাহা প্রমাণিত করিরাছেন।-- 
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কচ্চিন্ন চৌরৈলু ন্বৈঃ কুমারৈঃ হ্রীবলেন বা} 
ত্বয়া বা গীভাতে রাষ্টু ং কচ্চিৎ তুষ্টাঃ কৃষীবলা2॥ ূ 
" কচ্চিদ্াষ্টে, তটাকানি পূর্ণানি চ বৃহস্তি চ। 
' ভাঁগশে! বিনিধিষ্টানি ন কৃষিদে বিমাতৃকা ॥ ৮ 
কচ্চিন্ন ভক্তং ধীজঞ্চ কর্ধকস্যাবসীদতি £__সভাপর্ধ্ব ৩৫ অধার । af 
নারদ যুধিষ্ঠিয়কে গিজ্ঞাসা করিতেছেন,--তোমার প্রজাগণ চৌব কর্তৃক, লুন্ধ যাক্তি কর্তৃক, 
্বাজস্তবগগ কর্তৃক, স্্ঞ্জাতি কর্তৃক, এবং তোম! কর্তৃক পীড়িত হইতেছে না ত? তোমার রাজ্যের 
কুষীবল সন্তষ্ট আছে ত? তোমার রাজ্যের যথাস্থানে নিবিষ্ট বৃহৎ তড়াগাদি জলে পূর্ণ রহিবান্ছে 
ত? তোমার রাজ্যে কৃষি কেবল পর্জন্তের কুপাব উপর নির্ভর করিরা নাই ত? 2 
আহার্যদ ও বীলের জন্ক প্রচুরপরিমাণে শসা সঞ্চিত আছে ত? 
রামায়ণের অযোধ্যাক রাম-ভর্ত-সংবাদে রাম ভরতকে জিন! করিতেছেন, - 
সুকুষ্ট-সীমা-পশুমান্‌ হিংসাভিরভিববর্জ্জিতঃ ৷ | 
অদেবমাতৃকো রাই স্বাপদৈঃ পরিবর্ভ্দিতঃ ॥ 
পরিতাক্তো| তধৈঃ সর্ক্বৈং খনিভিশ্চোপশোভিতঃ । 
বিবর্জ্জিতো নরৈঃ পাপৈঃ মম পূৰ্ব্বৈঃ স্বরক্ষিতঃ ॥ 
ফচ্চিজ্জনপদঃ ক্ষীতঃ সুখং বনতি বাহ । 2 
কচ্চিত্তে দয়িতাঃ মৰ্ক কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ ॥ | 
হে ভরত, আমাদের ূর্ববপুক্ষের শাদিত রাজোর সুদূব সীমা পর্যন্ত, সমন্ত দেশ নকৰি 
হইতেছে ত? উহ! গশুপালে পূর্ণ আছে ত ? লোকে হিংলা-ৱ্বেষ- ৰিবৰ্জ্জিত হইযা বহিষাছে ত ? 
লোকে দেবতা বা! বৃষ্টির জলের উপব নির্ভর করিঘা নাই ত? সমস্ত দেশ শ্বাগদ্সুনা ও রম্য 
হইযা আছে ত? দেশের সকলে নির্ভঘ ও থনি দ্বাব| পরিশে।ভিভ রহিষাছে ত ? লোকে 
পাপপন্নিবর্জ্মিত হইয়াছে ত? লোকে সুখ সমৃত্ধিতে স্কীত ভ্ইয়! উঠিতেছে ত? দেশের 
কৃষিদ্বীৰী ও পশুপাঁলগণ সকলে তোমার উপর সস্ধ্ আছে ত? 
ইহার দ্বারা বুঝা বায় বে. বৈশাদিগের রক্ষাই রাজার প্রধান কার্যা ছিল, এবং বৈশ্য 
জাতি রাজার শ্রেষ্ঠ প্রজা বলিমা পরিগণিত হইত। প্রসঙ্গত: এখানে < কথ! বলা 
" আবশ্যক যে, অতি প্রাচীন কালেও ভারতীষ কৃষীবলকে কেবল পর্ল্নোর কুপালাভের 
অঙ্ক হতাশপ্রাপে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতে হইত না; রাত্রোয স্থানে স্থানে রাজা 
বিস্তীর্ণ তড়াগাদি খনিত কবিত্না তাহা জলপূর্ণ রাখিবার বাবস্থ। করিতেন। পর্জ্জন্কের কৃপা | 
না হইলে গ্রজাগণ দেই তডাপ হইতে ক্ষেত্রে মলসেচন_ করিত | . রর 
কৃষি হে কেবল বৈশোরই বৃত্তি ছিল, তাহ! নহে; আবশাক হইলে ক্ষতির ও ব্রাহ্মণ ও 1 
কুধিব দ্বার] লীবিকানির্ববাহ করিতে পাঁরিতেন। পরাশব-সংহিতায় ক্ষত্রিয়ের কৃষিসেবাব 
বিধান আছে । ক্ষল্রোহপি কৃষিং কু! দ্বিক্জান দেবাংশ্চ পৃজযেৎ ১ ক্ষজিষ কৃষিকর্তেব দার! 
দেবসপের ও দ্বিজগণের পৃঙ্গা করিবে! দ্বিগ্র বাবু দেখাইয়াছেন যে, জনক রাজা! স্বহৃত্তে হলকর্ষণ 
করিতেন। বিশ্বামিত্রের নিকট-তিনি স্বমুখেই বলিয়াছিলেন,_ঙ্গামি স্বহৃত্তে হুলকর্ষণ করিতে- 
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ছিলাম, এমন সময় এই কন্যা ফলণ-লাঙ্গজেব মুখে ভূমি হইতে উত্থিত হইযাছিল, সেই জন্য আমি 
ইহার নাস সীতা রাধিয়াছি। বিদেহ রাঙ্গোর সম্র।ট রাজধধি জনক স্বহস্তে হলকর্মণ করিতেন, 
(মোর আদ কাল আমাদের দেশের সাধারণ লোকও হলকর্ষণ নীচকার্য বলিয়া 
পপ করিয়া থাকে | ইহা অপেক্ষ| দুঃখের বিষষ অর কি হইতে পাবে? ব্রাহ্মণের পক্ষে হলকর্ষণ 
নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষেও. হলকর্ষণের ব্যবস্থা আছে। যথা, 
পরু।শর-সংহিভা- 
স্ববং কৃষ্টে তথ! ক্ষেত্রে ধাহ্ৈশ্চ স্বযনৰ্জ্দিতৈঃ | 
নির্বগেত পঞ্চ ষন্্রানি ক্রতুদীক্ষ।? কারয়েৎ ॥ ৃঁ 
" প্রাঙ্গণ স্বযং চাষ করিয়া স্বঘং ধান্য উৎপাদন করিবা পঞ্চযন্ত করিবেন। ব্রক্মচাৰী অবস্থাধ 
ব্ৰাহ্মণ যখন গুকপূছে বাঁস করিতেন, তখন তাহাকে কৃষিকার্ধা শিখিতে হইত । মহাভারতে 
লিখিত আছে, -ধৌমোর আকণি নামক এক শিষ্য ছিল! একদ| ধৌমোব ক্ষেত্রের আলি 
ভাঙ্গিয়। জল বহিষ্দত হইতেছিল। ধোন জ্ল-নিকাশের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য 
আকণিকে তথায পাঠাইব| দেন। আঁকণি কোনও রূগেই জলের গতিরোধ করিতে গারিল না। 
অগত্যা দে কেদারখণের ভগ্ন স্থানে শ্যন ক্রিয়। জলনির্গসন্র পথ কন্ধ করিল। উপমন্থ্যু 
নামে ধৌম্যের আৰ এক জন শিষা ছিল। ধোমা তাহার উপৰ গোবক্ষার ভার অর্পণ 
রিযাছিলেন। দেবগুক বৃহন্পতির পুত্র কচ যধন শুক্রাচার্যোর নিকট অধ্যধন কবিতেন, 
_িতিধন তাছাকেও গোচারণ কৰিতে হইত। যে কৃষ্ণ ও বলরাম নাবাযণের ও অনন্ত 
দেবেব জবতাঁব বলিয়! সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, সেই কৃষ্ণ গোকুলে গোচাবণ 
করিতেন ; সেই হবধব হলকর্ষণ করিতেন ; ইহা সকলেই জানেন। যদি প্রাচীন ভাবতে 
পশুপাঁলন ও হলকর্মপ নীচ কার্যা বলিযা বিবেচিত. হইভ, তাহা হইলে নারারণের অবচ্ভার ও 
অনন্তদেবের অবতার সেই কাঁধ্য করিতেন না। | 
কৃষির স্তায পশুপালনও ভারতে পবিত্র কার্য্য বলিয়] বিবেচিত হইত। আপত্তম্ব- 
সংহিতাব পশুপালন ও গোদোহন কধোর বদতি সুন্দৰ ব্যবস্থা আছে। আপত্ত শ্ব-সংহিতার 
২১ শ্লোকে লিখিত আছে, 
দ্বে। মাসৌ দ্বাপযবেদ্রৎসং দ্বৌ ষাসৌ দ্বৌ স্তনৌ ছুহেৎ। 
দ্বৌ সাসাবেকবেলাযাং শেষকালে যথারুচি ॥ 
গাঁগী প্রদব করিলে পর প্রথম ছুই মানের গাভীব দুশ্ধী বৎদকেই পাঁন কবিতে দ্বিধে। পরে 
| ছুই মাস এ গাভীর ছইটিমাত্র স্তন দোঁচন করিবে | ছুই মাস এক শেল! দহন করিবে। 
পরে যথাকচি দোহন করিবে। দ্বিঞ্জবাবু পিখিধাছেন,-ইহ!তে পুর্বে গাভী সমস্ত হা পুষ্ট 
/ ও বলিষ্ঠ হইত) এখানকার মত তখন গোবৎসগণ অকালে ভবের খেল! সাঙ্গ করিত না । 
এদেশের প্রাচীন গো-পালন-নীতির সহিত পাশ্চাত্য গোপালননীতির তুলনা! কবিয দ্বি্ বাবু 
দেখাইয্লাছেন যে, পাশ্চাত্য গ্রো-পালন-পদ্ধতি অগেক্ষ। প্রাচীন কালের ভাবতীয় গোপালন- 
পদ্ধতি অনেক উৎকৃষ্ট । ইউরোপ ও আমেরিকায় ভবিষাতে ভুক্ষ-প্রবালেব জলন্ত যে 
সকল গোবৎস প্রতিপাঁলিত হয়, তাহাদিগের জননীর ছুগ্ধ আদৌ দোহন করা হয় না। যে সকল 
১ 


# 


২২২ ও সাহিত্য । - ২০শ বর্ষ, ৪র্থ' দংখ্যা। 


গাভীর দুগ্ধ দোহন কর হয়, তাঁহাদিগের বাঁছুরকে কশাইপানায় ব্ক্রিয কর! হইয়া 
খাকে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে গৌপালনের যে বাবন্থ। ছিল, তাহা ইউরোপীয় ব্যবস্থা 
জপেক্ষা অনেক উৎকুষ্ট। ইহার হারা প্রত্যেক গাভী অত্যন্ত সিটির ও 'পযস্বিনী হইয়া 
উঠিত। ba 
দিন বাবু বলিয়াছেন, অধিক দিনের কথা! নয়, পঞ্চাশ বাট বৎসর পৃ্কৃও এ দেশের 
ভত্রলৌকগণ চাষে মন দ্রিতেন। তাহাদেব গোলা-ভর! ধান ছিল ; পুকুর-তরা মাছ ছিল; 
গোয়াল-ভরা প্ররু ছিল। শাক শজ্জী কিছুরই জন্য ঠাহাদিগকে ভাবিতে হইত লা।''তখনকার 
গ্রোধন খোল ময়দানে স্বচ্ছন্দে চরিয়! হাঃ, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইত । এখনকার গোধন অবরুদ্ধ স্থানে 
রক্ষিত হইয়। দীর্ণ ও শীর্ণ হইয়। পড়িতেছে । এখন আমর! চাকুরী করিতে শিথিয়াছি; শ্ববৃত্ত 
অবলম্বন করিয়াছি ; কুষিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি ; তাই আজ আমাদের দুঃখ দুর্সতি- 
উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের ূর্বপুরুষগণ কৃষিকে উন্নত ও হাতির যোগ্য কার্য বলিয়া 
সম্মানিত কবিতেন, কিন্ত চাকুরীকে শ্বহৃত্তি ও শূত্রের কার্ধ্য বলিয়! ঘুণ! কবিতেন। আজ কাল 
অনেকে দ্বি্াতি হইবাব আশার শাস্ত্র হইতে নানা বচন,ও প্রমাণাদি উদ্ধত করিতেছেন; কিন্ত 
তাঁহার! হ্ববৃত্ব, শূতরবৃত্তি, সেবাবৃত্তি অর্থাৎ চাকুরী পরিত্যাগ কর্রিধ! দ্বিজাতির যোগ্য কার্ধ্য 
কৃষি বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন লা, ইহা কি বাস্তবিক 
হান্ডাল্পদ নহে? আপৎকাল উপস্থিত হইলে ছ্বিক্জাতি__ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিষ ও ? 
যে কোনও কার্ধা করিতে পারেন, কিন্ত“ শ্ববৃত্তা! কদাচন।” সেবাবৃত্তির ধারা! কখনও উদরপূতা ই. 
করিতে পারেন না। যাহার! দ্বিজতি বলিয়] গর্বব করিতেছেন, বা দ্বিন্াতির পর্য্যাযে উন্নীত 
হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার! যেন মনে রাখেন, কর্শ্মভিবর্ণতাং গ্রতম_-কর্ম্ম অনুমারেই 
বর্ণবিভগ। উচ্চবর্ণলাভের প্রয়াস করিলে উচ্চবর্ণের কার্য্য করিতে হয়। 





| মালবে মহারাষ্ট্-অধিকার। 


মালবদেশ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের লীলা-ভূমি। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের 
পুণ্য-তীর্ঘক্ষেত্র মাঁলবের প্রাচীন রাজধানী উজ্জয়িনীর নামের সহিত 
আমাদের সংস্কৃত কাব্যকুগ্রের কত পুরাতন, কত মোহময় শ্থৃতি অধগুনীয়- 
রূপে বিজড়িত রহিয়াছে। মালবের নামোল্লেখ করিলে কবিকুলগুরু !' 
কালিদ্দাসের সাকৃত-মধুর-কোমল, বিলাসিনী-ক-কুজিত-প্রায় কবিতা 

কাহার না শ্বতিপথে উদ্দিত হয়? এই প্রদেশের অন্তর্গত রা 
অধিপতি ভোজরাজের কীর্তিও কি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে কখনও. বিলুপ্ত- 
হইবে ? বিগত সহত বর্ষের মধ্যে মালবের কত পরিবর্তীনই না .সাধিত 
হইয়াছে! কিন্তু বিক্রমাদিত্য ৪ ভোজরাজের লাম পুরাকালে এদেশের 


শাবণ, ১৯১৬।  মাঁলবে মহাঁরাষ্ট্র-ন্সধিকাঁর। ২২৩ 


সাহিত্যসেবী সমাঙ্জে যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা! 
হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ভোজবিক্রমের এখর্য্যপূর্ণ সুরয্য 

| রাজধানী, তাহাদিগের রণদুর্শদ সাসস্ত-চক্র, আকুযারী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
সভা, ভাগীরথাঁর অলপ্রবাহের ন্যায় অজস্র দান, নিত্যোৎসবম্ গ্রকৃতিপুঞ্জের 
সদানন্দময় কলহাস্য, যুবকবৃন্দের অদম্য উৎসাহ, রমণীগণের কবিজন- 
চিত্তহারী মনোজ্ঞ রমণীয়তা, বন্দিন্রনের বৈতাঙ্গিক সঙ্গীত প্রভৃতি সে 
কালের যাবতীয় গৌরব-সম্প্ সিপ্রার জলে ধৌত হইয়া গিয়াছে! (১) 
কিন্তু তাহাদের স্বৃতি ভাবুতবাসীর চিত্ত অদ্যাপি যোহ-যদ্দিরায় অভিভূত 
করিয়া বাখিয়াছে। 


ভারতের ভাগ্যবিপর্ধ্যয়কালে মালবেরও অবস্থাস্তর ঘটয়াছিল--খ্রীষ্ীয় 
১৪শ শতাব্দীতে তথায় বিধর্মী মুসলমানদ্বিগের শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। 


মালবের অতি প্রাচীন রাজধানী উজ্জপ্পিনী-_-পরবর্তী কালের রাজধানী 
 ধারানগরী। অর্সষানেরা “মান্দু” নগরে নূতন রাজধানী স্থাপিত করিয়া! 
উহা প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করাইয়াছিলেন। এই প্রাচীর-বেষ্টনের 
গল ৩৭ মাইল ! সাহারাষ্টরীয়েরা মুসলমানদিগের হন্ত হইতে মালবের 
.উদ্ধারসাধন করিয়া প্রাচীন ধারানগরীর শীরদ্িসাধন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। মান্দু অতি প্রকাণ্ড ও সমৃদ্ধিশালী নগর হইলেও মহারাষ্ট্র 
নায়কগণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই৷ মহারাজ বিক্রমাদ্দিত্য 
ও ভোজরাক্জ যে প্রমার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নিয়তির' অপূর্ব 
বিধানে সেই প্রমার (পওয়ার) বংশে সমুদুত উদয়জী, পেশওয়ে 
বাদী রাও কর্তৃক মালগব-বিজয্ব-কার্ষেয সর্বপ্রথম নিয়োজিত হন। 
 ইংরাজ-লেখকেরা উদয়জীর চরিত্রে নিৰ্ম্মম দস্থয-প্রকৃতির আরোপ করিতে 
পারেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুগণের গৌরব-স্থল প্রাচীন 
ধারানগরী মালবের ষে অংশে, অবস্থিত ছিল, উদয়জী সর্বপ্রথম সেই 
অংশই মুসলমানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত যত্রপ্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। এই প্রাচীন গৌরবের পুনরুদ্ধার-চেষ্টার মূলে যে মহন্তাব বিদ্যমান 
ছিল, তাহার প্রক্কতি সহৃদয় হিন্দু ব্যতীত আরও কাহারও সহজে হৃদয়ঙ্গম 
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(১) বিক্রদাদিত্যের উজ্জদ্নিনী সিগ্রা-নধীর জলে ধৌত ও ভূগর্ভগত হইয়াছে। বর্তমান 
উজ্জরিনী তাহারই পার্শ্বে গর : সতী কালে নির্দ্মিত হইয়াছে। 


3 


২২৪ এ সাহিত্য। ৮৯ পনি সা? 


হইতে পারে না। উদয়জী প্রযারের বংশধরেরা অদ্যাপি ধারানগরীতে ও ' 
তৎপা্র্তী ভূখণ্ডে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন । (২) - ৮. *41২2 
_. ১৬৯০ ্রষ্টান্ব হইতে মালবে মহারাষ্রীয়দিগের' দৃষ্টি নিপতিত হয় । মি 

মহারাজ শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুন্র সান্তাজী মোগলদিগের হস্তে নিষ্ুররূ 

- নিহত হওয়ায় মহারাষ্্ীয়গণের চিত্তে যে উত্তেক্পনার সঞ্চার হইয়াছিল, 
তাহারই ফলে এক দ্বল মহারাষ্্রীয় মালব..প্রদেশ আক্রমণ,করিয়। তত্রত্য 
মোগল রাজপুরুষদিগকে ,ব্যতিবাত্ত করিবার (চেষ্টা করেন। সে. সমন 
মহারাসটীয়দিগ্রের শক্তি যেরূপ ক্ষীণ ছিল,' তাহাতে সন্ুখসমরে এমালবের 
সুভেদ্বারের পরাজয়-সাধন-পূর্বক তথায় মহারাষ্্রশাসন প্রবর্তিত" কর! 

i - X 


(২) বৰ্তমান ধার রাজ্যের পরিমাণ ১,৭৩৯ বর্সসাইল। লোক-সংখ্যা প্রায় ১,৪২,৭১৫ । 
রাজস্বের আয় প্রায় ৭৬৫০০ টাকা। রাজ্গাধিপতি ভোজের বংশলোপে মালে কিছুদিন তুয়ার- 
বণীয় ও তাহার পর দীর্ষকাল চৌহানবংশীয় রাজপুতগণের শাসন প্রবর্তিত হইয়/ছিল। মালাবে 
অদ্যাপি চৌহানদিগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। ম।লবের অধিবাসীদিখের সধ্যে প্র 
সংখ্যাই “অধিক । বরাজপুতানার স্তায দলিবকেও ক্ষত্রিঘ-প্রধান দেশ বলিবা নির্দেশ কর! 
চৌহানদিগের পর আনন্দ দেও নামক বৈষ্ত-বংলী জনৈক 'পরাক্রান্ত বাকি এ প্রদেশের ও 
সিংহীসন-অধিকার করেন। তাহার মৃত্যুর পর. মুসলসান সৈশ্য মালব আক্রদণ কুরে। হি্দুগণ 
বহুদিন পর্য্যন্ত আ্ুরক্ষ। করিয়াছিলেন। ভারতের অপরাপর প্রদেশের হিন্দুখণের লায় মালবের 
হিন্দুগণও.সহজে স্বাধীনতায় জলাপ্রলি দেন নাই ; দীর্ঘক।ল মুসলমান-শত্তিকে বিশিষ্টবপ বাধা ৰা 
প্রদান্‌ করিয়াছিলেন । মহম্মদ তো ঘলকের আমলে মালবে মুনলমান- শাসন বহুপরিসাণে বদ্ধমূল, 
হয়। মধ্য-ভাঁরতের ইতিহান-লেখক সালকম্‌ বলেন,-09239 fact, however, appears 
‘clear, that the country (Malwa) was only pintially subdued. We find 
Hindu princes end chiefs in almost every district, opposing the progress cf the . 
invaders, and often with such success as to establish dynasties of thrse or four 
generations who ruled over & considerable part of the ‘country. 

_ (৩) মহার।ষ্টদেশে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, উজ্জয়িনীর অধিপত বিক্রমাদিতোর 
সহিত নহারাষ্ট্রদেশের তদানীস্তন রাঞ্রধানী প্রতিষ্ঠানের অধিপতি শূলিবাহনের সহিত দীর্ঘ কাল- ত 
ব্যাগ যুদ্ধ চলিয়াছিল। পরিশেষে কোনও পক্ষেরই জয়ের সম্ভাবনা ন! ঘটান, সতাস্তরে শালি- 
বাহন জবলাভ করায, উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধির সর্ভ অনুসারে অদ্যাপি 
নৰ্শ্মদার উত্তরে বিক্রমাদিত্যের ও দক্ষিণাপথে শালিবাহনেয় অব্দ প্রবর্তিত রহিয়াছে। এই 
কিম্বদন্তী যত দুর সত্য হউক, মালবপতির সহিত যে মহারাষ্ট্রধাসীর যুদ্ধ আয় ছুই নহল্র বৎসর 
গর্বে একবার সংঘটিত হইয়াছিল, এ কথ! পুর।তত্ববিদ্দে রাও স্বীকার করিয়া থাকেন। 


শ্রাবণ, ১৬১৬। * মাঁলবে মহারা্র-অসথিকার |. ২২৫. 
কিছুতেই তীঁহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং লুঠন-নীতির 
অবলম্বন-পূর্ধক আপনাদিগের সংহাব্র-শক্তির পরিচয় দিয়া যালবের রাজ- 
4সপুক্ুষদিগকে বিপন্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত করাই মহারাষ্্রীয়েরা তখন যুক্তিসঙ্গত বলিয়! 
র করিলেন।. পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখকেরা! ধর্মনীতির দোহাই দিয়া 
মারাঠাগণের এই কার্য্যপ্রণালীর যতই নিন্দা করুন, সংহার-শক্তির 
পরিচয় না দিয়া জগতে কোনও জাতি: কখনও রাজনীতিক প্রভুত্ব বা 
শক্তিশালী 'জাতিসমূহের নিকট 'সন্মানলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, 
এ কথ। তাহাদিগকে স্বীকার করিতেই, হইবে । শক্তিশালী যোগলদিগের 
নিকট হইতে স্বত্ব ও সম্মান লাভ করিবার জন্তই স্বল্পশক্তি ও স্বর্নসংখ্য 
মারাঠাদিগকে লুঠন-প্রধান অব্যবস্থিত যুদ্ধ-নীতির (predatory warfare) 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । মোগলের! যখন দেখিলেন যে, সহারাষ্্রীয়- 
দিটগর ভীষণ সংহার-শক্তির হস্ত হইতে বাজ্য-রক্ষা করা ক্রমে দুঙ্ধর 
হ্‌ য়া উঠিতেছে, তখন তাহার! মারাঠাদিগকে চৌধ ও স্রদেশমুখী 
্হিতির স্বত্ব দান করিতে সন্মত হইলেন? ' মহারাষ্্রীয়েরাও ও সকল 
শেত লাভ করিবামান্র শাস্তমূর্ততি ধারণ করিয়া দেশের উন্নতি-বিধানে সন্ত 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন (৪) 
১৬৯০, গ্ীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্ীয়েরা মালবে প্রথম লুঠন-প্রধান অভিযান' করেন। 
১৬৯৪, ৪ অব্দে তথায় তীহাদিগের দ্বিতীয় অভিযান হয়। ইহার পর হইতে 
১৬৯৯ $ ্রীষ্টান পর্যযত প্রায় প্রতিবর্ষেই মালবের রাজপুকষের! মহারাষ্ট্রীয়দিগের 





(8) The charsoter and constitution of their ( মাৰ্ঠাদিগের ) early : power 
made it impossible for them to maintian themselves in many of the countries 
théy were able to plunder ; but the ability to destroy generated a right to 

এ Bhare in the produce. Hence all those Maratha sources of Revenue (Chouth, 
Birdeshmulhi eto.) which they introduced into Indias. Whenever these were 
admitted the country had a respite from their raveges.—Maloolm’s ‘Central 

din and Malwa.’ Obap. iii. ড 
এঁতিহাসিক গ্রান্ট ডফও বলেন, পু 

1, demands of 02০ and Surdeshmukhi were ইজ 
acknowledged, they carefully refrained from plundering. 0,৭77. 

অর্থাৎ, চৌথ ও সরদেশমুখী দ্রান করিতে যাহারা বিনা অগত্তিতে স্বীকৃত হইত, মগের 
কচ তাহাদিগের দেশে লুঠপ/ট করিতেন না। - - 


২২৬ ' সাহিত্য । ২*শ বর্ষ, ধর্থ সংখা! 


আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। মোগল রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে ভীতির 
সঞ্চার করিয়া স্রাটের নিকট হইতে মালবের চৌধ স্বত্ব আদায় করাই এই 
সকল অভিধানের মৃ উদ্দেশ্য ছিল ; এই কারণে অভিযান-কালে মারাঠার}- 
দেশের সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের উপর অত্যাচার করেন নাই। দেশ-লুষ্ঠন 
অপেক্ষা সরকারি থাজান। লুঠ করিবার ও বিধর্মী রাপুরুষদিগের পৃষ্ঠপোষক. 
.ধনবান্‌ অধিবাসীদিগের ধনবল হরণ করিবার দিকেই মারাঠাদিগের প্রধান 
দৃষ্টি ছিলা। মহাত্মা শিবাজীই এই নীতির প্রবর্তন করিয়া মহারাষ্ট্ীয়দিগকে 
বিধর্মী রাজ-শক্তির বল-ক্ষয় ও জাতীয় শক্তির পরিপুষ্টি-সাধন করিবার, উপায় 
"শিক্ষা দ্রিয়াছিলেন.। তিনি জানিতেন, নীতি-শান্ত্রকারদিগের মতে, 
“কোযা বন্য স ছুর্ধর্বে! ছর্গং যয স দুর্জ্বঃ ৷ | 
এই কারণে তিনি শক্রপক্ষের অর্থহরণ করিয়| কোষবলের সহিত তাঁহাদিগের 
ু্র্যতা-লাঘব এবং আত্মপক্ষের .ধন-বল ও তজ্জনিত দুর্দর্যতা ব্ধিত করিবার 
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এইরূপে আহব্বিত অর্থ দুর্গাদির নির্মাণ, সংস্কার . 
ও সেনাদলের সংখ্যা-বৃদ্ধি কার্য্যেই ব্যয়িত হইত।' জগতের ইতিহাসে 1 
॥ "দেখিতে পাই, সে কালের মহারাষ্ট্রদিগের স্তায় অবস্থাপন্ন জাতিযাত্র) 
পরাধীনতার পঙ্ক হইতে মস্তক উত্তোলন ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই- \ 
রূপ নীতির অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতের ইংরাজ ইতিহাস- 
জেখকগণ ভিন্ন জগতের আর কেহ এইরূপ ঘটনাকে দদস্থ্যতা” নামে 
অভিহিত করিতে সাহসী হন নাই। পরবর্তী কালের ছুই এক জন 
উচ্ছঞ্খল মারাঠা সর্দার ভিন্ন আর কেহই এই শিক্ষার অপব্যবহার 
করিয়া মহারাষ্ীয়দিগের জাতীয় চরিত্রে কলক্কারোপ করেন নাই। 
মালবেও যে অভিযানকারী মহারাষ্রীয়েরা শিবান্দীর প্রতিষ্ঠিত নীতি হইতে 
বিচলিত হন নাই-নিরীহ্‌ প্রক্নৃতি-পুঞ্জের পীড়নে কখনও তাহাদের 
আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই, এ কথা মালবের হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ 
- ইতিহাসলেখকেরা একবাক্যে স্বীকার - করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বরং | 
তাহাদিগেত্র মতে, অওরঙ্গজেবের অত্যাচারে প্রপীড়িত মালবীয় হি 
সামন্ত নরপতিগণের আহ্বানে ও আযম্ুকূল্যেই মহারাষ্রীয়েরা সর্বপ্রথমেং 
-ঘালবে প্রবেশ লাভ করেন। (৫) মালবের মুসলমান রাজধানী মান্দুর ৮ 
0 Tn their first invasion of Central Tndia, tho war the Mabrattas'carried 
on was evidently against the Government, and not the inhabitants. They appear ? 


শ্রাবণ, ১৩১৬। মাঁলবে মহারাষ্ট্র-মধিকার ৷ ২২৭. 


'বর্তমান জমীদারদিগের নিকট এ প্রদেশের ইতিহাসের যে পাঙুলিপি 
্রতিহাসিক মালকমের . দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে 
ফন, মহারাহীয়েরা প্রাথমিক অভিযানকালেও কেবল সরকারি খাজান! 
লুণ্ডন করিয়াই সন্তষ্ট হন নাই ; ১৬৯৬ শ্রীষ্টান্বে তাঁহারা নালচাঘাট অতিক্রম 
করিয়া! মান্দুনগর অধিকার ও ধারানগরীর ছুর্ণ অবরোধ করেন] তিন 
মাস কাল ওঁ দুর্গ অবরোধের পরও তাহারা যখন উহ1 অধিকার করিতে 
সমর্থ হইলেন না, তখন দুর্গের নিয়ভাগে সুরঙ্গ খনন-পূর্বক তাহাতে 
বারুদ পূর্ণ করিয্রা অগ্নি-সংযোগ করিলেন। বারুদে আগুন লাগিবামান্র 
মহাশব্দে দুর্গ প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইল। মারাঠারা “হর হর 
মহাদেব [৮ ধ্বনিসহকারে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুর্গের অধ্যক্ষ 
ও সুবেদার সাহ্ল্লা খাঁন ও তদীয় ভ্রাতা আবাল] খানকে ভূপাল অভিমুখে 
পলায়ন করিয়া! প্রাণ রক্ষা-রিতে হইয়াছিল। দুর্গস্থিত মুসলমান সৈনিকগণ 
_ পরাভব-স্বীকার করিবামাত্র তাহাদিগকে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির সহিত 
 দুর্ৃত্যাগ করিয়া অভীষ্ট দেশে গমন করিবার অন্থমতিও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই 
“বয্রণে প্রক্ৃতি-পুঞ্জেব প্রতি মহারাষ্রীয়দিগের ছৃর্যবহারের কোনও উল্লেখ , 
/” পাওয়া যায় ন1। বরং দেশলুঠন অপেক্ষা দেশাধিকারে দিকেই যে তাহাদের 
সমধিক মনোযোগ ছিল, ইহাও এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয়। 
'তবে এই প্রকার অভিযান বা বুদ্ধ বিগ্রহের সাময়িক কুফল যে সাধারণ 
গ্রজ্জাকেও কিয়ৎপরিমাণে ভোগ করিতে হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ । মালববাসী 
প্রকৃতিপুপ্তকেও যদি তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভোগ করিতে হইয়া থাকে, 
তাহাতে বিশ্রষের বিষয় কিছুই নাই। 
ak this ato se Of their power, to havo takon a large share of the revenue, but 
not to have destroyed, like more barbarous invaders, the source from whiohb 
Lit wns drawn ; for if they had, it could nct have recovered so rapidly, as we 
| find from revenue records that it did. But there is in the whole of tho 
১০০০০ of this period, the strongest ground to conclude, that they were 
acting with the concurrence and aid of the 11850 chiefs of the empire, whose 
just reasons for discontent with the reigning monarch Aurungeb, have been 


noticed. ‘This fact indeed, as far as relates to sawaee Juy Shing Raja of 
Doondar or Jeypoor is distinctly stated Lin several contemporary authorities. 
— Central India and Malwa, chap. III. 


২২৮. / সাহিত্য | | ২্শ র্,র্থ সংখ্যা ঠা 
মালবের মুসলমান - সুতেদারেরা মহারাষ্রীয়দিগের আক্রমণের প্রতিরোধ. ' 
করিতে পুনঃ পুনঃ অসমর্থ হওয়ায় সম্রাট অওরঙ্গজেব জয়পুরের- অধিপতি 
মহারাজ সওয়াই জয়মিংহকে মালব-শাসনের আধিপত্য দান করিয়া প্রেরণ 
করিলেন।, ( ১৬৯৮--৯৯ শ্রী) মহারাজ সওয়াই জয় সিংহ হি 
সবিশেষ পক্ষপাতী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। . এই ' কারণে উচ্চপদস্থ - 
মোগল কর্ণ্মচারীর! সর্বদা তাহার ব্যবহার-সন্বন্ধে সম্রাটের মনে সন্দেহের 
সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতেন। এ ক্ষেত্রেও তাহার! জন্বসিংহের: বিরুদ্ধা- 
চরণ করিতে বিরত হন নাই। মহারাজ . জয়সিংহ তাহা অবগত হুইয়া 
সম্রাটের বিশ্বাস-ভাব্দন হইবার অন্ত প্রকান্ত দরবারে মহারাগ্রীয়দিগকে 
মালব হইতে. বিতাড়িত করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু পবিত্র" 
কষত্রিয়-বশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাষ্্ীয়দিগের স্তায় অভ্াদয়-কামী, হিন্দু. 
ভ্রাত্গণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার কল্পনা তিনি, নিতাত্তই বিসদৃশ ' 
বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই- কারণে তিনি মারা ্ায়দিগকে অন্তুতঃ 
কিছু দিনের জন্ত মালব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া গোপনে প ৰ 
লিখিলেন। ‘সেই গৃঢ় পত্রে ইহাও জানান হইল, ে, আবরার শুভ অবসর 
উপস্থিত হইলেই তাহাদিগকে সাদরে মালবে আহ্বান করা হইবে | মহা- ৮1 
রাষ্ট্রীয় সেনানীগণ মহারাজ জয়সিংহের এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। 
মহারাজ জয়সিংহের মালবে পদার্পণের পর রাজপুতে ও মারাঠায় নামমাত্র 
একটি যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে অন্ত্র-বিনিময় হইতে না হইতেই, পুর্ববসংকেত- 
ক্রমে .মহারাই্রীয়ের! রণে. ভঙ্গ দিয়া শ্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন | 
জয়সিংহও : শ্ব্মকাল মাগবে অবস্থিতিপূর্বক উত্তর-ভারতে প্রতিগধন 
কৰিলেন। (€) | | .. ৰ হুর 
এই ঘটনার অব্যবযহত পরে মহারাষ্-পতি রাঁজারাষের দেহাত্যয় 


0 প্রান্ট ডক এই সকল ঘটনার কোনও উল্লেখ ,করেন নাই। তিনি মহারাট্্রয- | 
দিগের স।লবাদি প্রদেশের অচিযানকে বিশুদ্ধ লুঠনপিণাস।মূলক ব্যাপার বলিয়াই নির্দেশ করি- 
বার পক্ষপাতী । সহারস্টরঘদিগের প্রতি যে বাজপুতনিগের কোনও প্রকার সহামুভূতি ছিল, 

এ কথার তিনি উল্লেখ করেন নাই। মহারাষ্ট্রীরদিগকে সর্বঙ্জনম্বনিত ুর্দাস্ত দক্থা-ঝ্ুপেই তিনি, 
অধিকাংশ স্থলে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইগ্জাছেন। পক্ষান্তরে, মালকমের কথায় 
প্রকাশ বে, মহায়াষীরদিপ্রের প্রতি রাজপুত নরপতিবিগের সবিশেষ, শরন্ধা ছিল--ভাহাদিগের 
bs মহারাই প্রভুত্ব উততর- ভারতের বহু স্থানে গিরি হইয়[ছিল। 


শ্রাবণ, ১৩১৩। মালবে মহাঁরাষ্ট্-অধিকার | ২২৯ 


ঘটগ। তথাপি মহারাষ্ট্র সেনানীগণের উৎসাহ দমিত হইল না। কেহ ' 
কহ বলেন, ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে তৈরবকৃষ্ণ নামক জনৈক মারাঠ! সর্দার নর্শদা 
ঘা হইয়া সাগর প্রদেশের অন্তর্গত 'ধামুনী নামক স্থান আক্রমণ 
রিক়্াছিলেন। (৭) কিন্তু সে অভিযানের ফল স্থায়ী হয় নাই। ১৭০৫ প্রীষ্টাবে 
নেযাজী শিন্দের (সিন্ধিয়ার) অধীন্তায় আবার এক দল মহারাষ্রীয় নর্ম্মদা উত্তীর্ণ 
হুইয়া মালবে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্রাট অওরঙ্গজেবের আদেশে সেনাপতি 
জুলফিকার থান তাহাদ্িগের কার্ষোয বাধা-দানের জন্য মালবে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। মোগল সেনাপতির সহিত সংঘর্ষে সেনা-ক্ষয় হইতেছে 
দেখিয়া নেমাজী মালব পরিত্যাগ করেন। এই অভিযানেও মহাবাই্্রীয়েরা 
মালব হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ-সংগ্রহে অসমর্থ হন নাই। তাহার পর যখন 
মহারাট্রীয়দিগের স্বাধীনতার ভজন্ত আরন্ধ সংগ্রামের শেষ হয়, এবং মহারাজ 
শাহু স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাতাবার সিংহাসনে অধিক হন, তখন উদ্দয়লী 
পওর্ার (প্রমার ) স্বীয় দলবল সহ মালবে অভিযান করেন। . তাহার 
চষ্টায় মান্দুনগরে মহাবাষ্ট্রপতির বিজয়-বৈজয়স্তী উড্ভীন হয়। ধারানগরীও 
হস্তগত করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। মালবের তদানীন্তন সুভেদ্দারকে 
নিতান্ত ছূর্বল দেখিয়া তিনি তাহার নিকট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী 
আদায় করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া মহারাজ শাহকে একথানি পত্র 
লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অন্নকাল পরেই রাজ] পিরিধর বাছুর নামক 
জনৈক নাগর (গুজরাধী ) ব্রাহ্মণ মোগল পক্ষ হইতে সুতেদার নিযুক্ত হইরা 
মালবে আগমন করেন। তিনি মাদবে যোগলদিগের প্রভাব অক্ষুণ্ন 
বাখিবার অন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করায় উদয়জগী পওয়ারকে মালব পরিত্যাগ 
করিতে হয়। ইহার পর ১৭১৯ খ্রীঃ পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ যখন 


(৭) We are not surprised to find 002138]06 princes and chiefs of Jeypur, 
Marwar, Mewar and Malwa, so far from continuing to be the defence of the 
Moghul) Empire, were either secretly or openly the supporters of the 
Maratha ' intruders, to whose first invasion of Malwa, we are told by every 
Persian or Hindoo writer that notices the subject, hardly any oppostion was 
given and we possess many testimonials to show that they ০3915 attributed 
their success on this occasion to the action of religious feeling 


Scott's Deccan. vol 1 pp. 70, 


২৩০ সাহিত্য । ২*শ বর্ষ, ৪র্থ নংখ্য| । 


দিল্লী গমন করেন, তখন তিনি সম্রাটের নিকট যালবে চৌথ পরদেশমুখী 
আদায় করিবার অধিকার প্রার্থনা .করিয়াছিলেন। দিল্লীর দরবার হইতেও 
মারাঠাদদিগকে সময়ান্তরে সে অধিকার দান করা হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদত |. 
হইয়াছিল ; কিন্তু বালাজীর পুত্র পেশওয়ে বাজীরাও “সময়াস্তরে”র অপেক্ষায়? 
বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি বাহুবলে এ স্বত্ব আদায় করিবার 
জন্ত বত্রশীল হইলেন ৷ (৮) 

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও রামচন্দ্র গণেশকে মালবে গমন করিবার 
আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্তা বর্ষে তিনি উদয়জী পওয়ারকে 
মালবে প্রেরণ করেন। উদয়জীর কার্ধ্য যাহাতে অবৈধ বা শ্বেচ্ছাচীর-মুলক . 
বলিয়া কেহ মনে করিতে না পারে, সেই জন্ত বাজী রাও মালবের প্রত্যেক ' 
পরগণার ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষের নামে নির্কিবাদে উদয়জীকে চৌথ ও সরদেশ- 
যুধী দান সম্বন্ধে মহারাজ শাহর ন্বাক্ষরযুক্ত আদেশ-পত্র প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন।. বলা বাহুল্য, উদয়জী যথাসময়ে মানবের মোগল রাজপুরুষ.ও 
সামন্ত নরপতিগণের .নিকট হইতে বাহুবলে . চৌধ ও সরদেশযুখী সংক্রান্ত, 
সমস্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়া আমেন। এই ব্যাপারের প্রতিশোধ-১২ 
গ্রহণ করিবার জন্য পরবর্তা বর্ষেই অর্থাৎ ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে মানবের সুভেদার 
আঙ্গিম উল্লা খান তাঁহার এক জন সর্দারকে (দাউদ খাঁনকে) বাজী রাওয়ের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বাজী রাওয়ের হস্তে দাউদ খানের পরাজয় ঘটে। 
অতঃপর এ অন্দের ডিসেম্বর মাসের প্রারস্তে বান্দী রাও কনিষ্ঠ চিমণাজী আগ্রা 
ও সর্দার উদ্দয়জী পওয়ার, মহলার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে (সিন্ধিয়া) 
প্রভৃতি সর্দরগণকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং যালবে অভিযান করিলেন । তত্রত্য নবীন 
স্থভেদার রাজা গিরিধর বাহাদুর মোগলদিগের অধিকার-রক্ষার জন্ত 
সমরলিগ্গ্‌ হইয়! তাহাদ্বিগের গতিরোধের চেষ্টা করিয়।ছিলেন। কিন্তু 

বাজী বাওয়ের সহিত সমব্ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব স্বীকার করিতে 


(৮) উদয়লী পওয়ারের পূর্ববপুকবের! মালবের অধিবাসী ছিলেন। হত্রপতি সহায়ক 
শিবাজীর অভুদয়ের বহু পূর্বে তাহারা তথা হইতে দক্ষিণাপথে গিয়া উপনিষ্িষ্ট হন । উদরজীর ১ 
পিতা সাস্তাজী গওয়ার মহারাজ শিধাজীব অধীনতায় সেনানাহকত1 করিতেন । মহারাজ রাঁজা- 
রামের জিত্রী ছুর্গে বাস-কালে সান্ভজী অসাধারণ শোৌর্য্য-ীর্য্য প্রকাশ করিয়া] পদোন্নতি লাভ . 
করেন। ভৎপুত উদয়জী মহারাজ শাহর প্রীতিভাজন হুইয়া “বিশ্বাস রাও’ উপাধি লা 
করিহাছিলেন। 


শারণ। ১৩১৬1 মালবে মহারাস্ট্রঅধিকাঁর 1 | ২৩১, 


হয়। বাজ! গিরিধর মহারাষ্্রীয়দিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ' 


উজ্জয্নিনীর চতুলপার্শ্বে সুদৃঢ় প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তথাপি. 
ক রণ-কর্কশ মারাঠাদিগের শৌর্য্যপ্রভাবে উজ্জয়িনীও সহজেই বাদী রাওয়ের 


হউগত হয়। তাহার পর মহারাষ্ট্র সর্দারেরা ‘শারঙ্গপুর’ অবরোধ করিবার 
চেষ্টা করায় তত্রত্য মুসলমান শাসন-কর্ত। তাহাদিগকে ১৫ সহস্র যুত্রা নিঙ্্ুয় 
দান করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। তদ্রবধি সারক্গপুরের শাসনকর্তাকে 
প্রতি বৎসর ঘথানিয়ষে মহাব্রাীয়দিগকে বার্ধিক ১৫ সহত্র মুদ্রা করদান 
করিতে হইত। কধিত আছে, এই অভিযানকালে বাজী রাও বুন্দেলখও 
পর্য্যন্ত অগ্রসর ‘হইয়া পথিমধ্য-স্থিত নরপতিগণের নিকট হইতে করাদান 
ও বুন্দেলথণ্ডের নব্পতির সহিত সধ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন । - 
ছুঃখের বিষয়, এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে 
বা উতিহাসিক কাগঞ্জ-পত্রে প্রা হওয়া যার না। মালবের হিন্দু সামত্ত 
নরপ্রতিগণ ও রাজপুতানার ক্ষত্রিয় ভৃপতিগণ মোগলদিগের, অত্যাচারে উৎ- 
হইয়া যেরূপে পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ীয়দিগের- আশ্রয় হইতেছিলেন, 
 অারাহী়দিগের শক্তি-বৃদ্ধি-দর্শনে তাহাদিগের হৃদয়ে যেরূপ আশার উদ্রেক 
হইয়াছিল, তাহাতে স্বয়ং বাণী রাওকে অভিযানের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া 
মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে অগ্রস্র হইতে দেখিয়! যে তাহাদের হৃদয়ে 
অনির্কাচনীর আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহারা কেহ গোপনে কেহ 'বা 
প্রকাশ্তভাবে যে তাহার অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার 
কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না।' মহারাধ্্রীয়দিগের অভ্যুদয় মে কালের হিন্দুমাত্রের 
গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্খকালের মুসলমান-শাসিত ভারতে 


যে আবার হিন্দু শক্তি মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইবে, ইহা অনেকেরই 


স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পক্ষাস্তরে, অওরঙ্গজেবের অত্যাচারে ও 
-পরবর্তী সম্্রাটুগণের দৌর্বল্যজনিত অরাজকতায় হিন্বু জাতির হৃদয়ে মোগল- 
"শাসনের প্রতি বিষম বিভৃষ্ণার সঞ্চার হুইয়াছিল। এই কারণে মহারাষ্ট্র 
"জাতিকে মৌগণ-শাসনের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর দেখিয়া অধিকাংশ হিচ্দুরই 
হৃদয়ে অসীম আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল। মহারাষ্্ীয়দিগের অনুষ্ঠিত 
যুদ্ধ-বিগ্রহকে ভিন্নধৰ্স্মা -ইতিহাস-লেখকেরা! যদিও predatory excursions 
ও pillaging incursions (লুঠনোদেগ্ত-মূলক অভিযান ) নামে অভিহিত 
করিয়াছেন, -তথাপি তাহা সেকালের হিন্দুর নিকট ধন্মার্থ যুদ্ধ বা ‘র্ম-যুদ্ধ' 


সদ 


২৩২ সাহিত্য । ২*শ হর্য, হর্থ সংখ্য] । 


( Hol) War) বলিয়। বিবেচিত হইত, এবং তাঁহাদের সহানুভূতিশ্রোত 
স্বভাবতই নিঃশব্দে মহারাষ্রায়দিগের প্রতি ধাবিত হইত। এ কথা এতি- 
হাসিক ম্যালকমকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। (৪2) তাহার | 
বাজী রাওর ন্তায় ব্রাহ্মণ যখন এই ধর্মযুদ্ধের নায়তত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দু): 
শক্তির বিজ্বয়-কেতন-হস্তে পবিত্র “হর হর মহাদেব !” শব্দে বিন রাজশক্তির 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেন, তখন সেই “ধর্মম-যুদ্ধের' পবিভ্তা শতগুণ বৃদ্ধি পাইত, 
সন্দেহ নাই। সেই পবিত্ৰ গৌরবকর দৃশ্য দেখিয়া সেকালের প্রকৃত হিন্দু 
মাত্ের হৃদয়ে বে আনন্দোচ্ছাস উদ্দেল হইয়া উঠিত, তাহা! বলা! অপেক্ষা মনে 
মনে অনুভব করাই সহজ-সাধ্য । বাজী রাঁওয়ের মন্তিতকালের প্রথম চারি 
বৎসরের সমস্ত পত্র-ব্যবহার (Corespodence) যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়, 
তরে তাহার মধ্যে এই বিষয়ের বিশদ-বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া 
আমাদিগের বিশ্বাস । এ্তিহাসিক গ্রান্ট ডফ ইত্তিহাস লিখিবার প্রচুর 
উপকরণ লাভ করিয়াও, মহারাষ্ট্র জাতির প্রতি অন্ধরাগের অভাববশতঃ 
সে সকলের সন্যাবহার করিতে পারেন নাই। এতিহাসিক ম্যালকধ্‌ 
মালবের প্রাচীন জমীদার ও জাইগীরদারদিগের নিকট হইতে যে সকল উপ-, 
করণ পাইয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে সংক্ষেপে এইরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ; যথা, 

Raised by the genius of Sevajee to the proud rank of 
being first the scourge and afterwards the destroer of the 
Mohmedan Empire. The cause of the Mabarattas 3৪৫১ in all 
its early stages, the aid of religious feeling. It 55 a kind 
of Holy War ; and the appearance of Brazimins at the head 
of the aimies gave in the first instance, force to this 
impression. - ” 

০) আলব-বিজয়ের জন্য অনুমতি-প্ররনা-কালে ইউপতি-রাওবের তপতির উত্তরে 1 
বাজী রাও দরবারে যে বক্ত,ত| করিয়াছিলেন, তাহাতেও এ বিষয়ের আভাস পাওনা যাঁয়। - তিনি 
ব্প্টই বলিকাছিলেন,-“পিতৃদেবের ( বালাদী বিশ্বনাথের ) সহিত উত্তর-ভবুত গিয়। আমি 
সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। হিন্নুস্থানের দেশীয় রা্তন্যবর্গের সহিত 
এ বিষয়ে পূর্বেই আমাদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এখন কেবল মহারাজের লাদেশ পাইলেই 
আমি কাধ্যমিত্ধি করিতে পারি।' 


শ্রাৰণ, ১৩১৬ । মালবে মহারাষ্ট্র অধিকার । ২৩৩ 


সে যাহা হউক, পরবর্তী বর্ষে অর্থাৎ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বাজী 
রাওকে পুনরায় মাঁলবে অভিযান করিতে হয়। এবারও রাজা গিরিধর 
বাহাদুর, মালবে মহারাষ্ট্র-আধিপত্য-স্থাপন-কার্য্যে বাজী রাঁওকে বাঁধা-দান 
'করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়- 
দিগকে কর দ্বান করিতে হয়। যুদ্ধে জয়-লাভের পর যে লুঠন-ক্রিয়া আরব্ধ 
হয়, তাহাতে বহু সম্পত্তি বাঁজী রাওয়ের হস্তগত হইয়াছিল । নূতন সৈন্যদ্বল- 
গঠনের অন্য তাহার যে ঞ্চণ হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এই অর্থের সাহায্যে 
তিনি পরিশোধ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মালবে মহারাষ্ট্র-পতির 
স্বার্থে দৃষ্টি রাখিবার ভার উদয়ঙ্গী পওয়ারের প্রতি অর্পিত হইল। 
এই কাধ্যের জন্ত সৈম্ত-পোষণের বায়-স্বরপ তাহাকে মালবের মৌকাস! 
স্বত্বের (অর্থাৎ চৌথের শতকরা ৭৫ অংশের ) অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিবার আদেশ 
প্রদান করা হইয়াছিল। বাজী রাও যদিও এইরূপে বাহু-বলেই মালব হইতে 
চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন, তথাপি যাহাতে পূর্বোক্ত 

₹. করের অতিরিক্ত মালববাসীর নিকট হইতে আদায় না করা হয়, ততপ্রতি 
Te সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, এবং দিল্লীর সম্মাটের নিকট হইতে যাহাতে 
'_ মীলবশীসন করিবার বৈধ অধিকার-পত্র লাভ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। শুদ্ধ পাঁশব-বলে কার্য্যোদ্বার করিবার তিনি_ পক্ষপাতী 
ছিলেন না। অর্থগৃত্,র মত ওদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া বা প্রাচীন. রাজ-বংশাদির বা 
অভিজাতবর্গের মর্ধ্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া দেশবাসীর চিত্তে বেদনা-দাঁন বা ভীতির 
সঞ্চার করিবার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেশবাসীর প্রক্কৃতি বুবিয়া, 
তাহাদের চিরাগত-সংস্কার ও অন্ুরাগ-বিরাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যথোচিত 
ধীরতা ও সতর্কতার সহিত কার্ধ্য করা তাহার নীতির মূল মন্ত্র ছিল। সকল 
দেশেরই প্রকৃত রাজনীতি-বিশারদের চরিত্রে এই সকল সদ্গুণ সবিশেষ 
পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া ষায়। বাজী রাও এই সকল গুণে বোধ হয় পৃথিবীর 
কোনও দেশের রাজনীতি-বিশারদ ব্যক্তি, অপেক্ষাই হীন ছিলেন না। 
-সেকালের ভারতীয়. রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই সকল গুণে তিনি সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই প্রতিপদেই- প্রায় সকল কার্ষেযই তিনি সাফল্য-লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে, তাঁহার অধীন সেনায়কগণও 
এই সকল গুণের সম্যক্‌ অধিকারী ছিলেন বলিয়া বাজী রাওয়ের কর্ম্মপথ বছ- 
পরিমাণে বিদ্র-বিরহিত হইয়াছিল। এঁতিহাসিক মালকম বলেন, মহারাষ্ট্র জাতি 


৬ 


| ২৩৪ K সাহিত্য 1 ১ ২*শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


. স্বভাবতই পূর্বোক্ত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত--বিশেষতঃ মালব;-ও মধ্য-ভারতীয় 
প্রদ্েশনমুহের বিজয় ও শাসনকালে তাহাদিগের এ সকল বাজনীতি-সৃন্মত 
গুণ বিশিষ্টন্নপেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহারা রাঞ্জপুত ও অন্তান্ক নরপতি-ধা- 
গণের প্রতি, তাহাদ্িগের আশারও অতীত সম্মান প্রদর্শন করিস এব) 
দিল্লীর সাক্ষিগোপাল সম্রাটের মর্য্যাদাও রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাহাদিগের 
ব্যবহারে বিনয় ও নম্রতার অভাব কদাচিৎ-পরিলক্ষিত হইত! (১০) 

" বলা বাহলা, ইংরাজদিগকেও প্রথমাবস্থায় এ.দেশে এইরূপ নীতিরই অঙ্- 
সরণ পণ করিতে হইয়াছিল। ' | 
, অবমানং ভারা 1, 
্কার্ামুকেৎ প্রাজঃ কার্য্যনাশো হি মূর্খতা ॥ 
(১°) This (province qo. Mal), it was true, he had first, conquered 3 ; Da he 
had professedly levied no more than the Maharatta tributes (09280, Sird 
mukhi &c) and appears to have sought with solicitule #2 legitimate 8:09 to 

. govern it in the name of the Emperor. The peouliarity of character which [ 

has been noticed in this race was . never more displayed than on their becom-~ 

ing masters of. Central Indin, Baji Rao and his principal’ leaders content 
with the profit and substance of what they had attained, #0 from weakening 
impression or alarming prejudice, by the assumption of raik and state, seem 

to have increased in their professions of humility, as they’ advanced in power. 

‘They affected a sorupulous 88089 of inferiority in sl their intarcoourse anid 
correspondence with the Emperors and with their principal chiefs, parti- 

oularly the RBajpoot princes, , The Marhatte leaders indeed, Dot only. sub * 
mitted to be treated, in all “points of form and ceremony, 8৪ the inferiors of 

those whose countries they had dispoled and userped, but in hardly any 

insteice considered tha right of conquest is a sufficient.'title to the smallest | 
possession, grants for every userpation were sought and: obtained from thos 
who. possessed the local sovreignity. By this mode of proceeding, which was 
singulary suited lo the fedlings of a people like the irhsbitants of Tndis who 
may be generally desoribed as inveterate in their habits ‘and abhorrent of 
আজ they evaded many of ‘those obstacles whioh ‘had’ জজ 
' “ conguerors.—Malcolm’s Central India and Malwa. - 










+ 


আষণচ, ১০১৬), মালবে মহারাষ্টর-অধিকার 1 ২৩৫, 


রাজনীতির এই মূল সুত্র মহারাষ্্রীয়েরা যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সে 
কালের আর; কোনও জাতি বোধ হয় সেরূপ করিতে পারেন নাই। 
অভ্যুদয়-কামী পরাধীন জাতির পক্ষে এই নীতি-সুত্রই যে সাঁফল্য- 


ভর সোপান-ন্বরূপ, এ কথা ছত্রপতি মহাত্মা শিবাঁজীর সময় হইতেই 
মহারাষ্ট্রবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই নীতির প্রতি উপেক্ষা-প্রকাশ হেতু 
রাঙ্গপুত জাতি রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে সফলতা-লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই৷ 
মালকম বলেন, পূর্বোক্ত নীতির বলেই মারাঠীরা স্বন্প সময়ের মধ্যে উত্তর- 

. ভারতের অধিকাংশ স্থলে আপনাদের ক্ষমতা-বিস্তারে সমর্থ হইরাছিলেন। 
বাজী রাও ও তাহার সাম্সময়িক দূরদর্শী মহারাষ্্রীয়েরা বুঝিয়াছিলেন যে, 
মোগল-শাসনের প্রতি দেশবাসীর বিরাগ ভ্রস্মিয়া থাকিলেও, দিল্লীর সিংহাসনের 
প্রতি তাহাধিগের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র হাস পায় নাই । দিল্লীর দিংহাসনারচ 
ব্যক্তি যতই হীনবুদ্ধি ও ক্ষীণশক্তি হউন না কেন, বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের 
বংশধর বলিয়াই তিনি লোকের নিকট ভারতবর্ষের ন্যায়সঙ্গত অধীখর বলিয়া 
বিবেচিত হইতেন। জাঠ, রাজপুত ও বুন্দেলা প্রভৃতি জাতির প্রধান 
ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্কাচরণ করিলেও, “তক্ত তাউসে'র 
( মর্মুর-সংহাসনের ') অবমাননা সহ করিতে পাঁরিতেন না। দেশবাসীর এই 
ব বান্দী রাও ও তাহার" সহকারী সর্দারেরা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াই 
দশাধিকার-ব্যাঁপারে বাহু-বলকে প্রীধান্ত-দান করা নীতি-সঙ্গত কাৰ্য্য 
বলিয়া মনে করেন নাই। তাই মালবাদি দেশ বাহুবলে "জয় করিবার পরও 
' তাহারা দিল্লীর +.সর্ীক্ষগোপাল সম্রাটের নিকট হইতে এ সকল প্রদেশে 
শাসনীধিকার পাইবার সনন্দ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেন। পাঠক দেখিবেন, 
বাণী রাও বাছ-বলে নানা দেশ জয় করিয়া & সকল দেশের শাসন-দণ্ত 
পরিচালন বিষয়ে দিল্লীশ্বরের সনন্দ-লাঁতের জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
সে কালের লোকমতের (9৪০1০ ০P৷i০৷) প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার 
উদ্দেশ্যেই তাহাকে এইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যে মহৎ উদ্দে্ত 
ও উচ্চাকাজ্ষ।'লইক্! বার্জী রাও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দক্ষিণাপথে 
যে মহস্তাব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা যদি উত্তর-ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয়কে 
আংশিক ভাবেও অধিকার করিত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্র বীরদিগকে দিল্লীর 
সাক্ষিগোপালের প্রাধান্য অধিক দিন মৌখিক ভাবেও স্বীকার করিতে হইত 
না। কিন্তু পঞ্চ শত বৎসরের দাসত্বের ফলে উত্তর-ভারতীয় হিন্দুগণের 
2 €টিত্ত ‘তক্ত তাউসের’ .প্রতি অন্ধ ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল-_-আকবর-প্রমূখ 
/ মোগল নরপতিদিগের সৃষ্ট রাজনীতিক কুহেলিকায় তীহাদিগের চিত্ত 
অভিভূত হওয়ায় তাঁহারা আত্মরিস্ৃত হইয়াছিলেন। মহারাধ্রীরদিগের 
অভ্যুদয়-দর্শনে আনন্দিত ও আশাস্বিত হইয়াও তাহারা ময়ুরসিংহাসনের মোহ 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহাদিগের মনোভাবের এই বিশেষত্ব 
পরবর্তী কালের থা রাজনীতিবিদের। সন্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই । 






১৩৬ _ সাহিত্য ঠিক ৰ র্ঘ সংখা, 


তাই ১৭৬১ সালের HEE যুদ্ধের প্রাকৃকালে সুপ্রসিদ্ধ 'সদাশিব রাও 
বা ভাউ সাহেব ওঁন্ধতাসহকারে দিলীর ময়ূর-সিংহাসন 'ভগ্ন রুরিয়া “ঘোর 
বিপন্ন হ্ইয়াছিলেন। ওঁ ঘটনার ফলে জাঠ ও রাজপুতগণের" 'সহামভূতি 
. হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ বঞ্চিত হইয়া পাঁণিপথে ভীষণ পরাজ্জয-ভোগ করিতে /' 
বাধ্য হন । এ দুর্ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মাধব রাও ' শিন্দে (সিদ্ধি), 
বাছ-বলে প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করিয়াও দিল্লীর সাক্ষি-গোপালের . 
প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ববক এই ভ্রমের সংশোধন করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতে. মহারাষ্রীয় লেখকেরা, দিল্লীর 
সিংহাসনে হিন্দুর ্তয়-সঙ্গত অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্ত যত্বশীল হইলেন। 
ফলকথা, বুদ্ধিমান্‌ বাজী রাও উত্তর- ভারতবাসীর পূর্বোক্ত মনোভাবের 
প্রতি লক্ষ্য রাধিয়াই বাছ-বলে বিজিত প্রদেশের ও শাসনাধিকার লাভ করিবার 
জন্ত দিল্লীর সাক্ষিগোপালের নিকট পুনঃ পুনঃ সনন্দ- প্রার্থী হওয়া. আবশ্যক 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। 

“এইরূপে বাজী রাও এক দিকে দিল্লীর দরবারের নিকট! মালবের শাসনাধি- 
'কারের, সনন্দ প্রার্থনা করিতে.. লাগিলেন ; অন্ত দিকে! মালববাসীর প্রতি 
সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে মহারা্ীযদিগের প্রতি অন্ুরা টু 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এই কারণে অল্পদিনের মধ্যেই এ . 
স্বল্লায়াসে মহারাস্্ী়গণের সম্পূর্ণ হস্তগত হইয়াছিল । (১১) ' রা 

মহারাহীয়েরা ক্রমশঃ মালবে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্বক, তথায় স্থায়িতাবে 
বসতি করিবার চেষ্টা করায় ও প্রদেশ তাহাদিগের নিকট জন্মভূমির তুল্য 
প্রিয় হইয়া উঠিল। উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্র-প্রহুত্বের প্রতিষ্ঠাবিষয়েও তাহাদিগের 
এই উপনিবেশ-সংস্থাপন-পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। সে যাহা হউক, 
এই ঘটনার পর প্রায় ৫ বৎসর কাল মারাঠা সর্দারেরা মহারাজ শাহুর 
আদেশ-পত্রের বলে মালব হইতে প্রায় নির্ব্বি্নেই চৌথ আদার করিয়াছিলেন 
বাজী রাও অন্যান্ত গুকভর রাল্নীতিক -সমন্তার মীমাংসায় ব্যস্ত থাকায়, 
মালবের দিকে তাহার দৃষ্টি আকুষ্ট হয় নাই। তাহার পর যে সকল ঘটনায় 
মালবের শাসনাধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হন, সময়াস্তরে তাঁহার ' 
আলোচনা করা যাইবে। . শ্রীসধারাম গণেশ গশ দেউন্বর | রি 
(>>) All accounts regarding ihe Sent of the Marhattas in Cents in Central 
30030 agree, that their first administration of that country WAS moderate and. 
Eo, particularly as contrasted with those aggravated-evils which are ever tho. L 
90000089068 of falling power, when the necessities of sovereign lend মে 
to Gppress- ‘those whom he ‘cannot protect. Their vonduct for ৪১ period was 
very "conciliatory, and they soon established a strength that made the’ weak - 


overnment of Mahomed Shah despair of recovering ৯. country which became 
the home of the invaders, from whence they carried ther predatory extursions” 
into, Hindusthan and a grant of a, part of 1s revenues not excepting the lands, 
near Delhi was ‘one of the early fruits of their BUCcess.— Malcolm's Contral 
Le and Malwa. Chap. ii RI এ 


২৩৭ 


মানিক মাহিত্যঃসমালোচন|। 





© 0) 8 ০. 
৯৪৩ রে 


প্রবাসী! আধাড়। প্রথমে প্রীরবীন্্রনাধ ঠাকুরের “গোর! । তাহার পর শ্বরলিপি/_ 
১ ্্ীদীনেন্দ্রকুমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের একটি গানের স্বরলিপি রচিয়াছেন। মির্জা খ্যামটার 
রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, 
‘আরো আরে। প্রভু, যেমন খুনি আমায় মারে! 
গানটি এমন-উত্তট ও অক্ষমতার পরিচায়ক যে, রবীন্্নাধের ।রচন! ধলিয়! বিশ্বাম করিতে 
প্রবৃত্তি হর ন|। দঙ্কলন ও সমালোচনে' নান! বিষয্নের সমাবেশ আছে। শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদারের 
ইউরোপের সভ্যতা ও স্বিধা'.উল্লেখযোগা। লেখক বলিয়াছেন,--“বাঙ্গালীরা পশ্চিযের লোককে 
“মেড়ো' ওড়িশার লোক্‌কে ‘উড়ে বলিয়া সপ! করে। অন্ধ প্রদেশের কধার কাজ কি, 
বঙ্গের এ প্রদেশে ও প্রদেশে যে রকম ব্যবহার, তাহাতেই বাঙ্গালীর যথেষ্ট পরিচন্ন প1ওয়! 
বায় বিনয় বাবু ভূলিয়াছেন,_এ ভাব রঙ্গে নারধভৌমিক নহে। আর এই স্বদেশী যুগে 
সে ভাবের অস্তিত্ব নাই। উন্নহাদ রা বিদ্ূপ সর্বত্র ঘ্বণার ফল নছে। বিজয় বাবু বলেন, 
‘ইউয়োপের সহরে দুর হইতে লোকে তোমাকে বিদেশী বলিয়া লক্ষ্য করিয়| মনে মনে যতই 
বলুক, সাসনে, কদাচ রা বাবহার করিবে না ইহা কি সত্য ? অনেক বিলাতফেরতের 
মুখে শোনা গ্রিয়াছে,__নিরক্ষর জনসাধারণ ও রাজপথচারী বালক-চমূ 'র্যাকী !' 'র্যাকী |! 
তে ধুমধুসর বোম প্রতিধ্বনিত করিয! কৃষ্ণকায় ভারভধাসীদের অনুসরণ করে। বিলাতের 
দীত্বন প্রধান মন্ত্রী লর্ড সল্সবরী ভারত-রত্ব দাদাভাই নৌরোজীকে ‘Black man? 
বলিয়া প্রকাণ্ত বন্ধৃতায় গালি দিয়াছিলেন। জন বুল অত্যন্ত জানতাম, দৃপ্ত ও সন্বীর্ঘচিত,_. 
পৃথিবীর সভ্যদেশের অনেক ভ্রমণকারী তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়| গরিরাছেনা। বিজয় বাবু 
অল্প দিন বিলাতে ছিলেন, বোধ হয়, এ বিষয়ে ভাহার অভিজ্ঞতা গভীর ও নির্ভরযোগ্য লহে। 
শ্পারন্তপ্রস্থনে' কৃবিত!| ঘলিয়া যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা 'কাব্যি'র অপ্রজংশ। 
দিখার সঙ্গে ইহ পরলোকে 
যদি যাপি এক কণা-জল' 


কি ভীষণ প্রছেলিক| ! ‘এক কণা জল+,বাপন ইংরাজী, না বাঙ্গালা, না উর্দ না গার্ণারের 
আবিদ্কৃত-_সেই আদিপুকষের ভাঁষ1? যাহার অর্থই হয় না, তাহা লিখিয়। নিষ্ধর্দ্মার না হয় সময় 
কাটিয়া যায় ।কিস্ত তাহা ছাপিরাও পাঠক-সম্প্রদ্বায়কে বিব্রত করিয়া'প্রবাঁসী'র লাভ.কি,বলিতে পারি 
না। ইহাতে অক্ষয় ও অসার রচন! প্রশ্রয় পাহ। বাঙ্গালোর কাটা-বনে আর আলকুশীর চাষ করিয়! 
লাভ কি? 'বাহিরিষে এ জীবন সাথেতে'__এই রুগ্ন চরণে ছন্দ যেচারী মাঠে মারা গিয়াছে, 
শ্রীবীরেস্বর গোস্বাসীব ‘তান' অক্ষমতার তাজমহল বটে। আবিজয়চন্্র মজুমদার ‘প্রতিবাদে’ যে 
স্বচ্ছ-নরল, কৌতুক-তরল হান্ডরম ঢালিয়| দিযাছেন, তাহা উপভোগ করিয়া আমর! তৃপ্ত 
হইয়াছি। 'প্রবানী'র 'কাব্যির' প্রগাঢ় ছায়ার পার্শ্বে বিজয় বাবুর এই সুন্দর দরস-হাসির কবিতাটি 
বআলোর মত নমূজ্ছল ও মনোহারী বলিয়া মনে হয় ।আছ্বিদদাস দত্তের ‘পাট বা নাল্তা? সুরচিত 
//বটে, কিন্তু ও “কুষি-গেজেটোর যোগ্য । জীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রবাসিবী' নামক 
গল্পটি হুরচিত। আধ্যানবন্ত হন্দর। 'লেখক ক্ষটলাণ্ডে এই গল্পটির অধতারণ। করিয়াছেন। 
অতুল, হেস। লীলা! ও মিসেন, রায়ের ছবি বেশ ফুটিরাছে। গল্পটি প্রভাত-কিরণে সমূজ্জবল ৷ 
গ্রধীরেন্্রনাথ চৌধুবী “কৰি নবীনচন্ত্রে বুগধৰ্শ্বের প্রভাব' নামক সুচিত্তিত প্রবন্ধে যে'মত 
ব্যক্ত করিয়াছেন, আমর সর্বত্র তাহার অনুমোদন করিতে অক্ষম। কিন্তু অল্প পরিসরে 
দে বিতর্ক অসম্ভব। নে যাহা হউক,. প্রবন্ধটি আমর! সকনৃকে পড়িতে বলি। 'পুষ্পদার' 
উল্লেখযোগ্গা। “দমরস্তীর স্বয়্ংধর' ও ‘দেব সেন'্পতি কার্তিকেয়' নামক ছবি ছুধানি ‘ভারতীয় 


৮ 


২৩৮ সাহিত্য। ২০শ বর্ষ, হর্থ সংখ্যা । 


চিত্রকলা পদ্ধতির কীর্তি অক বাধিয়াছে। কুসারটুলীর কল্যাণে-ইতিপূর্বেদে ঘোঁড়া-কান্তিক দেখ। 
গিয়াছে,-এবার 'প্রবানী”র কল্যাণে ড়াঁকার্ডিক' দেখা গেল! “চিত্র পরিচযে'র লেখক 
বলেন,--“মর,র-পৃষ্ঠে আকাশ-পথে সঞ্চবণ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।' বলা বাছুলা, 
এই ইঙ্গিতে অন্ত আমর! কৃতজ্ঞ । নতুবা উ্ভীযমান কার্তিকের সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করিতেন 
পারিতাম্‌ ন|। “চিত্র-পরিচয়ের' লেখক 'লিখিয়াছেন,_“কবির যেমন স্বাধীন কল্পনার 
অধিকায় আছে, চিত্রকরেরও তেমনই (স্বাধীন) কল্পনার অধিকার আছে।১ কিন্তু যে 
স্বাধীন কল্সনা'য মহাদেব হাড়গিলে, জগম্মাত! পার্বতী লালসামরী নারী ও মানুষের হাত পা 
যোজনবিভ্ৃত বিকারে পরিণত হয়, তাহ! কল্পনা অভিধানের যোগ্য নহে। কল্পনার স্বাধীনতার 
দোহাই দিব! বদি কেহ ব্যভিচারের সৃষ্টি করে,-_চিত্রে ও কাব্যে কোথাও তাহার স্থান নাই। 
মৃণ্ময়ী | প্রথম ভাগ; তৃতীয় সংখ্যা, আযাচ। বাঙজা সাহিত্যে লক্প্রতিষ্ঠ 
্ক্ষীরোদচন্্র রায় চৌধুরী বাঙ্গালার সািত্য-সাগরে এই ক্ষুদ্র পাঙ্সীধানি ভানাইয় বাদাম 
তুলিয়া দিয়াছেন। আমা দরি, সাফলোর তীরে ভিড়িতে পারিবে; ঠীর্বিনিন্্রলাল রায়ের 
‘জ্রমা-ধবচা নামক দশপদী কবিতাষ পাচীগণিতের ও গদ্যের প্রাধান্ত একটু অধিক। “শক্করদেব, 


উল্লেখযোগ্য । আর্টের "মী প্রবন্ধসম্পদ্রে সমৃদ্ধ নহে। 
তাল । আধাঢ়। গ্রীমতী ললিতা রায় 'দেশসেবাষ নারী: জাতি' প্রবন্ধে 
লি (ভারতের পুকষদিগের চক্ষু উদ্মীলন করিয়া দেখিবার সময হইয়াছে; এখন তাহার! 


চাহিয| দেখুন, তাহার যে নির্ববোধের ম্যায় নারীব উন্নতির পথে বাধ! দিতেজেন, তাহাতে জাতি 
ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে । নারী যত দিন পুকষের আজ্ঞাঁধীন এবং পুরুষ যত দিন নারী! 
প্রভু থাকিবেন, তত দিন দেশ জাগিতে পারে ন! ।' পুকষ জাতির পক্ষ হইতে সতোন্র বাবু বহুদিন. 
পূর্বের গাহিয়াছিলে ন, রী 
‘মা জাগিলে সব ভারভ-লঞনা, - / 

.. এভারত আর জাগে না জাগে না !' | 
লেখিকাও সেই গানের পুনরাবুত্তি করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের পুরুষ কি ইচ্ছ! করিয়া নারী 
জাতির উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিবাছে ? আমাদের মনে হয়, ভারতের পুকষ নারীজাতির 
“উন্নতির পথে বাধা, দিবার শ্রন্ত আদৌ উৎসক নহেন। তাহারা আপনাদের উন্নতির পথে 
যে বাধা'র হৃষ্টি করিয়াছেন, দেই বাঁধাই! নারীজাতির চরণে শৃত্খলের স্তায জড়াইরা গিযাছে। 
ধর্দি ভারতের পুরুষ নারীঞ্জাতির উন্নতির পথে বাধা দিয়! আপনাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেন 
তাঁহা হইলে, নারীজাতি ও শ্রীমতী ললিতা রায় প্রভৃতি তাহাদিগকে স্বার্থপর বলিতে পারিতেন। 
কিন্ত এ ক্ষেত্রে সে অপবাদেব অবকাশ নাই | .শ্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্তান্‌ নাধরতি ?' আমরা বলি, 
আপনারা জাগ্ুন, এবং 'পারেন ত আমাদের জ্রাগাইয়| ছিন। বহু দিন দাসত্বের চিও সেবন 
করির। আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, নারীজাতির-_বছ বিদ্রেশী জ্গাতির--সংস্কারক 
ও রাজনীতিকগণপের বহু চ।বুক আহার করিয়াও আমরা চক্ষু উদ্মীলন’ করিতে পারিতেছি ন11 
মানবে মাতৃজাঁতি নারীগণ দ্বাধীন' হইলে কাম্য-কল্পতক্ষর শাখায় অমৃত-ফল ফলিতে পারে, 
তাহা আমর! অস্বীকার করিব লা ;!কিন্ত যতদিন ‘মানবের পিতৃদাতি’ স্বাধীন না হয, তত দিন 
এ স্বপ্ন কল্পনার নন্দনবনে আশাকুপ্রেই বিরাজ কবিবে। 'স্ত্রীন্গাতির উন্নতি ও কেশবচন্র? / 
উল্লেখযোগ্য শ্রীজীবেজ্্রকুমার দত্তের "ক্ষধির পরাজর' পড়িষার চেষ্টা করিয়া আমতা কপার 
আানিষাছি। যাহার! “দেবী অধেরকামিনী'কে জানেন, “অঘোর-প্রকাশ। তাহাদের প্রীতি প্র it 
হইতে পারে। চিঠিগুলি কেন মুদ্রিত হইতেছে, বলিতে পারি না] ইহাঁতে যে সকল ধরাও 
কথ! ও অত্যন্ত সাধারণ ঘটনার উল্লেখ আছে, সাধারণের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। 
জীবনচরিতে উপযুক্ত স্থলে এই সকল পত্রের 'সারনংগপ্রহ' সঙ্গত হইতে পারে, কিন্ত 
শ্রীরাম বাবুর বেতন কত ছিল, শিবনাখ বাবুকে ১২ ছু’ টাকা দিও, মেয়ে দুটি যেন কাচা 


অ।ম খাইরা বেড়ার ন!,_-এ নকল তথ্য সাহিতোর ও মাসিকপত্রের পক্ষে অত্ন্ত অনুপযোগী । 
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অঙ্গে বিভূতি অজিন-বসন 
হের গে! স্থটি-মণ্ডপে-- 
সঙ্গে অযুত ভূত-গ্রেতগণ 
ভৈরবে নাচে তাগুবে ! 
গম্ভীর গুরু ভমরু বাজিছে, 
ফণী দোলে তালে উল্লাসি’ ; 
নন্দীর করে পটহে নাদিছে_- . 
| “বোম বোম হুর-সন্নযাসী !” 
২ 
অনল-দীপ্ত দ্বাদশ সৃর্য্য 
উর্ধ গগনে স্তম্ভিত ; 
প্রবল ঝটিকা বাজায় তুর্য্য, 
| শৈল-সিন্ধু কম্পিত ! 
বিরচি’ গরলে অর্থ/-পান্য 
বাস্থকি উঠি নিশ্বাস” 
উপচি’ পাতাল উঠিল বাদ্য 
“জয় জয় হর-সম্যাসী |” 
bo 
বক্ষে শঙ্কা জাগিল চকিতে 
চমকে ইন্দ্রচন্ত্র 5 
যক্ষ রক্ষ বিহ্বল-চিতে 
| | ভুলিল রক্ষা-মন্র ! 
রচিছে স্তোত্ৰ দেবতাবর্ণ 
উচ্চরে বাণী বিন্্যাসি’ ; 


কলেবর বঞ্চিত করিয়া বাঁধাঘাটের 
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নাচে রে রুদ্র মাতায়ে স্বর্গ! 
“বোম বোম্‌ হর-সন্গ্যাসী 1” 
5 
অগণিত লোকে বাজে বাদ্দিত্র 
গরুজি” অধিক গরবে ; 
দ্বিপগুণিত ভূত-ফণীর হৃতা, 
ভীম তাণ্ডব পরবো। 
তুলিল গঙ্গা ফেনিল লহরী 
জটায় জটায় উচ্ছসি’ ; 
ঘুরিল ব্রিশূল গগন উপরি ! 
“য় জয় হর-সন্ন্যাসী !” 


অশিব মথিয়া মঙ্গল-গাঁথা 
উঠিছে, শুনিছে বিশ্বাসী । 
হে শিব, সর্ধ-বিশ্ব-বিধাতা ! . 
বোম্‌ বোম্‌ হর-সন্্যাসী ! 


শ্রীবিজয়চন্তর মজুমদার ৷ 


ও/হরিদাসের মাছ-ধরা। 


cot 
৬০৩ 


মৎস্য ধরা একটি বাৎসরিক বিড়ম্বনা । ইহাতে প্রায়ই শরীর নষ্ট, মনঃকষ্টয- 
এবং অযথা জীবহিংসার কারণ ইষ্দেবতাগণ রুষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্ত সখের 
মধ্যে এটা বড় গুরুতর সুখ । প্রবৃত্তির রাজা ও নিবৃত্তির মহাশক্র। 

শ্রাবণ মাসের ঘনঘোরঘট1 বারংবার বর্ষিয়া যাওয়াতে পুরিণী সকল 
শীর্ষ আচ্ছাদন কণ্দিয়া ফেপিল। পঙ্ক 


| - 


{ 
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পরিত্যাগ করিয়া বড় বড় রোহিত, মৃগেল ও কাতলা নির্ভয়ে অল্প জলে 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিশ। 
/7ম্বতাববশতঃ হরিদাসের হৃদয় তিন চারি দিন ধরিয়া! নৃত্য করিতেছিল। 
শনিবারে তাহ! তাওবাকারে পরিণত হইয়া পড়িল। 
১ সহ্র্টা বড় ছোট থাট নয়? বেহার অঞ্চলে ; কিন্তু পুক্ষরিণী-হীন বলিলেও 
চলে। প্রায় চারি ক্রোশ হইতে আরম্ত করিয়া বার ক্রোশের মধ্যে হুই 
চারিটি পুক্করিণী আছে। সকলের সম্বলের মধ্যে তাহাই । 

দীন্থ আসিয়া সংবাদ দিল যে, হরিহর মিশ্রের পুঙ্করিনীতে গত কল্য মৎস্ত 
লাফ দিয়াছিল। সে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। 

হরিদাস পূর্বাপর অনেকবার ঠকিয়া এ বৎসর একটু সন্দিহান হইয়াছে ১-- 
সে জব কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কেহ দেখিয়াছে কি?” 

ক্রমে দীহুর স্বপক্ষে বলাই, গদাধর ও সাতকড়ি আসিয়া ভুটিল। 
চক্ষুর নিমেষে সপ্রমাণ হইয়া গেল, _পুক্করিণীটাতে রোহিত মৎস্য ঠাসা । দণ 
সেরের নিয়ে কোনটা নয় । হরিদাস লক্ষ দিয়া বলিল, “তবে লাগ ।” 

বলাইচন্দ্র শিক্ষানবীশ। দীন পাকা শিকারী । গদাধর ও সাতকডিও 
১বন্ৃকালের পুরাতন লোক, কিন্তু কালক্রমে উদ্যমহীন হুইয়া পড়িয়াছিল। 
গদাধরের মন কিছু আঁকাবীকা। 

তাহার! বলিল, “অত দূর হিয়া যাইতে পারিব না ।” 

হরিদাস একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী যোগাড় করিল) এবং বহু অমুনয় 
বিনয় পূর্বক সকলকে রাঞ্জি করিয়া নিজের তোড়' জোড় ও আস্বাব, দুরন্ত 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । 

টোপ্‌ ও চারের মশলা প্রভৃতির ভার কাড়ি উপর । বলহিচন্দর 
সন্ধ্যার মধ্যেই সপ্তপ্রকার মশলা ভাঞিয়া, চুর্ণ করিয়া, তাহার গামছার মধ্যে 
সাতটা বড় বড় মোড়কে বাধিয়া ফেলিল। হরিদাস ছিপ, হুইল, বড় শী 
প্রভৃতি টানিয়া, বাঁধিয়া, থাটাইয়া, এবং সুতার দূরত্ব ও কঠিনত্ব নানাবিধ 
তাবে পরীক্ষা করিয়া হৃদয়ে শাস্তিলাভ করিল। “এবার মাছ যায় 
কোথা !” 

রাত্রিকালে স্থির হইল যে, প্রত্যুষে হরিদাস বলাইচন্দ্রের বাটাতে যাইবে, 
এবং তথা হইতে বাজারে গিয়া! ভাড়াটিয়: গাড়ীতে আরোহণ করিবে । 

রাত্রিকালে হরিদাসের নিদ্রা হয় নাই। কখনও রোহিত মৎস্যের বিরাট 


২৪২ $ সাহিত্য | -.- " ২০শ বধ ৎম সংখ্যা । 


লক্ষ, কখনও হুইলের তীব্র মধুর শব্দ, ফথনও কাতলার 'চৌচা দৌড় ও 
বন্ধুগণের শিকার-দাঁপট, অথবা মৎস্য পলাইয়। যাওয়ায় হাহুতাঁশ ও Lio . 
নিশ্বাস হরিদাসের স্বপ্নদেহে বিচরণ করিতেছিল। 

প্রাতঃকালে হরিদাস চট্‌ চা খাইয়া! গৃহিণীকে বলিল, নিব তু 
তৈল আনাইয়া রাখিও ; আজ মাছে বাড়ী ভরিয়া যাইবে ।” | 

হবিহর. মিশ্রের নিকট হইতে পূর্ধদিনই পাঁচ জন লোকের মৎস্য 
ধরিবার “পাশ” ( আল্ঞাপত্ত ) সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে । ভোর পাঁচটার সময় 
“বাটীর বাহির হইয়া হরিদাস দেখিল, আকাশ কিছু মেঘাচ্ছন্ন। তাহাতে 
কিছু যায় আসে না, কিন্তু "ওয়াটার-প্রুফ স্টা লওয়া উচিত. হরিদাস, বলাই 
ও দীন্গ ব্রাহ্মণ । গদাঁধর ও সাতকড়ি শুদ্র। হরিদাস বলাইচন্দ্রের বাড়ীতে 
উপস্থিত হুইবামাত্র বলাইচীদ কিছু উৎকণ্িতভাবে বলিল, “আমার স্ত্রীর 
ব্লাত্বিকালে জর আস্য়াছে।” 

হুরিদাস। কোনও ভয় নাই । নিলেই সারা াইে। দাড়াও, 
দি একটা! পপ্রেস্ক্রিপশন্” করিয়া দিই । 

' হরিদাস পূর্বে ক্যাম্বেলে ডাক্তারী পড়িত ; মিয়ার 
কিন্তু মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবের জর জালা হইলে ওঁষধের ব্যবস্থা ১1৮21 
দেখিতে বেশ সুপুরুষ, কিন্ত অত্যন্ত স্থুলকায়। 

ইত্যবসরে বলাই চট্‌ করিয়া মশলার পুঁটুলি বাঁশবনে লইয়া গেল। বলাই- 
চাদের মাত! দেখিতে পাঁইয়া পিজ্লাসা করিলেন, “ও কি নিয়ে যাচ্ছিস র্যা 1” 

হরিদাস বলিল, “কাপড় ও গামছা ।. আমর! গঙ্গামান করিয়া তবে 
যাইব। 

বলাইকে সংগ্রহ করিয়া হরিদাস বাজারে গেল। 'সেখানে দীহ্ব, গদাঁধর 
ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছিল। | 
বলাই বলিল, “সৰ্বনাশ হইয়াছে!” ৃ 

সকলে (জ্রন্ত ভাবে) “কি?” 

বলাই। তিন বাহ্মণ ও এক শুত্রে যাত্রা অসঙ্গত ও বিপজ্জনর্ক। 

হরিদাস। সাতকড়ি কই? এ 

গদাধর । সে আসিবে না। . 

হরিদান বলিল, “রামতাঁরণ ঠাকুরকে লও |” 

পূর্ব কাহারও দৈনিক খাওয়া দাওয়ার কথা মনে ছিল, না। চাউল, দাইল, 
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হাড়ী ও.কাষ্ঠ প্রভৃতি শীঘ্র সংগৃহীত হইল, এবং রামতারণ ঠাকুর ‘কোচ- 
বাক্সে” অধিষ্টিত হইয়া সকলকে আশ্বস্ত করিল। . 
ও ০ দীনবন্ধু এতক্ষণ প্রগাঢ় চিন্তায় মগ ছিল। হরিদাস তাহার মুখের দিকে- 
চাহিয়া বলিল, দীন, আর কি লইতে হইবে, বল ॥” 
দীন গম্ভীরভাবে কহিল, “এখনও কিছু যোগাড় হয় নাই । ময়দা, ছাতু, 
পিঠুলি, পিঁপড়ের ডিম, কেঁচো,-_এ সব কই?” 
বলাই বলিল, “বদি বৃষ্টি আসে? বাশের ছাতা লওয়া উচিত ৷” 
রামতারণ ঠাকুর। পান তামাকের কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই? 
গদাধর কোঁনও কথা কহিল না। সে নিজে চালাকী করিয়া রাত্রিকালে 
সকলই সংগ্রহ করিয়াছিল । 
রামতারণ ও দীন ক্ষিপ্রহত্তে ও ক্রুতপদে এ দোকান হইতে ও. 
দোকান, এবং এখান হইতে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেল! নয়টার মধ্যে 
সব যোগাড় করিল। কেবল পিপীলিকার ডিম্ব পাওয়া স্থুকঠিন! 
। হরিদাস বলিল, “আমি গাছে চড়িয়া দেখি ?” 
a বলাই । কোনও আবশ্যক নাই । আমি জানি, ময়রাদের আমগাছে 
পি'প্‌ড়ের আড্ডা! । 
বলাই পূর্বে ডিম্বমংগ্রহের তথ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। বৃক্ষে আরোহণ: 
করিবার অব্যবহিত পরেই ঘন পত্রের মধ্যে বিকট চীৎকারধ্বনি শ্রুত 
হইল। 
হরিদাস । কি হয়েছে র্যা? 
বলাই । সর্বশরীর লাল ডে'য়ো পিঁপড়েয় ছেয়ে ফেলেছে। 
হরিদাল । বাড়িয়া ফ্যাল্‌। 
বলাই । ঝাড়িবার যো নাই। (পুনরায় চীৎকার ! ) 
হরিদাস বৃক্ষের নিয়ভাগে উপস্থিত হইয়া উর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন 
যে, বলাইটাদের অবস্থা শোচনীয় । কেবল পিপীলিকা নহে, বড় বড় ভীমরুল; 
তাহার পকেটের চতুর্দিকে উড়িতেছিল। 
f হরিদাস। তোর পকেটে কি র্যা? 
বলাই। মা সন্দেশ করেছিলেন, তাই গোটা কতক লইয়াছিলাম | 
দ্ীছ গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিল, “একটা বাঁশের ডগায় হাকড়া বাধিয়া 
ফেরোসিন তৈলে জবোবড়াইয়া ধোঁয়া দাও ।” 


২৪৪  সাহিতা । কুল বর্ষ, এম সংখ্যা । 


গদাধর অবন্ঞাস্থচ ক স্বরে বলিল, “তাহাতে কিছু হইবে না।” 

বহু তর্ক বিতর্কের পর তাহাই স্থির হইল। ইত্যবসূরে বলাই; বান 
অধীর হইয়া গাছ হইতে লাফ দিয়া পড়িল । <“ 

হরিঘাদ শীত্র স্পিরিট্‌-ক্যাম্ফার ও, ‘লিডম’ প্রভৃতি বসাকের দোকান 
হইতে সংগ্রহ করিয়া বলাইচাদের সর্ব গাত্রে মালিস করিল। তাহার” 
ত ত তা সকলা যদ ত সনি করিয়া যাত্রা করিল। 
তথন বেল! ১০টা। 

সাতকড়ি বলিল, “কিছু হবে;__তা বোধ হয় না )--এানেই অর্ধেক দিন 
কেটে গেল।” 

তি ৩ 

যাত্রিগণ গাড়ীর মধ্যে সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রাজপথ দিয়া চলিল । পথ অতি 
সুন্দর। ছুই পার্্বের দৃশ্য রমণীয়।' বিস্তী জলাকীর্ণ ক্ষেত্রে কষকগণ মনের 
আনন্দে ধান্ত রোপণ করিতেছিল।' অদূরে পর্কত-মালা মধ্যে মধ্যে উচ্চ 
শিখরে মেঘ-বাষ্প আলিঙ্গন করিতেছিল। প্রবল রিনি তাহা উড়াইযা. 


আবার পশ্চিম-কোণে লইয়া যাইতেছিল। Y 
* সকলেরই মুখ গভীর । হরিদাস বলিল, “তোমরা ভয় করিও না 
একবার বৃষ্টি হইয়া গেলে টপাটপ্‌ রুই মাছ খাইবে।” 


দীন্থ বলিল, “ঠিক তাই, যদি মাছ থাকে তবে |» 

হরিদাস চটিয়া বলিল "তুমি ত বলেছিলে--মাছ আছে!” 

দীন! আছে নিশ্চয়ই । তবে অনেক সময় খায় না।' 

বলাই । একটা থাকিলেও ধরিব। 

বলাইটাদের আশ্বাসে গদাধর হাসিল। 

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সকলে পুফরিণীর পাঁড়ে উপস্থিত। পুষ্বরিণী বৃহৎ, 
কিন্তু পদ্মপঞ্জে অর্থভাগ পরিপূর্ণ ' গদধির 'একটি স্থবিধাজনক স্থান দেখিয়া 
“চার, করিল। হরিদাস বলাইকে লইয়া পশ্চিম পাড়ে গেল। ৪৪ 
এই বাতাসে এহেন পুষ্করিণীতে মৎস্য পাওয়া হুষ্কর ৷ ৪ 

তৈল আনা হয় নাই। বলাইটাদ বলিল, লেখা ছি তবে 
উপায় কি?” এন 
হরিদাস বলিল, : শি মাখ। | 
কিন্তু মস্তকে স্বৃত লেপন করা হাস্যকর পা 


/ 


ভাত, ৩১৬ হরিদাসের মাহ-ধরা। ২৪৫ 


এবং গোটা ছুই সন্দেশ থাইয়া ষথাবিহিত. পরস্পরের স্থানে মৎস্য-শিকারে 
রত হইল। 
৮ রামতারণ ঠাকুর বৃক্ষের নিয়ে খিচুড়ীর বন্দোবন্তে মনোনিবেশ করিলেন 
বাতাস পূর্ব অপেক্ষা অধিকতর বেগে বহিতেছিল। বড় বড় ঢেউ পদ্মপত্র 
কম্পিত করিয়া পশ্চিম পাড়ে আঘাত করিতেছিল। হরিদাস বলিল, “বলাই ! 
গ্রতিক্‌ বড় খারাপ ।* দীম্ু বলিল, "ভয় নাই। বেণা দুইটার মধ্যে বধিয়া 
যাইবে, এবং তাঁর পরই রুই নামিবে।৮ 
বলাই। ঈশ্বর তাই করুন। 
গদাধর। ঘোড়ার ডিম হবে! 
কিন্তু দূর কথা অনেকটা ফলিল। হারাতে রা 
ভক্ষণে রত, তখন মস্তকের উপর ঘোর কালো মেঘ জমিতেছিল। থিচুড়ী 
সাবাড় না হইতে হইতেই মুষলধারা ! 
.বলাই। আমার আলুভাতে গিয়া! গিয়াছে । 
;./ হুরিদাস। থিচুড়ীটা চট্‌ সাপটিয়া থা। 
বংশছত্র বৃথা হইল। মস্তকে ধরিবার লোক নাই। ক্রমে সকলে দারুণ 
ভিজিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। চক্ষু পুকুরের দিকে । 
দীন গৌফে তা দিতেছিল। 
“দেখছিস বলাই !” 
অদূরে পন্মপত্রের মধ্যে লোহিত রক্তবর্ণ পুচ্ছ উদার একটা রোহিত 
মৎস্য অদৃষ্ত হইয়া গেল। 
হরিদাস ও বলাই লম্ফ দিয় পাড়ে গেল। আর সময় নষ্ট করা 
উচিত না । 
ধড়াং! ওঃ চারে মাছ আসিয়াছে! 
৪ 
বৃষ্টি থামিয়াছে। সূর্য্যদ্রেব প্রথর কিরণ বিস্তার করিয়া মধ্যগগন পার হইয়া 
পা হেলিতেছেন। বেলা তখন ২।০ টা। বাতাস থামিয়া গিয়াছে। 
কেহই সন্তপ্ত নহে। ধান্তক্ষেত্র ও পুক্করিণীর পাড় সুশীতল। কেবল মধ্যে 
মধ্যে জল হইতে সামান্ত উষ্ণতা উঠিতেছিল। 
সকলে নিস্তব্ধ । কেবল বাব্তা বৃক্ষের নীচে রামতারণ ঠাকুর তামাকু 
লইয়া অর্ধনি্রিত। 


২৪৬ সাহিত্য । ২*শ বর্ষ, এস সং্য1। 


এমন সমত গদ্বাধর হঠাৎ কসিয়া টান মারিল। টান্টা মতস্যের গাঁত্রে , 
লাগে নাই। তীরবেগে বড়শী পাড় হইতে রামতারণের হকার ছিদ্রে প্রবেশ ' 
ক্রিয়া, হুক! সহিত কলিক! প্লে ফেলিয়া দিল! | 

রামভারণ। (চটিয়! ) তুমি কি রকম লোক? আর একটু হইলে আমার 
চক্ষু গিয়াছিল। 

গদাধর কুক্ধভাবে বলিল, “তুমি আমার পশ্চাতে বসিয়া ভাল কর নাই ৷" 

দীনু হাসিয়া বলিল, “কি হে গদাধর ! চারে যে হুকোর অলের আবির্ভাব!» 

সর্বনাশ ! এখন উপায় 

গদাধর বলিল, “আমি উহা কেয়ার করি না ।* 

দীন বুঝিতে পারিয়াছিল, গদাধনের কেঁচোর টোপে বেলে মাছ 
খাইয়াছিল। রুই, মৃগেল ও রাত্লার কোনও চিহ্ন নাই। 

হরিদাস স্থলকায়, সুতরাং অত্যন্ত ঘামিয়া গিরাছে। ক্রমে উত্তাপ 
'বাড়িতেছে। বলাইটাদ বাম পার্শ্বে 'ফাতা” নিরীক্ষণ করিতেছে । 

, হরিদাস চুপি চুপি বলিল, “বলা ই, সাবধান ! তোর চারে মাছ এসেছে” , 
. বলাই। কি করিয়া টের পাইলে দাদা? CT 
হরিদাস । ও দ্যাখ, জোড়া ফুট! 

ক্রমে ‘ফুট’ বি্বাকারে বলাইটাদের ফাতার নিকট ঘন ঘন উঠিতে লাগিল। 

বলাই । চার ঘোলাচ্ছে। 

হরিদাস । চুপ । ওটা কাত্‌ল!। কুঁড়ে! দে--কুঁড়ো দে। 

বলাই কম্পিতহস্তে কুঁড়া দিতে লাগিল। 

হরিদান। গাখিলে রাখতে পারবি ত? 

বলাই । না। আমি বড় মাছ কখনও ধরি নাই। ' 

হরিদাস । ফাতা চাপিলেই কসিয়! টান মারিস্‌। 

কথা শেষ হইতে না হইতেই ফাতা অদৃষ্ত ! অমনই সজোরে টান ! 

বলাই। ওঃ পাথরের মত। 

হরিদাস ! টিল্‌ দে, ঢিল্‌ দে।' ট 

বিদ্ধ জলজন্ত পদ্মপত্রের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। বলাই বলিল, “দাদা! 
সর্বনাশ, তুমি ধর ।% | 

বোধ হয় প্রকাণ্ড কাত্‌লা। মাটা লইয়াছে। টানাটানিতে কোনও ফল. 


হইতেছে না! । হরিদাস বলাইটাদের ছিপ হাতে লইয়! দওায়মান। ঘর্ম্মাপ,ত- 
কলেবর! 


ভাজ, ১৩১৪। হরিদাসের মাছ-ধরা । ২৪৭ 


বলা, দীন ও গদাঁধরকে ডাঁকিল।, গদাধর আসিল না। দীহ্ বলিল, 
‘চার ছাড়িয়া ধাওয়া উচিত নয়, এই মাছ খাইবার সময় !* 
শর্ট হরিদাস মনে মনে ভাবিল, “কি স্বার্থপর !” 
"২ “আচ্ছা, কোনও দরকার নাই ; বলাই | তুমি জলে নাম |” 
" বলাই কোমরে গামছা বাধিয়া জলে নামিল। জল বেশী নয়। প্রায় 
হাটু সমান । . 
হরিদাস। কি আশ্চর্যা, তুমি ইাট্জলে চার করিয়াছিলে ? 
বলাইচাদ পদ্মমৃণাল ছুই হস্তে উভয় পার্শ্বে ঠেলিতে ঠেলিতে ফাতার নিকট 
গিয়া উপস্থিত হইল | হরিদাস বলিল, “নীচে হাত দিয়! দেখ। আমার 
সন্দেহ হ’চ্ছে,--নাছ খুলিয়া গিয়াছে! বড়শী পদ্নের শিকড়ে লাশিয়া আছে ।” 
কিন্তু বলাইচাদের মুখ নীলবর্ণ হইয়া উঠিল চক্ষু তপ্টাইয়া গেল? 
রামতারণ ঠাকুর পাঁড়ে বসিয়া তাহা দেখিয়াছিল, হরিদাস দেখিতে পায় 
" নাই.) কারণ, বলাইচীদের মুখ পূর্বদিকে । রামতারণ ঠাকুর বিকট চীৎকার 
| বলিল, "আপনারা আহ্মুন, বলাই বাবু অজ্ঞান হইযাছেন।” 
হবিদাস সভয়ে ছিপের স্তা ঢিল করিয়া দিল-। ভাচার সন্দেহ হইয়াছিল 
যে, বলাইটাদের হাতে বড়শী বিদ্ধ হুইয়াছ | 
" কিন্বতাহা'নহে।' বলাইটাদ হাত বাড়াইয়া মৎসোর অন্গুপন্ধান করিতে- 
ছিল, সেই সময় একটি প্রকাণ্ড গোলাকার পদার্থ তাহার বৃস্ধাঙ্থুপি কামড়াইয়া 
ধরিয়াছিল। | 
সেট! প্রবীণ কচ্ছপ । তাহাক্েই বলাই বাবু সসম্ত্রষে গীখিয়াছিলেন। 
স্বভাবের গুণেই' হউক, কিংবা শত্রুর গন্ধ পাইয়াই হউক, কচ্ছপপ্রবর বলাই- 
চাদের অঙ্গুলি সাবাড় করিবার অভি প্রায়ে ঘন ঘন দস্তপেষণ করিতে লাগিল । 
বিজ্ঞ দীনবন্ধু ও: গদাধর চট. করিয়া তাহা বুঝি, এবং বামতারণের 
।সাহাযো কচ্ছপের সহিত বলাইকে ট:নিয়া পাড়ে আঁনিল। 
পথে অনেক লোক বাইতেছিল,” তাহার] এই অভিনব ব্যাপার দেখিয়া 
ডাইয়া গেল, এবং লোকারণ্য হইয়! পড়িল। 
হরিদাস “কেস্ট্টা “শক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন] কচ্ছপ তখনও 
ছাড়ে নাই?' আরও: বিপদ্দের' কথা' এই যে, জোড়া বঁড়শীর মধ্যে যেটা 
কচ্ছপের মুখে, সেটার কাট। বলাইয়ের অগ্নুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল । 
হরিদাস বলিলেন, “অঙ্গুলি কাঁটিতে হইবে 1” 
নু . 
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বলাইচাদ বলিল, “কখনই না। আমার প্রাণ যাইবে।- কচ্ছপের গল! 
কাট ।” | ২ 
পরিদর্শকগণ বলিল, “তাই ঠিক, বাল 0 টা 
নাপিত বলিল, “তাহাই উত্তম, আমার নিকট ক্ষুর আছে 1” 
তখন শাণিত ক্ষুরের সাহায্যে কচ্ছপের দীর্ঘ গলদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল, 
চি ডি ইরিনা পুর্ববৎ আঁটিয়া 
থাকিল। 
হরিদাসের মতে, তৎক্ষণাৎ বলাইচাদকে ডাক্তারথানায় লইয়া যাওয়া স্থির 
-হুইন। ফরসেপ, ও তীক্ষ বক্র ছুরিকা ভিন্ন অন্ত উপায় ছিল না । 
. 
ষাব্রিগণ সহরে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিন্দ নিজ গৃহে গমন করিলেন। তখন 
* প্রায় সন্ধা । কেবল হরিদাস বলাইচাদের ‘অপারেশন’ হইয়া যাওয়ার পর 
বলাইকে নিজের বাটাতে শুশ্রষার্থ শয়ন করাইলেন।, . ৃ 
ক্রমে সংবাদ রাষ্ট হইয়া বলাইটাদের বাটী পর্যান্ত পহছিল। 
মাতা ও সহ্ধর্শিণী গগন ফাটাইয়া কন্দন আর্ত করিলেন! J 
সাত্বনা করিতে গেলেন। রর 
বলাইচাদের মাতা । তুমি কি সর্বনাশ করেছ বাছা! আমার বলাইয়ের 
বুড়ো আঙ্গুল গেছে। ডান হাতের গো, ভান হাতের! অহ্হ! সে যে 
কি'ক’রে দিন চালাবে? অহ-হ-হ। 
বলাইটাদের স্ত্রী । উহু-হ-হু! (ক্রন্দন) 
ইত্যবসরে বলাই চলিয়া আসিয়াছিল। বলাই বলিল, "তোসরা যদি ছোট 
লোকের মত ট্যাচাও। তবে মাথা ফাটাইর়! দিব। . আমার কিছু হয় নাই। 
গোটা আঙ্গুল বর্তমান। আর রবিবারে আবার দেখতে হবে।» 


শ্রক্তির অপচয়ের স্তায় বাজে ধরচ বোধ হয় আর.কিছুই নাই। টাকা 

লইয়া আমরা অনেক সময় বাজে খরচ করি, কিন্তু সেই খরচটাকে প্রকারা- 
' স্তরে জমার ঘরে আনিয়া ফেল! অসম্ভব হয় না। চতুর. গৃহস্থ এই প্রকারেই 
ভাহার দৈনিক হিসাব ও জমা খরচে একটা সামঞ্দ্য আনয়ন করে। 


| শক্তির শক্তির অপচয় । ৫ 
কড়ি 
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. শক্তি জিনিসটা টাকা কড়ি নয়। তাই এ চাতুরী তাহার সম্বন্ধে থাটে না। 
একবার হাতছাড়া হইয়! গেলে শক্তিকে ঠিক্‌ সেই আকারে পাওয়া অসম্ভব 
"হইয়া পড়ে। , 
গাছের সুপক্ক ফলটি পাড়িবার জন্য তুমি একটু শক্তির প্রয়োগ করিয়া যে 
প্রস্তরথগুটি ছাড়িয়া দ্নিণে, লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া সেটি যখন দেওয়ালে গিয়া ধাক্কা 
দিল, তখন তোমার শক্তির যোলআনাই বাজে খরচ হইয়া গেল। 
লোষ্ ধাকক! দিয়া দেওয়ালের একটু অংশ ভাঙ্গিয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
একটু তাপেরও সৃষ্টি করিল সত্য, কিন্তু এই সকল কাম্দেই এখানে শক্তির 
- ষোল আনাই বাজে খরচ হইয়া গেল। 
লোষ্ট্রাথাতে ফল মাটাতে পড়িলে, শক্তিব্যয় সার্থক হয় বলিয়া আমর! 
সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি? কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের সুক্মদৃষ্টি এখানেও 
'শৃক্তির অপচয় দেখিয়া! থকে । বৈজ্ঞানিক বলিবেন,-_ফল পাড়িবার জন্য 
যতটুকু শক্তি আবগ্তক, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি লোষ্টথণ্ডে 
প্রয়োগ করিয়াছিলে। এই অতিরিক্ত শক্তিটাই বায়ুর ভিতর দিয়া 
 লোষ্ট্রকে চালাইবার সময়, বাতাসকে অনাবস্তক গরম করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । 
শক্তির এই প্রকার অপচয় নিবারণ করিবার উপায় আছে কি? 
বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন,_-ফল পাড়িবার সময় বাতাসের 
বাধা অতিক্রম করিতে গিয়া! লোষ্টুথ্ড যে শক্তির অপচয় করে, তাহ! নিবারণ 
করিবার উপায় নাই। যতদিন বায়ুর আবরণে পৃথিবী মণ্ডিত থাকিবে, 
এবং ভূমধ্যাকর্ষণের কার্য সমভাবে চলিবে, তত দিন ফল পাড়িবার দুরাশা 
হৃদয়ে পোষণ করিলেই, শক্তির এরূপ] অপব্যয়ও রুরিতে হইবে। কিন্ত 
এই শ্রেণীর অপব্যয় ছাড়া আরও যে কতকগুলি অপব্যয় আছে, তাহা 
নিতান্তই বাজে খরচ । 
একটা উদ্দাহরণ লইলে বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্বোক্ত উক্তিটির মর্ম্মবোধ 
হইবার সম্ভাবনা । মনে করা যাউক, আমরা ঘরে আলো! জ্বালিতে যাই- 
তেছি। . এই কার্য্যের জন্য আমব্রা যথন দীপ জ্বাপিতে চাই, তখন দীপ- 
শ্রিথাকে কোনও প্রকারেই তাপহীন ও নিম করিতে পারি না। বল! 
বাহুল্য, তাপ ও ধুম অন্ধকারনাশের কোনও সহায়ই হয় না, বরং তাহার 
বিদ্বই হইয়া! পড়ে। অথচ তৈলের অধিকাংশ শক্তিই সেই অনাবশ্তক তাপ ও 
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ধোয়া উৎপন্ন কবিতে ব্যয়িত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,_শক্তির এই 
প্রকার কতকগুলি অপচয়-নিবারণের উপায় আমাদেরই করতলগত রহি- 
য়াছে। দীপাধাবের আকার ও চিমৃনীর গঠনাদি পণ্রবর্তন করিয়া আমরা 
তৈলের, শক্তির অনেকটা আলোকে পত্রিণত করিতে পারি। সুতরাং প্রতি- 
বিধানের উপায় থাকা সত্বেও টিভি এই প্রকার ব্যয়ে সম্পূর্ণ রাজে খরচই 
বলিতে হয়। 
প্রকৃতির, মাঁনা.কার্ধ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত, হরর তাহাদের মধ্যেও, বাছে 
খরচ আছে বলয়া আমাদের মনে হয়। সূর্য্য কোটা কোটী বৎসর ধরিয়া যে 
শক্তি বিকীরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার অতি সানান্ত অংশই গ্রহ-উপগ্রহ- 
গুলির উপর.গড়িয! সার্থক হইতেছে। প্রথম দৃষ্টিভে ইহাকে ঘোর অপব্যয় 
' বলিয়া যনে হুইবারঈ কথা।, কিন্তু প্রকৃতির কর্ধক্ষেত্রের গ্রসারতার কথা 
স্বরণ করিলে, অপব্যয়ের কথাটাকে আর মনে: স্থান দিতে পারা যায়না; 
অনন্ত বিশ্বই প্রকৃতির কর্মক্ষেত্র । যে শক্কিটিকে আমরা অপব্যয়'যনে-করি, 
প্রকৃতি তাহাকে কৌনক্রমেই হারায় না। যুগযুগান্তর পরে এবং কে 
কোটী মাইল দূরে হয় ত. সেই শক্তিই একদিন এক নূতন মুর্তি:ধরিযা 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শক্তি এই প্রকার নব নব রূপ পরিগ্রহণ করে 
বলিয়াই প্রক্কতির প্রক্তৃতিত্ব প্রকাশ পায়। ক্ষুদ্র মানব সেই, বিরাট শক্তির 
 অধীশ্বরেরই সুধাপেক্ষী। করুণাময় স্বামী প্রকৃতির হাত দিয়া! আমাদিগকে 
যে একটু শক্তিকণিক্কা দান করেন তাহাকে আমাদের সঙ্ধীণ। কর্মক্ষেত্রের 
গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া কাল আদায় করিতে না পারিলেই সম্পূর্ণ 
ক্ষতি। একবার সেই নির্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলে, শক্তিকগা- 
টিকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না।, 
ইংব্রাজ পণ্ডিত সার্‌ উইলিয়ম্‌ ব্যামজে. (Sir William Ramsay ) 
আধুনিক রস-য়ন-তত্ববিদুপণের মধ্যে আজকাল অতি উচ্স্থান লাভ.করিয়া- 
ছেন। সম্প্রতি এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধুনাতন সুসন্য মানরসমাজের/ 
একট! বৃহৎ বাজে খরচের উপর জনসাধারণের দৃি আকর্ষণ; করিয়াছেন 
ইনি বলিতেছেন, জাতির পরুমায় কেবল সেই জাতির অন্তর্মত লোকের 
যোগ্যতার. উপর নির্ভর করে না। আমরা নান! বাহিরের জিনিযকে 
জাতীয়তার মধ্যে টানিয়া! আনিয়া জাতীয় জীবনকে:এমন .সঙ্কটাপন্ন করিয়া 
তুমিয়াছি যে, তাঁহাদের মধ্যে একটির অভাব.হইলে জাতির মৃত্যু, অনিরার্ধ্য 
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হইয়া: পড়ে। গ্রীক ও রোমান্‌ সম্বাজ্য জাতিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর 
.করিয়াই গৌরবাদ্বিত হইয়াছিল, এবং সেই সকল যোগ্যতার হ্রাসের সঙ্গে 
চ্সদেই তাহাদের অধঃপতনের সুত্রপাত হইয়াছিল । এখনকার জাতিগুলিকে 
বাহিরের, প্রাকৃতিক শক্তিই রদপ্রদ্থান করিয়া জীরিত রাখে। প্রকৃতির 
নুদৃষ্টিগাতে, ষে জাতির থাস্ছের অভাব নাই, এবং যাহারা কয়লা, তৈল 
প্রভৃতির, জন্ত পরুমুখাপেক্ষী হয়, না, আধুনিক যুগে তাহারাই দীর্ঘায়ু হয়। 
শক্তির, ক্ষয় নাই সত্য, কিন্তু আমাদের, প্রতিদিনের ব্যবহারের অন্ত 
যে শক্তিচুকু ভোগ্য, ও ইন্ধনের আকারে আমাদের, ক্রায়ত্ত হইতেছে, 
তাহা' নিতাস্তুই মুষ্টিমেয়, সুত্র ২ সেই সকল প্রাকৃতিক দানগুলিকে 
নিয়মিতভাবে ব্যয় ন1.করিলে,,ভবিয়ুতে. একদিন সঙ্কটে, পড়িতেই হইবে। 
অধ্যাপক র্যামজে.আান্জকালকরার নিত্যব্যবহার্য্য কয়লার. উদাহরণ লইয়া 
ভবিয়-সঙ্কটের কথাটি বুঝাইবার.চেষ্টা করিয়াছেন। রুয়ল! জিনিসটা আধু- 
নিক সম্ভৃত্যর: একটা. প্রধান উপকরণ ।. বে. সরল, কলকারখানার উপর 
১ সভ্যতা, গ্রতিঠিত, এই, রয়লাই, তাহাদের খোরারু য়োগাইতেছে।. অথচ 
করলার ভাঙার সসীম।। আজকাল প্রতি বৎসর যে পরিমাণ.কয়লার খরচ 
হইতেছে), তাহা লইয়া, হিসাব, করিলে. দেখা. ধায়, পাঁচ শত, বৎসর পরে 
ইংলণ্ডর স্কায় কয়লা প্রধান রেশেওআকরির কয়ল! ছুর্নভ.হইয়া পড়িবে । 
ভরিস্যতবংশীয়দিগ্রের'জীবনপাত্র! যাহাতে, সহজ হয়,. তাহার ব্যবস্থা বিধান 
শ্যানর-সমাজের একটা প্রধান,কর্তব্য ।. আধুনিক-সমাজ কয়লার,.অপব্যরহার 
করিয়া সেই কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে ।, | 
, কয়ল!, নিঃশেবিত হইলে. জলপ্রপাত ও. পার্কত্য নদীর স্রোতের 
শৃক্তিকে.শৃষ্খৱিত,করিয়। সংসারে কাজ চালানে! যাইবে, ভাবিয়া অনেকে 
নিশ্চিন্তমনে অনাবস্তক কয়লা পোড়াইয়া ধাকেন।। র্যামজে হিসাব করিয়। 
দেঞাইয়াছেন, জলের-শক্তি, কখনই কয়লার স্থান অধিকার করিতে পারিবে 
না। সমগ্র যুরোপধণ্ডের নদনদী ও জল প্রপাতগুলির শক্তি একত্রিত করিলে 
/ কেবলমাত্র কুড়ি লক্ষ হর্স-পাওয়ারেঃর * ( Horse Power ) শক্তি পাওয়! 
_ সায়, অপ্চ.এক ইংলঙের কল-কারখীনাগুলির অন্তই দশ কোটী হর্স-পাও- 


" ক সাড়ে 'যোল হাজার সের ওজনের জিনিসকে এক মিনিট মময় এক ফুট-উ চু' করিয়া 
তুপ্রিতে বেশি আাধশুকহয়ন। তাহাকে,এক, হস -পাওয়ার:বলে। 
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‘যার আবশ্যক হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুরোপের সমবেত, জরশ্তি 
ইংলগের জন্য আবশ্তক কয়লার শক্তির রা ভাগের এক ভাগও পর্ব 
করিতে পারিবে না। পু 
তারহীন বার্ভাবহযন্তর নূতন ব্যোমযান উদ্ভাবিত হওয়ায়, এবং জি 
ধাতুর অদ্ভুত গুণগুলির সহিত পরিচয় লাভ করায়, বৈজ্ঞানিক সাধা- 
রথের মধ্যে আজ্ধকাল একপ্রকার মত্ততা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহারা 
বলিতেছেন, কয়লা নিঃশেষ হইতে এখনও পাঁচ শত বৎসর ' লাগিবে। 
এই  দীর্ঘকালে ভবিষ্ত-বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চয়ই কয়লার শক্তির স্থানে কোনও 
'এক “নূতন শক্তিরে বসাইতে পারিবেন। অধ্যাপক ব্যামজে বৈজ্ঞা- 
নিকদিগের এই বিশ্বাসকে ঘোর কুসংস্কার আধ্যা দিয়া, শীঘ্রই ইহাকে বর্জ্জন 
করিবার পরামর্শ দিতেছেন। প্রকৃতির শক্তিসম্প্ঘ যে সকল রূপাস্তর 
গ্রহণ করিয়া ত্রহ্মাণ্ডের. বৈচিত্র্য সাধন করিতেছে, তাহার এক বৃহৎ অংশ 
লোকলোকান্তরের কোথাও সুপ্তাবস্থায় আছে কি না, তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং যাহারা হঠাৎ একদিন সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন দেখি 
. বার জন্ত আশ! করিয়া রহিয়াছেন, তাহাদিগকে নিরাশ হইতেই হইবে। 
কোটী যোজন দুরবর্ভী কোনও নক্ষত্রলোকের অুপ্তশক্তি জাশিয়! 
কখনই আমাদের কারখানার দ্বারে আসিয়া দীড়াইবে না 
" চন্্ৰহর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের প্রত্যেক অংশে প্রতিদিনই জলোচ্ছাঁস হইয়! 
থাকে। কোনও প্রকারে এই জোয়ার-ভাটাবু শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিতে 
পাব্রিলে আমাদের কলকারথানায় এক নবশক্তির যোজন করা৷ যাইবে, এই 
ভাবিয়া অনেকে আশাৰিত হইয়া বহিয়াছেন।, অধ্যাপক র্যামজে এই 
শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদিগকেও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সমুদ্রে কল পাতির়া 
জোয়ার-ভাটার শক্তিকে ধরিতে গেলে, বা হুর্য্যকিরণের তাপকে পুঞ্জীতূত 
' করিয়! কাজে লাগাইবার জন্য যন্ত্র থাড়া করিলে, বটকাক্ষুধ সমুদ্রের ( 
তরঙ্গাভিঘাত ও প্রবল বায়ুর ধাক্কা সহ করিয়া রি কখনই ০৮ 
' থাকিবে না। 
পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তুলনায় ভূগর্ভের গভীর প্রদেশ অন্তাপি অত্যন্ত উষ্ণা- 
বস্থায় আছে। আগ্রেয়গিরির অগ্নি-উদিগরণ ও উষ্ণপ্রত্রবণ প্রভৃতি 
. দ্বারা সেই তাপের পরিচয় পাওয়া ষযায়। কয়েক জ্রন পণ্ডিত আশা দিয়াছেন, 
এই ভূগর্ডসঞ্চিত তাপকে ভবিষ্যতে কয়লার পরিবর্ত্ধে ব্যহবার করা যাইতে 


শি 
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পারে। অধ্যাপক র্যামজে এই আশ্বাসবাণীর আলোচন! করিয়া তৃগর্ভের 
তাপকেই একমাত্র আহরণযোগ্য শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তৃপৃষ্ট 
হইতে ভূগর্ভের গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত গর্ভ খু'ড়িলে হয় ত ফুটন্ত জল পাওয়! 
যাইতে পারিবে। কিন্তু কেবল এই একমাত্র অনিশ্চিত ও অপরীক্ষিত 
ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার জন্য পরামর্শ দিতে তিনি 
সাহসী হইতেছেন ন|। 
জলীয়-বাশ্পচালিত কল দিয়! কোনও কাজ করাইতে হইলে যে পরিমাণ 


তাপ আবশ্যক হয়, সেই কাজই আধুনিক গ্যাস এন্জিন্‌ দ্বারা করাইতে 
গেলে কেবল তিন ভাগের এক ভাগ তাপের আবশ্তক হয়। সুতরাং 
জলীয়-বাম্চালিত কলে গ্যাসচালিত কল অপেক্ষ! তিন গুণ অধিক কয়লা 
না পোড়াইলে কান্র পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ব্যামজে এই ব্যাপারট্র 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কলিয়া জলীয়-বাম্পচালিত কনের স্থানে গ্যান্‌- 
এন্জিন্‌ চালাইবার পরামর্শ দ্িতেছেন। 

_/ আধুনিক সভ্যতার আড়ম্বর রক্ষা করিবার অন্ত কয়লার খনি যেষন শূন্ক 
, হইয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা আমেরিকার বৃহৎ অরণ্যগুলিও 

»লোপ পাইতেছে। অরণ্যগুলিকে স্বাভাবিক অরস্থায্ন বাখিতে পারিলে, 
অঙ্কারের তাগ্ডার শুষ্ক হইলে কাচের দ্বারা অনেক কাজ চালাইতে পারা! 
যাইত। অধ্যাপক র্যামজে দেশনায়কদিগকে ইহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে 
বলিতেছেন। পৃথিবীর যে সকল স্থান এখন শুন্য পড়িয়া আছে, সেখানে 
নূতন করিয়া অরণ্য প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যে 
কেবল কয়লার অভাব মোচিত হইবে, তাহা নয় । নৃতন অরণ্যে অনুর্কর 
ভূমি সরস ও শস্ত প্রস্থ হইয়া পড়িবে, এবং মেঘ কালবর্ষী হইয়া ধরণীকে 
আবার প্রাচীনকালের স্তায় শস্তপ্তামল! করিয়া তুলিবে। 

কাঁলনেমির আবর্তনে বাধা দেওয়া মনুয়ের সাধ্যাতীত। বিধাতা ষে 
কঠোর নিয়মে জন্ম-মৃত্যু ও হুষ্টি-লয়ের চালনা করিতেছেন, তাহা চিরদিনই 
অমোঘ থাকিবে। সুতরাং দুর ভবিষ্যতে যে পৃথিবীর এই মূর্তি থাকিবে না, 
তাহা সুনিশ্চিত। এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে, যখন লণ্ডন ও নিউ- 
ইয়র্কের স্কায় বড় সহরগুলি পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্লাবশেষ বক্ষে ধরিয়া, সহত্রাধিক 
অধিবাসীরও আহার্য্য যোগাইতে পারিবে না। আধুনিক সত্যতার অপবায়- 
গুলি যাহাতে এই প্রকার দূরবর্তী অম্পষ্ট বিভীষিকাগুলিকে শী্রই মূর্ভিমান 
ও বাস্তব করিয়া তোলে, তাহার উপায়-উদ্তাবন আবশ্ঠক হইয়া পড়িয়াছে। 
শ্রীজগদানন্দ রায়। 
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4/ রামায়ণের সমাজ । ' 
অন্যটি প্রভৃতি। ২ 
হিল মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বিধি ও প্রেত্রে উদ্দেশে ফে সকল বিধি 
ব্যবস্থা আধুনিক কালে প্রবর্তিত আছে--রামায়ণের যুগেও তাহার অনেক- 
গুণি অনুঠিত হুইত। আমতা -অনার্ধ্য সমাজের মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতি 
সম্বন্ধে পূর্ব প্রবন্ধে আলোচন] কবিয়াছি } এইলার আর্য সমাজের রীতি 
পদ্ধতির আলোচন! করিবার চেষ্টা করিব । 
মৃতদেহ-রক্ষা । | 
, বদ্ধ রাজা দশরথ মৃত্যু মুখে পতিত .হইস্বাছেন। উপযুক্ত পুত্রগণ পিতার 
মৃত্যুর সময় অযোধ্যায় উপস্থিত নাই ।--রাম লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন, 
ভরত ও শক্ুদ্ব রাজগৃহে। সুতরাং 'ভরতের আগমনপ্রতীক্ষায় রাজ-দেহ 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত হুইল । এই ব্যবস্থা, তখন বিধিবিরুদ্ধ বাঁ বর্ম 
বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ উল্লেখ করেন নাই; এমন কি, দশ রান্মি পরে ভরত. 
মাতুলালয় হইতে আসিয়াও পিতৃদেহের এইরূপ ব্যবস্থার দন্ট কৌন 
প্রকার পরিতাপ করিলেন না. বর্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে এ প্রথা 
প্রচলিত নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে এই নিয়মের প্রসঃর বর্ধিত 
হইয়াছে। | 
অগ্রিসৎকার-বিধি 1 
পিতার মৃত্যুর দশ দ্রবস পরে ভবত মাতুলালয় হইতে আসিলে রাঙ্জার 
মৃতদেহ তৈলড্রোণী হইতে, তুলিয়া বিবিধরদ্রধচিত উৎস্কৃষ্ট শধায় 
স্থাপিত হইল। তখন: মহারাপ্রের: অগ্নিহোত্রাগার: হইতে আলীত অগ্নি : 
ছার! খত্বিক ও; মাদকগণ' যথাবিধি হোম করিলেন। অনন্তর রাজ- 
পরিচারকগণ মৃত যহীপতির দেহ শিবিকা-্মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহী বহন 
করিয়া সন্তযু গীরে.! শ্মশানে ) লইয়া. চলিল। বহুসংখ্যক লোক লিবিকারু 
অগ্রে অগ্রে রাজপথে সুবর্ণ, মণি, মুক্তা ও বন্ত্র ছড়াইয়া যাইতে লাগিল । 
অপর কষেক ব্যক্তি সরল, পল্নক, দেবদাক) চন্দন), অশুরু, গুগ্গুল'-ও 
অন্তান্য উৎকষ্ট গন্ধদ্রব্য দ্বারা চিতা! প্রস্তুত করিল। অনন্তর ধত্বিকেরা . 
উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথের শব এ চিতায় স্থাপন করাইলেন, এবং * 
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অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া! তৎকালোচিত 'মন্ত্র পাঠ করিলেন। তখন 

( সামন্ত ' ব্রাঙ্মণেরা সাষগান- করিতে” লাগিলেন । -কৌশল্যা প্রভৃতি 

বলাজরমহিষীপণ খৰিকপণের সহিত: রাজ-দেহ প্রদক্ষিণ করিতে বানি 
_ চিতা ঘলিতে লাগিল । 

দ্শরথের চিত! অলিতে থাকুক, 'আমরা ইত্যবসরে হুইলারেক্স' অদ্ভুত 

রামায়ণ হইতে ' এ - সম্বন্ধে 'কতিপন্ন পংক্তি পাঠকদের বিচারের জন্ত' 

উপস্থিত কশ্তি। ' - এ 

:* . ুইলার লিখিয়াছেন,--“ব্রাহ্মণগণ চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বিবিধ 

বরবয প্রদান করিতে লাগিলেন। . তাঁহারা একটি -উৎসরগাঁকৃত পঞ্চ শরাহণ১”. 

' করিলেন, এবং তাহাকে হত্যা করিয়া চিতার উপর নিক্ষেপ করিলেন। '. 

তৎপর রাজদেছের চারিদিকে অন্ন নিক্ষেপ করিলেন । . অনন্তর তাঁহারা 
চিতাভূতির ' চতুর্দিকে একটি বৃত্ত অস্কিত করিলেন, এবং সবৎসা গাভী, 
এ দিকের করিয়া চতুর্দিকে দ্বত, তৈল ও যাংস প্রদান করিতে লাগিলেন ৷” * 

৬১ রাায়ণের কোন, স্থান- হইতে ুইলার এই অদ্ভুত তত্বের আবিষ্কার - 
রিলেন, আমরা -তাহা!-অম্ুসন্ধান. করিয়া: বাহির.করিতে পারিলাম. -না। 
এই পণুহত্যার বিবরণ প্রদান. করিবার পূর্বেই :এ সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য : 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিধিয়াছেন, “The description of these 


ceremonies is very.interesting, as it evedently refers to.an anci- 







ent period in Hindu History, when animal sacrefies were, 
still largely in ৮০৪৩. আমরা হইলারের এই বিসদৃশ মন্তব্যের কোনও 
মতেই সমর্থন করিতে পারিলাম ন1। 

.হুইলার রাষায়ণকে বৌদ্ধবিগ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী গ্রশ্নাণিত করিবার . 
(চেষ্টা, করিয়াছেন। সুতরাং .বৌদ্ধবুগের . অহিংস! ধর্মের পর, আঘাতের 
প্রিতিঘাতের বিরুদ্ধ ফল পণশুহিংস! -ও পশ্ুইন্নের পূর্ণ চিত্র দ্বারা তাহা. 
প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি এই অদ্ভূত ভবের আবিষ্কার করিয়াছেন 







9. #- And they took a purified beast, which” had been consecrated by the 
roper formulas, and slew" it “and threw .it on the funeral pile. And then - 
threw ১০৪০ rics ov, all sides of the royal body and they-made afurrow round 
about the place where the pile was erected according to the ordinance ; and 
they ‘offered the cow with her calf, and scattered. ghee, ‘oil and flesh on - 
all sidea’’—Ramayans, Page L74. 
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তাহার পূর্ববর্তী মন্তব্য অপেক্ষা পরবর্তী মন্তব্য আরও অদ্ভুত ! 'তিনি 
অধ্যায়শেষে এই পণ্ডহনন সমন্ধে পিখিয়াছেন ;_ “The. Sacrifice of a 
cow and her calf probably for the purpose of feasting, is! 
an ancient rite which bas long fallen into diause.” il 
রামায়ণের কোনও স্থানেই গো-হত্যার উল্লেখ নাই ! অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব- 
গীড়নের কথা আদিকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় । . এতঘ্যতীত মৃগয়া ব্যতীত 
অন্যত্র পশুহনন বা পশু বলিদানের ব্যবস্থা আর্য্য-ভাঁরতে প্রচলিত ছিল, 
রামায়ণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। উত্তরকাণ্ডে লঙ্কা অনাধ্যসমাজে 
গো-মেধ ও রামের গো-সব যজ্গর-সম্পাদনের গল্প আছে! আমাদের জ্যয। 
উত্তরকাণ্ড পরবর্তী কালের রচনা । 
হুইণার যাহা মনে মনে কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই ‘যেন তেন? সপ্রমাণ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতীয় 
হিন্দুরা আমোদ প্রমোদেও গোহত্যা করিত! এই অপসিদ্ধাস্তের বশবর্তী 
হইয়া তিনি যে স্থানেই গো শব্দের উল্লেখ দেখিয়াছেন, সেই স্থানেই স্বীয় / 
অদ্ভুত গবেষণার সমর্থনে ও 421০2১৭17” শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! প্রাচী 
,খধিদিগের সগিণ্ডীকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামায়ণের যুগে 
বিবাহকালে গোদানের ব্যবস্থা ছিল; আমরা'তাহার আলোচন! করিয়াছি। 
এই গো-দানের উল্লেখ করিয়াও হুইলার লিখিয়াছেন,_"At marriage ' 
ceremonies a cow and her calf are stil! present, and probably 
in ancient times were sacrefied for the purposé of an 
entertainment, 
কি অদ্ভুত ‘probably’ ! | 
হুইলারের প্রসঙ্গে আঁমরা আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া - 
পড়িয়াছি। এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক ) | ( 


তৰ্পণ ও অশৌচ। চট 
PA 


মৃতদেহের অগ্নিসংকার হইলে রাজমহিষীব| ভবতের সহিত সরযু-জলে 
প্রেতোন্দেশে তর্পণ করিলেন। তর্পণের পর ভরত মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগের 
সহিত পুরে প্রবেশ পৃর্বক ভূতলে শয়ন ও নানা কঠোর নিয়ম পালন করিয়া 
দশাহ অতিবাহিত করিলেন। ( অযোধ্যা-_-৭৬ সর্গ।) - 
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শ্রাদ্ধ! 
হকার পর দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে রাজকুমার 
ভকত কৃতশৌচ হইয়া পরদিবস (ছাদশ দিবসে): ঝত্বিকগণ দ্বারা শ্রাদ্ধ 

i (কাৰ্য্য সম্পয়ন করিলেন | 
ত অস্থি-সংগ্রহ । 

অনস্তর মৃতের পারত্রিক মঙ্গলার্থ ভরত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন, ধন, রত্ন, 
রজত, ছগি, গো, দাস, দাসী ও গৃহ দান করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে চিতাভন্ 
০ টির করিয়া চিতাশোধন করিলেন। ( অযোধ্যা_-৭৭ সর্গ।) 
অষ্টক। ও পিণ্ডদান । 
প্রেতের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ ও পিওদানের গ্রথাও তৎকালে আধ্ধ্যসমাজে 
প্রচলিত ছিল। অযোধ্যাকাণ্ডের অগ্টাথিকশততম সর্গে অষ্টকাশ্রাদ্ধের 
উল্লেখ উন | 
রাম চিত্রকূটে অবস্থানকালে পিতৃবিয়োগসংবাদ শ্রবণ করিয়া ইন্ুদী 
"জার প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। (অযোধ্যা, ১০৩ সর্গ। ) 
অগ্রায়ণ | 
"= হেমন্ত খতৃতে'নবারভোজনের প্রাককালে নব শস্ত দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের 
চা করিয়া পরে নিজিতিলর নিয়ম রামায়ণে দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
(অরণ্য--১৬শ সর্গ।) 
এই নবান্ন যজ্ঞ রামাক়ণে অগ্রায়ণ নামে অভিহিত হইয়াছে। অগ্র--অয়ণে 
অনুষ্ঠেয় বলিয়াই ইহা 'অগ্রায়ণ নামে অভিহিত 
বাস্ত-শাস্তি। 
বাস্ত-শান্তি বা গৃহপ্রতিষ্ঠার রীতি তৎকালেও প্রচলিত ছিল। রাম het 
পর্ণ শালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া বিধিবিহিত যাগ্যন্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহপ্রতিষ্ঠা 
করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ( আরণ্য--১৫শ সর্গ।) 

পুজা স্বস্তাম্বন ও মানসিক । 

7 দেবর্গণের উদ্দেশে পুজা অতি প্রাচীন কাল হইতে সমাজে প্রচলিত। 
এই পুজা! প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রামায়ণে এই দেবোদেশে 
প্রার্থনা স্বস্তায়ন, মানসিক, উপাসনা, পুজা, প্রভৃতি নামে অভিহিত 
হুইয্বাছে। তখনও এই সকল পুজার অন্য পুরোহিতের "প্রয়োজন হইত না। 
রাম নিজেই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া সংযম ত্রত অরলম্বন করিয়াছিলেন। 
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' কোৌঁশলাও নিজেই বিষ্ণুপুন্জা করিয়াছিলেন। কৌশল্যা ও ভরদ্বাজ রামের . 
জন্ত স্বন্তায়ন করিয়াছিলেন বালির স্ত্রী তারা বালির, জয়প্রলাভের জন্য । 
নিজেই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া! ্বস্তায়ন করিয়াছিলেন । ( কিফি-+১৬ সর্গ ৷) তথ্ন ন 
ব্রাহ্মণ দ্বারাও স্বপ্তায়ন করাইবার রীতি ছিল। কৌশলা ব্রাহ্মণ দ্বারা রামের] 
জন্য স্বস্তিবাচন করাইয়াছিলেন।' সীতা গঙ্গা ও যমুনা নদী পার হইবার, 
সময় কায়মনে গঙ্গা ও যমুনাকে প্রণাম করিয়া মানসিক করিয়াছিলেন । সীতা 
মানসিক করিয়াছিলেন-_হে গঙ্গে ! হে যমুনেণ যদি আমর! মঙ্গলে মঙ্গলে 
- ফিবিয়া আসিতে পারি--তবে আমি সহস্র গো, সহশ্র. কলস সুরা ও বিবিধ. 
, বস্তু দ্বারা আপনাদিগের পৃজ্জা দিব। ( অযোধ্যা-৫২ ও" ৫৫ সর্গ।) তখন 
“ দেবালয়ে দেবোদ্দশে পূজা হইত। বিবাহের: পর .সীতাকে দেবালয়ে লঃয়া 
গিয়া, পুক্তা করান হইয়াছিল। পুরোহিত কর্তৃক দেবপুপ্রার প্রথা পরবর্তী 

কালে প্রচলিত হইয়াছে। 
Me | বৃক্ষপুজা ৷. 
,. তখন নদী ও বৃক্ষবিশেষের পুজা প্রচলিত ছিল। এই থা তি সহ / 
কালেও প্রচলিত ছিল। আদিম কালে যাহা কিছু বিশাল বলিয়া প্রতীত 
প্রত্যক্ষ হইত, তাহাকেই আদিম যানবগণ ভক্তিভাবে পুজা করিত। রা 
হইতেই পর্বত, নদী, চন্ত্র, সূর্য্য, বৃক্ষ প্রভৃতির পূজা মানবসমাজে প্রচলিত 
হইয়াছে। রামায়ণেও এই জড় বস্তুর প্রতি ভক্তি ও সম্ত্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। 
রামায়ণে বৃক্ষ ও নদী-পুজার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। শাম নামক বট বৃক্ষ 
তখন জনগণ কর্তৃক পূজিত হইত। ভরদ্বাজের উপদেশে সীতাও. শ্যাম 
বটকে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিয়াছিলেন । (অযো-১৫ সর্গ।) 
অযোধ্যায় বহু .চৈত্যবৃক্ষ ছিল। 2 ভক্তির সহিত এ সকল 
-চৈত্যবৃক্ষের পুজা করিত । 

প্রতাপবেশন ও প্রায়োপবেশন। ৃ 

কার্য্যোদ্ধারের জন্তু ‘ধরণা' দিবার রীতিও তখন প্রচলিত ছিল। এ প্রথার 
নাম প্রতাবেশন। -প্রত্যুবেশনে ক্ষপ্রিয়ের অধিকার ছিল না। ইহা কেবুল্ল- 
ব্ৰাহ্মণেরাই করিতেন | ভরত রামকে অধোধ্যায় ফিরাইয়! আনিবার জন্য চেষ্টা ' 
করিয়া! অকৃতকা্ধ) হইয়া শেষে প্রত্যুবেশন করিয়াছিলেন | এই. কার্যে 
ক্ষভিয়ের অধিকার নাই ৰলিয়া রাঁম নিষেধ করেন.) তখন ভরত তাহা হইতে 
বিরত-হন। কার্য্যোদ্ধারে বিমুখ হইয়! প্রাণপরিত্যাপগের জন্য অনাহারে থাকার 


্ 
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নাম প্রায়োপবেশন। অঙ্গদ প্রভৃতি বানরের! সীতার অনুসন্ধানে বিফল- 
মনোরথ হইয়া সুগ্রীবের ভয়ে জীবনত্যাগের আন্ত প্রায়োপবেশন করিবার সঙ্কল্প 
. ক্রিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে এই প্রায্নোপবেশনকে আত্মগ্ত্যার পর্য্যায়- 
ভুক্ত করাবায়। কিন্তু তৎকালে তাহা দৃষণীয় ছিল না। 
| যন্ঞ । 
দেবপুজা হইতে ক্রমে যজ্ঞেব সৃষ্টি হইয়াছে। যন্ঞ ক্রমে বহ নামে সমাজে 

প্রচলিত হইতেছিল। বামায়ণের যুগে আৰ্য্য, অনার্যা, উভয় সমাজেই যন্তের 
প্রচাব দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে নিম্নলিখিত যজ্ঞগুলির উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়।-_ 

" রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে অগ্নিষ্টোম, উক্থও অতিরাত্র, জোতিষ্টোম, 
আযুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও আধ্যোর্য্যাম প্রভৃতি যজ্ঞ অনুষ্টিত হইয়াছিল। 
(আদি -১৪ সর্গ।) দশরথ ও কুশনাভ পু:জষ্টি যন্ঞ করিয়াছিলেন। 
(আদি--১৩ ও ১৪ সৰ্গ । ) বশিষ্ঠ সবনার সাহাযো স্বাহার ও বষট্কার সাধ্য 
ah যাগযজ্ঞ এবং দর্শ ৪ পৌর্ণমাস যজ্ঞ সাধন করিতেন । (আদি-__৫৩।) 
[রাম রাজা হইয়! বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ করেন। ইন্দ্রপ্জিৎ নিকুস্তিল! 
_বক্ঞাগারে গোমেধ, রাজ্য, বৈষ্ণব, মাহেশ্বর প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ করেন। 
( উত্তর-_-২৫।) দৃক্ষিণাত্যের বানরসমাজে যাগবজ্রানুষ্ঠানের কোনও উল্লেখ 
নাই। 


NN 


, বলি। 

তখন যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির সহিত বলির বাবস্থা ছিল। সে বলি পশ্তবলি 
নহে । রাম বাস্ত-শান্তি উপলক্ষে বৈশ্তদেব, বৈষ্ণব ও রৌদ্র বলি দান করিয়া- 
ছিলেন। কৌশল্যা রামের মঙ্গলকামনা করিয়া যে যাগ কবাইয়াছিলেন, 
তাহাতে বাস্ব বলি প্রদান করিয়াছিলেন। রামায়ণে নরবলির উল্লেখ আছে। 
রাজা অন্ুরশের যজ্ঞে নরবলি প্রদত্ত হইয়াছিল। ( আদি--৬২।) ইহা 
রামায়ণের যুগের বহু পূর্বের ঘটনা বলিয়া বর্ণিত। * 
b স্তব-প্তোত্র | 
রামায়ণে স্তবস্ত্রোত্রের উল্লেখ আছে। তখনও সকল দেবতার স্তোত্র সমাজে 
প্রচলিত হয় নাই। লঙ্কাকাণ্ডের ১১৬ সর্গে ‘আদিতাহৃদয়’ নামক হৃর্য;- 


"= গাতালবাসী মহীরাবণ নববলি দিবার গছ রাম লক্ষ্ণকে অপহরণ করিয়াছিলেন বলির! 
যে গল্প কৃ'ত্তবাস-প্রণীত বামারণে দেখিতে পাওবা যার, তাহার উল্লেখ আর্য রামাধণে নাহ 
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স্তবের উল্লেখ আছে। আদি কাণ্ডের ৬২ সর্গে অগ্নি, ইন্দ্র ও বিষ্ণু্তোত্রের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্ৰহ্ম, কুর্ধা, অগ্নি ও ইন্দ্র ধষিযুগ হইতেই 
আর্ধা-ভারতে পুজা পাইয়া আসিতেছিলেন1 রামায়ণে বিঝ্ুমাহাত্ম্য কীর্তিত 
হইয়াছে । . ইহা রামায়ণ যুগের চিত্র নহে। শিবন্তোত্র ও শিবমাহাত্ম্য ; 
রাষায়ণের প্রথম ৬ কাণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ৮. 
ুততিপূজা। 

বিষুপুজা ও শিবপুজা রামায়ণের যুগে প্রবর্তিত হয় নাই। বিসুমাহাত্ম্য ও 
বিষুস্তোত্র রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত' বলিয়াই মনে হয়। শিবস্তোত্র ও শিবপৃজার 
উল্লেখ প্রথম ছয় কাণ্ডে নাই। উত্তরাঁকাঁণ্ডে আছে। উত্তরাকাণ্ডে পিঙ্গপুজার 
উল্লেখ আছে। রাবণ নম্ম্দাতীরে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া চন্দন ও 
পুষ্প দ্বার! পুর্না করিয়াছিলেন ৷ (উত্তরা--৩৬ সর্গ, ৪২1৪৩ শ্লোক |) 

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড লিখিত হইবার সময় ভারতে তান্ত্রিক যুগের সম্যক 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সুতরাং এই কাণ্ডের বর্ণিত চিত্র রামায়ণের সমসাময়িক 
“চিত্র নহে। পুরাণাদিতে রামের যে ছুর্গীপৃজার উল্লেখ আছে, বঙ্গীয় কা 
কৃত্তিবাস প্রভৃতি তাহারই অনুসরণে মূর্তিপূজার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন 
কোনও কোনও রামায়ণে মুর্তিপূ্জার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাম. 
'সেতুবন্ধনের পুর্বে তথায় রামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

“সেতুমারভ্যমানস্ত তত্র রামেশ্বরং শিবম্‌। 
সংস্থাপ্য পূজকিত্বাহ রামো লোকহিতায় চ ॥* 

বঙ্গীয় রামায়ণে এই পুজার উল্লেখ নাই । 
দেবগণ। 
রামায়ণে তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাই। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রদ, 
অষ্ট বস্তু ও অখ্বিনীকুমারদ্বয় এই তেত্রিশ দেবতা। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ন্যায় দেব- 
সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক । এখন 'দেবসংখা তেত্রিশ 
কোটা । রামায়ণে প্রথম ৬ কাণ্ডে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, সর্যা, 
সোম, যম, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদয়, বরুণ, বায়ু ও মারুতগণের বিশেষ উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বিবিধ গল্পচ্ছলে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় মহাদেব, হর, 
কাম, ইন্্পুলর জয়ন্ত, অনস্ত নাগ, দেববৈদ্য ধন্তত্তরি, দেবশিল্লী বিশ্বকর্মা ও 
তৎপুজ বিশ্বর্ূপের উল্লেখ আছে। ভগ, ধাতা, বিধাতা, ধর্ম, কাল, সাধা, 
বিশ্বদেব, বিরাট অর্ধযমা, পুষা, কৃষ্ণ প্রভৃতিরুও উল্লেখ কোনও কোনও স্থলে 


ভাই) ১১৬! 1 ৮. রাঁমায়ণের সমাজ । ২৬১ 


দেখিতে পাওয়! যায়। এই সমস্ত দেবগণের কেহ কেহ ঝ্ষিসমাঙ্গ কর্তৃক 
সম্মানিত ও পৃর্জিত হইতেন। ইহাদের সকলের পুজা খষিসমাজেও প্রচলিত 
্ ছিল না। 

২ - গাহাস্থ সমাজে ইহাদের কাহারও পুজা তখন প্রচলিত হয় নাই ; সাধারণে 
তখনও ইহাদের স্বাতন্ত্য হৃদয়গম করিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে 
ধাহাদ্দিগের অস্তিত্ব লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, প্রয়োজনে তীহারই 
নাম করিত। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, আকাশ ইত্যাদি। এতত্যতীত তেত্রিশ 
দেবতা, গৃহদেবতা, বনদেবতা প্রভৃতি নামেও লোকে দেবতার লাম গ্রহণ 
করিত। কিন্ত রামায়ণের কোনও স্থলেই কাহাকেওং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই 
ত্রিদেবতার নাম করিতে দেখা যায় না । 

কৈকেয়ী রাজ! দশরথকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়া দেবতাদিগকে 
সাক্ষী করিতেছেন । কৈকেয়ী ৰলিতেছেন,__ 
| তচ্ছ্ন্ত ্রস্নস্ত্রশন্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঁঃ ॥ ১৩ 


A চন্্রাদিত্যো নভশ্চৈব গ্রহরাত্রাহনী দিশ: । 
} জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধৰ্বী সরাক্ষসা ॥ ১৪ 
. নিশাচরাণি ভূতানি গৃহ্ষু গৃহদেবতাঃ ৷ 


যানি চান্তানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব ॥ ১৫ 
সতাসন্ধো! মহাতেজা ধর্ম্মজ্ঞ: সতাবাক্‌ শুচিঃ। 
বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃর্বন্ব দৈবতাঃ ॥ ১৬-অযোধা! ; ১১শ। 
“ইন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা শ্রধণ করুন, চন্দ্র, সৃ্ধ্য, নভোমণ্ডল, গ্রহ, 
দিক, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধৰ্ব, রাক্ষস, নিশাচর প্রাণী, গৃহদেবতা, অন্তান্ত 
দেবতা সকলে অবগত হউন, এই সত্যসন্ধ ধর্মজ্ঞ মহীপতি দশরথ আমাকে 
অভিলধিত বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন |” 
কৈকেয়ী সকলকেই সাক্ষী মান্য করিলেন, কিন্তু আদিদেবন্রয়,_ ব্ৰহ্মা, 
বিষ্ণু,,শিবেব নাম তিনি উচ্চারণ করিলেন না কেন ? 
_.. অন্থাত্র, কৌশল্য| রামকে বনগমনকালে বিদায় দিতেছেন। তিনি সকল 
দেবতার নিকট কাম্মমনোবাক্যে রামের কুশল ভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন, 
“মহেন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ, বিশ্বদেব, সাঁধাগণ, ধাতা, বিধাতা, মরুৎ, 
মহৰি পূৰা, ভগ, অর্ধামা, খতু, দ্বাদশ মাস, সংবতসর, দিন, রক্পনী, মুহূর্ত, নক্ষত্র 
সকল, অধিষ্ঠাতা দেবগণের সহিত গ্রহগণ, সর্ধদা তোমার মঙ্গল করুন । 


২৬২ . 'সাহিত্য । " ৎ*শ বর্ষ, €স সংখ্যা 


পুত্র! শ্রুতি, স্থতি, ধর্ম, ভগবান স্বন্দদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, নারদ. সপ্ত 
খ্বষি ও দিকপাপৰিপগের সহিত দিক সকল তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা 
করুন। পুত্র! আমি চল ও অচল, বায়ু, কুবের, বরুণ, পৃথিবী, অস্তরীক্ষ, স্বর্গ ২. 
এবং সমুদ্র ও পর্বত সকলকে স্তব করিলাম, ইহারা তোমাকে নিয়ত রক্ষা | 
করুন। দিবা, রাত্রি, সন্ধা! তোমায় রক্ষক হউন। কলা ও কাঠা তোমার 
কল্যাণবিধান ককন। * * পৃথিবী ও অস্থরীক্ষচারী প্রাণী, সমগ্র 
দেবতা এবং তোমার শক্রবর্গ হইতে তোমার মঙ্গল হউক । রাম! শুক্র, 
হুর্যা, চন্দ্র, কুবের ও যম, আমি ইহা্িগকে অর্চনা করিলাম। রঘুশ্রেষ্ঠ ! - 
অগ্নি, বায়ু, ধুম এবং মহ্র্ষিগণমুখনির্গত মন্ত্র সকল ন্নানকালে তোমাকে রক্ষা 
করুন। বাম, সর্বলোকপ্রভূ! সর্ধলোকত্রপ্তটী এবং অপরাপর দেব ও খধিগণ 
বনবাসে তোমার রক্ষক হউন ৷” ( বঙ্গবাসী ; অযো-_-২৫ সর্ণ |) 

কৌশল্যার এই সুদীর্ঘ প্রার্থনাতেও আমাদের আধুনিক সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা- 
দয়ের নাম নাই । এমন কি, যে বিষ্ণুপূল্গা কৌশল্যা নিন্দে . করিতেন বলিয়া 
রামায়ণের পাচ সর্গ পুর্বে (বিংশ সর্গে) উল্লেখ দেখা বায়, কৌশব্যা সেই, 
উপান্ত দেবতার নাম করিলেন না! ইহা বিশেষ চিন্তনীয় । বর্তমানে 
আমরা ইহাই বলিব ষে, রামাস্বণের যুগে বিষ্ণু ও শিবের পুজা প্রচলিত হয় 
নাই। কৌশলা ও রামের বিষুপুজার উল্লেখ ও রামকে বিষ্ণুর অবতার 
বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা পরবর্তী বিষ্ণুপ্রাধান্তসময়ে কোনও বিষ্ণুত ক্র 
কর্তৃক প্রবর্তিত ও রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত ও স্থানপ্রাণ্ড হইয়াছে। শিব প্রসঙ্গ- 
গুলিও কোনও শিবভক্ত কর্তৃক পরবর্তী সময়ে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া 
থাকিবে। ব্ৰহ্মা প্রস্নাপতি বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই যজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হইয়! 
আসিতেছেন বটে, কিন্ত তিনিও সমাজে বিশেষ পৃজা পান নাই । 

অযোধ্যা প্রদেশের প্রচলিত রামায়ণে ষঠীদেবীও স্থান পাইয়াছেন। 
বোস্বাই ও বঙ্গীয় সংস্করণে ষষ্ঠী দেবীর ও অন্তান্য দেব-দেবীর এখনও আবির্ভাব 
হয় নাই। এই সকল ক্ষুদ্র দেবদেবী পৌরাণিক যুগের পরবর্তী কাল হইতে 
সমাজে পূঞ্জা পাইতেছেন,--ইহা! বলাই বাহুল্য । ২ 

5; শ্রীকেদারনাথ মজুমদার । 


পেপসি 


মেঘালোকে। 
যখন মেঘের মদ্রির মধুর মায়াতে 
দীপ্ত দিবস দশ দিকে বাসে যুদিয়া, 
নবনীল ছায়। ঘনায় কানন-কায়াতে, 
রাখে দিথধ্‌ ছ্যলোক-ছুার রুধিয়া ; 
সহসা মেঘের মহা মৃদ্গ-মন্্রে 
গহনে গগনে বীণাবেণু উঠে বাজিয়। ! 
ছন্দে ছন্দে বৃন্কৃত শত তত্র 
মেধসোহাগিনী রাগিণী বেড়ায় নাচিয়। ! 
ইন্্রধনুতে ইন্দুযালিকা গাধিয়া, 


মুকুতা-মৌলী শিখী খেলে সুখে মাতিয়া! 


চকিত ভৃঙ্গ মু মালতী-মুকুলে, 
স্তব্ধ পাখীর সুধা-সঙ্গীতলহরী, 
পল্লীর পথে নববননীল হুকুলে 
সরষ-মুদ্নিত| বধু উঠে ভয়ে শিহরি‘ 
ঝর-ঝর ধারা_মর-ঘর তরু লতিকা, 


' * আকুলকণে ডাহুক ফুকারে সরে, 


মৃগমদবাসে পুষ্পিত নীপ-বীধিকা, 
স্মিত তরুদল কামিনীকুস্থুম-বরবে! 


" স্কলকমলের করুণ কোমল নয়নে 


অমিয়-হাসিটিটুবিকশে নবীন স্বপনে ! 


বেণু-বন-বেণী বিধৃত মত পবনে, 
তাল-তরু-বাজ্জি অটল শ্যামল ছুত্রে, 
বেদনাবিধুর কে কাদে আধার গগনে, 
অশ্রু মুকুতা ঠিকরে কমলপত্রে ! 

কার কণ্ঠের কুন্দ-কুস্থুম-মালিকা, 
বলাকার হাব যেঘেতে নুকায় পলকে? 
' কার চুম্বনে ফুল্প কুটজ-কপিকা, 

চারু চম্পক কম্পিত কাত্র অলকে ? 


২৬৩ 


২৬৪ সাহিত্য । ২০শ বর্ষ, ৫ম নংখা!। 


মেছুর মেঘের ছায়াযায়ালোকে পশিয়া 
জর্দনবিবশা কে রহ গো তুমি বসিয়া ? 


নিখিল ভরিয়া যে নীল রূপের মাধুরী, 
ঝরিয়৷ করিয়া তৃপ্তি বিলায় ভুবনে ১ 

যে রূপ মোহিত মুতে ফুকারে দাহুরী ; 
উদ্ধে চাতকী আকুল প্রেমের স্বপনে ১. 
ছন্দে মন্দে জাগি’ উঠে যেই ব্াপিণী 

কভু মৃদু কভু মহাবক্কার তুলিয়া, 
চন্দন-তরু বেড়িয়া নবীনা নাগিনী 

নাচে তালে তালে হরষে হেলিয়! হুলিয়।! 
সে রূপমাধুরী--সে গীতিছন্দ ধরিয়া | 
বেখেছ কি তব মুগ্ধ হদয় ভরিয়া? 


নব-মেঘপটে তাই কি নিমেষে নিমেষে, 

অতি উজ্জ্বল বিহ্যত-রেখা! জীকিয়া, ' 

চাহিছ লিখিতে রূপ-রস-রাগ আবেশে A 

হুন্দর-গীতি মনের মাধুরী মাখিয়।? - 
 চিরবন্ধার উঠিছে না বুঝি ছন্দে? 

অসীম মাধুরী ফুটে না অমৃতকিরণে ? 

তাই বন্দিনী বিবশা বাসনা-বন্ধে 

কা্দ একাকিনী ব্যর্থ সাধন-স্বরপে? : 

গীতির্ূপে যবে সে সুধামাধুরী ফুটিবে, 

এক সঙ্গীতে বিশ্ব মাতিয়া উঠিবে ! 


ee শ্ৰীযুনীন্নাথ ঘোব। 


এ 


২৬৫ 


সহযোগী সাহিত্য । 
ইংরেজী উপন্যাসে বিদেশী চরিত্র । 
‘লিভিং-বুদ্ধ’ | 
সুবিখ্যাত ইংরাজ উগস্তাসিক গাই বুধবি তৎপ্রদীত “মাই ইণ্ডিয়ান কুইন’ নামক উপস্থামে 
ভার্বতীয় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ ও বীবমারীর চরিত্র কিরপ গ|ঢ কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, 
বিগত চট ঘাসের “মাহিভো, তাহ! প্রদর্শিত হুইয়াছে। এবার আসর! আর এক জন আধুনিক 
ইংরাজ উপন্তাসিকের রচিত একখানি 'রোমান্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। 
এই উপন্তামের নাম “দিভিং-বুদ্ধ,-_অর্থ।ৎ 'জীবস্ত বুদ্ধ'। গপস্তাসিকের নাম রয় হনিম্যান । 
সিঃ হনিম্যানের উপস্যাসের কার্য্যক্ষেত্র তাহার স্বদেশের বাহিরে বহতুরবন্তীঁ চীনসামাজো 
সম্প্রসারিত; সুতরাং বল] বাহুল্য, তিনি বরাহচক্ষু, উন্নতহনু, শিখাধারী চীনাম্যানদের 
চরিত্রাঙ্কণে এই উপস্থাসের অনেক পরিচ্ছেদ পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচয-দেশবাসিগণের 
ভুর্ভগ্েক্রষে যেখানেই তিনি চীন! সাহেবদের কথা লিখিয়াছেন, সেইখানেই, ইচ্ছায় 
হউক আঁর অনিচ্ছায় হউক, তাহার নাদিকা কুঞ্চিত হইয়াছে! আমর! দিয়ে এই 
উপস্তামের আধ্যারিকার সার-সঙ্কলন করিলাম। ইহ! দীর্ঘ হইলেও, আশ! করি, পাঠকগণ 
ধধ্যধারণ করিয়া ইহ। পাঠ করিতে পারিবেন। 
2 আখ্যায়িকার সার-সংগ্রহ। 
্রস্থারস্তে চব্বিশ পৃষ্ঠাব্যাদী একটি দীর্ঘ ভূমিকা । এই ভূমিকায় ১৮৭৭ ত্রষ্টাব্বের ভারতীয় 
সিপাহীযুদ্ধের একটি উদ্ল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ঘটনার স্থল,--সিপাঁী-ধুদ্ধের প্রধান লীলা- 
ক্ষেত্র লক্ষী নগরের প্রায় এক শত মাইল উত্তরে অবস্থিত বেণাপুত্ত (397870৮০) নামক গ্রাম। 
এই গ্রাসে মিসেস্‌ বর্ণি নামক এক ইংরাজ নৈনিকসীমন্তিনী স্বামী ও শিশুপুল্র লইয়া বাস 
করিতেন। এই যুবতীর বয়স একুশ বৎসর ; বালকটির বয়ন এক বৎসরের অধিক নছে। 
একদিন এই যুবতীর স্বামী কাঁপ্ডেন বর্ণি কোনও দূরবর্তী স্থাদে কার্যোপলক্ষে গমন করিলে, 
এক জন প্রতিবেশী ইংরাজ যুবক কাণ্তেনের বাংলোয় উপস্থিত হইয়। মেমসাহেবকে সংবাদ দিল, 
মিরটে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইরাছে। এই কথ! শুনিয়া ‘মেমসাহেব বড় ভীত হইলেন; 
, কারণ) সে সময় কাণ্েন বর্ণি ও তাহার অধীনস্থ ছই জন লেপ্টেনাষ্ট ভিন্ন নে অঞ্চলে আর এক 
। জনও ইংরাজ ছিল না} 
ছুই এক দিনের মধ্যেই বেপাপুত্বেও সিপাহী দৈন্যগণের মধো বিষ্বোহের অনল ধু ধু 
রিয়! জ্বলিয! উঠিল, এবং বিদ্রেহীবা মীর দ্বাও নামক এক জন সিপাহী সৈনোর অধিনায়কতায় 
রাত্রিকালে কাণ্তেন সাহেবের ধাংলে। আক্রমণ করিল। কাণ্ডেন বর্ণি ও তাহার লেপটেনানদ্বয় 
গৃহরক্ষার জন্য যথাদায্য চেষ্টা করিলেন। উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ বুদ্ধেব পর লেফ টেন্যাণ্ট 
ওয়ালে ও ব্রেধওয়েট দেশীব সিপাহীর হস্তে ভবলীলা সংবরণ করিলে, কাপ্তেন বর্ণি তাহার স্ত্রী 
ও শিশু পুত্রকে লইয়া! বাংলোর পশ্চান্থারপথে অস্বারোহণে পলাযন করিলেন। 


২৬৬ | সাহিত্য | ২০শ বর্ষ, এস সংখা] 


2 


. কাণ্েনকে পলাইতে দেখিয় এক জন দিপাহী বন্দুক তুলিয| তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়। 
‘ পিল; গুলি কাণেন নাহেবের ঘাড়ে শিখিল, কিন্তু তিনি সিন না, আহত হইয়াও চলিতে ' 


লাগিলেন । 1 ৪ 

ক্রোশের পু ক্রোশ সি বধ: প্রান্তর ; তাহার ভিতর দিয়! সংকীর্ণ রাজপথ রি 
রাজ্যে চক্র প্িয়াছে; পথের কোনও অংশে বনরঙ্গদ বা পাহাড় পর্ব নাই ; কিছু দুর 
চলিয়াই কাণ্ডেনের সখা খুরিয়া উঠিল ; অশ্বও পথশ্রমে'পরিশ্রান্ত হই] হাগাইতে লাঙগিল ; 
তাহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর হইয়া আনিল । অবশেষে একটি বাঁলুকা পূর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া 
কাণ্তেন তাহার শ্বীকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, ‘যোড়া চলিতেছে না, আজিও আহত হই. 
রাছি ; একটু বিশ্রাম করিতে হইবে ।) 7" - সন 

! - কিন্তু সেধানে বিশ্লাম.কর! হইল না'। . অনথসরণকারী দিগাহীর! ক্রুতবেগে ভাহাদের পশ্চাতে 

আসিতেছিল ; তাহাদের অশ্বপচ্ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল । অগত্যা তাহার! পথ হইতে 

একটু দুরে কতকগুলি লতাগুল্মের অন্তরালে গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ইতি 
সেখান হইতে তাড়াইয্র। দিলেন, ' | ্ 

: চতুর্দিকে নৌরকর-প্রদীপ্ত উত্তপ্ত বালুকারালি। কাপ্তেনপত্বী ক্যাথারাইন উ:হার শালধানি 
দিয়া শিশুপুন্রকে ঢাকি যা সেই বালুকারাশির উপর শয়ন করাইলেন__। বলিতে ভুলিয়া দিয়াছি, 
ঠাহাদের গৃংতাাগের পূর্বে সিপাহীদের নিক্ষিপ্ত একটি গুলি কাপ্তেনের গৃহ্বাতায়ন হৈ 
করিয়া শিশুর একটি অঙ্গুলি উড়াইয়। লইখা শিয়াছিল । শিশুটি বড়ই কাদিতেছিল। . কা! 
রাইন তাহার দ্বামীর স্বন্ধের বস্তু অপসারিত করিয়া দেখিলেন, ক্ষত তল্প নহে, রত. 
কামিজ-ভিদিয়া সিয়াছে ! তিনি গাহার, ঘাগ্বার (91: ) কিয়দংশ ছিড়িয়! ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ 

, বাধিয়! দিলেন( আবার অদূরে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল । 

' ,- ভয়ব্হিল| ক্যাধারাইন তাহার স্বামীকে বজিলেন, 'জাঁক, এ উহারা আসিতেছে, শুনিতে 
নাতির 1. কিন্তু কে এ কথার উত্তর. দিষে ? কাণ্তেন বর্ণির অবনন্নদেহ মাটীতে চলিত! পড়িল ) 
্বাসরস্থান কষ্টসাধা হইয়া উঠিল; নরনসমক্ষে অন্ধকার নাইয়া আসিল 1 | 
* ক্যাথায়াইন কশ্রপূর্ণনেত্রে প্রিরতমের দেহ কোলে তুলিয়! লইয়া তহার মুখের দিকে 
চাহিলেন।, সে মুখে সৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছিল। 

': সেই গধপ্রান্তে বিপন্না পত্রী ও আহত শিগুপুত্রকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া কাণেন 
বাদ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। টড 
অনেকক্ষণ বিলাঁপের পর ক্যাথারাইন পতির মৃতদেহ কারি সমাহিত করিযা ' ) 
মিত শিশু পুক্রটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন : তখন সে ক্ষুধায় বড় অস্থিব হইয়াছিল. তাহাকে 
লইয়া লোকালয়ে কিঞ্চিৎ আহাধ্য দ্রব্যের সন্ধানে চলিলেন,। কিন্তু ডাহার আশঙ্কা! হইল, 
হয় ত বিড্রোহীর! তঁ'হাদের সন্ধান পাইয়া উভযকেই বধ করিবে । র্যাথারাইল পুল্পকে- আয় 
-গ্রাদের মধো লইয়া-ল! গিয়। একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কতকগুলি শুষ্ক পত্র দ্বার! শ্যা। 
,রলচন। করিয়া তাহারই উপর শিশুটিকে-শয়ন করাই! গ্রামে প্রবেশ করিলেন।  - তা 
্রামপ্রান্তে এক বৃদ্ধা একখানি কুটীরে বাস করিত । সদয়ববদয়া বৃদ্ধাসেমসাহেবের ছুরবস্থা" 
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দর্শনে ব্যথিত হইল ; তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ ছাগছুর্ধ পান করিতে দিল; 
রুধষেকখানি কটীও সংগ্রহ করিয়া দ্রিল। ক্যাধারাইম অনাহায়ী পুত্রকে একাকী বনে রাধিয়। 
₹ আসিধাছিলেন, তিনি কিছুই খাইতে পারিলেন না। অথচ শত্রুহস্তে ধরা পড়িবার ভষে 
বদ বৃদ্ধার কুটাব-তা।গেও সাহস করিলেন না। সন্ধার পর ক্যাথারাইন কিঞ্চিৎ খাদাদ্রবা 
ইয়া পুত্রের সন্ধানে অরণ্য প্রবেশ করিজেন। পুত্রকে লক্ষা করিব ব্যাকুলকণ্ঠে কবেকবার 
ভাকিল্লেন ; কিন্তু শিশুর সাড়া পাইলেন না। কম্পিতপদে পুত্রের পর্ণশষার নিকট উপস্থিত 
হইয়! দেখিলেন, শৃখ্য। শুন্ত, পুত্র সেখানে নাই !--সেই নৈশ বঙ্ধকারে ব্বামি-পুত্র-হীন! হূর্ভ!গিনী 
নারীর বাধিত আর্তনাদে বনভূমি এ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

র ঝ # * ক Ed ক bd 
দৃক্ষিণ-ভানতে ও সধা-ভারতে যে সকল অরপ্যচর যাযষাবার জাতি (বেদে) বাশ করে, 
তাহাদের মধো বৃপ্নারি নামক একটি জাতি আছে । তাহার! তিব্বত অঞ্চলে সমতল ক্ষেত্রের নানা 

॥ পণাত্রবা বিক্রম করিতে যাব। দুই জন বৃপ্নারি কাথারাইনের শিশু পুত্রটিকে চুরি করিয়! লইযা 
তিব্বতের দিকে যাইতেছিল । 

পূর্ব্বোন্ত ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ চলিয়া! গিযাছে। বালকের সে কপ আর নাই; তাহার 

তুষারশুত্র বর্ণ মলিন হইয়াছে ; তাহার স্বর্ণকান্তি কেশরাশি অটাসমাচ্ছন্ন ; ইরোজশিশু 

উইভিমধোই তাহার মায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। বৃঞ্জারি-রমনীর ফোলে বসিয়া সে মৃদু মৃদু 
ঁহাসিতেছিল; বেদিনী সন্গেহে তাহার মুখচুম্বন করিতেছিল। 

"পর্বতে আরোহণ করিব! এক স্থানে তাহারা! একটি তাম্বুতে কষেক অন ভিব্বতী ও চীনাম্যানকে 
দেখিতে পাইল । ইহার! শোদ্ধপুরো€িত। বৃর্সারি-দম্পতী তাহাদিগকে দেখিবাই প্রথমে গলারনের 
উদ্যম করিধাছিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইল ন1! এক জন পুরোহিত ছেলেটিকে 
দেখিতে পাইয়াছিল ; দে বলিয়া উঠিল, ‘আমর! যাহার সন্ধানে ঘুরিতেছিল!ম, তিনি আসিয়াছেন, 
'বেদ্িনীর ক্রোন্ডে এ যে শিশুটি দেখা ঝ'ইতেছে, উনিই জীবন্ত বুদ্ধ ।" 

আর এক জন বলিল, “দৈববাণী হইয়াছে,__লীবন্ত বুধের এ এক হাতে চারিটিমাত্র অঙুলি 
আছে; এই শিশুর তাহা আছে কি না দেখ।” 

সিগাহীর বন্দুকের গুলিতে শিশুর একটি অঙ্গুলি উড়িযা গিযান্ধিল। তাহার দক্ষিণ হত্তে 
চারি সমুলি দেখিয়! পুরোছিতেবা আনন্দে বিহ্বল হইল | বুদ্ধদেব ঠাহার ভক্তদের বিশ্বৃত হন 
নাই, নরদেহ ধারণ কবিয়া বেদিনীর ক্রোড়ে চড়িয়| ভক্তবৃদ্দের নিকটে আ|সিরাছেন ভাবির! 
তাহারা আপম্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল, এবং নতজানু হইয়া বুদ্ধবোধে সেই বালকের উপাসনা 
করিতে লাশিল। তাহার পর তাহার! বেদে ও বেদেনীকে কিঞ্চিৎ রঙ্গতমুদ্রা পুরক্কারস্বক্প দান 
করিষ। কাঁথারাইনের শিশুপুত্রকে বুগ্ঙগেষের অবতাববোধে ক্রোড়ে লইয়া চীনদেশের সাংলে।' 
নাক বৌদ্ধ'সঠেব অভিমুখে প্রস্থান করিল। ' 

এইখানেই প্রস্থের ভূমিকার শেব। 

ভূমিকা লিপিত ঘটনার আটাশ বৎসর পরে ডেভিভ হাবিলাও নামক এক জন ইংরাজ 

সশনরী তাহার স্ত্রী ও কম্তাকে সঙ্গে লইয়! ধৃষ্টীয়-ধর্শ্বপ্রচারের অভিপ্রায়ে চীনদেশে যাত্রা করিয়া- 


২৬৮ সাহিত্য । ২০শ বর্ষ, ৫ম মংখ্যা। 


ছিলেন; ভাছাদের সঙ্গে মিঃ ব্রেক ও ফ্রেজার মামক সুই জন ইংরাজ বন্ধু ছিলেন। এই মিশনরীর 
কন্াটি তাঁহার প্রধমা পত্নীর গর্ভজাত ; তাহার নাম রথ) তাহার পর্থী ক্যাথারাইল 
আমাদের পূর্ববপরিচিত কাণ্তেন বর্ণির বিধবা পত্রী; স্বামী পু হারাই] সংসার মরুমর বোধ 
হওয়ার আবার নূতন করিধা সুখের কুগ্র-নির্দাণের জন্ত মিসেস বর্ণি মিঃ হাধিলাণ্ডের সলায় 
সালা দিয়াছিলেন-, রথ বিলাতে বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠ সম্পন্ন করিয়া পিতার সহিত চীন 
ভ্র্ণে যাত্রা করিয়াছিল । এই যুবতীর বরস উনিশ বৎসর | মিঃ ব্রেক ও ফ্রেন্তার কি উদদেস্টে 
এই দলে আসিয়াছিলেন, তাহ! ঠিক বুঝিতে ন! পাঁরিলেও, উপস্থাস-পাঠে এটুকু বুঝ! যার যে, 
" রথের ক্লপ-রজ্জুক্কে আবদ্ধ হইয়া তাহারা চীনের মুলুকে পিয়া পড়িযাছিলেন। 

পাঙ্দরীপত্বী ক্যাধারাইন “জীবন্ত বুদ্ধ জীবটি কিরুপ, পূর্বের তাহার পরিচয় পাঁন লাই। 
হাবিলাও কথাপ্রসঙ্গে ডাহাকে বুঝা ইয়। দিলেন, জীবন্ত বুদ্ধ কোনও বৌদ্ধমঠের এক জন মোহান্ত ; 
চীনাম্য।নদের বিশ্বাস, তাঁহার দেহ ও সন নিষ্পাপ, এবং তিনি অসাধাসাধন করিতে পারেন।' 
এক অন “জীবন্ত বুদ্ধের মৃত্যু হইলে মৃত বৃদ্ধের আত্মা কোনও ধালকের দেহে প্রবেশ কুরে ; 
বৌদ্ধ পুরোচিতের! দৈবজ্ঞের নিকট সন্ধান লইয়া মেই বালককে ধু'জিন্লা বাহির করে, এবং 
তাহাকে লইয়া আসিয়া মৃত মোহাস্তের গদীতে বসার । 

পাদ্রী-বনিত! অর্থাৎ মৃত কাণ্তেন বর্দির ভূতপূর্বব পত্নী ক্যাধারাইন নাসিক! কুঞ্চিত করি! 
বলিলেন, “মানুষ এত কুসংস্কারাদ্ধ হইতে ' পারে? ইহ। বড়ই ভয়াবহ । মানুষ ঈশ্বরবোধে। 
মানুষের পুজা! করে 1 নারীর গর্ভজাত সন্তান যীশুখীষ্টের উপাসিক] মেমসাহেব কচ 
বৌদ্ধদিগের কুসংক্ষারে লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন | তিনি বুঝিলেন, এই মকর কুসংস্কারান্ধ 
অধঃপতিত জীবকে ধুষ্টধৰ্শ্মের আলোকে আনয়ন করিতে না পারিলে আর তাহার জীবনের ব্রত 
উদ্‌যাপিত হইবে না। মিঃ ব্রেক সকল কথা শুনিয়া বলিয়া টির ‘প্রমেশ্বরকে ধন্তবাদ 
যে, আমরা খৃষ্টানের দেশে জন্মিরাছি ! 

খৃষ্টান মিশনরীগণের উৎসাহ অদ্ভুত, অধাবসায়ও অতুলনীয় । এই কয়েক জন মিশনরী চীনের 
দুর্গম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র 'সিশন হাউস' প্রতিষ্ঠিত করিলেন, একটি বালিকাঁ- 
বিদ্যালয় খুলিলেন, এবং হাটে, মাঠে, খাটে ধর্্বপ্রচার করিয়া ফিরিতে লানিলেন। ' স্থানীয় 
অধিবাসীরা চীনদেশস্থলভ অশিষ্টতার চূড়ান্ত নমুন। দেখাইয়। (with exquisite chinese 
5801) ধার্সিক মহাত্মাদের গা যে'সিরা দীড়াইল। এমন কি, বিবর্ণ। ও ক্ষর্তিহীনা চীনা 
বালিকার! তাহাদের পারের বেদনা (4০১১০৪ £০০6) ভুলি ধর্শ্মপ্রচার দেখিতে আসিল ( 

বে সহরে তাহার! ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সহরে এক অন মাম্মারিন অর্থাৎ চ.না- 
ম্যাজিষ্ট্রেট বাস কবিতেন | পাদ্রী হাবিলাণ্ড এক দ্বিন তীহাব সহিত দেখ! করিতে চলিলেন। 
মান্দারিন মিঃ হাবিলাওকে বলিলেন, ‘আপনি এখানে কেন ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিক়াছেপ ?' 
এখানে যে জীবন্ত বুদ্ধ বাস করেন, তাহার অসাসান্ শক্তি। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ 'করে, 
তিনিও সেইক্প এখানকার লোকের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন ; হয় ত তাহার অনুচরগণের সহিত 
আপনাদের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে।'--ধর্শ্মন্ত্রা গাদরী মাদ্দাবিনের কথার ধূর্ত পূর্ববদেশ- 
বাসীর (subtle oriental ) মনের তাব বুঝিতে পারিলেন ; তিনি মান্দায়িনকে বলিলেন, ‘আপনি 


ভা, ১৩১৬। সহযোগী সাহিত্য । ২৬১ 


জানিবেল, ইম্পীরিযাল গরবর্মেন্ট আসাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন ।-_সান্দারিন এক জন 
' নামান্ত দিশনরীর গবমেন্টের নিকট এরূপ প্রতিপাত্বির পরিচয়ে বিশ্মিত হইলেন, এবং হাধি- 
লাশুকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন | | 
“প্রস্থকার এই উপন্তানে চীনাম্যানের চরিত্রকথ! যে ভাবে ও যে ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন, 
স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ মমূন! প্রকাশিত হইল । তিনি বলেন, “To the European there 
is\no mob so treacherous as the Chinese. ‘This is merely because of their 
impassivity. It is the quality of the race to conceal the passions and emo- 
tions which may be animating it till they find vent ‘in action. In some ways 
thoy are indeed 8 nation of 00286970108 : in others nothing can exceed their 
1881” ইহার ভাবার্থ এই ঘে, সাধারণ চীনাম্ানদের মত বিশ্বাসঘাতক জাতি 
পৃথিবীতে আর নাই? এই জাতির বিশেষত্ব এই যে, ইহার! সনের ভাব . সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত 
রাখিয়া কার্ধ্যকালে তাহা পূর্ণমাত্রার প্রকাশ করে; কোনও কোনও বিষয়ে তাহাদের বৈরতার 
সীদা নাই। 
মিঃ হাবিল্যাও ও ফ্রেজার একদিন গথে বাহির হইয়া দেখিলেন, একখানা পান্ধীতে জীবন্ত 
বৃদ্ধ তাহার মঠ হইতে স্থানাস্তরে যাইতেছেন | তাহার সন্মুখে ও পশ্চাতে অনেক লোক । ‘লিঙিং 
বে আকৃতি দেখিয় তাহাদের উপ্তযেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল ন!! ফ্রে্জার বলিলেন, ‘এই 
টি চীনাম্যান নহে, এনিয়াবাসীও নহে।' হাবিল্যাও কোনও কথ! বলিলেন না; এই 
দেখিযা তাহার হৃদরে নান! চিত্তার তরঙ্গ উঠিতেছিল। 
বানায় ফিরিয়। তাহার। ক্যাখার[ইন ও রুখের নিকট জীবন্ত বুদ্ধের কথ! উত্থাপিত করিলেন, 
এবং সেই যুবকেব আকার প্রকারের সমালোচন1 করিতে লাগিলেন। ক্যাথারাইন সহসা তাহার 
স্বামীকে বলিলেন, 'ডেভিড, | আজ কোন্‌ দিন, তাহা কি তোমার মনে আছে ? আম আসার 
জ্যাকির জন্মদিন, দাজ সকালে তাহার মঙ্গলের অন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি । 
নে কি আজও জীবিত আছে? তোমর| অনেক দ্বিন হইতেই বলিয়া আনিতেছ, জ্যাকি জীবিত 
নাই । কিন্তু আমার বিশ্বান, সে এখনও বীচি! আছে 
হাবিলাও বলিলেন, “এ তোমার ভ্রম মাত্র ৷! | 
মিঃ হাবিলাও যখাকালে মান্দারিনের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিতে চলিলেন। মাম্দারিনেব 
পৃহে উপস্থিত হইব! এক অন ধনবান্‌ সুশিক্ষিত চীনাম্যানকে দেখিলেন, তাহার বৃদ্ধাঙগুলে একটি 
) প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়ক, তাহার অনুলিগুজিতে সুদীর্ঘ নখর, এই সকল নখরে প্রচুরপরিমাণে যা 
জসিয়াছে, অথচ তাহার পরিচ্ছদ্ের বিপুল আড়শ্বর! এই চৈনিক ভদ্রলোকটিঙ্ নাম চেং। 
চেংএর সহিত পাদ্রী সাহেবের নানা কথার আলোচন! চলিতে লাগিল | এই স্থলে গ্রন্থকার 
: লীনাদিগের জাতীয় চরিত্রে কঠোর কটাক্ষপাত করিতে কুষঠিত হন নাই! বিলাভের 
পৃহকোপে বনিয়া তিনি শ্বচ্ছন্দে চীনাম্যানের প্রকৃতিগত বর্বরতা ও ক্রুরতার ( inherent 
barbarity and cruelty of the Chinese nature ) হঃব্বপ দেখিতেহেন ! কি সুগ্থদৃষ্টি | 
চেং জিজ্ঞাস! করিলেন, “মহাশয় কি এখানে ব্যবসা করিতে আসিয়াছেন ?, 
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- 'হাবিলাও বারা দিলেন, তান মিশনযী, ভাহার be বন্ধু সঃ. ফ্রেঞ্জার তাহার, নঙগে 

চীনদেশে বেড়াতে আসিয়াছেন। 

কথাবান্ী আর অধিক দুর অগ্রসর হইল না। ভোতৃগণ টেবিলে পিয়া বসিলেন। নানাগ্রকার- 
বিচিত্র'খাদ্যদ্রধ্য টেবিলে ‘বরে যিথরে' সঙ্জিত। খাদাদ্রব্যের সঙ্গে দুইটি কাটাও আসিল 
এই কাঠীর নাম, ‘চপ স্লিক’;' এই কাটার সাহায্যে চীনার! ভোজ্রাপ্তব্য সুখে তুলিয়া লয 
আহার করিতে করিতে গোক্তাগ| এক একবার ধানিয়] এক এক চোক ‘সামৃশ্ু! '( এক ' প্রকার 
তীব্র চীনদেশীয় সদ্য) গান করিতে লাগিলেন । টেঁধিলে নানার্জাতীর মাংদও আনীত 
হইয়াছিল ; সেষমাংস, পক্ছিমাংল ; বরাহমাংসের ত কথাই নাই ৷ পলাখুপহযোগে তেলে 
ভাজ। কুকুরমাংসও ভাহাদের রসনাতৃপ্তির দন্ত আসিয়ছিল। হাঁবিলাও-ব] ফ্রেজার তাহ। স্পর্শ ও 
করিলেন না। মান্দারিণ সংশয় সিক্ত চোয়ালের সাহ'যো পুনঃপুনঃ ললাটের ঘৰ্ম্ম অপসারিত 
করিতে লাপিলেন |. আহার শেষ হইলে ধুমপান ও গল্প-চলিতে লাগিল। | 

কথধ। কহিতে কহিতে সমান্দারিন মহাশয়ের হাই উঠিতে. লাগিল-। তাহার ভাব দেখিয়া 
বোধ হুইল, কিরৎকাল চওডু দ! টানিলে তিনি সুস্থ হইতে পারিবেন ন! । তাহার অভিঞ্রায 
বু ঝয়৷ এক জন চীনাম্যান মি: হাবিলাণ্ডের কানে কানে বলিজোন, 'অহিফেশেই দেশটা! উচ্ছন: 
গেল; এ জন্য বিদেশীরাহ দায়ী ।' 

হাবিলাও ধলিজেন, ‘আমর! দ্বায়ী কেন? gh TELE SE 

, চীনাম্যানটি ৰাললেন, “আপনায়াই ত এ দেশে এই অভিশাপ alin " > 

হাবিলাও বলিলেন, ‘কিন্তু আমরা ত আপনাদের আঁফিং খাইতে বলি না; আপনারা ইহার a 
অপবাবহার করেন ফেন? আপনারাও আমাদের কখনও চিনিতে পারিবেন না, আমরাও 
জপন৷দের বোধ হর চিনিতে পায়িৰ ন! ; চিরিন আমর! প্রম্পরকে অনভ্য মনে করিব ।! 

অনস্তর জীবস্ত বৃদ্ধের প্রবর্তিত নান। সংস্কারের আলে।চন।র পর-সভ।ভঙ্গ ছইণ । | 

অঙ্ঃপর মিঃ হাবিলাও লীবস্ত বুদ্ধের সহিত সাক্ষ।ৎ করিরার জন্ত ব্যপ্র হধ্‌র: উঠিলেন। 
ফ্রেঙ্জার ও ব্রেককে তাহার স্ত্রী ও কন্তায় রক্ষণাবেক্ষণের দন্ত গৃহে রাখিব তিনি এক]কী একদিন . 
সঠে যাত্রা করিলেন। মিঃ হাবিলও মঠে, “উপস্থিত হইলে এক জন তিব্বতদেশীয় সন্ন্যাসী 
নানারত্বালফ।রে সন্নিত হইয়া হ।বিলাণ্ডের নিকটে আসিলা, এবং তাহার গোবাকটি কিরপ . 
কাপড়ে নিশ্বিত, তাহ! পরীক্ষা করিতে লগিল ; কিন্তু হাবিলাও বিরক্তি প্রকাশ করায় লোকট! 
“ "লজ্জিত হইয়া দূরে সির! গেল। . / 

মঠে নানাজাতীয় অসংখ্য ভক্ত। মিঃ হ্যাবিলাও নীরবে বৌদ্ধ যাতিগ্গণেব জী 
দেখিতে লাগিলেন; তিনি মুগ্ধ ও বিন্মিত হইলেন। তিনি জীবস্তবুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্ত আগ্রহ প্রকাশ ক্য়িলে সন্নযাসীর! প্রথমে তাঁহাকে সে চেষ্টায় বিরত হইতে: বলিল; কি 
অবশেষে এক জন অল্লবসন্ক লামা তাহাকে সঙ্গে লইয়া জীবস্তবুদ্ধের সপ্্রিকটে উপস্থিত হইল। 
মিঃ হাবিলাও চীনভাষার হুপণ্ডিত ছিলেন। জীবন্তবুদ্ধের বি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি 
, ধৰ্ম্মালোচনা কবিলেন । 


হঠাৎ বুদ্ধের দক্ষিশ' হন্তে তাহার দৃষ্টি পড়িল'। দেখিলেন, তাহার সুতি ES 


1 
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হাধিল্যা্ড অনেকক্ষণ পর্যাপ্ত স্থিবদৃ্তে বুদ্ধের অ'পারমত্তক নিরীক্ষণ কবিয়| নিয়ন্বরে 
বলিয়। উঠিলেন, “হ পরমেশ্বর |" আর কিছু বলিতে না পারি] তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান 


£শবে তাহার অনুসরণ করিতেচে। হাবিলাঁও তাহাব অনমুমরণের কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে, 

সী বলিল, তাহাদের দলের এক জন লোক অতাস্ত পীড়িত হইয়াছে; যদি তিনি সেই পীড়িত 
সন্নাীকে দেপিয়া তাহার চিকিৎসার বাবস্থ। কয়েন, তাহ! হইলে তাহার ষড় উপকার হয । 

হাবিলাও সেই সম্গ্যাসীর সহিত একটি কুটীরে উপস্থিত হইফ| গীত বাক্তিকে দেখিলেন । 
রোগ সম্বন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল; রোগ পরীক্ষা কবিয়। তিমি বলিলেন,--«এ রোগী 
বাচিবে না। তিনি রোগীর ধমনী পরীক্ষ! করিবার সময দেখিতে পাইলেন, তাহাব্রও দক্ষিণ 
হন্তে বৃদ্ধাসুষ্ঠটি নাই ৷ 

সেই কুটীরের দ্বার কন্ধ ছিল! করাঘাঁতের শব্দে সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া দেখিল, জীবন্ত বুদ্ধ 
দেই কুটীবে আনিয়াছেন। তিনি বলিলেন,_“এই কুচীরে এক জন মন্যাসী পীড়িত হইযাছে, 
এ সংবাদ পূর্ব্বে আমাকে দেওয়া হয় নাই কেন? 
মিঃ হাবিলাযাগ্ড বলিলেন, ‘লোকটির মৃত্যুক'ল উপস্থিত; এখন তাহার জীবন রক্ষা হওয়া 
[অসম্ভব ।, 
পণ ন্বীবন্তু বুদ্ধ পীড়িত সম্ঘাসীর সর্ববাঙ্গে হাত ুষাইথা নিঃশকে স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে 
ইব| রহিলেন। রোগী সারিষ! উঠিল! হাবিল্যাওড ধীরে ধীরে বাসায ফিরির1 মাথায় হাত 
দিয! বসিলেন। ইংরাজের স্ভাষ আকৃতিপ্রকৃতিবিশিষ্ট এই বুদ্ধ কে? 

পীবন্ত বুদ্ধ যে সন্নালীকে বোগমুক্ত করিলেন, সে তিপ্বত দেশের লোক; তাতার ব্যস 
প্রায় ত্রিশ বদর ৷ পূর্ব্বোক্ত তাতার সন্যাসী জীবন্ত বুদ্ধের অসামান্ত শক্তি ও প্রতিপত্তির 
পরিচয়ে হিংসার ব্বলিয়া মবিতেছিল । যে এই গীড়িত তিব্বতী সন্গাসীকে পথ হইতে 
কুড়াইয়৷ আনিয়াছিল ; তাহার অভিপ্রায় ছিল যে, তাহার কাট! আঙ্গুল দেখাইয! প্রীবন্ত 
বুদ্ধের প্রতিদ্বন্বগণের নিকট প্রতিপন্ন করিবে, এই তিব্বতী সন্নাসীই আসল জীবন্ত বুদ্ধ; 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি ভণ্ড ও প্রতারক চাতুধ্যবলে জীবন্ত বৃদ্ধেব স্থান অধিকার কবিযাছে । 

তিব্বতী সন্যাসীটির নাম মাক1। মাঁকা তাতাব সন্ত্রাসীর প্রস্তাব শুনিয়া অতাত্ত পুলকিত 
হইল, এবং তাহাব বড়যন্ত্রে যোগদান করিতেও সম্মত হইল। নে বলিল, "আমি এথানে 
একছদ সাধারণ সন্্যানীর ম্যায় বাস করিব; মঠের সফল গুহা বিবরণ অবগত হইব ; পরে 
[খাসনযে আত্মপ্রকাশ করা যাইবে ।” 

পাদরী হাবিল্যাও মহা উৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রীবস্ত বর তি 

হন্তের বৃদ্ধান্ুষ্ঠ কাটা দেখিযাঁছিলেন, মে কথ! ক্যাঁথরাইনের অগোচরে রাখিলেন । ক্াথা- 

রাইনও প্রচারকার্ষ্ে শ্বাসীব সহধর্মিনী তইযাছিলেন। তিনি একটি বিদ্যালয খুলিয়া কতকগুলি 
ছে।ট ছে।ট চীন বালিকাকে বিদ্াদ।ন করিতে লাগিলেন । 

মিশনদীদ্পতির ধর্মপ্রচার-কাধ্য মাংলে| নগবেদ জন্যাধারশের বিদ্বেষবুদ্ধি উত্তেশ্রিত 

৫ 


) নন। 
1 মঠেব বাহিরে আদিযাঁ মিঃ হাবিল্যাণ্ড দেখিলেন,_এক জন তাতাবদেশীয় বৌদ্ধসন্না।দী 
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করিল। পূর্বোক্ত সান্দারিণ হাবিলা।ওকে ছাকাইরা ।বলিলেন, তীহীন প্রচারকার্ধো জন- 
সাধারণ বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিরাছেন, সাংশে! নগরে লাম্দিগের শক্তি ও প্রতিপত্তি তান 
অধিক, অতএব তাঁহার সাবধান হওয়া কর্মব্য | টু নে 
হ্থাধিল্যাও বলিলেন, 'নীবন্ত বুদ্ধ তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন, সেখানকার লোক তাছাদের/ 
শত্রতাচরণ করিবে না।ঃ ্ 
নগর বলেন, বীর বব ওরা যহতে গালে, কিন্তু দেশে ধর্শ্বধ্বজীর পাৰ 
নাই, তাহারা তাহার উপদেশে ভুলিযে, এরূপ সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প" ' র্‌ 
প্রকৃত কথা এই যে, মাদ্দারিণ শাসন বিভাগের কর্তা/ছিলেদ, জীবন্ত বুদ্ধ ধর্সশান্তের বিধান- 


" ,ক্ৰর্তী । মাল্মারিণের শক্তি পার্থিব, বুদ্ধের শক্তি নী, মান্দারিণ 'জীবন্ত বুদ্ধ অপেক্ষা কত 


হুর ও দুর্ক্ল, প্রতিপদে তাহ। তিনি বুঝিতে পারিতেন। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, উদার- 
হাঁদয় জীবন্ত বুদ্ধ যিশনরীগণক্ষে অভয়দান করিযাছেন, তখন ভাঁহাদিগকে বিপর্ করাই তাহার 
জীবনের প্রধান সংকল্প হইল । তিনি প্রকান্যে হাবিলাওক্ে সাবধান করিছা গোপনে . 
জনসাধায়ণকে ভাহাদের বিকদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। 

ইতিমধ্যে একদিন সান্দারিণ হাবিলাতের বাংলাষ উপস্থিত হইয়া সুন্দরী বথকে দেখিতে 
পাইলেন। রথের অপর্রগ লাবণো 'মান্দারিণের হৃদয়ে পাপলালন। জাগিয়া উঠিল। তিনি, 
ভাবিলেন, ফেমন ধরিয়া হউক, এই হুন্বদীকে হস্তগত করিতে হইবে ; রথের তুলনায় মাল্দারিএ 
তাহার পত্নী ও উপপত্বীগুলিকে নির্জাঁব চীনের পুতুল বলিয়! সনে করিতে 'লারিলেন I 
" জীবম্ব বুদ্ধের গল্প শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ত রথের মনে বড় আগ্রহ অস্মিবাছিল'| 
একদিন সন্ধাকালে কাহাকেও কিছু ন! বলিয়া রথ গোপনে নির্জন বনপথ দিন! মঠের প্রাস্তভাগে 
উপস্থিত হইল। সেখানে মে দেখিল, অদুবে গিরিউপত্যকাহ এক গগীব্রবর্ণ সৌসাযুষ্তি 
যুখাপুরুধ পশ্চিমগগনে দৃষ্টি সন্নিবন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। যুবতী নির্বিমেষনেজে 
অনেকক্ষণ পর্ান্ত সেই সুন্দর সৃষ্তি চাহিয়া! চাহিয়া দেখিল। অনেকক্ষণ, পর সে গমনোদাত! 
হইয়া বেসন একধণ্ড প্রস্তরের উপর পদস্থাপন করিবে, অমনই পদস্থলন হইচ| ভূপতিত হুইল; 
দৈ অফ ট শব্দ করিয়া ুচছিত হইল। জীযস্ত বৃদ্ধ দেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকটে 
আসিলেন, এহং অস্তের অলক্ষো তাহাকে ফ্রেডে তুলিয়া হাবিলাওের বাংলোক্ন সন্নিকটে রাখিস 
- প্রস্থান করিলেন। ব্লেক ও ফ্রেঞ্জার রথের সংজ্ঞাহীন দেহ ক্রোডে তুলিয়! ল্য গৃহে চলিলেন। ; 
ঝাপ্রিশেবে রথের সংজ্ঞ! হইল বটে, কিস্ত্ব তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ 'গরিবর্তন ধটল। . ibs 
বুদ্ধকেই সে তাহার জীবনের ফ্রুবজ্যোতিঃ বলির মনে করিতে লাগিল | -- 
* দৈব্ক্মে আর একদিন রথের সহিত জীন্ত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হইল। এবার বথকে দেখিয় 
কিছু বিচলিত ,হইলেন। রধের স্তি হার এই ছুইধারের সাঁ্রততের'কণ। পূর্বক তাতায়ী ' 
সন্ত্রাসীর অজ্ঞাত ছিল না। সে বিশ্বোহী সন্তরাদি্গশের সহিত মিলিত হুইয়া এই কথ। 
প্রচার করিল যে, 'দ্বীবন্ত বুদ্ধ এক জন প্রকাও ডগু, সে ইংরেজ ধর্শ্বপ্রচারকের কন্যার 
শ্রেদাকাঞ্ফী ; অতএব পাদদীদের ঘরে আঁগুন হি ০০০ সোঁড়াইয়া মার, এবং 
_ ভগ বুদ্ধকে হত্যা কর। 
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বহু সংখ্যক মঙ্ানী ও সাধাবণ লোক এ প্রস্তাবের সমর্থন করিল। তাঁহার পর একদিন 
সহস! হাবিল্যাণ্ের বাংলোধ আগুন লাগিল । অর্থনদ্ধ গৃহ কোনও কপে রক্ষা পাইল। ফ্রেজার' 
{ বলিল, গ্টীনার। বড়ই উপত্রব আয়স্ত কবিল, এধান হইতে সরিয়। পড়া যাউক।' কিন্তু ধৰ্ম্মাত্মা 
_ঞন্ল্যাণড এই কঠোর অগ্নিসযীক্ষার বিচলিত হইলেন ন! । তিনি যীশুর নামে সকল উৎগীডন 
HORN HUTT Sia গনিক ভাল নয় দেখিয়া ফ্রেনার কয়েক দিনের ভ্রন্ত স্থানাস্তয়ে 
বার! করিলেন ' তাহার অভিপরাপ্ন ছিল, নদীপথে কতকগুলি জাহাদী গোর! লইয়া আমিধা 
তাহাঙ্গের সাহাঁযো এই অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদান করিবেন। তাহার ধৃ্টীয় সং্ফুত! এত 
অতাচার সহ্য করিতে পারিল না। 
আর একদিন ধর্মপ্রচারের পর হাবিল্যাও গৃহে ফিরিতেছেন,, এমন সময কতকগুলি 
চীনাস্যান তাঁহাকে আক্রমণ করিল। দুর্ভাগাক্রদে কাধারাইন ও রখ তাহার মঙ্গে ছিল। 
চীনাদের হস্তে সে দিন তাহাদের কি দুর্দশা হইত, বলা যায় না; কিন্ত-জীব্ত্ত বুদ্ধ দৈবযোগে 
সহসা পাক্ষীতে. চড়িয! সেই পথে উপস্থিত হইলেন ।' তাহার আদেশে তাহার অধীনস্থ লামার! 
আক্রমণকা রীদিগকে দুর করিযা৷ দিল । এইদিন সর্ব প্রথম ক্যাথারাইন জীবন্ত বুদ্ধকে দেখিলেন। 
বহু দিন পূর্বে অপহৃত শিশু পুত্রের স্মৃতি ভাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল | কিন্তু কেন, তাহা তিনি 
বুধিতে পারিলেন ন! ; বিমন! হুইয়! বানায় ফিরিলেন। 
€/ জীবন্ত বুদ্ধ বিদেশিগণের প্রতি এই বাবছারে বড় বিরক্ত হইয! সান্বারিণের সহিত সাক্ষাৎ 
১ এবং এই উপক্রধের কারণ জিজ্ঞদ] করিলেন । 
মান্দাযিণ বুদ্ধের সুনীল নেত্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্ট-বাণ সহ করিতে পাবিলেন না! দে দৃষ্টি 
সাম্দারিনের কলুষিত তুচ্ছবিযয়লিপ্ত অন্তরাস্মার অন্তর্দেশ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল, (৮০ 
869 straight down into the recesses of his job mongering 8001) | পাঠকের 
স্মরণ থাকিতে পারে, জীবন্ত বুদ্ধ প্রস্থকারের স্বঙ্গাতি; আর এই মান্দারিণ, যতই 
স্্াস্তবংশীয় হউন, গীতবর্ণ চীনাম্যান মাত্র, সুতরাং ইউরে।পীয়ের অবজ্ঞার পাত্র! জীবন্ত বুদ্ধের 
গাশে তিনি মর্কট-রাপে চিত্রিত হইবার যোগ ! 
মান্দারিণ সসক্কোচে বলিলেন, ‘দনসাধাবণ বিদেশীদের বিকদ্ধে উত্তেদিত হইর] উঠিগাছে ) 
আপনার লামারাই এই উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে 1 | - 
বৃদ্ধ বলিলেন, ‘দেখিও, যেন বিদ্বেশীদের শাস্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ন! ঘটে | 
মানাবিন মনে মনে বড় চটিলেন 3 মঠেব সমস্ত সন্ন্যাসী ধৃষ্টানদের শক্র, কেবল বুদ্ধ তাহাদের 
গক্ষা বলন্ী, তিনি-এ রহসোর মর্ম বুঝিতে পারিলেন না। বাহ! হউক, পুনঃ পুনঃ নানা রুপে 
বিপশ্র ও উৎলীড়িত হইয়াও পাদরী সাহেব ধর্শ্মপ্রচাবে উদ্ঘাপীন্ত প্রকাশ করিলেন না। একদিন 
রাত্রিকালে কাথারাইন বাড়ায় বাহিরে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়! ভাহায় স্বামীকে জাগাইলেন ; 
উরে গির! দেখিলেন, দ্বারপ্রান্তে বস্তুমণ্ডিত একটি ক্ুত্র বালিকা পড়ির। আছে! ক্যাথায়াইন ' 
১ এই বালিকাটিকে সফত্বে লালন পালন করিতে লাগিলেন । তাহার স্বামীর গির্জায় তাহাকে 
ব্যাপ্তাইদ করিলেন। কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই এই বালিকার মৃত্যু হইল। চীনাম্যানেরা 
ছুর্বাম রটাইল) এই বিদ্বেক্ীনের অত্যাচারেই বালিকাটি সরিয়াছে। তাহাকে কষ্ট দিয়া মারিধার 
ভন্যই পাদরীর! বালিক।টির লালন পালনের ভার লইরাছিল ! ' 
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তিব্বতী সন্ত্রাসী মাক! ও ত1তারদেশীষ সন্ন্যাসী দে থল, খৃষ্টানের! প্রচারে বাদ্ধর সহাবতা : 
ল'ভ করিতেছে। হাতারা মঠের সন্্যাদীদের ও দেশের লোককে বুদ্ধের বিরুদ্ধে উত্তেজিত | 
করিতে লাগিল। উত্তেজনার ফলও ফলিল। একদিন মিশন-হ!উস-সংলগ্ন বাঁলিকাবিদ্বালয় | 
হইতে ক্যাধারাইনের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেল ; বথ চীনা ভূতোর সংগে তাহার সন্ধানে 
বিদ্যালয়ে গমন করিলেন ; সেখানে দিয়! জানিতে পারিলেন, তাহার মাতা অনেকক্ষণ পূর্ণ 
গৃহে প্রত্যাগরমন করিয়াছেন। রথ বালিকাঁবিদালপন হইলে গৃহে প্রত্যাগনের আয়োজন 
করিতেছে, এমন সমর বিদ্যালবের চতুর্দিকে ভবঙ্কর গোলমাল শুনিতে পাইল; ভযে সে 
হার রুদ্ধ কবিল | অল্পক্ষণের মধোই বহুসংখ্যক চীনামান তাহাকে হত্যাঁ করিবার শ্রম্ক 
বিদ্যালস্ন আক্রমণ করিঙ্গ। একটি অসহায়! বিদেশিনী যুবতীকে হত্যা করিবার জন্ক দুরস্ত 
চীনামা!নের] - কিরূপ প্রকাও আয়োজন করিরাছিল, তাহার উজ্বল বর্ধন লিপিবদ্ধ করি! 
প্রন্থক।ব লিখিতেছেন,_)9 street which stretched away in front of the Mission 
House was full from end to end with a shrieking foaming mob whose blood 
a৪ 0P.'--চীনাম্যানের! যে এমন অসভ্য জানোয়ার, তাহ! পূর্বের কে জাঁনিত ? 

(আগামী বারে লমাপ্য। ) 


লিল এ 
হাসি। kh 
তোমার আনন্দ পেয়ে হাসিছে অনস্ত লোক, / 


বিকশিত শুভ্র মুখে মুছে গেছে ছুঃখ শোক । 
হাসে চন্দ্র, হাসে সূর্য্য, হাসে নক্ষত্র তারকা, 
হাসে পুক্র, পিতা, মাতা, হাসে বন্ধু প্রাণসখা ; 
হাসে দিবস নিশীথ, হাসিছে! বসস্ত শীত, 
" হাসে পুষ্প, পরিমল নব কিসলয়দূল, 
নদনদী সরোবর হাসে বিশ্ব চরাচর, 
হৃদয়ে হৃদয়ে তব প্রেম-হাসি সমীরিত ; 
জোছনার আলিঙ্গনে হাসে শ্যাম ধরাতল ; 
গগনের পটে কিবা শোভে দেখি ছবি আঁক! 
মধুময় প্রেম মুখ চিরশ্তত্র-হাসি-মাধা ! | ধ 
ওই-সে হাসির কণ। জগতে রয়েছে ছেয়ে ; 
তোমার আনন্দ পেয়ে যেন সবাকার চেয়ে 
সুমধুর হাসিরাশি ভক্ত হবে প্রস্ফুটিত । 
শ্রীধতেন্রনাথ ঠাকুর, । 


1 উপ 


চাদ রায় ও কেদার রায়। 


২৭৫ 





সতী শেষভাগে চা রাগ ও কে রায় এই ছুই লাভা মোগল- 
দিগের শাসনশৃষ্খল ছিন্ন করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা! 
করেন 1 (১) ইহাদের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁ হইতে নয় ক্রোশ' 
দূরবর্তী পন্মাতীরে অবস্থিত ছিল। শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অন্তভুক্ত। 
মোগলেরা বিক্রমপুরকে সরকার সোনার গায়ের অস্তভূক্তি করিয়া লইয়া 
তাঁহাকে আপনাদের অধীনস্থ ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও, টাদ প্রায় কেদার 
রায় কখনও অধীনত! স্বীকার করেন নাই। বিক্রমপুরের চতুর্দিকে বহু নদী 
বিদ্যমান থাকায়, তাহারা” এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গমন করিয়া 
মোগল সৈন্যদিগকে ব্যতিবস্ত করিয়া তুলিতেন ; কাজেই মোগল সৈন্যগণ ' 
১ ইহাদ্িগকে বশীভূত করিতে পারিতেন না। এই রাজবংশের সহিত 
[বিজিরপুরাধিপতি ঈশা খর বিশেষ সন্ভাব ছিল; তাঁহারা কখনও ঈশা খাঁর 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। ঈশা দাও নৈথীভাব রা করিতে পরান 
ছিলেন না! , | 


(১) কথিত আছে যে, এই বংশের নি নিম রায় কর্ণাট হইতে আসির! বিক্রমপুরস্থ 
আড়ফুলবাছিয়া নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন৷ এই নিয় সায়েব বংশেই চাদ রায় ও 
কেদার রাষ জন্মগ্রহণ করেন। বহু অনুসন্ধানেও চাঁদ রায় ও কেদ্যর রায়ের পিতার নাম 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহাদের গুরুনংশ ও পুরোছিত-বংশের কেহই কোনও প্রাচীন 
কাগজপত্র কিংবা কোনও কুলধী প্রস্থ হইতে উহা সংগ্ৰহ করিয়া দিতে পারেন নাই। 
নিস রায় সম্বন্ধে ডাক্তার ' সাহেব লিখিয়াছেন Cে,-_'Tie tradition is, that about ৪ 
hundred and fifty years before the réign of Akbar, Nim Rai came from 


1 Karoat and settled at. Araphullbaria in Bikrampur. He is believed to 


have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the 
ling monarch to his retaining the tittle as an hereditary one in fermly.” 
7 James Wise. "Dn the Barah Bhuyas. 8085 Society's Journal 1874 

ওয়াইজের মতে, নিস রায় সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রা ১৫ দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে 
'কর্ণাট হইতে বিক্রমপুরে ' আগমন' করেন-। শ্রীযুত' নিধিলচন্দ্র রায মহাশয় অম্বুমান করেন: 
যে, যে সময়ে মেনরাজগণ বিক্রদপুরে গ্লাজত্ব করিবাছিজেন, সেই সসয়েই ভাছারের স্বদেশবাশী, 
নিস রায় আগমন করেন।--নিধিল বাবুর, ‘প্রতাপ দিত্য' দেখ। 


২৭৬ সাহিত্য । +" ২০শ বর্ষ, বম সংখ্যা। 


এক সময়ে ঈশা খা মিত্ররাজ কেদার রায়ের বাটীতে আগমন করেন। 
কেদার রায় ও এই রাজ-অতিথির উপযুক্ত সন্র্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিন্তু এই আনন্দকোলাহলের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উতয় পক্ষের প্রীতির, বন্ধন | 
বিচ্ছিন্ন হইয়া চি্রবিদ্রোহের ও মনাস্তরের স্থষ্টি হইল। (২) কেদার রায়ের } 
এক অপূর্বকূপলাবণ্যবতী যুবতী বিধবা ভগ্নী ছিলেন-_তাহার নাম ছিল সোনা” 
বা সোনামণি। এই বালবিধবা ভ্রাতৃদ্বয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন 'কাটাইতে- 
ছিলেন। ঈশা খা! যখন কেদার রায়ের অতিথিরূপে শ্রীপুরে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন, তখন তিনি কোনও রূপে এই জলনারত্বকে দেখিতে পাইয়া - 
একেবারে বিষুগ্ধ হইয়া পড়েন। জম! রমণীর রূপ, জগতে তুমিই যত 
অনিষ্টের মূল। . | 

ঈশা খা সোনামণির রূপলাবপ্যে এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি 
খিজিরপুরে গমন করিয়াই সোনাম্ণিকে পাইবার জন্য এক জন দূত প্রেরণ 
করেন! তিনি জানিতেন না যে, ইহাতে বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায়ের-মনে দারুণ 
স্বণার ও ক্রোধের সংগার হইবে। কেদার দৃতকে বিদায় দিয়া যুদ্ধঘোধণা করিয়া” 
ঈশা খর অধিক্কৃত কলাগাছির দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহা ধ্বংস করেন। 
ঈশা থা আত্মরক্ষার জন্য ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কেদার রায় ' 
- উক্ত দুৰ্গ আক্রমণ করিয়া ধিজিরপুর লুঠন করেন। এ দিকে যখন রণোন্মত্ত 
কেদার রায় স্বীয় অসীমশক্তিপ্রভাবে ঈশা খাঁর দুর্গ প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া - 
মুসলমানের দ্বণিত প্রার্থনার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে সক্ষম হইয়াছেন মনে 
করিয়া কথঞ্চিৎ আরাম অনুভব করিতেছিলেন, ত্র ঈশা খাঁও এক বিশ্বাস- 
ঘাতকের সহায়তায় কেদার রায়ের সর্ব্ননাশসাধনে ব্রতী হইলেন। 

শ্রীমস্ত খা কেদার রায়ের অমাত্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া 
এক সময়ে কেদার রায় কোটাশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোঠীপতিত্ব প্রদান 
'করেন। শ্রীমস্ত ইহার প্রতিকূলতা করেন; কিন্তু পরিশেষে রাজাজ্ঞায় এ ৰ 
দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া মাঁনিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা 
হইতেই জ্রীমন্ত খা? হৃদয়ে এই রাজপরিবারের অনিষ্টচিন্তা পৌষণ রুরিয়! | 


. (২) শ্রধীণ এতিহাসিক যু আনন্দনাথ রায় কেদর রাধকে চাঁদ রারেয় পুত্র বলিব! 
অভিহিত করিযাছেন। (কিন্ত তাহার! সাধারণতঃ ছুই আত! বলিয়াই কথিত হইধা থাকেন। 
আমরাও সেই বিশ্বাসে ,তাঁহাদ্বিগকে ছুই ভ্ৃতা বলিয়াই উল্লেখ করিলাম । বংশপরম্পরাগত 
' জনপ্ৰবাদ হইতেও দুই জা বলিয়াই জান! যায়৷ ডাক্তার ওর়াইজও এই মতাঁবলম্বী। 





শব, ১:৬1 ' চাঁদ রায় ও কেদার রাঁয়। ২৭৭ 


আসিতেছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া শ্রীমস্ত গোপনে ঈশা খাঁর সহিত 
| সাক্ষাৎ করেন। ঈশা বাঁও এই পাঁষরকে পরমসমাদরে গ্রহণ করেন, এবং 
.রহু অর্থ পারিতোষিক প্রদীন করিয়। শ্রীমন্ত থাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, যে 
উপায়েই হউক, সোনামণিকে আনিয়া আমার অন্ধশায়িনী করিয়া দিতে 
ইইবে। মস্ত খা উহাতে স্বীকৃত হন,.এবং অত্যক্প কালের মধ্যেই বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিয়া স্বর্ণময়ীকে ঈশা খাঁর হস্তে অর্পণ করেন। এত দূর কৌশলের 
সহিত এই ব্যাপার সম্পর হইয়াছিল যে, চাদ ও কেদার রায় ইহার .বিদ্দুমাত্রও 
_ জানিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে, চাঁদ রায় ঈশা খা? কর্তৃক সোনামণির 
অপহরণ ব্যাপার অবগত হইয়া লজ্জায় ও অপমানে একেবারে শব্যাশায়ী 
হইয়া পড়েন, এবং অত্যন্প কালের মধ্যেই কোটীশ্বরের পদমূলে স্বীয় নশ্বর দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া জগতের সর্বপ্রকার গ্লানি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। 
" চাদ রায়ের মৃত্যুর পরে কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রমপ্রকাশে 
২০প্রবৃত্ত হন। তিনি কেবল যে ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত 
হইলেন, তাহা নহে। কেদার একেবারে মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া 
আপনাকে স্বাধীন নরূপ্তি বলিয়! ঘোষণা! করিলেন । মোগলের! যখন পূর্ববঙ্গ 
অধিকার করেন, তথন তাহারা সরকার সোনার গাঁয়ের সহিত সনদ্বীপও 
মোগলসামাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন। এক্ষণে কেদার রায় উহার পুনরুদ্ধারের জন্য 
- কৃতসংকল্প হইলেন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী ও মগ, এবং ফিরিঙ্গী 
ও মগের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ । বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদশা ছিলেন। তাহার 
বহু কোষ! (সেকালের রণতরী ) ও নৌ-সৈন্য ছিল। তিনি এ সকল সৈন্য ও 
'রণতরীর পরিচালনের জন্ত কতকগুলি পর্ত,গীজ ফি্রিঙ্গীকে নিযুক্ত করিয়া- 
 ছিলেন। উহাদের যধ্যে আবার কার্ডানিয়ন বা কার্তালোই প্রধান ছিল। 
/ এই কাালো ও তাহার সহযোগী সাহায্যে 
" কেদার বায় মোগলদ্বিগের কবল হইতে সনঘ্বীপের উদ্ধার করেন, এবং 
হইবার আরাকান-রাজকে পরাজিত করিয়া সন্দীপ নিজের অধিকারছু্ত ' 
করিয়া! রাখেন। কিন্তু, পরিশেষে উহা আরাকান-রাঁজের 5 
হয়। এই নৌ-যুদ্ধ ১৬০২. °3 ৃষ্টাব্দে াটয়াছিল। (৩) 


(৩) See Purcha's Pilgrimes, fourth part Book V, P. 5116, 1625. 


২৭৮; 2 সাহিত্য |- ২০শ ্, হম সংখা! । 


যখন বিক্রমপুরে 'কেছার রায় এইক্পে সর্বত্র স্বীয় বাছবলপ্রকাশে 
কীর্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন, সে সময়ে আকবর বাদশাহের মৃত্যুর পর ১৬০৫ 
খৃষ্টাব্দে স্লিম জাহাঙ্গীর নায় ধারণ করিয়। দিল্লীর সিংহাসনে | 
করেন। জাহাঙ্গীর পূর্ব হইতেই বাঙ্গালার বারভূঞাগণের বীরত্বকাহিনী/ 
"জ্ঞাত ছিলেন। . সিংহাসনারোহণের পর ক্রমশই ভূঞাদিগের উদ্ধত ব্যবহারের 
কথা শ্রবণ করিয়া তিনি এই সকল বিদ্রোহী জমীদারগণের দমনার্থ অস্বরাধি- 
পতি হিনুকুলাঙ্গার রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া 
ভূঞাদলের উচ্ছেদার্থ প্রেরণ করিলেন । - | 

" মৃহারাজ। মানসিংহ বাঙ্গলা দেশে আসিয়াই ' প্রথমতঃ ভূঞাঁদলের - মধ্যে 
" মতভেদের স্বষ্টি, করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ ভেদ ঘটাইতে তাহাকে 
বিশেষ কষ্টও পাইতে হয় নাই.। কারণ, ভূঞাদল পূর্ব হইতেই পরম্পরে 
পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন।.. ষশোহরাধিপতি 
* প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রাষচন্দ্রের, রামচক্টর্রের, , 
সহিত ভুলুয়ার.লক্ষণমাণিক্যের, বিক্রমপুরাধিপতি কেদারের সহিত খিজির- 
পুরের ঈশা খা মসনদ আলির মনোমালিন্য চুর মানসিংহের নিকট অধিক 
কাল গুপ্ত রহিল না। - 

ইহার উপর আবার ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খা প্রকৃতি ববেশজোহী 
কুলাঙ্গারগণ্‌ তাহার সহারতায় প্রবৃর্ত হইল। এই কুলাঙ্গারদ্ব় কিরূপে 
ও কোন্‌ পথে সৈন্ত-পরিচালন করিলে যুক্ধজয়ের সম্ভাবনা অধিক, মানসিংহকে . 
সে পরামর্শ দিতে 'পণ্চাৎপদ্ হইল না। মানসিংহ এইরূপে সমুদয় গৃহচ্ছিত্ 
অবগত হইয়া যুদ্ধঘোষণা৷ করিয়া তৌমিকগণের নিকট দূত প্রেবণ .করিলেন। 
ইহাতে এই ফল হইল যে, অধিকাংশ ভৌমিকই ভয়ে বা প্রলোভনে 
মোগলের আধিপত্য স্বীকার করিল। কিন্তু কেবল ছুই মহাপুরুষ হিমাদ্রির 
যায় অটলচিভে স্বদেশের স্াধীনতা-রক্ষার্থ অগ্রসর হইলেন। : প্রতাপের 
স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পন্মার তটস্থিত বিক্রমপুরের রাজ্ধানী 
কেদার রায়ের প্রিয়তম শ্রীপুরের দুর্গশিরেও বিক্রমপুরের স্বাধীনতাধবজ: 
সেনরাজবংশের পতনের বহুকাল পরে পুনরায় গৌরবের সহিত উজ্ভীয়- 
যান হইল । নি না, সেদ্দিন-বিক্রমপুরের গৃহে গৃহে কি আনম্মকোলাহলই 
জাগিয়া উঠিয়াছিল! বঙ্গের নর নারী সে শুভযোগে স্বাধীনতার 
আনন্দে হর্ষবিহ্বল হইয়। উঠিল। -সৃক্লেই মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান ও দেশের . 


ভাত্র, ১৩১৬। চাদ রায় ও কেদার রাঁয়। ২৭৯ 


স্বাধীনতাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বোধে মোগল সৈন্তের গতিরোধার্থ উলঙ্গ- 
কপাপহস্তে প্রস্তুত হইতে লাগিল ! 

যখন একে একে অন্যান্য ভৌমিকগণ মানসিংহের ভি তখন 
( মানসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, বাঙ্গালাব দুই দীপ্ত সূর্য্য প্রতাপ ও কেদারকে 
দমন করিতে না পারিলে তাহার সমুদয় চেষ্ট! যতই ব্যর্থ হইবে । যদি এই ছুই 
বীরুণুরুষকে পরাজিত করিতে না পারেন, তবে ঠাঁহার আর যোগলবাহিনী 
সহ দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ ঘটিবে না। রণকুশল মোগল সেনাপতি 
এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতীপাদিত্যকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান 
করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়কে পরাজিত 
করিবার নিমিত্ত স্থলপথে জনৈক উপযুক্ত সেনানায়কের অধীনে জীপুরাভি- 
মুখে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । মানসিংহের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালীকে 
দমন কর! বিশেষ কঠিন হইবে না। তিনি জানিতেন না, কিংবা বুঝিতে 
পারেন নাই ষে, কি দুর্জয় শক্তির সহায়তায় প্রতাপ ও কেদার বাঙ্গালায় 
বম্বাধীনতার ধ্বজা উদ্ীন করিয়াছেন। বাঙ্গালী যে বীরত্বে ক্ষত্রিয় বীরগণ 

পক্ষা কোনও অংশেই হীন বা ন্যুন নহে, এ বিশ্বাস তাহার মনে ছিল 

| এদিকে যখন নরাধ্ম বঙ্গকুলকুলাঙ্গার ভবানন্দের সহায়তায় সেনাপতি 
মাঁনসিংহ বাহুর স্তায় বঙ্গের দীপ্ত স্বাধীনতা-সূর্য্যকে গ্রাস করিবার জন্ত বহু দুর 
অগ্রসর হইয়াছেন, সেই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, তাহার প্রেরিত 
মোগলবাহিনী বিক্রসপুরাধিপতির প্রবল আক্রমণ সহিতে না পারিয়া রণে 
পৃষটপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করিয়াছে! ' এই সংবাদে মোগল সেনাপতির 
চমক ভাঙ্গিল । তিনি যত সহজে বাক্গলা জয় করিবেন ভাবিয়াছিলেন, 
তাহা আর তত সহজসাধ্য বলিয়া মনে হইল না। স্থলপথে পরান্দিত 
হইয়া তিনি জলমুদ্ধে বিক্রমপুরাধিপতিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিবার 
সংকল্প করিয়া এক শত রণতরী, সাহসী ও নির্ভীক মোগলটৈন্য ও 
সমর-বিদ্যাঁবিশারদ সেনাপতি মন্দা রায়কে প্রেরণ করিলেন। মানসিংহের 
প্রেরিত এই রপতরীসমূহ কেদার রায়ের গর্ব ও বিক্রমপুরের স্বাধীনতাহরণ 
করিবার উদ্দেশ্যে অর্দচন্দ্রশোভিত পতাক? উড়াইিয়া “আল্লা হো আক্বর !” 
রবে পপ্ার উভয় তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া বীরদর্পে শ্রীপুরের দিকে অগ্রসর 
হইল। মোগলের সহিত এই জলবুদ্ধে বঙ্গবীরগণ যে সাহস ও কৃতিত্বের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিক্রমপুরবাসীর চির-গৌরবের বিষর। 


৬ 


২৮০ সাহিত্য 1 মূ ২০শ বর্ষ, হস লখা! | 


কেদার. রায় গুপ্তচর্রপ্রযুখাৎ সমুদয় অবগত হইয়া! গ্রামে গ্রামে চর- 
পাঠাইয়া সৈন্তসংগ্রহে ও যুদ্ধের আয়োজনে ব্রতী হইলেন! শ্বদেশভক্ত 
বীরের নিকট জীবন. থাকিতে শত্রুহন্তে মাতৃভূমি তুলিয়া রেওয়া কিক্ূপে 
সম্ভবপর হইতে পারে? চারি দিক হইতে সহত্র সহস্র সৈন্য রাজধানী 
শ্রীপুরে সমবেত হইতে লাগিল। শ্বদেশপ্রেমের দিব্যশক্তি “নির্জীব 
নরনারীর বাছতেও শক্তিসঞ্চার করিয়া দিল। কেদার ' রায়ের কোষা- 
(রণতরী )-সমূহ বঙ্গীয় সৈনিকর্বন্দে সুশোভিত হইয়া, মধু রায় ও কার্ডালো, 
এই ছুই বীরেন্দ্র সেনাপতির নেতৃত্বে মোগল সৈন্যের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত 
হইয়া রহিল । 
. HET EE আলা মেঘনা) নদ 

বিক্রমপুরের পূর্বন প্রান্ত ধৌত করিয়া প্রত্যেক তরঙ্গ-উচ্ছাসে অধীনতানিগড়- 
" বন্ধ হৃদয়ের সুতীব্র লাঞ্ছনার বিষময় যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতেছে, তেমনই সে 
একদিন উদ্দাম যৌবনের পুলকচাঞ্চল্যে স্বাধীনতার প্রৌরবময় হর্ষে আনন্দ- 
' সঙ্গীত গাহিয়াছিল ! কিন্তু সেদিন এখন কোথায় ? ভাহার এই সুবিশাল” 
বক্ষে এক দিন যে সমরলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, নির্ভাকহৃদয় বঙ্গবীরগণ যে $ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কালো জলে মোগল-বাহিন্মীর লোহিত শোণিতে 
করালবদনী রণরঙ্গিনীর যে ভীষণা-মূর্ত্তির বিকাশ হইয়'ছিল, সেই লোহিত 
| এখনও যেন কানে বাজ্িতেছে__এখনও .যেন সুদূর: অতীতের বঙ্গবীরগণের 
সহশ্রক্ঠোচ্চারিত রণ-জয়ের আনন্দ-কোলাহল দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত 
হইয়া উঠিতেছে। | 
চিরদিনই কি বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ বলিয়া দ্বণিত ছিল ?. তা 
কি তাহারা কামান ভেরীর প্রবল নিনাদে, অসির ঝানঝনায় ও রণবাদ্যের 
প্রবল নির্ধোষে ভীতচকিতহৃদয়ে প্রেয়সীর অঞ্চল-চ্ছায়ায় নুকাইতে' চাহিত? . 
তাহারা কি একদিন মাতৃভূমির হিতার্থ_প্রাণপ্রিয়তম জন্মভূমির স্বাধীন্তা- 
রক্ষার্থ যুত্স্থলে আত্মবিসঞ্জন করিতে অগ্রসর হয় নাই? তাহারা কি রাজ- 
পুতদিগের স্যার জীবনকে তুচ্ছ ও মৃত্যুকে অমৃত জ্টনে অতুলসমৃদ্ধিশালী “২ 
মোগল-পাঠানের সহিত যুদ্ধ করিতে যায় নাই? ঠিক | একবার অতীত 
ইতিহাসের আলোচনা কর; দেখিবে, তোমরা কি ছিলে, কি হইয়াছ ; 
দেখিবে, তোমরা কোন্‌ উচ্চ শিখর হইতে অবনতির গাঢ়তম অন্ধকারাচ্ছন্ন 


দড়ি নি? চাঁদ রায় ও কেদাঁর রায়। ২৮১ 


' গহ্বরে নিপতিত হইয়াছ ! তথন হৃদয়ে গৌরবময়ী বৈদ্যুতিক-শক্তির সঞ্চার 
| অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিবে ; ভাবিবে, আমরা কি সেই বাঙ্গালী? 
এ বর্তমান সময়ে আমরা যেমন দীন দরিদ্র বাহুবলহীন ও দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত, 

০ কক্কালসার দেহে জীবনযাপন করি, আমাদের পুরবপুকুষেরা সেক্স ছিলেন 
না। তাহাদের বাহুতে বল ছিল, হৃদয়ে সাহস ছিল, তরবারির ভীষণ আঘাতে 
শত্রুর মুণ্ড ছিন্ন করিবার শক্তি সামর্থ্যও ছিল। তখনকার বাঙ্গালী ভীরুতা৷ 
কি, তাহা জানিত না; তাহার! বিলাস্ব্যসনাসক্ত ছিল ন; দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট 
কি; তাহা তাহার! কল্পনাও করিতে পারিত না।.তখন এক দিকে যেমন শস্ত- 
শ্যামল! সোনার বাঙ্গলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা ফলিত, সেইরূপ বীর্য্যবতী বঙ্গ- 
নারীগণও বীরকুমার প্রসব করিতেন। সে সময়ে শাস্তি ও সুখ, ধীরত্ব ও 
ও বীরত্ব সম্মিলিতভাবে বঙ্গের কুটীরে কুটীরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । 

| মেঘনার.উপকৃলে কেদ্বারের সহিত মোগলের নৌ-যুদ্ধ । 

১. এ দ্বিকে দেখিতে দেখিতে মানসিংহের এক শত রণতরী তীরবেগে 
আসিয়া মেঘনা উপকূলে উপনীত হইল। মানসিংহ শ্রীপুর নগরী বিধ্বস্ত 
(করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বৈশাখের মধ্যভাগে বাঙ্গালী ও মোগলের 
যুদ্ধ বাঁধিল। সেদিন নীলমেঘার্ত গগনতলে প্রচণ্ড বায়ুর তীব্র 
লনে মেঘনা! প্রবল উচ্ছাসে বহিয়া ষাইতেছিল। আকাশে থাকিয়া 
বিদ্যুৎ ঝলসিতেছিল। সেই প্রকৃতির ভীষণ বিপ্লবের মধ্যে মেঘ 
ও কামানের গর্জনে বাঙ্গীনী,ও মোগলে ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল । 
এক দিকে শ্বদ্দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ বঙ্গবীরগণ প্রাণবিসর্জন দ্বিতে 
রণরূঙ্গে মাতিয়াছেন ) অপর দিকে বাহুবলঘৃপ্ত দিখ্বিজয়ী মোগল সেনানী। 
. এক দিকে স্বার্থ, এয ও. সুখের বিশ্বগ্রাসিনী কামনা) অন্ত দিকে হৃদয়ের 
তণ্তশোণিতদীনে স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ মৃত্যুবাসন! ; সে বাসনায় 
স্বার্থ নাই মোহ নাই। আছে কেবল স্বাধীনা বঙ্গজননীর কল্যাণময়ী 
ুস্তির ভ্রীচরণসেবার আকাঙ্ষা। 

.. - ভৈরব রবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সে প্রলয়-তাগুবে মেঘনার তরঙ্গভঙ্গে 
উভয় পক্ষের রণতরী নাঁচিতে নাচিতে পরস্পরের সন্নিহিত হইতে লাগিল। 
“আল্লা হো আক্বর 1” ও “জয় মা কালী 1” ধ্বনি সুদূর দিগন্তে প্রতিধ্বনিত 
হইল। তীরে উৎসুক নরনারী ব্যাকুলহদয়ে দেশের মঙ্গল প্রার্থনা 
করিতেছে। বিক্রমপুর কি তাহার বিক্রম রক্ষা কারতে পারবে না? 








২৮২ সাহিত্য হ*শ বর্ষ, ৫ সংখা! 


'কেদার কি তাহার মাতৃভূমি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না? বাঙ্গালীর | 
বাহুতে কি বল অন্তহিত হইয়াছে? সত্য সত্যই কি দেশ বীরশুন্ত হইয়াছে? ' 
অই শোঁন, চতুদ্দিকে প্রলয়-যন্দ্ে ধ্বনিত হইতেছে._কখনই না! কেদারকে 
যে আজ ভাহার গুরুদেব সিদ্ধ সাধক গোসাঞি ভট্টাচার্য্য দেবী ছিত্নসস্তার 
আশীর্বাদী বিব্বপত্র দিয়া বলিয়াছেন, “যাও বৎস, ভয় নাই-_মায়ের বরে তুমি 
নিব্বিদ্নে রণজয়ী হইবে, _মোগলবাহিনীর সাধ্য কি যে, তোমায় পরাজিত 
করে?” তেজন্থী ব্রাহ্মণসন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবে, ইহাও কি কথ্বনও 
সম্ভব? কখনও নহে--কথনও নহে। সেই দিন সেই ভীবপ সমরে, মেঘনার 
সেই ভয়ঙ্কর জলযুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল ॥ বিজয়োন্মক্ত বঙ্গসৈন্তের, 
প্রবল আক্রমণ তাহারা রোধ করিতে সমর্থ হইল না।, একে একে 'মোগল 
রণতরী মেদনা-বক্ষে নিমজ্জিত হইল ৷ প্জয় বাঙ্গালীর জয় !” “জয় কেদারের 
জয় 1” রব কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ! মেঘনার তরল্স-উচ্ছাঁসে, 
জীমুতের প্রবল মন্ত্রে, বাতাসের উন্মত্ত রোলে বিক্রমপুরাধিপতির বিজয়বার্ড 
দিকে দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল । (৪) 
মধু রায় ও মুকুটপুর ৷ 

ঘীরেন্দ্র মধুরায় এই ভীষণ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন 
মধু রায় স্বীয় বীরত্বের জন্য যুকুট রায় নামে অভিহিত হইতেন, সে ব 
মুকুট রায় উপাধি বিশেষ গৌরবব্যঞ্নক ছিল। (৫) বিক্রমপুরে অ 
মধু মুকুট রায়ের প্রণীন স্বতি-চিত্ব দেখিতে পাওয়া 'যায়। মুকুট রান যে 
স্বীয় বাসস্থান (রাজধানী ) নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও মুকুটপুর ( 
নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার খনিত দীখিকাসমূহ ও রা 
হাত প্রশস্ত পল্মাতীরপর্সত বিস্তৃত রাজপথ বিদ্ধমান থাকিয়া মুকুটপুরের দীঘী 





(৪) ৬ + # Cadry lord ofithe place, where he was sudderily asseolted with CC 
one hundred cosses, sont by Mansinga, Governor under ithe Mogal, who’ 
having subjected that tract to his master sent forth this Navie against Cadry. 
Mandary a mnd famous in these parts being Admizal; where after 8 blou 


+ die fight Mandry was slain. 


—Paroh's Pilgrims Pt. IV. BK. V.P. 518. 
(*) এই ম্ধুংকুট বায়ের সহিত বর্ধীঘান গ্রেলার জাহাঙ্গীরাবাদ পুত রা 
গ্রমনিবানী bl বরাঙ্গণ মুকুট রায়ের কোনও সংস্রয নাই। 


চার, ১০১৩) চাদ রায় ও কেদার রায়। ২৮৩ 


ও দরজা! নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । বিক্রমপুরস্থ (বর্তমান উত্তর 
| জলের) দীপু ও রাউভভোটী গমের প্াজভাগে দে কি “দেউল 
বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উহাই ডাহার বাটার অস্তঃপুর ছিল বলিয়া 
অনুমিত হয়। উ বাটীর চতুদ্দিকে যে বিস্তৃত গড় থনিত হইয়াছিল, উহা 
এখনও “দেউল গড়” নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। এই 'দেউল-বাড়ীর 
পূর্ব-উত্তর দিকে যে ছুটি অব্যবহার্য্য দীঘী আছে, তাহাতে সময় সময় 
কারুকার্য্যবিশিষ্ট চৌকাট, কবাট ও অন্তান্য অনেক প্রাচীন বস্তু পাওয়া যাঁয়। 
অনুসন্ধান করিলে য়ে আরও পাওয়া যাইবে না, 'তাহা কে বলিতে পারে? 
_ মধু মুকুট রায়ের কোনও বংশধর অগ্াপি বর্তমান আছেন কি না, তাহার 
কোন সন্ধান পাই নাঁই। তবে তাহার জ্ঞাতি ও দেওয়ান শ্রীপতি রায়ের 
অধস্তন দশম পুরুষ রাউতভোগ গ্রামে “দে-সরকার” নামে পরিচিত হইয়া 
'আসিতেছেন। এই শ্রীপতি রায়ের তৃতীয় পুরু শ্রীরূপ রায় নবাবের 
কর্মচারী ছিলেন, এবং বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা বছদিন 
এ বা বা মধু রায়ের বাড়ীর দ্বারপর্ডিত 
গশ্বর চক্রবস্তার বংশধরগণও অগ্ভাপি জীবিত মাছেন। এই জলমুদ্ধে 
কেদার রায়ের পর্ত,গীজ সেনাপতি কার্ডালো শরবিদ্ধ হইয়াও বিশেষ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন জলঘুন্ধে বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব অন্য 
' কোথাও প্রদর্শিত হইয়াছে কি না, জানি না। বৈদেশিক এঁতিহাসিকেরাও 
স্ব স্ব গ্রন্থে এই যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন! 
বংশ-পরম্পরায় এই সমর-কাহিনী নানা প্রকার কল্পনার বর্ণবিচিত্রতায় 
রঞ্জিত করিয়! বিক্রমপুরের পল্লীববদ্ধেরা গল্প করিয়া থাকেন। স্বয়ং দেবী 
'ভগবতী আসিয়া কেদারের সহায়তা করিয়াছিলেন, ইহাই তাহাদের 
-, বিশ্বীস। 
। সেদিন মেঘনার চঞ্চল বক্ষে তরঙ্গের উন্মত্ত 'নর্ভন কল্পনা করিয়া অতীত 
কাহিনী মনে পড়িয়া অলক্ষ্যে একবিন্দু প্তাশ্র পতিত হইল ; শ্মশান 
বিক্রমপুর এখন'কি আছে? সেই গর্ব, সেই বীরত্ব, সেই একতা, 'সেই 
" মহত্ব এখন বিস্বৃতির সাগরে লীন হইয়াছে। 
নৌযুদ্ধের পরাজয়কাহিনী মানসিংহের নিকট শহা ছিলে, তিনি কেদার 
ব্ায়কে'বিধ্বস্ত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, এবং ১৬০৬ বৃষ্টাব্দের যুদ্ধে 
: প্রতাপাদ্বিত্যকে পরাজিত করিলেন। রি! প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও এরতাপ 


২৮৪ সাহিত্য । ২্*শ বৰ্ষ, হস সংখ্যা। 


বাঙ্গলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পাঁরিলেন না।- প্রতাপের পরে মুকুন্দ 
25 ও হস্তগত করিয়া যোগল সেনাপতি | 
গল-বাহিনী সহ বিক্রমপুরে আগমন করেন। কথিত আছে থে, মানসিং 

2৬85৮ ১৮ পুর্বে কতি 
দূত সহ তরবারি, শৃঙ্খল ও একখানি লিপি চাঁদ রায়ের নিকট প্রেরণ করেন। 
লিপিতে এইরূপ লিখিত ছিল, 

পরিপুর মধ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী, 

সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী, 

হয়-গজ্-নর-নৌকা-কম্পিতা বঙ্গভূষি, 

বিষম-সমর-সিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি 1” 

কেদার রায় মানসিংহের যনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তরবারিধানি 

গ্রহণ করেন, এবং দূতের নিকট শৃঙ্খল প্রত্যার্পশ করিয়| তদীয় পত্রের নিয়- ! 


লিখিতরূপ উত্তর পিধিয়া পাঠাইয়াছিলেন, | Sf 
“তিনত্তি নিত্যং করিরাজকুস্তং . J চু 
বিতর্তি বেগং পবনাতিরেকম্‌। সস 
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে রি 
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্তঃ >. 


মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট হইতে এইরূপ এ 
তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর নগরী অবরোধ করিবার জন্য এক দল সৈল্ত প্রেরণ করিলেন। 
সেই সময়ে কেদারের অধীনে ৫০০ শত রণতরী ছিল। কামানের প্রলয়- 
গর্জনে, উভয় পক্ষের ঘোরতর অগ্নিক্রীড়ায়, ভীষণ সমরের সুত্রপাত হইল । নয় 
রায়ের অন্তুত বীরত্বদর্শনে মানসিংহ বিস্মিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বাহুতে 
যে এত বল, বাঙ্গালী যে আপনার মাতৃভূমিকে হ্বর্থাপি গরীয়সী বলিয়া 
বিবেচনা করে, ক্ষভ্রকুলকলঙ্ক, মোগলের পাছকাবাহী মানসিংহের তাহা 
আশ্চর্য্য. বলিয়া বোধ হইয়াছিল । পকি, এই যে, অবশেষে 
মত্ত খাঁর সহায়তায় গুপ্ত ঘাতর্কের সাহায্যে কেদারকে হত্যা করিয়া” 
মানসিংহ বিক্রমপুর-জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি কুলাঙ্গার দেশদ্রোহিগণ 
শক্রর পক্ষাবলম্বন না করিত, তাহা হইলে যে বাজালার ইতিহাস বিভিন্ন 
রর্ণে চিত্রিত- হইত না, তাহা কে বলিতে পারে? নয় দিবস ভীষণ যুদ্ধ 







ভার, ১৩১৬ - কাঞ্চী বা কাঁঞ্জী-ভারাম্‌ | ২৮৫- 


করিয়া দশম দিবসে কেদার রায় স্বীয় ইষ্টদেবী দশমহাবিদ্যার মন্দিরে 
মুদিত নয়নেষখন দেবীর ধ্যানে “মগ্ন ছিলেন, তখন্‌ সেই ধ্যানপরায়ণ 
মহাবীরকে মৌগলপক্ষীয় গুগুঘাতক শাণিত তরবারির আঘাতে দিখগ্ডিত 
-শরর্টীরিল । শীতিহাসিকগণ বলেন যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর অক্নিক্তীড়ার পর 
রায় আহত হইয়া মোগলের হস্তে বন্দী হন, এবং যানসিংহের 

নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। আমাদেরও 
ইহাই প্রত বলিয়া অন্থমিত হয়। (৬) কেদার রায় বীরত্বে প্রতাপাদিত্য 
অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন না, ববং নৌয়ুদ্ধে তিনি প্রতাপ 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (৭) বাঙ্গাঙ্গী যে এককালে বাহুবলে কত দূর 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, প্রতাপ ও কেদার, এই ছুই বীরপুরুষের জীবন- 
চরিতের পর্য্যালোচনা করিলে তাহা আমর! সুষ্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারি। প্রতাপাদিত্যের জীবন্চরিতকার রামরাম বসু ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ 
মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার' রায়কে পরাজিত 
কিন্ত আমরা এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই পাই নাই। 

ধ হয়, প্রতাপের্‌ বীরত্বের সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য 

_ডদ্ত লেখকদয় এরূপ উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । | 
| - শ্রীষোগেন্্নাথ গুপ্ত ৷ 


1 
ছা 


- (9) ‘Raja Mansingh * »* * turned his attention towards Kaid Rai of 
Bengal, who has collected nearly 500 vessels -of war and had laid seige to. 
[00709100079 imperial Commander in Srinagur. Kilmak held out, tll a body 
of troops was sent to his aid by the Raja. These finally ‘overcame the enemy, 
and after | furious cannonade took Kai Rai prisoner, who died of his 
wounds soon after he was brought before the Raja.”—Elliot’s History of 
Indias VOL. VI. Inayatulla's Tekmilla. Akbarnama—P. IID) এই ভীষণ 
ছ্ধে মোগল সেনাপতি ক্লিমক্‌ কেদার রাব কর্তৃক অরসকন্ধ হ্যা শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতে 


ধা হইয়াঁছিলেন | ফতেজ্রগ্নপুব নামক স্বান এই রণাঁভিনব হইয়াছিল | 
(৭) প্রণীণ এঁতিহাদিক যুদ্ধ আনন্দনাথ রাষ বলেন বে, ‘বাবভূ ফাঁগণের আধো বদি 
চাকেও সর্বপ্রথম আনন প্রদান কর! কর্তধা তয়, আসাদের দিবেচনার তবে তাহ! বিক্রমপূবব 
চলাব রায়ের প্রাপা। ঈশ| খর মসনদ আলি সর্ববপ্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে 
৪ মোগল-পতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধা হইলেন। অধিকাংশই তৎপপাবলম্বন 
& করিলেন না কেবল ডিনটি মহাপ্রাপ ; বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভূষপার মুকুন্দ রায় ও 
প্রভাপাদিতা 1 উতিহাঁসিক চিত্র ; ১৩,২, বৈশাখ, বীরকাহিনী নামক প্রবন্ধ দ্রব্য । 









২৮৬ | ১ 

কাঞ্চী বা কাঞ্জীভরম্‌ । ৪ 

সাধারণ বর্ণনা । 

কাঞ্ধীনগরী দর্শন করিলাম! এ স্থানের লোকসংখ্যা ৪৬,১৬৪ | সু 

ইহারই প্রাচীন নাম ক্লাঞ্ধী, বা কান্দীপুরম্‌ ( স্বর্ণনগরী )। যে সাতটি মহা? 
তীর্থ মোক্ষপ্রদ্দ বলিয়া কথিত, কাঞ্চী তাহার মধ্যে অন্ততম | (১) এই নগরী 
দক্ষিণ-ভারতের কাণী নামে বিখ্যাত । কাঞ্চী নগরী দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ছয় 
মাইল হইবে। 'বাস্তাগুলি সমুদয়ই সুপ্রশস্ত । বিশেষতঃ, উহাদের উভয় পার্খে 
নারিকেলবৃক্ষশ্রেণী থাকায় বড়ই সুন্দর দেখায় । পথের ধারে স্থানে স্থানে 
বাগান, এবং ছোট ছোট কুঞ্জ । সে সমুদয় ছায়া-নিবিড্ স্থানে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের 
প্রথর কিরণেও তাতীগণ তাত পাতিয়া বস্ত্র ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য বয়ন 
করিয়া ধাকে। নারিকেলবৃক্ষশ্রেণীর শীতল ছায়ায় ও মৃছুমন্দ স্যীর- 
সঞ্চালনে তাহারা দ্বিপ্রহরের রৌদ্র-দীপ্ত প্রকৃতির কুদ্রতেজ অন্ুতব করে না। 
এই নগরী সাধারণতঃ শিবকাক্ধী ও বিষ্ণু কাঞ্চী, এই দুই ভাগে বিভক্ত / 
এ স্থানে জলের কল আছে। 

ব্রাহ্মণর পাঁচটি ও শৃত্রের একটি 'হোটেল থাকায় নবাগত যাত্রিগণ 
আহারাদি সম্পর্কে কোনও অসুবিধা হয় না। ব্যয়ও সামান্ত ; *%১০ দশ পয 
হইতে ।* চারি আনা পর্য্যন্ত । এতছ্যতীত যাত্রিগণের থাকিবার জন্য দশটি 
ছত্রম্‌ আছে। এ সকল ছত্রে থাকিতে পারা! যায়, কিন্ত আহারাদির বন্দোবস্ত 
যাত্রীদ্দিকে নিজে করিয়া লইতে হয়। সিভি কাকার 
ইত্যাদি সমুদয়ই পাওয়া যায়। 

প্রাচীন ইতিহাস । 

চোল রাজ্যেন্র মধ্যে ইহা একটি বিশেষ বিখ্যাত নগরী । চতুর্দশ শতা- 
ফ্রীতে কাঞ্চী টোগামগুলমের রাজধানী ছিল। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর 
রাজবংশের পতন হইলে, ইহা গোলকুণ্ডার মুসলমান নরপতির শীসনাধীন' 
হয়। তাহার কিয়ৎকাল পরে ইহা আরকট রাজ্যের অন্তর্গত হয়। 


, ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে লভ ক্লাইব ফরাসীদিখের নিকট হইতে ইহা অধিকার 
কিন্তু এ বর্ধেই রাজা সাহেবকে ফিরাইয়া দিতে হয়. মি 
0) অবোধা' মধুঝ| মাযা কাশী কাকী অব্স্তিক A 


পুরী ঘবারবতী চৈব সপ্রৈতা মোক্ষদায়িকা নব 


রী 


হন কাঞ্চী বাকাপ্ী-ভরমূ। ২৮৭ 


খৃষ্টাব্দে এই স্থান আক্রমণ করিয়া অগ্নিসাৎ করেন। পর বৎসরে 
ইংরেজগণ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে মান্দ্রাজে অভিযান করেন, এবং পুনরায় 
ফিরিয়া আসিয়া এই নগর ফরাসীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। খৃষ্টীয় 
৬ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সিয়ং ষখন (কি-এন্‌- 
পু-লো) কাঞ্চী নগরীতে আগমন করেন, তখন ইহা দ্রাবিড় রাজ্যের 
রাজধানী ছিল। সেই সময়ে এই স্থানে এক শতটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ৮০টি 
দেবমন্দির ছিল। ধর্মপাঁল বোধিসত্ব কাঞ্ধীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া বৌন্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিত! সেই জন্য এ 
স্থানে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু-যাত্রী সমাগত হইত। পাপ্যবাজগণের সময়ে এ 
স্থানে জৈন ধৰ্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। জৈনগণ এ স্থানের বহু বৌদ্ধ অধিবাসীকে 
বিতাড়িত করেন | 
এই নগরের অনতিদুরে পুল্ললপুর নামক একটি স্থান দৃষ্ট হয়। পুল্পলপুৰে 
ইংরেজ ও যুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে বিখ্যাত হাইদার 
বালি জেনারেল বেলীর সৈন্যব্যুহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই 
-১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ঘটে । যখন কাঞ্চীপুরে বিজয়ন্গরের কৃষ্ণদেব রায় 
৫০৮ ) রাজ্যাভিষিক্ত হন, তখন তিনি কাঞ্চীপুরের শতন্তস্ত মঠ ও কৃতক- 
মন্দির সংস্কৃত করিয়াছিলেন, , 
৪৩১. শকে ক্ষোদিত একখানি অন্ুশাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, 
বরদরাঙ্গ স্বামীর মন্দিরের ব্যয়নির্ববাহার্থ তিনি কয়েকথানি গ্রাম 
ন্‌ করিয়াছিলেন। এই সমুদয় গ্রাম হইতে প্রায় এগার শত টাকা কর 
আদায় হইত। কাঞ্ধীনগরী: যে কেবল, তীর্ঘস্থান, তাহা নহে । ইহা একটি 
মহা পীঠস্থানও বটে । বৃহরীল তন্ত্র বলেন, x 
গ্কাঞ্চাং কনককাঞ্চী স্তাদবন্ত্যামতিপ' 
7 _ বৃহমীলতগ্রে পঞ্চম পাঠ। 
| তোড়ল তন্ত্রের মতে, এই তীর্থ মহাদেবের, কটিদেশস্বর্ূপ ৷ যথা 
 নাভিযূলে যহেশানি অযোধ্যাপুরী: সংস্থিতা। 
কাকঞ্ধীপীঠং কটিদেশে জীহটরং পৃষ্ঠদেশকে ॥ 
| --তোড়লতন্ত্র ; ৭ম উল্লাস। 
- কাঞ্চীতে প্রস্তরনির্শতি বহু মন্দির, মুর্তি ও নানাপ্রকার প্রাচীন ধতি- 
হাসিক বিখ্যাত দর্শনীয়ে পরিপূর্ণ। এই ন্গরী প্রত্বতত্ববিদ্গণের বিশেষরূপে 


প্‌ 


২৮৮ ও সাহিত্য 1. ২০শ ব্য, হস সংধ্যা। ও 


দর্শনযোগ্য। প্রত্যেক মন্দিরের" প্রত্যেক প্রস্তরস্তত্তে কত প্রাচীন তত্ব 
প্রচ্ছন্ন, তাহা কে বলিতে পারে? -কত স্বতি, কত শিল্প, কত ধনৈঙ্র্ষ্ের ! 
গৌরবন্তত্ত এই সমুদয় মস্দিরসমূহে বিদ্ধমান ; তাহার উদ্ধার 'দৈরজ্ঞনসনপনন 
মহাপুরুষ ব্যতীভ অপরের পক্ষে অসম্ভব । -ইহা। দেখিবার, কিন্তু 'বুঝাইবার' 
নহে। প্রাচীন শিল্প-নৈপুণ্য ও স্থপতিবিগ্ভার 'অভূভপূর্ব্ব কৌশলে বিমুগ্ধ 

'হইয়াছি বটে,কিস্ত কাহীকেও তাহা বুঝাইতে পারি, এমন'শক্তি নাই | 
| শিব-কাক্ধী। * 

- শিবকাঞ্ধীতে শিব-মদ্দির ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু-মন্দর অবস্থিত। শিব- 
কাঞ্ধীতে একামনাথ, ভগবতী কামাক্ষী দেবীর মূর্তি, ' তগবান্‌ 'শঙ্ষরাচার্য্যের 
প্রতিমূর্তি ও সমাধিস্থান। বিষ্ণুকাঞ্চীতে -ভ্রীবরদরাজন্বামী 'নাক বিষ্ণুর 
উলঙ্গ মূত্তি। শতঘ্যতীত বেগবতীধারাতীর্ঘ, রবিতীর্ঘ, সোমতীর্ঘ, মঙ্গলতীর্থ, 
বুধতীর্ঘ ও শনিতী্ঘ প্রধান। ' আমরা সর্বপ্রথযে শিব-কাঞ্ধী দর্শন করিলাম । 

এ দেশীয় লোকের নিকট ইহা বারাণসীতুন্য। শিত্ব-কার্ধীর এই মন্দিরটি 
একাত্রনাথের নামে উৎসর্গাকৃত। এই শিবলিঙ্গ দক্ষিণ-ভারতের বিখ্যা 

পঞ্চলিঙ্গমের অন্যতম । মন্দিরের সুর্হৎ.ও সুউচ্চ গোপুরমটি বিজয়নগরে 

কষ্ণদেব রায় কর্তৃক নির্ষিত। ইহাঁতে-অগ্াপিও হাঁইদার আলির 
গোলার আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তকালে এখানে 'পং 
দিবসব্যাপী মেলা বসে। বড় গোপুরমটি ব্যতীত এই 'মন্দিরে " 
করেকটি ছোট ছোট গোপুরম “ও সুবৃহৎ মণ্ডপ আছে। ইহার 
অট্টালিকাতে এক হাজার প্রস্তরস্তম্ত বিদ্যমান । পাঠক! একবাৰ, 
করুন যে, প্রচীন ভারতে স্থপতিবিদ্যা কত দুর উন্নত ছিল! যে? bi 
নানাপ্রকার কাক্রকার্য্যে খচিত সহস্র স্তম্ভ বিদ্যমান, সে গৃহটি কা 

তাহা নির্মাৎ করিতে কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম, কত শিল্পী) A 
আবশ্যক হইয়াছিল! এ স্থানের সর্ববাপেক্ষা বৃহত্তর গোপুরমটি «. লা, 
তাঁহার উচ্চতা! ১৮৮ ফিট ; ইহা! সমচতুদ্ধোণ ; ইহান্র প্রত্যেক দিক্‌ই ৭৪ ফিট 
দীর্ঘ। যখন আমরা ইহার ' পাদদেশে আসিয়া দীড়াইলাম, তখন 
ইহার উচ্চত- ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম ! সুপ্রশন্ত ও 
, সুকঠিন গ্রেশইট প্রস্তর দ্বারা ইহার কলেবর গ্রধিত। এমন একটু স্থান নাই, 
যে স্থানে কোনও লতা পাতা ফুল. ফল বা কোনও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি 
অদ্ষিত না আহে। সে সময়ে কোনও-রূপ কল কৌশল ছিল না। সে সময়ে 













ভা, ১০১৪। কাঞ্ধী বা কাঞ্জী-ভরম্‌ । ২৮৯ 


কিরপে যে দূরবর্তী পর্বতসমূহ হইতে এই সকল প্রস্তরখণ্ড আনীত হইয়াছিল, 
(এবং কত দিনে কত পরিশ্রমে কিরূপ অধ্যবসায়ে যে ইহাদের গঠন হইয়াছিল, 

ভাবিলে একদিকে বিস্ময় ও অপর দিকে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। হায়! 

| মহাকালের করাল শাসনে কত উন্নত অবস্থা হইতেই ন! আমাদের 
চরম.অতঃপতন হইয়াছে! প্রত্যেক :খোপুরমেই উঠিবার সোপান আছে। 
এইগুলির উপর আরোহণ করিলে চতুর্দিকস্থ দৃশ্তাবলী -আলেখ্যের স্তায় 
প্রতীয়মান হয়। পিঁড়িগুলি খুব উঁচু, এবং সিঁড়ির পথ এত অন্ধকার যে, 
আলোর সহায়তা ভিন্ন তদুপরি আরোহণ করা অসম্ভব। আমর! সঙ্গে 
প্রদীপ'লইয়াছিলাম। .. . 

বিষ্ণুকাঞ্ধী । 


“বিষ্ণুকাঞ্ধীর বিষ্ণুমন্দির শিবকাঞ্ধী হইতে প্রায় ছুই মাইল ডি 
হি ৯1 প্রত্যেক 
স্তস্তে নানাজাতীয় জন্তসমূহের দেহ অতি সজীবতাবে ক্ষোদিত। কোনটিতে 
অশ্বারোহী অশ্বারোহণে ক্রুতগমনে যাইবার জন্ত তুরঙ্রপৃষ্ঠে কশাঘাত 
রিতেছে; কোথাও বা অসিহস্তে যোদ্ধা যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যগ্র ! এবংবিধ 
হু প্রকারের ক্ষোদিত মূর্তির জীবতা দর্শন করিলে বিস্বয়ে তন্ময় হইতে হয়। 


পৌরাণিক তত্ব। 
কাঞ্চীনগরীর উৎপত্তি বিষয়ে পুরাণে কথিত আছে যে, মহাদেবের মতে 
ইহা প্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর, এমন কি, কাশী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এ স্থান যাহারা . 
দর্শন করে, এবং এ স্থানে যাহারা বাস করে, তাহারা অনায়াসে মুক্তিলাভ 
করিয়া থাকে। ভবানী-পতি আরও বলেন যে, “আমি সমপ্ত শান্্রকে আজ- 
বৃক্ষর্ূপে রাখিয়া লিঙ্গরূপে একা অনাথ নামে অভিহিত হইয়া এস্থানে বাস করি- 
তেছি। কাকঞ্চীতে বাস করিলে মামুষ সর্ব পাপ হইতে বিষমুক্ত হয়। প্রলয়েও 
এই নগরীর বিনাশ নাই, আমি সে সময়ে ইহাকে ব্রিশূলে রক্ষা করিব। 
. দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এ স্থানে মৃত্যু হইলে যুক্তি হয় বলিয়া বিশ্বাস 
করে। আর্ধ্যাবর্তের লোকেরা যেমন জীবনের শেষতাগে কাশীতে বাস 
_ করিয়া থাকে, দাক্ষিণাত্যের লোকেরাও তজ্ূপ কাঞ্চীতে বাস করে। এ 
€ স্থানের একাম্রনাথ লিঙ্গ ক্ষিতিমুর্তি। তজ্মন্ত অভানত দেবাশয়ের সার এ এ স্থানে 
 জনাভিষেক হয় মা। 







প্রাচীন আতবৃক্ষ। 
দাক্ষিণাত্যে একা অনাথের মন্দির বিশেষ বিধ্যাতু ৷. ইহা দেখিতে অত্যন্ত 


২৯০ হাছিত ১. উর ররটি। 


সুন্দর ও পুরাতন। এই মন্দির এক সময়ে এক জন রাজ! কর্তৃক নির্মিত হয় 
নাই; ক্রমে ক্রমে পরিবর্ধিত হইয়া ইহার বিপুল কলেবর সমাপ্ত হইয়াছে ।' 
কেহ কেহ অস্থমান করেন যে, ইহার মূল মন্দির চোল রাজারা নিৰ্ম্মাণ করেন” 
এবং গোপুরম ইত্যাদি পরে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদ্রেব বায় নির্মাণ 
করিয়াছিশেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন সহকার বৃক্ষ বিরাজমান.। বৃক্ষটি 
কত কালের, তাহা নির্ণয় কর! ছুরহ। তবে তিন চারি শত - বৎসর 
কিংবা তাহারও অধিক প্রাচীন হইতে পারে স্থানীয় জন-সাঁধারণের বিশ্বাস, 
এই বৃক্ষটি অনস্তকালের সাক্ষী, এবং সর্ববশান্ত্রূপী । এই সহকার তরুর চাঁরিটি 
শাখায় মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অয্ন, এই চারি প্রকারের আম ফলিয়া থাকে । 
যাহারা এই বৃক্ষের ফল থাইয়াছেন, তাহারা ইহার সততা সন্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়! 
থাকেন। মন্দিরস্থ পুরোহিতের! বলেন ষে, পুর্বে প্রত্যহ একটি করিয়া সুপক্ক 
আম এই বৃক্ষ হইতে পাওরা যাইত, এবং তাহাই একাত্রনাথকে ভেঃগ দেওয়} 
হইত। এখন আর প্রত্যহ সেরূপ আতর পাওয়া যায় না অনেকে এই হইতেই) 
একাম্নাথের নানোৎপত্তির সিদ্ধান্ত করেন। একাতনাথের মন্দিরের সন্রিহির্ত 
কামাক্ষী দেবীর মন্দির একাঅনাথের মন্দির অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত দ্র 
কাযাঙ্গীদেবীর মন্দিরোৎপত্তি সম্বন্ধে স্থলপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা 
দেবী ভগবতী কৌতুহলপরবশা হইয়া পচ্চাদ্দিক হইতে দেবাদিদেব মহা- 
দেবের চক্ষুত্রয় হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়াছিলেন ; ইহাতে মুহুর্তনধ্যেই সৃষটি- 
_ বৈষম্যের সপ্তাবন; ঘটিল। কারণ, সুর্য চত্্ও বহ্নি, এই ভ্রিনয়ন আচ্ছাদিত 
হইলে কিরূপে আলো! প্রকাশিত হইবে? ভগবতীর এইরূপ গঠিত কার্ধ্য 
করায় পাপের সঞ্চার হইল। মহাদেব এই পাপের প্র'য়শ্চিত্তের নিমিত্ত ভগ- 
. বতীকে পৃথিবীতে আসিয়া কাঞ্চীপুবস্থ একাত্রনাথের সন্দিরপ্রার্গণস্থিত কম্পা 
' "নদীর তীরে তপস্তা করিবার আদেশ করিলেন। যখন ছয় মাস উত্তীর্ণ 
হইল, তখন মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মহেশ্বরীকে দর্শন দিলেন, 
এবং তীহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের ইহাই । 
পৌরাণিক ইতিহাস! ফান্তন মাসে যখন এখানে পঞ্চদশদিবসব্যাপী একাল 
..নাথের উৎসব হয়, তখন উহার দশম দিবসের রাত্রিচ্চে কামাক্ষীদেবীর ভোগ- : 
ূর্তির * সহিত একাম্রনাথের ভোগুর্তি একত্র রাখা হয়৷ 
= দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরেই বিরহের দুইটি করিয়া মু তি আছে, তাহার একটি 
“পুজার, শুপরটি, ভোগমুর্তি। , উৎসব ইত্যাদিতে ভে!গমুধিই প্রদর্শিত হ্য। - 
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বিষ্ণু মন্দিরের পৌরাণিক ইতিহাস । 
কামাক্ষী দেবীর মন্দিরপ্রাণে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্ের সমাধি আছে । 
| সৰাির উপরে তাহার প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠি। আমর! বিষ্ণুমন্দিরের 
পীরাণিক ইতিবৃত্তও এ স্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম । স্থলপুরাপে 
লখিত আছে যে, কোনও সময়ে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কাঞ্চীপুরে স্থান 
নির্দেশ করেন। সরস্বতী দেবী ব্রহ্মার এই যজ্ঞের কথা অবগত ছিলেন 
না। তিনি নারদপ্রমুখাৎ বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাশ্বিত 
হইলেন, এবং যজ্ঞস্থল ভাসাইয়! দিবার জন্য নদীরুপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা 
প্রমাদ গণিলেন। তিনি অবশেষে নিরুপায় হইয়া বিষ্ণুর সাহায্যপ্রাথী ২ 
হইলেন। বিষ হজ্ঞরক্ষার্থ সরস্বতীর গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। সরস্বতী 
দেবীও সহজে হাটিবার পাত্রী নন। তিনিও অন্তঃসলিলা হইয়! প্রবাহিত; 
হইতে লাগিলেন। বিষ্ণু নিরুপায় হইয়া অবশেষে উলঙ্গদেহে এদোক্ষোরী 
নামক স্থানে নদীমুখে পতিত হইলেন। দেবী সরস্বতী বিষ্ণুর উলঙ্গ 
ৰ শষ পরা বাধ্য হইলেন। ব্রহ্মাও 
গাঁ নিব্বাদে হয়-মাংস আছতি দিলেন । বিষ্ণু সেই হৃত মাংস ভক্ষণ করিতে 
করিতে যজ্গীয় অগ্নিমধ্যে আবিভূ'ত হইলেন। বিষ্ণুর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। 
সমবেত খবি ও খত্বিকগণের এ্রকাস্তিক প্রার্থনায় সন্তষ্ট হইয়া কাঞ্চী নগরে 

শটবরদরাজস্বামিরূপে তিনি বিরাজ করিতে লাগিলেন । 
কিংবদন্তী এই যে, একাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্তা গঙ্গাগোপাল 
রাও এই বিষুঃমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। বরদরাজের 
কৃপায় তাঁহার পুত্রসন্তান হয়। সে জন্য তিনি এক শিব-মন্দির ভগ্ন করিয়া 
সেই ইষ্টক দ্বারা এই বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে বরদরান্গস্বামীকে 

আনাইয়! প্রতিষ্ঠিত করেন। 

এই বিষ্ণুমন্দির হইতেই এই স্থানের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী হইয়াছে । বিষ্ণু 
"মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে বিজয়নগরের কুষ্ণরায় কর্তৃক নির্শিত বিখ্যাত 
মণ্ডপ বিদ্যমান। একখানি প্রস্তর কাটিয়া এই সুবৃহৎ মণ্ডপটি 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে আরও কয়েকটি মণ্ডপ আছে। তন্মধ্যে 
বাহন মণ্ডপ ও কল্যাণ মণ্ডপই শ্রেষ্ঠ ৷ এই মন্দিরের ব্যয়-নির্বাহার্ঘ ৩০০০ 
টাকা আয়ের একখানি গ্রাম এবং মান্দ্রাঙ্জ গবমেন্টি হইতে ৯৯৬১২ টাকা। 
বরাদ্দ আছে। লর্ড ক্লাইব ৩৬৬১ টাকা মুল্যের একখানি কঠাভরপ 


২৯২ সাহিত্য ৷ ূ ১০শ ঠি নে সংখা।। 


প্রদান করিয়াছিলেন। এই দেবমন্দিরস্থ মণি মুক্তাদির সৃ্য লক্ষ টাকার । 
অধিক ' হইবে । বৈশাখ মাসে এ স্থানে দশদিবসব্যাপী মহোৎদব হয়। 
তখন এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া! থাকে। কাঞ্চী-ং 
নগরীর ছুই মাইল দূরবর্তী ত্রিপতিকুণ্ড ম নামক স্থানের জৈন মন্দির 

মসজিদ দর্শনীয় । বিজাপুরের বিখ্যাত ফকীর হজরৎ সাহেবের কবরের 
উপর. এই মস্জিদটি নির্মিত হইয়াছে।. এ স্থানে উচ্চ-ইংরেভী-বিদ্যালয়, 
বহা সা যা তা জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ৷ 


ধরণীকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী । 


মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 
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" মাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা |" পঞ্চদশ ভাগ; চতুর্ব সংখ্যা) পরিষৎ-পর্িকায় মাসে]. 
কোনও উল্লেখ নাই | পরিবৎ কি কাল-সমুদ্রের লাহরী গণন। করিষেন না? গ্রহরমোহন, 
মলূষদার “আয়ুর্বেদ মস্থিবিদা! প্রবন্ধের মীসাংসাঃ করিয়াছেদ, এবং পরিষত-পত্সিকার সম্পাদক 
শ্রীনগেন্রনাথ বন্ধ ফুটনোটে লিখিয়াছেন,__“মীনাংলক পূর্ববপ্রবন্ধের বিজ্দ্ধে যে সকল যু 
উপস্থিত করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক কবিরা সহাশয় তাহার উপযুক্ত উত্তর গঠাইযাছেন। 
, সুতরাং এ অস্বি-যুদ্ধ এখন চলিল। . প্রীনিবারপচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'স্বান্ধাবিক অবস্থায় উত্তিদের 
চরিত নামক বৈজ্ঞানিক প্রযন্ধাট অত্যন্ত উপাছ্য়ে। নাদির-উন্-নিরাৎ প্রবন্ধে ীধশ্মানন্দ 
মহাতারতী লিশিয়াছেন,__এপারসী ভাষায় 'নাদির-উন-নিকাখ, নামে সাতখানি পুস্তক 
প্রচলিত আছে। এই লাতখানি পুস্তকের অভিপ্রায় এক এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ও শুক । কিন্ত 
সাত অন ভিন্ন ভিন্ন লেখক এই সাতখানি পুস্তক রচনা করিঘাছেন। সাত জন গ্রন্থকার 
হিন্দু এবং উচ্চবর্ণের সুশিক্ষিত ও সন্ত্রাস ভদ্রলোক । ইহাদের মধ্যে ক্ষজিযঙ্জাতীয় যদুদাস এবং 

" ব্রাহ্মণযৰ্শভুক্ত গাই চাদ পণ্ডিতের পুস্তক অত্যুৎকৃষ্ট এবং নুপরিচিত। এই উপাদেয় পুস্তকে 
হিমুর বেঢান্তমত ও মুসলমানের সুফী মতের আধ্যত্মিক ভাবে এরূপ নিরূপেক্ষকূপে ও পাণ্ডিত্য 
লহ আলোচন! কর! হইয়াছে যে, হিন্দু, ও ইশ লাস এতদুভয়ে ইহাকে সারবাল এবং অতীব 
 শ্রয্োজনীয় শাল্প বলিয়। বিবেচনা করিয়া খাকেন। লেখক সক্ষ্েপে এই গ্রস্থের 
: দিরাছেন। প্রীনীবেকুষার দত্ত ‘একখানি প্রাচীন চৌতিশা'র পরিচয় চিয়াছেন। এ্‌ 
“কোচ ও রাজবংশীয় ভ্বাতিতন্ব' উল্লেখযোগ্য । ইহার “কোচ ও রাজবংশী শব্দসংখ: 

পরিষদের উপযোগী। পরীপম্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোর “সিলেট নাগরী'র ইতিহাস লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন। শরীদেবনারায়ণ খোষ 'বক্মপুত্র উপত্যকার প্রাচীন কবি” প্রবন্ধে 'ভাকে ইতিহাদ 
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উদ্ধার করিবার চেষ্ট! করিয়াছেদ। শ্রীকেদারনাধ মজুমদার ‘কবি পঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ’ 
| প্ৰবন্ধে সহারাষ্ট্রপুরাণ সন্বশ্ষে জীব্যোসকেশ মুপ্ডোফীর মতধগ্ুমে প্রবৃত্ত হইরাছেন। জ্রীপদ্মনাথ 
ভট্টাচার্য্য বিদ্যাধিনোদের “মোনলমান নামতত্ব’ আলোচনার যোগ্য । পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধের 
” সুচীপত্রে বৈচিত্রা আছে, কিন্তু রচনায় উৎকর্ষ নাই। সম্পাদক মহাশয় পত্রিকার গৌরধ- 
রক্ষার অবহিত হইলে আমরা সুখী হইব। কেবল পাঁদপুরণে পঞ্িকার দামোদর পূর্ণ করিয়] 
কোনও লাভ নাই।-_পর্িষৎ একধানি কাশীদাসী মহাভারতের পাখুলিপি উপহার পাইয়াছেন। 
দেখিতেছি, তাহাতে -“সৌগিক পর্ত আছে | ইহা কি 'সৌিক গর্কেণর পরিষৎ-্রদত্ত রপ? 
অথব! মাতালের মনোরপ্রনের অন্ত কাগীদাস 'শৌটিক পর্ব" রচিয়া গিয়াছিলেন ? 
প্রবাসী । শ্রাবণ । 'সঙ্কলন ও সমালোচনে' 'শ্বাস্থানীতির অনুশাসন সকলেরই 
গাঠ কর! উচিত। “আধুনিক সাহিত্য’ ও “রচনায় অপূর্ববত।"' উল্লেখযোগ্য । গ্রীসতোন্্রনাথ 
দত্ত 'মেখর' নামক কবিতার লিথিয়াছেন,-_- | 
‘এল বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে, 
কল্যাণের কর্ম করি? লাঞ্ছনা সহিতে! 
নবীন কবির তরুণ হৃদয়ের উচ্ছাস উপভোগ্য বটে, কিন্তু তাহার 'সেধর’ কবিতার হয নহে । 
কল্যাণের কর্ম করিয়! যাহারা লালা সহা করে, কবিতাটি তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। 
কিন্তু মেধর যে পৃথিবীকে ‘নির্মল’ করে, তাহা! নিষ্কাম কল্যাপ-চিকীর্যার ফল নছে। মেধরের 
পক্ষে তাহাই জীবিকা । নে কবিত| লিখিতে পারে না, হাইকোর্টের বিচারপতি হইবারও 
- তাহার যোগাত। নাই, তাই মে এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে । তাহার বৃত্তি পরার্ধধূলক নহে। 
সুতরাং সত্যোহ্তান'খ কবিতায় 'মেখরে'র যে গৌরবধোষণ! করিয়াছেন, তাহ! হা্যরসেয়ই উদ্দীপক 
হইয়াছে । 'মেধরকে ঘৃণ! করিতে বলিতেছি না। কিন্ত সত্যেন্্রনাধ মেথরে দধীচির ন্যায় যে 
আত্মত্যাগের আরোপ করিয়াছেন, .তাহাতে মে ভাবের অতান্ত অতাব। যে বিধানে কেছ 
সেধর-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাঁধা হয়, কেহ বা বাদশাহ হইয়া! থাকে, সে বিধান কিরাপ, 
‘বলিতে পারি না। ইউরোপে দাস দাসীর! ম্নেথরের বর্তবা পালন কবে; কিন্তু তাহার! এ 
' দেশের মেথরের স্তায় অস্প্্ত বলিগ| গণা হয় না। আছর যে মেধর, পুককারবলে কাল সে 
আমেরিকার প্রেদিভেন্ট হইতে পারে । ইউরোপে সে পথ মুস্ত। সকল সমানেই বৈষম্য 
+আছে। - বৈষমা : সর্বত্র সমর্থনযে।গা, তাহা বলিতে পারি না।-কিন্তু সে স্রতন্ত্র প্রগ্ন। 
‘মেই বৈষমোর ফলে সমাজে বাহার! .পদ্দলিত হয়, তাহাদের লানায় করুণার উদ্বেক হয় 
_ ধটে,কিন্তু ধ:হারা করুণার পাত্র, তাহারাই ত্যাগী, লোকহিতকামী নহে। যাহার! স্বেচ্ছায় 
. মেবাব্রত, শ্আধাকার্জিমীর ব্রত গ্রহণ করিয়া. পৃথিবীকে 'দির্দল” করেন, তাহার! ‘গঙ্গাজল’ 
হইতে পারেন, দেথর-সাধারগকে সেই গর্যাষে পরিগণিত করিবার কোনও হেতু নাই। 
॥এই অন্ত - সতোন্ৰনাণের কবিতাটি বার্থ হইয়াছে! শ্ররবীন্্রনাধ ঠাকুর ক্রসে আমাদের 
‘অবোধ্য' হইয়া উঠিলেন। - তাহার একটি গানের প্রধম কলি এই, 
“আলি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে 
»গ্লোপন তব চরণ ফেলে 


২৯৪ | Ne লাহিত্য ৷. ॥ হিশ বর্ষ সংখ্যা 


০ 2 লিপার সত পীরখ ওহে 
টি ". সবার দিঠি এড়ারে এলে ॥ | 

শআ্রাযণের ঘন গহসে পরিণত হইল, তাহাও বুঝিগাম। .কিস্তু চরণ কেমন করিয়া! ‘গোপন' 

হইল, তাহা বুঝিতে গরিলাম .ন1। সাপের গা 'গোপন’ বটে। কিন্ত এ ‘গোপন! চরণ. এ 

কাহার? পরে আছে,_“নীলাল্র নীল আকাশ ।' 'নীলাজ নীল’ কি, বুঝিতে গারিলাম লা। A 

লীমুরেশচন্র বম্ন্যোপাধ্যায়ের ‘জাপানের ধর্ণ্' উল্লেখযোগ্য | শ্রীমরবিন্দ ঘোষের ইংরাজী কষিত। 

হইতে শনতোল্দ্রমাথ দত' কর্তৃক অনূদিত 'সাগয়ের প্রতি' উপভোগ্য । শরীশরচ্চন্্র রায় 

, মারাঠী আতির স্মভাদয়ে' রাগাডের মত আহরণ করিয়াছেন; দিনের সত ব্যক্ত করেন নাই। 

, জ্ীরজনীকান্ত গুত্র 'মেগাস্থেনীসের তারতত্রমণ’ নিরবচ্ছিন্ন সারলঞ্চলন নহে। লেখক এই 
প্রবন্ধে ছুই,একটি ্রতিহাসিক সমস্তার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চারু বন্দোপাধ্যারের 
অত্যন্ত সঙ্কিপ্ত 'ছুকুলহার।' আকারে অতাস্ত ক্ষুত্র বটে, কিন্তু ছোট গল্গ নহে। আখ্যানবস্ত 
উপাধ্যানের যোগা,__ভিন্ত উত্তট। চার বন্যোপাধ্যায় মৌলিকতার উৎস ! নামে ‘রী’ নাই, এবং 
রচনা-তমীতেও অদ্ভুত মৌলিকতার পরিচয় দির! খাঁকেন। কিন্তু এবার তিনি গল্পের নামকরণে যে ' 
মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে “রাম উণ্ট। বুঝিরাছেন'__সে বিয়ে সদোহ নাই। দুকৃল- / 
হারা অর্থাৎ “বিষসনা'ই কি চারুর অতাষ্ট ? অথবা যে ছু' কুল হারাইয়াছে, এই অর্থ লেখকের, / 
অভিশ্রেত? প্রচলিত প্রথার বশবর্তাঁ হইয়া তিনি যদি চিন্কাদি নিবিষ্ট করিতেন, তাহ! হইলে এ 
বিভ্রাট ঘটিত লা। শীইন্দূমাধব মল্লিকের "আমাদের সংসারের মিভাক র অপচয়" আলোচনার 
যোগ, সর্বব41-্মরগীয়। ‘নব বধূ" চিত্রের ব্যাখ্যার দেখিতেছি,--'এই প্রনাতন চিত্রে মেব্রুপ কোন. 
আত নাই । ছণ্বটি দোপয়াই মনে হয়, যেন তরুণীঘয় সত্য তাই অগ্রসর হই তেছেন। 
অল্লিনাথের এইরাপ মনে হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে, তিনি যাহাকে ‘গতি’ মনে 
করিয়াছেন, তাহাকে "স্থিতি' মনে করিলেও কোনও ক্ষতি মাই,। আর, সমস্ত স্দাড়্ট ভাষ 
বোধ হয় অর্চেসুকুসাবের: অঙ্কিত বৃদ্ধদেষই হরণ করিয়াছেন। সুতরাং 'আড়ষ্টতা'র . দুর্ভিক্ষ 
অবশান্তাবী। সে জরম্য বিলাগ করিয়! কোনও লাভ নাই। “আড়ষ্টতও যে শব্দশান্ত্রের অপূর্ব 
হাটি, তাহাও আমর] অস্বীকার করিব না। “মুজাত| বলদ্বেবতাকে ভোগ, দিতে গিব| তকুযূলে 
বুদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিয- ভাহাকেই দেবতা শ্রমে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং 
ভাহারই সন্মুখে খাবোর গান স্থাপন করিলেন?" একটি বাকো এত ডৎ-শব্দের শ্রান্ধ সচরাচর 

দেখা যার ন! মে'হাহ] হউক, সুজ।তার' গদ্মপাপিত্বয় যে ভাবে বৃদ্ধদবের দিকে অগ্রদর, 
হইতেছে, তাহা! ঘেৰিয়া মনে হয়, বুদ্ধদেব যদ তরুমুলে উপবেশন ন! করিয়া উচ্চ তরু- 1 
শাখায় সমাসীন খাকিতেন। সেখানেও সুঙজাতার কর:বংশ-দগুদয় উহার সন্মুধে পায় সপান্র / 
ধরিয়া দিতে পারিত ! এমন দীর্ঘতর পাপি' আকাশ হইতে চন্র শুধ্যকেও অনায়াসে পা্ডিয় 
আনিতে পারে। “হ্থাজাধিকতা'র শ্রাদ্ধই যছি "প্রাচীন ভাঙতীয়' চিত্রকল পদ্ধতির একমাত্র. উদ্দেশ্য 
হয়, তাহ] হইলে আমর! নাচার। এই চিত্রে প্রাচা কেবল একটি বিচিত্র কলন .. এনাটমী'র 
ধিকদ্ধ হইলেই কোনও চিত্র যদি অবনীস্ত: বাবুব বাছুঘরের ৰোগা হয়, তাহ! হইলে অচিরে 
'ভারতীর চিতকলা' সপ্তম স্বর্গের সন্নিহিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ লাই । 


শাক 


সাহিত্য, ২*শ ৰ, ৬১ সংখা। 


LC ভারতী 00 
রি ১০২ 
টা প্রথম শতান্দীর শেবাংশে মিমিয়া দেশে জিও, নামক এক জন 
প্রসিদ্ধ বাগীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার" জীবনের অনেক কাল রোম 
নগরে অতিবাহিত হস্ন। গুণমুগ্ধ জননাঁধারণ ডিওনকে থুসোসটম অর্থাৎ 
শ্বণমুথ উপাধি প্রদান করে। কিন্তু তাহার. ভাষা অতিশয় অলঙ্কারপূর্ণ, 
বর্ণনা অতিরগনহুষ্ট । তিনি 'তারতবর্ধের বিবরণ রাখিয়া পিয়াছেন। এই 
 বিবরণও তাহার অন্তান্ত রচনা ও বক্ত তার ন্যায়ই, দোষগুণবিশিষ্ট। আমা- 
দের প্রবন্ধের মুখবন্ধস্বরূপ তদীয় ভারত-বিবরণের মর প্রদত্ত হইতেছে। 
ভারতীয়গণ অত্য্ত দুখী । তাহাদের নদীতে জল নাই; একটি স্বচ্ছ সুরা- 
ধৰ, অন্তটি মধুপুর্ণ, অন্ত একটি তৈলপূর্ণ। এই সকল নদী পৃথিবীর বন্ধঃ- 
-এস্কলশ্বরূপ 'শৈলমালা হইতে বহির্গিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। শক্তি 
সামর্থ্যে ও আগোদ প্রমোদে পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির সহিত ভারত- 
বাসীর বহু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় । পৃথিবীর সর্ব স্থানে লোক কষ্ট" : 
সাধ্য -ও অপরষ্ট উপায়ে- সঞ্চয় করিরা থাকে $-_তাহাদিগকে বৃক্ষ হইতে 
ফল, গোবৎসকে বঞ্চনা করিয়া ছুপ্ধ ও মধুয়ক্ষিকার চক্র ভগ্ন করিয়া মধু 
অপহরণ করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সঞ্চয়-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও 
'বিশ্তদ্ধ। ভারতীয় রান্ন্তগণ এক মাস কাল নদ নদী হইতে প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সকল সঞ্চয় করেন। ইহাই রাক্ষকর। অবশিষ্ট একাদশ মাস প্রক্কৃতি- 
পুঞ্জের সঞ্য়সময়-রূপে নির্দিষ্ট 'আছে। ভারতীয়গণ নদীর উৎস-স্থানে বা 
তটদেশে পুত্র-কলজ্রাদি, সহ ক্রীড়া-কৌতুকে :কোলযাঁপন করিতেছে; তাহা- 
7 দেব, জীবনযাত্রা-প্রণালী চিরউৎসবমন্র 1 ভারতবর্ষের নদীসমূহের তীরে 
সতেজ প্রস্ফুট পদ্মফুল সকল চতুদ্দিকে র শোভা বর্ধন করিতেছে। এই সরুল 
পদ্ম অতি সুখাদ্য ; অন্তান্ত দেশের পদ্মফুলের স্তায় কেবল পোরক্গাতির আহার্য্য 
নহে। ভারতবর্ষে এক প্রকার: বীজ উৎপন্ন হয়। ইহা গম ও যব অপেক্ষা 
সুখাদ্য। ইহার খোসা গোলাপছুলের পাপড়ীর তায়, কিন্ত তাহ! অপেক্ষা 







২৯৬ "সাহিত্য ।. ছি বর্চও 


বৃহৎ ও সুগন্ধ ভারতবর্ধায়ের] ইহার ফল মূল উভয়ই ৃ্‌ 
'এই বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই । ভাহাছের স্ব'নে 
হুই প্রকার জলাশয় বিদ্যযান আছে) এক প্রকার অল উষ্ণ ও 
অপেক্ষা স্বচ্ছ । অন্ত প্রকার জল গভীরতা ও শীতত! নিবন্ধন খননীলাত। 
. শই সকল জলাশয়ে সৌন্দর্য্যের আদর্শশ্বরূপ বালকবালিকাগণ একর 
মিলিত হইয়া, সন্তরণ. করে.।. তাহারা স্বানান্তে শাষল তুণ-গুন্মান্তীর্ণ 
ভীরদেশে সমাগত হয়। তৎকালে আনন্দকোলাহলের ও সঙ্গীতালাপের 
ুস্বর উিত হইয়া চারি দিক মুখরিত করে। এই ভীরদেশ তরুপু্প-শোতিত 
ও নয়নাভিরাম; সমগ্র প্রমোদক্ষেত্র তরুপাখা প্রশাখায় সমাচ্ছন্ন 
ছায্াশীতল ; বৃক্ষ সকল ক্ষুদ্র ও ফুলভরে অবনত ) ‘ফল সমুদয় অনায়াসে 
আঁহরণযোগ্য। ভারতবর্ষে বিহঙ্গের সংখ্য! "বহু ; : তাহাদের কীকলীতে 
পর্বতরাজি সর্বদা শব্দায়মান ; শুন্যান্ত দেশের বাঁদধ্বনি অপেক্ষা ও 
সকল বিহলের সুমধুর অন্ফ্ট ধ্বনি অধিক ক্রতিন্ুধাবহ ; বাতাস EON 
গ্রীক্মের প্রারস্তকালের ন্তায় নাতিষ্টতোক। আকাশ সুলীল, স্বচ্ছ ও সুন্দর 

নক্ষত্ররাজি-পরিশোতিত ; অন্ত দেশের আকাশ তাদৃশ শে।তাসম্পন্ন নহে 

ভারতবর্ষীয়েরা ৪০ বৎসন্্র কাল জীবিত থাকে; (১) তাহার! চিনো: 

শালী) জরা, রেগে ও অভাব তাহাদিগকে ক্রিষ্ট করে ন'। যদিও ভারতীয়- 

গণের সুথভোগের সীমা নাই, তথাপি ব্ৰাহ্মণ নামক যে এক শ্রেণীর 

ভারতবাসী দেখা ধায়, তাঁহারা স্বদেশবাসীর নিকট হইতে দুরে “অব-. 
. স্থান করেন।, দর্শনশান্ত্রের আলোচনায় লোক্কাতীত শক্তির ধ্যানে তীহ- 

দের জীবন অতিবাহিত হয়। তাহারা স্বেচ্ছায় কদ্ছুসাধনায় নিরত হইয়া! বহু- 
বিধ শারীরিক কই সহ্য করেন; তাহাদের তাটৃশ উৎকট কষ্ট সহ্য করিবার 
ক্ষমতা দেখিলে বিশ্বয়ে অভিতৃত হইতে হয়। ব্ৰাহ্মণগণ পরম সত্যের অধি- 
কারী হইয়াছেন] এই সত্য একবার আস্বাদন করিলে লোকে সমগ্র সত্যের 


(১) বানী “ভিওন নির্দেশ করিয়াছেন বে, 'ভারতবাসীর পরমাযু ৪০ কসর । খা 
নিৰ্দ্দেশ সত্য নকে।-, কারণ, অনেক; গ্রীক লেখক ভারতবাসীকে দীর্ঘজীবী বলিয়া বর্ন 
কারন গিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত ন্তুপ লিখিতেছি. যে প্যানাভিক্নাসের মতে কোনও কোনও স্থানের ? 
ভারত্যাসীর জীবনকাল ১৫* বৎসর ছিল। ফিলোষ্ট্রাটেস নামক এক অন জ্রীক লেখক 
শিরিরা গিয়াছেন বে, তক্ষধীলার চারি শত বৎসর বয়্ক এক ব্যন্ধির বাস ছিল। ডিওনের 
নির্দেশের ন্যায কিিশেষযাটে সের এই নির্দেশ ও সত্যবিকন্ধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে 


আইন ১৯১৬ ভারতীয় ইতিহাস-প্রসঙ্গ । : ২৯৭৮ 


জ্রন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে । এই পরম সত্য অশেষ ; তনজ্জন্ত এই পথের সাধককে 
? চিরকালের জন্য অতৃপ্তভাবে সাধনায় নিযুক্ত থাকিতে হয়! 
ন থুসোসটম কর্তৃক অঙ্কিত ভারতীয় প্রাকৃতিক দৃণ্ত ও সুখ সমৃদ্ধির 
চিত্র অতিরঞ্জনছুষ্ট ও অতিগ্রারুত বর্ণনায় পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ব্ৰাহ্মণ-চিত্র সত্যাম্মমোদিত বলিয়া নির্দেশ কর! যাইতে পারে। বস্তুতঃ 
বৈদেশিক আলেখ্যযাত্রেই ভারতীয় ব্রাহ্মণের চিত্র ভাস্বরবর্ণে অঙ্কিত 
হইয়াছে! 
. বারুদিসানেস বোরদিসানেস স্রীয়ার অধিবাসী ছিলেন; খৃষ্টীয় তৃতীয় 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় রাজদূত সিরিয়া দেশে গমন 
করেন। বারদিসানেস তাহাদের নিকট হইতে ভারত-তথ্য সন্কলন করিয়া! 
একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।) নামক এক জন লেখক লিখিয়াছেন_ 
্রাহ্গণগণ একবংশঙ্জাত ; তাহার! বংশানুক্রযে পৌরোহিত্য কাৰ্য্য নির্বাহ ও 


ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া, আসিতেছেন। ব্রাঙ্গণগণ কোনও প্রকার রাজকর 
প্রধান করিতে বাধ্য, অথবা রাজার শাসনাধীন নহেন। ব্রাহ্মণকুলে যাহারা 
শান্্রজ্ঞ, তাহাদের অনেকে পর্বতে বাস করেন, অনেকের আবাসবাটী 
4 পিঙ্গানঘীর তীরে অবস্থিত। পর্বতবাসী ব্রাঙ্মণগণ গোদুগ্ধ ও ফল যুগে 
জীবনধারণ করেন। নদীতীরবাসিগণের আহার্য্যও কেবল ফলমূল । 
তবে ফলমূলের অভাবে তাহারা নীবার ধান্ত সংগ্রহ করিয়াও ক্ষুননিববত্তি করিযা 
থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার আহার্য্য বন্ত ব্রাহ্মণসমাজে 
“অপবিত্র ও অধর্দরজনক বলিয়া পারিগণিত। এক এক: জন ব্রাহ্মণেরংনিমিত্ত 
এক একটি কুটীব নির্দিষ্ট আছে। তাহারা এই কুটীব্রে বাণ করিয়া প্রায় 
সমস্ত অহোবাত্র ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করেন । সমাজে বাস, এমন কি, 
পরস্পরের সাহচর্য্য ও বাক্য।লাঁপও তাহাদের অতিশয় অপ্রীতিকর ; এই 
, জন্য যদি কোনও কাব্রণবশতঃ তাহাদিগকে সামাঞ্িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে 
হয়, তবে তাহারা নিৰ্জ্জন স্থানে বাস ও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া সে- অপ- 
-রাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন! ব্রাহ্মগগণ অনেক সময়: উপরাস কবেন। 
₹ ক্লিমেনেস আলেকজ্েণ্ডি নাস ও প্যালাভিয়াস (ক্লিমেনেস খৃষ্টেব 
জন্মের হুই শত বৎসর পরে এবং প্যালাভিনাস খুষ্টের জন্মেব চারি শত বৎসর 
পরে ভাবুতবৃতাম্ত লিপিবদ্ধ কৰিয়াছিলেন।) প্রভৃতি আর কতিপয় 
বৈদেশিক লেখকও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের সদাচার ও সংযম সম্বন্ধে সাক্ষ্য 


+ 
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প্রদান করিয়া গিশ্নাছেন। আমর! বাহুন্যভয়ে ভৎসযুদয়ের উল্লেখ বিরত । 
হইলাম। কিন্ত প্যালাতিনাস ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে অশ্রুতপূর্ব প্রথার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এখানে তাহার মৰ্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। রাহ্মণগণ, ২. 
পঙ্গার এক তীরে এবং ত্রাহ্মণীগণ গঙ্গার অপর তীরে বাস করেন । বর্ষা-) - 
সমাগমে ব্রাঙ্গণগন গঙ্গার অপর তীরে উপনীত হুন, এবং চল্লিশ দিন 
কলত্রাদি মহ বাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তাহারা পরিণয়ের 
পর পাঁচ বৎসর বর্ষাকালে এ প্রকার গমনাগমন করেন। কিন্ত 
পাচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই ঘদি কোনও ব্রাহ্মণ ছুইটি সন্তান লাভ 
করেন, তবে তিমি তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া কলত্রাদির সহিত সর্বপ্রকার 
সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণ জাতির জনবৃদ্ধি সামান্তপরিমাণে 
হইয়া থাকে। ইহার ছুটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে; প্রথম, 
ব্রাহ্ণণগণ অতিশয় ককচ্ছুসাধ্য প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন ;.-- 
দ্বিতীয়, সংযমাচারে তাহারা অতিশয় তৎপর ৷ | 

আঁযরা যে সময়ের বর্ণনা করিতেছি, তৎকালে হিন্দু রাহ্মণ ও 
বৌদ্ধ শ্রমণ, উভয়েই ভারতবর্ষে বাস করিতেন, এবং ব্রাজন্তবৃন্দ ও নৰ 
সাধারণ কর্তৃক তুল্যরূপে সম্মানিত হইতেন। বারদিসেনাস সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়া! পিয়াছেন যে, রাজন্য বৃন্দ রাজ্যশাসনসংক্রাস্ত বিষয়ে উপদেশ দাত 
করিবার অন্ত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের দ্বারস্থ হইতেন। 

বারদিসেনাসের গ্রন্থের কিয়দংশ শ্রযণ-সম্প্রদায়ের বিবরুপে পূর্ণ। 
আমর! এখানে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম ।-_ ত্রাঙ্গণগণ একবংশ- 
সম্ভূত ; কিন্তু সকল বর্ণের মুমুক্ষু ব্যক্তিই শ্রমণশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন । 
যদি কেহ শ্রমণশ্রেণীভূক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে গ্রাম্য বা 
নাগরিক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানে তিনি সমস্ত 
সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি মস্তকমুগ্ডন ও শ্রষণকুল- 
সুলভ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শ্রযণগণের সহিত বাস করিতে গ্রবৃত্ত হন। 
এই সময় হইতে তিনি পুভ্রকলজ্জাদির সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ 
করেন, এবং তাহারের চিন্তা হইতেও বিরত হন। দেশীধিপতি ঈদৃশ গৃহত্যাগী 
ব্যক্তির ভরণপোবণের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পত্নীর সমস্ত ভার আত্মীর 
স্বজনের উপর অর্পিত হয়। শ্রমণগপ নগরের বহির্ভীগে বাস করেন; 
ধর্মের আলোচনায় তাহাদের অহোরাত্র অতিবাহিত হয় | তাহার! বাজ- 
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ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত মঠে ও মন্দিরে বাস করেন। এই সকল মঠে কর্ম্মচারিবর্গ 
{ নিযুক্ত আছেন। তাহার! আশ্রমের জন্তু আহার্য্য বস্তু সমুদয় রাজভাণ্ডার 
হইতে প্রাপ্ত হন। .এই সকল আশ্রমে ঘণ্টাধ্ধনি হইলে আগন্তকগণ 
| প্ৰস্থান করেন, এবং শ্রমণগণ উপস্থিত হইয়া ধ্যানে নিরত হয়েন। তাহা- 
টির ধ্যান পরিসমাণ্ত হইলে দ্বিতীয়বার হণ্টাধ্রনি হয়। তখন তাহারা 
আহারে উপবেশন করেন । এই সময় ভূত্যগণ অন্ন পরিবেশন করে। যদি 
কোনও শ্রমণ একাধিক বস্ত আহার করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করেন, তবে 
তাহাকে শাক সবজী,অথবা ফল দেওয়া হয়। ভোজনক্রিয়া সমা হইবা- 
মাত্র তাহারা পুনর্বার শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত হন। শ্রমণগণের পক্ষে 

বিবাহ অথবা ধনার্জন নিষিদ্ধ । 
শ্রমণগণসম্বন্ধীয় এই বিবরণের পর বারদিসেনাস ব্রাহ্মণ ও শ্রযণগণের 
পারলৌকিক বিশ্বাস কিরূপ"ছিল, তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন । আমরা এখানে 

1 তাহা উদ্ধৃত কিয়! দিতেছি । 
ব্রাহ্মণ ও শ্রযপগণের মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণ এইরূপ যে, জীবন দীর্ঘ বলিয়! 
তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন) জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাদের 
~ সংশয় না থাকিলেও, তাহারা উহ! প্রকৃতিদত ভার ্বরূপ বিবেচনা করেন। 
০ আন্ত ব্ৰাদ্ধণ ও শ্রযণগণ দেহ হইতে আত্মার যুজিসাধন করিবার জন্ক 
. উৎকটিত হইয়া থাকেন। অনেক সময় সুস্থ ও নিরাপদ ব্যক্তিও জীবন শেষ 
করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আপনার অভিলাষ প্রকাশ করেন । তদীয় আত্মীয় 
স্বজন তাহাকে এই সংকল্প হইতে প্রতিনির্ভ করিবার নিমিত্ত কোনও 
প্রকার যত্ব করেন না; বরং তাহাকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং 
পরলোকগত, আত্মীয়স্বদদনবর্ণের নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্ত নান! সংবাদ 
বলিয়া দেন। ফলতঃ, দেহপব্রিত্যাগের পর আম্মার যোগাযোগ হয়, এইরূপ 
তাহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। পরলোকে জ্ঞাপন করিবার জন্ত সংবাদার্দি প্রদত্ত 
| হইলে সংকল্লারঢ় ব্যক্তি পবিব্রভাবে দেহাতস্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রজ্ঘলিত 
উতামধ্যে প্রবিষ্ট হন, এবং সমাগত ক্তনমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ 
করিতে করিতে প্রাণপরিত্যাগ করেন। আমাদের দেশের লোক আত্মীয় 
স্বক্ধনের অদূরবরত্তী বিদেশগমনে যেরূপ দুঃখিত হয়, মৃত্যুও ভারতবাসীকে 
তত দুর ব্যথিত করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে যাহারা অমরত্বের অধিকারী 
হয়েন, ভারতবাসীর! তাহাদিগকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করেন । ভারতবর্ষে 
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অদ্যাপি এরূপ কোনও তার্কিকের আরির্ভাব হয় নাই, যিনি গ্রীক তার্কিকের 
(5০155) স্তায় জিজ্ঞাস! করিতে পারেন, . “যদি প্রত্যেকেই এই 
ভাবে দেহাস্ত করেন, তবে স্থষ্টির কি হইবে 1” পম্পিনিয়াস. নামক-এক্‌, 
জন গ্রীক লেখক লিপিবদ্ধ ককিয়াছেন,_বৃষ্ধাবস্থা বা পীড়া উপস্থিত হইলে | 
ভারতীয়গণ লোকালয় পরিত্যগপুর্ধর নির্জন স্থানে গমন করিয়া নিরুদ্বেগ-- 
_ চিত্রে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী বলিয়! খ্যাত, তাহার! 
গৌরবলাভে্ছু হইয়া মৃত্যুর গতীক্ষা ন! করিয়া অস্ত কুণ্ডে জীবনাহুতি দেন? 

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের বৃত্তান্ত হইতে আমর! তাহাদের যাজ্য ধর্ম্মতত্তে 
আসিয়া উপস্থিত্ত 'হইতেছি। শ্রয়ণগণ বোৌদ্ধধৰ্ম্মাবলব্থী ছিলেন । আি- 
কালে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্তে স্তোত্রপাঠ ও 'যুজ্ঞ 
করিতেন। কিন্তু দেবদেবীর যৃর্তি নির্মাণ করিয়া পুজা অর্চনা! করিবার প্রথা 
ছিল না; পরে ক্রমশ; দেবদেবীর যুত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা 


জোহাননিস ষ্টোবাইয়স নামক এক জন গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে জানিতে 


গারি যে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে ভারতরর্ষে দেবদেবীর মৃত্তিপুন্জা 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। তীয় গ্রন্থে শ্িব-পার্ধতীর__অর্দনারীশ্বর 


২ 


বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। গাঠকগণের কৌতুহলনিবারণের-- 


জন্য আমরা তাহার অন্রবাদ প্রদান করিতেছি। মহারাষ্ট্রদেশে সমুচ্চ 
পর্বতগাত্রে একটি গুহা বিদ্যমান আছে। এই গুহায় দশ কি দ্বাদশহস্ত- 
পরিয়িত একটি মৃত্তি দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। সে মূর্তির হস্তযুগল 
অনুপ্রস্থভাবে সবন্যত্ভ। ইহার দক্ষিণাঙ্গে নরুূর্তি, বামাজে নারীমূর্তি। 
একাধারে নরনারী-যৃণ্তি দর্শক্বন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে; দুইটি. বিসদৃশ 
মূর্তি একাধারে অভেদ্য ভাবে গঠিত 'হইয়াছে। এই অর্দনারীশ্বর মূর্তির 
দক্ষিণ নেত্রে কুর্য ও বাম নেত্রে চন্দ্র অঙ্কিত; দুই বাছতে নানা দেব 
দেবী, আকাশ, : পর্বত, নদী, সমুদ্র, মহাসমুদ্র ও জীবজ্জত্ত প্রভৃতি 
যাবতীয় পদার্থের চিত্র অস্কিত। ভাবুতীয়গণেব বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টির 


সময়ে পরমেশ্বর যাবতীয় সুষ্ট পদার্থের আদর্শস্বরূপ এই মূর্তি স্বীর পুত্রকে . 


অর্পণ করেন। এই মূর্তি কি কি উপাদানে গঠিত হইয়াছে, তাহা 


নির্ণয় করা অসম্ভব । একদা এক জন নরপতি এই মূর্তির এক গুচ্ছ কেশ 


উৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রবলবেগে রক্তপাত হইতে 
থাকে ! এই দৃশ্য দেখিয়া রাজা ভয়ে অভিহৃত ও মুচ্ছিত হন। তাক্মণগণ 
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.যথাশক্তি . পূজা অর্চনা করিয়াও আর তাহার ভ্ঞানের সঞ্চার করিতে 
' পারেন মাই। অর্দনারীশ্বর মূর্তির যস্তকের উপর সিংহাসনে আর 
| একটি দেবমূত্ত স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীন্মকালে এই যুর্তির অঙ্গ 
হইতে ধর্ম নির্ঘত হইয়া থকে 7 ব্রাহ্মণগণ পাখার দ্বারা বাতাস না করিলে 

,ধর্খে ভূমিতল পর্য্যন্ত সিক্ত হইয়া যায়। 

পূর্বোক্ত বৰ্ণন! পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে, তৎকালে দেবদেবীর মূর্তি 
নির্মাণ করিয়া পুজা অর্গনার প্রথ। প্রচলিত:হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই সাকার 
উপাসনা ও বর্ণভেদপ্রথা ভারতবর্ষের? অন্যতম বিশেষত্ব বলিয়। পরিগণিত 
ছিপ। হিন্দুঙ্জাতি প্রধানতঃ চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিল। বৈশ্য সামাজিক 
মর্যাদায় ব্রাহ্মণ ৪ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা হীন ছিলেন। এ সম্বন্ধে ডিওন থুসৌসটম্‌ 
লিখিয়াছেন,-_আঁমি ভারতীয় ব্রাঙ্ণগণের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিতেছি, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। ভারতবর্ধ হইতে যে সকল লোক 
আগমন করিয়াছিলেন, তাহার! এর্সপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি 
সমুদ্রতীরবাসীদিগের সহিত বাঁণিজ্যার্থ ভারতীয় বণিকগণ আগমন করেন। 
কন্ত ভারতবর্ষে এই জাতীয় লোকের প্রতিষ্ঠা বা সম্রম নাই; ভারতীয়গণ 
তাহাদিগকে হেয় ভ্ঞান করিয়া থাকে। 

' বৃষ্টীয় ব্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কসয়স নামক এক জন: গ্রীক লেখক খুষ্ট- 
ধর্ম সম্বন্ধে একথানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । কসমসের উপাধি ছিল, ইণ্ডিকৌঁ- 
প্রিউ ষ্টেস। এই শব্দের অর্থ_-ভারতীয় নাবিক। কসমস বাণিজ্যবাবসায়ী 
ছিলেন। সম্ভবতঃ তদুপলক্ষেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন । 
কসমস এক স্থলে লিথিয়া গিয়াছেন,+সিংহলঘ্বীপের বন্দরে ভারতবর্ষ, 
পারস্য প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে অর্ণবপোত আগত হয়। সিংহলবাসী 
বণিকগণও পৃথিবীর নানা স্থানে অর্ণবপোত প্রেরণ করিয়া থাকেন। চীন ও 
অন্থান্য দেশ হইতে সিংহল ঘাঁপে মুসব্বর, চন্দনকাষ্ঠ, রেশম, লবঙ্গ প্রভৃতি 
বিবিধ পণ্যের আমদানী হয়। সিংহলের বণিকগণ এই সমুদয় দ্রব্য ভারত- 
বর্ষের মালাবার, কাল্লিয়ান (বোম্বাই নগরের নিকটবর্তী কল্যাণের প্রাচীন 

1) সিন্ধু প্রদেশে প্রেরণ করেন। এই সকল পণ্যের পরিবর্তে 

তাহার! মালাবার হইতে গোলমরিচ, কাল্লিয়ান হইতে তাঅ, পরিচ্ছদ, প্রস্তুত 

৭ করিবার অন্য বস্ত্র ও তিল শদ্য, এবং সিদ্ধু প্রদেশ হইতে মৃগনাতি কম্তরী ও 
। রেড়ীর- তৈল আনয়ন করিয়া থাকেন। সিন্ধু (সিন্ধু প্রদেশের নগর), 


' জলে সিক্ত হইয়া! থাকে । কিন্ত দোষী হইলে কিয়দ,র অগ্রসর, হইবামাত্র 


জল হইতে উত্তোলন করিয়া ইচ্ছামত দণ্ড দিবার জন্য 'অভিষোগক 
হস্তে অর্পণ করেন। ফি যা নি নি বি 


সৌরাষ্টর (সোঁরাষটর প্রদেশের নগর ), কাল্িমান, সিবর (সম্ভবতঃ চৌল এই. 
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নগর বোস্বাই হইতে দক্ষিণ দিকে ২৩ মাইল দুরে অবস্থিত।) ঘালাবারস্থিত : 


নগরসমূহ (ইহার সংখ্যা পাচ _.পারতি, ম্যাঙ্গারৌধ [ ম্যাঙ্গালোর ], স্লো: 
পত্তন, নলপন্তন, পৌদপত্তন। পত্তন শব্দের অর্থ,_নগর .) বাণিজ্যের কেন্ত: 
স্থল-রূপে পরিগণিত । এতদ্বযতীত সমুদ্র-উপকূলে ও অন্তঃপ্রদেশে বহ+' 
সংখ্যক বাণিজ্যনগর বিদামান আছে। ভারতবর্ষ সুবৃহৎ দেশ। 
' বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ হইতে নানাধর্ম্মারলন্বী বণিকগণ ভারতবর্ষে 
উপনীত হইতেন। উদ্নারস্বভাব রাজন্রগণের অহুমতিক্রমে তাহার! ধর্ম্ম- 
চর্চার জন্ত স্থানে স্থানে স্বধর্শাহ্ুগত উপাসনালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন 
কসমস লিখিয়াছেন,__মালারাব্রে একটি শিরা! ঘর বিদ্বান ছিল,! এবং ' 
কাল্লিয়ানে এক জন পাত্রী বাস করিতেন । কিন্তু ইহার পূর্বেই ভারতবর্ষের 


সহিত থৃষ্টধর্দের পরিচয় ঘুটয়াছিল। খৃষ্ীয় চতুর্থ . শতাব্দীর একথানি গ্রন্থ- 


পাঠে জানা যায়, ধৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজাণ্ি যায় পাণ্ডা ইনস্‌ 
নামক এক' জন দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ 
করিয়া শ্বধর্ম্দের বিস্তারের জন্ক-আস্বোৎসর্দ করেন, এবং ধর্ম্মপ্রচারের জু 
তারতবর্ষে উপনীত হম। পাণ্ডাইনস ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া দেখেন বে, ধ 
তংপূর্বেই, মধি-শিখিত সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, এবং কতিপয় 


ভাঁরতবাসী যীশুকে ্রাণকর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। 


জোহানেস ষ্টোবাইয়দের গ্রন্থে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ, 


তাহা অবধারণ করিবার এক অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ আছে। বারদি- 


সানেসের গ্রন্থ অবলত্বম করিয়া জোহাননেস লিবিয়াছেন,-.কোনও 
অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে নির্দোষ বগিয়া প্রকাশ করিলে, তাহাকে 


পদব্ৰজে একটি জলাশয় অতিক্রম করিতে হয়। এই জলাশয়ের গভীরতা মায়ু- 


বের জান্নুর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক নহে; যদি ও ব্যক্তি যথার্থই নির্দোষ হয়, 
তবে সে নিরাপদে এ জন্লাশয় অতিক্রম করিতে পারে; কেবল জান্পর্যা্ 


\ 
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তাহার মস্তক, পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন হইয়া যায় । তখন “ব্রাহ্মণগণ তা 
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Ed 


্রিমুর্তি। 


প্রভাতে নেহাত্রি তব উদয় অচলে নব 
প্রসন্ন বদন! 

ব্রহ্মা রূপ বরি? তুমি অপরূপ বিশ্ব-ভূমি 

| স্থজিছ কেমন ! 

কিবা দীপ্ত ক্ষপচ্ছটা হেমময় বর্ণ-ঘটা 
ঝলিছে পুলকে ; 

কনক-হুলিকা টানি’  ফুটাইছ বিশ্বধানি 
. আধার-ফলকে। 

কুটি? উঠে লভা ফুল, সকাকলি পাৰীকুল, 
মানবী, মানব__ 

সে চিত্রে দিতেছ প্রাণ,-জড় বিশ্ব লতি” জ্ঞান, 

| করে ধন্য রব। 

ভার পর ব্যাপি” বিশ্ব অপরূপ নব দৃশ্ত,_ 
স্বচ্ছ নীলাকাশ, 

উৰ্দ্ধে রবি জন-জ্জল, উগ্র দীপ্ত ধরাতিল 
চাহিছে সত্রাস! 

মহানীন সেই তব বিষুূর্তি অভিনব 
উদ্দগ্র ভাস্বর | 

সবিতৃ-কিরীট-দীপ্র, প্রায় ভরিছে ক্ষিপ্র 

| সর্ব চরাচর । 

প্রভাতে যে বিশ্ব-হষ্টি, পাপহর থর দৃষ্টি 
ভাহারি উপরে, 


রাধিয়াছ ধ্বাস্তহারী রবি! বিষ্ণুদীপ্তিধারী, 


নবস্েহভব্রে। 


অস্তগামী রবি মাঝে, তোমারি মূরতি সাজে, 
কুদ্র-অবতার ! 

সহস্র লোহিত জটাঁ_ আরক্ত বদনচ্ছটা 
বুটিছে সংহার। 


হ 


৩০৪ নাহিত্য 1 শা বর্ষ, ৬ বংশা। । 


পূরবী বিষাণে তব বান্ধি' উঠে অভিনব 


নু মরপ-রাপিণী ; 
বিখ-বিনাশের মাঝে অই শিবনমূর্ত্ধি রাজে 
দুঃখ শোক জিনি’ | 


“বরুহ-বেদনা মাঝে রাজে--শিবমূর্তি রাজে, 
নাহি, নাহি ভয়’, 
হে রুদ্র ! কহ এ কথা, ছুণিব ভাবনা ব্যথা, 
লভিব অভয় । 
জীনরেন্নাথ ভট্টাচার্য্য ৷ 
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: পূর্ব ময়মনসিংহে কর্ম্মাদী ব্রত প্রচলিত আছে। এ জেলার সর্বত্র মী 
অনুষ্ঠান হয় না। জ্যেষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিদিনে এই ব্রত করিতে হয়! 
বিবাহিত স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন, এই ব্রত করিয়া থাকেন। ব্রতের জন্য 

দুর্ববা বাধিতে হয়। ইহাতে একুশটি লম্বা দুর্বা ও একুশটি চাউল একটা১- 
কাঠাল পাতার বাঁধিয়া দুর্বার সঙ্গে কলার বাসনা দিয়া বাধিতে হয়। 
ব্রতের দিন স্থান করিয়া সিক্তবন্ত্রে একটি কলার খোলের ডোঙ্গায় এ বাঁধা 
দু্বা, পান ও একটি সুপারী, আম, কলা” লেবু, ডালিম প্রকৃতি পাঁচটি 
ফল লইয়! তহার মধ্যে ধান দিয়! তুলসীগাছের নিকট পূর্বমুথে দীড়াইয়া 
এ দুর্বা দ্বার। একুশবার কপালে জল ছিটাইতে হয়। একটা পুকুর ফাটিতে 
হয়, এবং জলের পরিবর্তে কাচা দুগ্ধ দ্বারা সেই পুকুর পুর্ণ করিতে হয় ; 
পুকুরের পাঁচে একুশটি কড়ি দিতে হয়। ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রত করিলে পর, 
স্ত্রীলোকে ব্রতের কথা বলেন। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ । থে চিড়া 
খাইতে হয । যষ্ীর দিন মা যেমন পুত্রকে আশীর্বাদ করেন, কর্ম্মা্ী দিনেও 
সেইরূপ স্ত্রীলোকেরা স্বামীর মঙ্গলকামনা করিয়া দুর্ববা দিয়া থাকেন । 

ব্ৰত-কৃথ| ৷ - 

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ । তার ছুই কন্যা। শিশু কন্তা ছটিকে রহ জাঙ্গণের হার্তে 
সঁপিয়া দিয়া হাকহ্মণী মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ মেয়ে ছুটিকে যত্রে 
লালন পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিন যায়! একদিন কন্ঠ! ছুটি 


আহিন, ১৩১৬। কর্্মাদী ব্রত ৷ ৩০৫ 


' রাজবাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। ব্রাহ্গগ্রের মেয়ে ছুটি রাজবাড়ীতে গেলেন, 
'কিন্ত কেহ তাহাদের সঙ্গে কথাও কহিল মা! রাজবাড়ী কি না, লোকের 
বড়-ভিড়। কে কার খবর নেয়। তাঁরা ক্রমে অন্দরবাড়ীতে চুকিলেন। 
মী তখন রাজকন্যার চুল বাধিতে বসিয়াছিলেন। রাজ্রকন্তার রূপে যেন 
আলো করে তুলেছে। এমন সময় রাজ্জা অন্দরে এলেন। শব্দ শুনে 
সব দৌড়ে পালাচ্ছে, সহসা কন্তার রূপ দেখে রাজ! একটু বিস্মিত হয়ে 
রাণীকে জিজ্ঞাসা কেন, "আমার বাঁড়ীতে এ মেয়ে কে 1” 
রাণী অবাক! «কেন, এ যে তোষার মেয়ে, তোষার বিদেশে যাওয়ার 
সময় এ মেয়ে যে গর্ভে ছিল ।” 
“কই, এ কথা ত আমাকে পূর্বে বন নাই? তা, কাল প্রাতে যার যুখ 
আমি সর্বাগ্রে দেখতে পাব, তার হাতেই এ যেয়ে সমর্পণ করব। 
্রাহ্মপকন্া ছুটি এ কথা গুনতে পেয়ে ভাবলেন, আমাদের মা নাই, এ 
যদি মা করতে পারি, তবে আর ছুঃথ কষ্ট থাকবে না। তাই তারা 
এ সংবাদ জানাইজেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে, যদি রাজকন্তাঁকে 
করতে পারি, তবে টাকা পয়সার আর অভাব থাকিবে না, আমি 
bs হতে পারব। ভেবে ভেবে ব্রাহ্মণের আর সে রাত্রে নিদ্রা হল না। 
।. বাত থাকতে ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীর দিকে যান কল্পেন। তখনও কাক কোকিল 
_ ডাকে নাই। রাজপথে লোকজন চলে নাই। একা ব্রাহ্মণ ভাবতে. ভাবতে 
রাজবাড়ীতে উপস্থিত! রাজা যেই শয্যা ত্যাগ করে ব্যর হবেন, এমন 
সময় ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ করলেন, রাংন্গা একটু আশ্চর্য্য হলেন ! 
রাজার প্রতিজ্ঞা, তা কি ব্যর্থ হতে পারে? তিনি সমাদর করে বৃদ্ধ 
ভ্রাহ্মণের করে কন্যাকে সমর্পণ করলেন, এবং অনেক টাকাকড়ি যৌতুক 
. দিয়া ব্রাহ্মণকে কন্তা সহ তার নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়! দিলেন । 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজকন্যাকে বিবাহ করে কেমন যেন হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় 
পক্ষে স্ত্রী কি না, তাই রাজকন্যার বড় বাধ্য হলেন। মেয়ে দুটিকে আর 
থতে পারেন না। এইভাবে দিন কতক গেল। শেষে রাজকন্তার 
উত্তেজনায় বৃদ্ধ ঠিক করলেন, যেয়ে ছুটিকে বনবাসে দিয়ে আসবেন । 
' দিন ঠিক করে ব্রাক্গণ মেয়ে দুটিকে বল্পেন”_মা! তোমরা অনেক দিন 
তোমাদের মাসীর বাড়ী যাও নাই, তোমাদের মাসী খবর পাঠাইয়াছেন, চল, 
আজ তোমাদের মাসীর বাড়ী নিয়ে যাই। শুনে ত মেয়েরা আহ্লাদে 
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আটখানা ! তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পিতা 
আগে আগে চল্লেন, মেয়ের! বাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চঙ্গিল। এইরূপে অনেক . 
দুর চলে গেলেন। যেতে যেতে মেয়েরা ক্লাস্ত হয়ে পড়লেন। 79 
একটি ছায়ায়ুক্ত বটবৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য বসলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে: 
এসেছে; বালিকার! ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন । তাঁরা পিতার উরুতে মাথা 
রেখে বিশ্রাম করিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তারা নিদ্রায় অভিভূত 
হয়ে পড়গেন। ব্রাহ্মণ এই সুষোগে মেয়েদের ঘাড় উরু থেতে নাবিয়ে 
প্রস্থান করেন। সেই বিশাল বনে দুটি বোন গড়ে রইলেন। রাত্রি যখন 
দ্বিপ্রহর, তখন বন্তজন্তর কোলাহলে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হল। চেরে 
দেখেন, এ কি! জনমানব নাই-_বাবা কই? তথন বুঝলেস,__বিমাতার 
চক্রে বাপ তাঁদের নির্বাসিত করেছেন। এখন অন্ত উপায় নাই। গ্রামের 
রাস্তা জানেন না: গাছতলায় থাকাও নিরাপদ নয় তাঁরা বটগাছকে কর- 
জোড়ে বললেন, বটবৃক্ষ! আমরা নিরাশ্রয় ; বাবা আমাদের তোমার 
. আঁশয়ে রেখে গিয়াছেন। যদি আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাক, ৰ 
শাখা নাঁমাও, আমরা আজ রাত্রে তোমার আশ্রয়ে থাকি। বটগাছ 
ছুঃখে ছুঃখিত হয়ে নিজের বাহু নামাইয়া দিল। বটগাছের যু 
কন্ঠা ছুটির সে ন্বাক্রি কাটিল। রি 

পর দিন সেই দেশের এক রাজপুত্র আর মন্ত্রীর পুত্র মৃগয়া করতে বনে' 
এসেছিলেন । “রা ক্লান্ত হয়ে সেই ব্টবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করবার জন্ঠে 
বসলেন! ব্রা্জপুভ্র পিপাসায় কাতর? ভূত্যকে জল 'আনতে হুকুম 
করলেন। ভৃত্য জল এনে ব্াঁজপুজ্রের হাতে দিলে। এমন সময় উপর থেকে 
একটা চুল জঙ্গে পড়ে+ গেল ! রাজপুত্র দেখে আশ্চর্য্য হলেন! এ অরণ্যে 
. এত বড় চুল কোথা থেকে এল? সহসা উপরে চেয়ে দেখেন--ছুটি পরম- 
" সুন্দরী কন্তা। দেখে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা দেবী, না মানবী, 
না রাক্ষপী? উপর থেকে উত্তর হলো,_-আমরা 'দেবীও নই, ব্রাক্ষসীও 
নই, মাস্থষী। তখন রাজা কন্তাদিগকে নামাতে বল্লেন । 
বললেন, অন্যে যেন আমাদের স্পর্শ না করে, আমরা নিজেই নেমে 
যাচ্ছি। এই বলে তারা নেমে এলেন। তখন রাজা পরিচয় জিজ্ঞাস! - 
করলেন, এবং কি জন্য তাঁরা এই ঘোর অরণ্যে গাছের উপর বসে আছেন, 
তা জানতে চাইলেন । কন্তাদ্বয় বললেন, আযাদের পরিচয় আর কি দিব, 
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| সারা বান্মণের কন্তা, নিতান্ত দীনছুঃখিনী। এই বলে’ দু’ জনে কাদতে 
লাগলেন। রাজপুত্র কন্ঠাদিগকে সান্তনা করিয়া তাদের রাজবাড়ীতে নিয়ে 
গেলেন, এবং বড় ভগ্মীকে রাজপুজ্র এবং ছোট ভগনীকে মন্ত্িপুক্র বিয়ে করলেন। 
“এইরূপে সুখে তাহাদের দ্বিন কাটিতে লাগিল। বহুদিন কেটে গেল। 
গর্ভ হইল । দেখতে দেখতে তাদের দুই তীর গর্ভে ছুইটি পুক্র- 
সন্তান জন্মিল। 
বহু দিন কেটে গেল। কর্ম্মাদী ব্রতের দিন এলো। তখন রাণী কর্মাদী 
ব্রত করবার উদ্যোগ করঙেন। রাজা এই কলার খোল ভোঙ্গার ব্রত দেখে 
চটে’ লাল হয়ে গেলেন, এবং মন্ত্রিপুত্রকে ডেকে বল্লেন, বন থেকে এক মেরে 
ধরে এনে রাণী করেছি, যাইচ্ছা তাই করে; একে নিয়ে আবার সেই বনে 
রেখে এস। রাঙ্জার আদেশ অমান্য করে, কার সাধ্য? মন্ত্রিপুক্র কন্যাকে 
নির্বাসনে নিয়ে চল্লেন। কিন্ত স্ত্রীর অনুরোধে তার আহারের সংস্থান করে 
অরণ্যের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘর তুলে দিলেন। সেইখানে রাণী পুর সহ বনবাস 
করতে লাগলেন । এক দিন ছু" দিন করে দিন চলে যেতে লাগল । 
আবার বছর ফিরে এল । ঘরে ঘরে কর্ম্মাদী ব্রতের অনুষ্ঠান হয়েছে । 
« কিন্ত রাণীর হাতে পয়সা নাই, কি করেন, কেমন করে ব্রত করেন, ছেলে ঘরে 
ঘরে ব্রত দেখে কাঁদে। শেষে মা ছেলেকে মাসীর বাড়ী যেতে বল্পেন। 
ছুঃখিনীর ছেলে, মন্ত্রীর বাড়ীতে যেতে দেবে কেন? বিশেষ, মাসীও, 
ছেলেকে না চিনতে পারে । তাই নিজের হাতের একটি আংট হাতে দিয়ে 
ছেলেকে বলে দিলেন, এই নিয়ে তোমার মাসীর বাড়ী যাও, গিয়ে বাঁধা খাটের 
উপর বসে থেকো; দেখবে, তোমার মাসীর স্থানের জল নেবার জন্য দাসীর! 
আসবে। তাদের মধ্যে একটি বুড়ী দাসী দেখতে পাবে। সকলে জল নিয়ে 
চলে যাবে, কিন্তু সে বুড়ী কি না, জলের কলস তুলতে পারবে না, তোমাকে 
সাহায্য করতে ডাকবে । যথন জলের কলস তুলে দেবে, তখন কলসের ভিতর 
আংটিটা ফেলে দিও। ও বুড়ী দাসীর জনই তোমার মাসী মাথায় দেন। 
| নদ খালের কসল চাঁলবেন, তখন অংটাটা দেখে তোমাকে 
চিনতে পারবেন। | 
বালক ঠিক বাঁধা ঘাটে বসে ছিল। তথন 'দেখে 'দপ_দপ,! করে 
চার পাঁচ জন দাসী এসেই কলস ভরে জল নিয়ে গেল। শেষে এক বুড়ী 
দাসী এসো! সে জল ভরে” চারি দিকে চাইতে লাঁগিল। বালক কলসী তুলে 
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দেবার সময় আংটী জলের ভিতর ফেলে দিলে ।' দাসী জল মিয়ে গিয়ে” | 
মস্রিপরীব মাথায় ঢেলে দ্িলে। ও মা! একি! এ যে একটা আংটী দাসী” 
আংটী তুলে মন্তরিপত্বীর হাতে দ্বিলে। তিনি দেখেই চিনজেন, তাঁর ভ 
আংটী। অমনি বুড়ী দাসীকে ডাকলেন, আজ কে তোর কলসী তুলে দিলে? || 
দাসী বল্লে, কেন, একটি ছেলে বসে ছিল, সেই আমাকে সাহায্য করেছে।.' 
মাসী বল্লেন, তাকে যত্ব করে নিয়ে আয় | তখন দাসী দৌড়ে বীধা ঘাটে গিয়ে 
ছেলেকে ধরে নিয়ে 'এলো। মাসী তাকে স্বান করিয়ে ভাল কাপড় 
পরতে দিলেন, এবং ভাল ভাল থাবার খেতে দিলেন। বাড়ী যাবার সময়” 
মাসী ভার বোনের জন্তে থাবার দিলেন, এবং ভাড়ার থেকে ছুটি সোনার 
কুমুর হাতে দিয়ে বল্লেন, তোমার মাকে দ্বিও।.'' এতেই. তোমাদের ছুঃখ' 
যাবে। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা ! যেই বালক' বাড়ী. থেকে বেরিয়েছে, 
অমনি করমপুরুষ ঠাকুর এক চিলের বেশ ধরে এসে বালকের হাত থেকে 
' ছে| মেৱে সব নিয়ে গেলেন। নখ দিয়ে বালকের হাত বুখ আঁচড়ে একে 
বারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। বালক কাদতে কাদতে মাহের কাছে ফিরে 
এলো] 
মা ছেলেকে বার্‌ করে দিয়ে পথের দিকে চেয়ে আছেন, কুন. 
ছেলে বাড়ী আসে! দূর থেকে ছেলের মলিনমুখ দেখে যার প্রাণ শুকিয়ে 
- গেল, বলতে লাগলেন তোর মাসী বুঝি মেরেছে, সে বড়লোকের 'স্ত্রী4-তাই 
১ সে গরীবের বাছাকে মেরেছে। ছেলে বাধা দিয়ে, বল্লে, মাসীম। আমাকে 
আদর করেছেন ; তোমাকেও অনেক থাবার দিয়েছিজেন। ছুই সোনার 
কুমোরও দিয়েছিলেন । কিন্তু পথে আসতে কোথা থেকে একটা চি্স এসে 
ছে মেরে সব নিয়ে গেল, -সদে সঙ্গে আমাকে আঁচড়ে গেল। মা শুনে 
কাদতে লাগলেন ৷. | 
| kei TG ডেকে'রজেন, আমার. কে. এনে দাও। মী 
বল্লেন, সে কেমন কথা মহারাজ?' যাকে বনে- দিয়ে এযেছি, কেমন করে’ 
তাকে এনে দেব? 'রাজা শেষে বল্লেন, সাত ' দিনের ভিতর যেমন এ 
করে হয়, তাকে এনে দিতে হবে নয় ত তোমার গর্দান যাখে। 
মন্ত্রী চিন্তিত হজেন। বাড়ী এসে একবারে শুয়ে পড়লেন। মন্ত্রী থান্‌ না; 
২ ঘুমোন ন! ; বাড়ী শুদ্ধ লোক অবাক্‌। শেষে; মন্ত্রিপত্বী জিজ্ঞাসা করলেন, 
_ কিহয়েছে? আর হবে কি? রাজার মেজাজ, কখন কিহয়! সেদিন 


ইনি কৰ্শ্মাদী ব্রত ৷ ৩০৯ 


বল্লেন, রাণীকে বনে দাও, আজ বলেন, তাকে এনে দাঁও। এখন আমি কি 
{ করি? মন্ত্রিপত্রী বল্লেন, তার জন্যে চিন্তা কি? তুমি গিয়ে রাজাকে বল, 
। তিনি যদি তার বাড়ী থেকে আমার . বাড়ী পর্য্যন্ত ছুধের পুকুর কাটান, তার 
বাড়ী থেকে আমার বাড়ী পরা কড়ির বান দেন, ডীর বাড়ী থেকে 
আমার বাড়ী পর্য্যন্ত কাপড়ের পর্দা টাঙ্গান, তবে রাজ্জার স্ত্রীকে এনে দ্বিতে 
পারি। বাজ সম্মত হলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঢোল দিয়ে প্রচার কল্লেন,, 
সকল প্রজাকেই আমার পুকুরে দুধ দিতে হবে । 

এ দিকে সেই ব্রাহ্মণ একেবাহর নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। এই দুধের পুকুরে 
কিছু পাবেন, এই আশায় এসে -উপস্থিত। মন্ত্রিপত্ী-_গাঁর মেয়ে দেখেই 
চিনে ফেব্পেন, এবং বাঁপকে আটক কৰে রাঁখলেন। 
ক্রমে পুকুর দুখে ভরে গেল। পর্দার বন্দোবস্ত হল। টাঁলের উপর 
টাল কড়ি পড়ে গেল। মন্ত্রিপত্বী লোকলস্কর নিয়ে ভশ্মীকে আনতে গেলেন। 

১ হাতী গেল, ঘোড়া গেল, পান্ধী গেল, কত লোক গেল। লোক জনের 
হৈ হৈ শব্দে রাণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখেন, তার কুড়ের চারি দিকে 
রী লোক লঙ্কর] ও মা! এ কি কাণ্ড ! ঘরের ভিতর লোক গেল। দেখেন, 
তার বোন !বৌনকে দেখে ছুই বোনে একটু কীদলেন; তার পর বল্লেন, 
তোমাকে নিতে লোক পাঠিয়েছেন । শুনে রাণী আরও খানিকক্ষণ 
টি ৷ পরে ছুই বোনে পাক্ষীতে উঠলেন। পাঁকী মন্ত্রীর বাড়ী 
গেল। সেখান থেকে রাজার বাড়ী রওনা হইল। পথে ঘোড়া আছাড় 
১ খাইল, হাতীও পড়িয়া গেল। শেষে রাজপুত্র পড়িয়া গেলেন। সকলেই 
| অবাক! রাজা একেবারে অগ্নিশর্ম্ধা ! বস্তা অপরিষ্কার ব'লে ৰাজা সাত ভাই 
_. মালীর গর্দান লইবার হুকুম দ্রিলেন। দেখতে দেখতে সাত ভাইয়ের মুগ 
ধরাশায়ী হইল। ' রাণী পুত্র সহ বাড়ী এলেন। 

কর্মাদী ব্রতের উদ্যোগ করে ব্রত শেষ হয়েছে। এখন রাণী কার 

সঙ্গে গুঁড়া বদল * করেন, সকলেই খাইয়া ফেলিয়াছে।'বাণী আহার করিতে 
| পারিতেছেন না। গ্রামের মধ্যেই সেই সাত মালীর মা পুল্রশোকে অনাহারে 
? আছেন। রাঙ্জার বাড়ী থেকে লোক গেল। সে এলো না। রাণী নিজে 





* গুড়া বদল--নিরম আছে, ব্রত শেষ হইলে পাড়া প্রতিবামীর সহিত গুড়া বদল করিতে 
হয়। ইহাতে নানাপ্রকায় গুড়ি ও লাভ, প্রভৃতি দিতে হয়। 


৩১০ সাহিত্য । ২০শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা। 


ডেকে পাঠালেন ৮-তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমার কাঁছে এসো। 
মালিনী কাঁদতে কাদতে রাণীর পায়ে পড়লো। রাণী তাঁকে যর করে | 
তুলে তার সঙ্গে গু'ড়া বদল করলেন। ব্রত শেষ কারে রাণী মালিনীর 
সাত পুত্রের উপর দুর্ধা-তুলসীর জল দিলেন; অমনি সাত পুর জেগে, 
উঠলো! সকলে অবাক হয়ে গেল। বাঁঞজা রাণী স্ুথে ঘর সা 
করতে লাগলেন! বাপের সঙ্গে সকলের চেনা হল । এই ব্রতের এই ফল। 

" যে এ ব্রত ন! করে, তার উপর কর্ম দেবতা অসন্তুষ্ট হন। তার পদে পদে 
'অম্লল হয় । 

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মঙ্গুযদীর | 


০০ খ্ব্টের উপদেশ । (৯) 

সীশুুষ্ট একদিন, বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। চারি দিকে শক্ত কর্তৃক বেষ্টিত) 
হইয়! কূল পাইতেছিলেন ন! । নিজের মুষ্টিমেয় অন্চরের হর্দশার অবধি ছিল 
না। কথন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন,-কখন বা জীবনে বিনষ্ট হন, এ 

সর্বদাই করিতে হইত। শক্রগণ বিপুল শক্তিশালী ; নিজের 

ভিন্ন অন্য কোনও সন্বল ছিল না। এই অবস্থায় পতিত হইয়া তিনি 

সুষ্টিমেয় অনুচরবর্গকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। সেই উঠি 
দেশ সকল ম্যাথিউ-লিখিত সুসমাচার হইতে নিয়ে অনুবাদ করিয়| দিলার্ট --- 
 স্বাহারা প্রচার-কার্য্যে ব্রতী আছেন তাঁহাদিগের এ সকল বিশেষভাবে হৃদয় -, 
জম করা উচিত। 

১। যীশু তাহার দ্বাদশ অশ্ুচরকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন, এবং আদেশ 
দিলেন যে, "জেপ্টাইল”দিগের * পথে যাইও ন!; স্যামারিটান্দ্িগের * 
নগরে প্রবেশ করিও না। 

২। উহাদিগের নিকট না যাইয়া বরং অধঃপতিত ইজরেইলদিপেরাঁ , 
নিকট যাঁও। ja 

৩। তোমরা যাও, এবং প্রচার কর যে, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্জ হট্য়াছে। খ্‌ 


ক্ষ উহার! ধিপক্ষ। 
শ ইহারা যীশুর আগন সমাস । 


আদ্িন, ১৩১৬ থৃষ্টের উপদেশ রা ৩১১ 


পি “গীড়িতকে রোগমুক্ত কর, কুঠরোগীর তলা কর, সৃতকে গীত 
কর, ভূতগ্রন্তকে সুস্থ কর। তোমরা! ভগবানের ০০০৪ 
তদ্রপ মুক্তহত্তে দান কর। 

৫। স্বর্ণ, রৌপ্যাদি অর্থ সঞ্চয় করিও না। 

৬। হত্তের দণ্ড লইও না, পায়ের জুতা লইও না, অঙ্গে দুইটি কেটি 


বু পথ-সম্বল নিস্্রয়োজন ; কারণ, পরিশ্রমী আহাদ পাইবার যোগ্য 
| 


৭। যে নগরে.প্রবেশ কর, তথায় যোগ্য লোকের অন্থগদ্ধান কহিত; 
যত দিন তথায় থাক, ও ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিও। 

৮।' কোনও বাঁটীর নিকটবর্তী হইলে সম্মান দ্েখাইও। . 

৯। ও বাটী যোগ্য ব্যক্তির হইলে আশীর্বাদ করিও, যেন তাহার 
মন্ধল হয়। অযোগ্য ব্যক্তির হইলে আপীর্ববচন তোমাদিগের নিজের 
নিকটেই রাখিয়া দিও । 

"১০ | যাহার! তোমাদিগকে স্থান দিবে না, তোমাদিগের কথায় কর্ণপাত 
মা, তাহাদিগের বাটী ও নগর পরিত্যাগ করিও ; তৎপরে আর তাহা 

দিগের সহিত কোনও সংস্রব রাখিও না। 

' ১৯। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, শেষ,বিচারের দিনে ও নগরের 

দশ! সডম্‌ ও গমরহার দশ! অপেক্ষাও অসহনীয় হইবে । 

' ১২1 উত্তমদ্দপ প্রথিধান কর-ব্যান্্রের মুথে যেমন যেষকে পাঠায়, 

তেমনই আমি তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। ভোমরা সর্পের ন্যায় চতুর হইও, 

এবং পারাবতের ন্তায় নিরীহ হইও। 

১৩! মান্্ষের নিকট সাবধান থাকিও। কারণ, তাহারা তোমাদ্বিগকে 
বিচারালয়ে ধরাইয়া দিবে, এবং সেই প্রকারে পীড়ন করিবে । * 

১৪। আমার জন্য তোমাদিগকে রাজ! ও শীসনকর্াদিগের নিকট - 
ধরাইয়া দ্িবে।* তোমরা জেপ্টাইলস্দিগের ও তাহাদিগের বিপক্ষ 
তোমাদিগকে রাজদ্বারে উপস্থিত:করিবে। ৫48 
১৫। যখন তাহারা তোমাদিগকে ধরাইয়! দেয়, তখন কি প্রকারে 
কি কথা বলিবে? সে বিষয়ে কোনও চিন্তাই করিও না; কারণ, যাহা বলিতে 

হইবে, তাহা সেই সময় তোমাদিগের মনেই উদ্দিত হইবে । 


ক প্রবিধান করুন । 
নি 


৩১২, ই সাহিত্য 1 | ২০শ বর্ধ, ৬ সংখ্যা 


১৬। কারণ, কথা কি তোমরা বলিবে? কথা তোমরা বলিবে না 
তোমাদিগের পরমপিতার পরমাত্মাই তোমাদিগের মধ্য হইতে কথা কহিবেন। ) 

১৭। ত্ৰাতা ভ্রাতাকে, পিতা পুত্রকে ' যৃত্যু- মুখে ফেলিয়া, দিবে। পুত 
পিতামাতার বিরুদ্ধে উতিত হইবে, এবং তাহাদিগকে হত্যা করাইবে। . | 

১৮। আমার নামের জন্য সকলেই তোমাদিগের সহিত শত্রুতা করিবে। 
কিন্তু যে শেষ মুহুর্ভ পর্য্যন্ত সহ করিবে, সেই উদ্ধার পাইবে। 

+৯1 যখন তাহার! এক নগরে তোমাদিগকে উৎপীন্ুন করিবে, তখন 
_ অন্য নগরে পলায়ন করিও । আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মন্য্য-সম্তানের 
আবির্ভাবের পূর্বে তোমরা! ইজরেইলদিগের নগরে গমন করিতে পারিবে না। 
-২০। শিষ্য গুরুর উপরে নহে, ভূত্যও প্রভুর উপরে নহে। 

২১। শিষ্য গুরুর মত হইলেই, এবং ভৃত্য প্রভুর মত হইলেই প্রচুর 
হইল * *% * * | 
২২। এ নিমিত্ত বলিতেছি, তাহাদিগকে ভয় করিও না। কিছুই ঢাকা, 
থাকিবে না, সকলই প্রকাশিত হইবে ; কিছুই গুপ্ত থাকিবে না, সকলই জান 
যাইবে। 

২৩। আমি তোমাদিগকে আঁধারে বসিয়া যাহ! বলিতেছি, ভোমরা” 
' আলোকে তাহা প্রচার করিও। কর্ণে 'যাহা। শুনিতেছ, গৃহের উপর হইতে 
তাহা প্রচার কর। ' 

২৪। যাহারা দেহকে হত্যা করে, কিন্তু আত্মাকে বধ করিতে পারে না, 
. তাহাদিগকে তয় জরিও ন|। কিন্তু যিনি নরকে দেহ ও আত্মা উভয়কেই 
বিনষ্ট করিতে পারেন, তাহাকেই ভয় করিও । 

: ২৫। হুইটি চড়াই পাখী কি এক ফার্দিংএ বিক্রয় হয় না? কিন্তু তাহা- 
দ্রিগের মধ্যে একটিও তোমাদিগের পরম পিতার বিধান ব্যতীত ভূতলে 
পতিত হইবে না । 

, ২৬। তোষাদিগের মন্তকের সমস্ত কেশরাশি পর্ব হইতেই গণনা করা । 
বুহিয়াছে। রি 
২৭1 সুতরাং ভীত হইও না। নিত ৯ 
সংখ্যক চড়াই অপেক্ষা অধিক মূল্যবান । 

২৮1 মানুষের সমক্ষে যে আমাকে স্বীকার করিবে, আমিও তাহাকে 
স্ব্গস্থ পিতার নিকটে স্বীকার করিব। 
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২৯। কিন্তু মানুষের সমক্ষে যে আমাকে অস্বীকার করিবে, আযিও 
তাহাকে স্বৰ্গস্থ পিতার নিকটে অস্বীকার করিব। | 
| ,৯1 মনে ভাবিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তিদান করিবার নিষিত 
্নাবিভূতি হইয়াছি। আমি শান্তি দিতে আসি নাই; কিন্তু তরবারি দিতে 
খ্বাসিয়াছি। 
৩১। আমি পিতা পুত্ৰে, কন্ত! ও মাতাতে, শ্বশ্ধ ও পূল্রবধূতে বিপক্ষতা 
অম্মাইবার নিষিত্ত আাবিভূত হইয়াছি। 
৩২'! আপনার বাটীস্থ লোকই শক্ত হইয়া উঠিবে। 
৩৩ । পিতা অথবা মাতা, পুত্ৰ অথবা কন্তা,_ইহার্দিপকে আমা অপেক্ষা 
যে অধিক তালবাঁসিবে, সে আমার যোগ্য নহে! 
৩৪ | যে ক্রসূ-দও হস্তে করিবে না, অথচ আমার অন্থসরণ করিবে, 
সে আমার যোগ্য নহে। | 
৩৫। যে দ্রীবন বৃক্ষা করিবে, সেই জীবন হারাইবে। যে আমার 
জীবন হারাইবে, সে-ই জীবন প্রাপ্ত হইবে। 
এই সকল মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অথবা বুঝাইতে আমি 
২ অক্ষম! আমি এইমাত্ৰ বুঝি যে, ইহা পুনঃপুনঃ শুনিবার ও মনন করিবার. 
{ আবস্তকতা আছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
/ শ্রীশশধর স্লায়। 
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কিন্ত যুবতী ধথ জন:সমুত্রের সেই বিকট গর্জ্জনে ভীত ন! হইয়া বীরের স্ভায় কা 
ধ্য দওায়মান রহিল, এবং মনে মনে জীবন্ত বুদ্ধের সহায়ত! প্রার্থনা করিতে লাগিল । 
উত্তেজিত ভ্রনমও্লী দর! ভাঙ্গিয়। গৃহে প্রবেশ করিল | রথ গৃহকোণে দণ্ডায়মান হইয়া 
সত্যুকে বরণ কক্সিতে চাহিল না ; একটি থার বুলিয়া প্রাঙ্গণে, আসিয়া দীড়াইল; সমে মঙ্গে 
এক ভ্রমর চীলাম্যান তাহার সন্দুখে আঁদিয়! উন্মুক্ত তরবারি তাছার মন্তকের 
উপর উদাত করিল । আর এক ুহূর্ত গয়েই তরবারি হয় ত তাহার মস্তকে পন্ডিত, কিন্ত Lh 
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লম্পট, মাক্ষরিন উন্মত্ত চীনাম্যানদের ঠেলিয়। তাহার সন্মুখে আসিয়া! ট্রাড়াইলেন, এবং 
' আক্রদণকারীদিগকে দুর করিয়া দিলেন। | 

যে চীন! স্বতা রথের সঙ্গে বিদ্যালয়ে আঁপিয়াছিল, মে দিঃ হাধিল্যাওকে, রখের বিপদের । 
সংবাদ লানাইতে শিয়াছিল । মিঃ হাবিল্যাও ব্লেকের সহিত বন্দুক হস্তে কম্ঠার উদ্ধারার্থ মিশ্বন- 
হাউনের দিকে আসিয়া দেখিজেন, সহরের নেউড়ী বন্ধ, প্রহরীব! অনুনয় বিনয়ে ঘা উবে 
প্রলোভনেও দেষ্টড়ী খুলিয়া দিল ন!। তখন উপায়াস্তর ন! দেখিয়া তাহারা লীবন্ত বৃদ্ধক 
সাহাযাপ্ার্থন| করিবার শ্রচ্থ মঠের দিকে চলিলেন। বহু কষ্ঠ বুদ্ধের সহিত তাহাষের সার্ক্ৎ 
হইল। বুদ্ধ তাহার অমুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া! নগরের দেউড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দেউড্ীর 
প্রহরীর! তাঁহাকে দেখিয়া নতজ্জামু হইয়| ওাহার অভিবাদন করিল বটে, ভিত্ত দেউড়ী খুলিল মা । 
তধন বুদ্ধ ধলিলেন, ‘যদি মহলে দেউড়ী খুলিয়! ন। দ.ও, তাহা হইলে ছয় সহস্র লাদ! মঠ হইতে 
আনিয়া নগর ধ্বংস করিধে।” বুদ্ধের এই কথ! শুনিয়া প্রহদীরা ভয় পাইয়। দেউড়ী খুলিয়া 
দিল। বুদ্ধ ঠাহার অমুচরগণকে বালিকাকে উদ্ধার করিবার আদেশ দিয়! মঠে প্রত্যাবর্তন 
কদিলেন। | 

এই ঘটন'য় মাক! ও তাত,র সন্ত্রাসীর ছ্রভিস্ধি অনেকপরিমাপে-স্বিদ্ধ হুইয়া আসিল? 
খাটে, পথে, মঠে সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, বুদ্ধ ডাহার উপপত্নীকে রক্ষা, করিবার জগ্ত 
সম্যাদীর দলকে লইয়া মগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ নকল কথা ুদ্ধেরও কানে 
উঠিল ; কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন ন!। 


উক্ত ঘটনার পরদিন মান্দারিন বুদ্ধকে এক পত্র লিখিলেন মেই পত্রে তিনি ানাইলেন, 
সাংলে। নগরে যে কয়েক জ্রন বর্বর ঘর্প্রচার করিতে আসিয়াছে, তাঁহাদের ধর্ম দেশের লোং 
পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর ; তাহারের লইয়া নগরে বড়ই গণ্ডগোল চলিতেছে। জীবন্ত বুদ্ধ স্বয়ং 
তাহাদের আশ্রদান করিয়াছেন। কিন্ত দেশের কল্যাপের জন্য অবিলম্বে তাহাদিগকে নগর 
হইতে দূর করিয়া! দেওয়া উচিত । { 

এই পত্রের উত্তরে বুদ্ধ লিখিলেন, 'আমায় জানা আছে, শান্তিরক্ষার নিমিত্ত যেসকল 
সৈস্ত প্রতিপালিত হইতেছে, তাহাদের কার্য্যনৈপুণোর অস্তিত্ব কাগ্গে ভিন্ন অন্য কোথাও 
বর্তমান মাই। বাহ! হউক, খিদেশীর। যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা চুইলে ঠাহার| আবিলম্মেই এ 
নগর পরিত্যাগ করিবেন, নন্দেহ নাই। 

কুমারী রথ বুদ্ধের গুপপ্রামে ও সুমোহন রূপে এতই মুগ্ধ হইন্রাছিল যে, সে তাহার 

ধান ধারণায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।, একদিন রাত্রে রথ নিষ।ঘোরে শব্যা হইতে উঠিয়! 
গুপ্ত পথে মঠের দিক চালল। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, তাহা! জমিতে পারিল মা" 
বুদ্ধ, মে সময় মঠের বাহিরে একটি মুক্ত স্থানে বসিয়া চন্্রালোকিত নৈশসৌদ্র্যয“নিরা 
করিতেছিলেম। রথ তাহার পরপ্রাস্তে উপস্থিত হইয়া! তাঁহাকে (প্রভু । স্বামী ! বলিয়া আহব।২ , 
করিল; তাহার পর তাহার পাদমূলে জানু নত করিয়া বসিল । ফির়ৎক্ষণ পরে ঘুমধোরেই সে. 
গৃহের দিকে চলিল। পথে যাহাতে তাহার কোনও বিপদ না ঘটে, এই অভিপ্রাযে বুদ্ধ কিছু 
দূর তাহার মঙ্গে দলে চসিলেন। এ দিকে ক্যাথারাঁইম রথকে ঘরে ন! দেখিয়া স্বাদটুকে সঙ্গে 
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লইয়া শন্যক্ষেত্্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন ; তাহার! দেখিলেন, রথ আগে আগে যাইতেছে, 
. তাঁহার পশ্চাতে বুদ্ধ! তাহাদিগকে দেখিষ্লা হাবিলাগ ও ক্যাথারাইন সবিস্ময়ে পাছে কোনঝপ 
1 শব্দ করেন, এই ভয়ে বুদ্ধ দক্ষিণ হত্ত উত্তোলন করিয়া ঠাহাদিগকে নীরব পাঁকিতে ইঙ্গিত 
| গদ। ক্যাথারাইন নেই হাত দেখিয়া আর্নাদ করিয়া উঠিলোন। ত্রিশ বৎসর পূর্বের 
[কথা ঠাহার মনে পড়িয়া গেল । ভাহার শিশু পুত্রের দক্ষিণ হত্তের ছিল ন: ইহারও 
বাহ { একি সেই? 
। ফ্যাথারাইনের ভাবাস্তর দেখিয়! তাহার স্বামী বুঝিতে পাঁরিলেন, অতঃপর সাহার নিকট 
সা কথ! গোপন করিয়া ফল নাই । তিনি ক্যাঁধারাইনের নিকট স্বীকার করিলেন, ভাহারও 
বিশ্বাস, জীবন্ত বুদ্ধই ক্যাধারাইলের অপহৃত পুত্র। মিঃ হাবিলা্ড চীনাম্যানদের কর্তৃক 
পুনংপুনঃ উৎপীড়িত ও বিপন্ন হওয়ার সাংলে! নগর পরিত্যাগ করিবারও সংকল্প করিলেন ।। 
কিন্তু ক্যাথারাইন বাকিদ্বা বসিলেন ; তিনি বলিলেন, এত দিন পরে যদি পুত্রের সন্ধান মিলিল, 
তাহ! ছইয়ো আর তিনি তাহাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। বল! বাঁহুলা, রথও মাংলো তাপ 
করিতে চাহিল না। | 
& পুর বোদধধৰ্শ্মাবলম্বী হইয়াছে, যীশুর পবিত্র ধর্টে দীক্ষিত হইবার সুযোগ না! পাইয়া অনন্ত 
‘নরকের পথ প্রশস্ত করিয়াছে, ইহ! ভাবিয়া! ক্যাথারাইন বড়ই কাতর হইলেন । হাবিলাও 
হাকে প্রবোধ দিয়! বলিলেন, শক্ঞানাক্ষকারাচ্ছন্ন চীনদেশে এক জন সংক্কারকের বড় 
যোজন? ধর্ঘমসংক্কারের জন্য, চীন জাতির কুমংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত ভগবান তাহাকে 
এখানে পাঠাইয়াছেন, অতএব হে স্বন্রী ! আক্ষেপ তাগ কর! 
চি পুত্রের মায়ার আবদ্ধ হইয়া! কাথারাইন সাংলে! ত্যাগ করিলেন না। আসুতয়াং অন্ত সকলেও 
দেখানে যেমন ছিলেন, সেইরূপ রহিলেন। রথের রাপমুগ্ধ মান্দারিন সেই সুন্দরীর হৃদয় জয় 
করিধার জন্ত নান! ভাবে দিশনরী পরিবারের সাহায্য করিতে দাক্গিলেন। এবং এক দিন তিনি 
হাবিলাওের গৃহে উপস্থিত হইয়া! তাঁহাকে জানাইজেন, নগরের জনসাধারণ আপাততঃ নিকদ্যম 
থাকিরোও, তাহার! যে অধিক দিন তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই 
তাহাদিগকে বাধা হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। কেবল যে লাংলোতেই মিশনরীদের 
খির্ুন্ধে যড়ঘস্ব চলিতেছে, এক্সপ নহে; চীন দেশে যেখানে যত সিশনরী আছেন, তাহাদের 
সকলকেই আক্রমণ করিবার ষড়যন্ত্র হইযাছে। এক জন সম্ভান্তবংশীয় উচ্চপদস্থ ম্যাজিট্রেট 
চিন্নগগাতীয় ও ভিন্নধর্খ্াবলম্বী ধর্শ প্রচারকের নিকট স্বদেশীয় জনসাধারণের নিন্দাবাদে কিছুমাত্র 
কুষ্িত হইলেন না! খৃষ্টান লেখকের হাতে পড়ির| ভিন্নদেশীর অনেক সন্ান্ত ও দায়িতজ্ানবিশিষ্ট 
ব্যক্তির চিন্রও এইরূপ কৃষ্ণবর্ণে লাঞ্ছিত হয় 1 
অনেক চিন্তার পর হাবিলাও কিছুকালের জন্থ সাংলো ত্যাগ কর! সঙ্গত মনে করিলেন। 
মান্দারিন হাবিলাওের গৃহ হইতে বিদারগ্রহণের পূর্বে রথ তাহার জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তে 
১ তাহার লাহাব্যের জন্ত মান্বারিনকে ধন্তবাদ প্রদান করিল। মান্দারিন তাহার জ্যাঞ্ষেট 
হইতে একটি হীরকখচিত ‘ক্রু’ বাহির করিয়া তাহা! রথকে দান করিলেন। রথও ইতত্ততঃ 
করিম! তাহা! গ্রহণ করিল ! 


৩১৬ মাহিত্য ৷ ২০শ বর্ম, ৩ পংখ্যা। 


ন্দারিন প্রস্থান কগিলে, বুদ্ধের এক জন অনুচর হাখিল।গডের নিকট উপস্থিত হইয়া 
ভাহাকে লান।ইল, বুদ্ধ মহাশয় স্বং পাছরী- সাহেবের গৃহে তাহার সহিত নাক্ষাৎ করিতে 
আসিতেন, কিন্ত লে'ক নশাভয়ে তিনি অ]সিতে পারিলেন না। অতএব পাদরী মহোদয় যেন, 
একধার তাহার মঠে যন। হা 

হাবিল(ও সেই অঙুচরের সহিত যঠে চলিলেন। পধিমধ্যে তাতারদেশীয় সদ্্যাসী ও মাকার দি 
সহিত তাহাদের লাঁক্ষাৎ হইল । তাহার ঈষৎ হাষ্য করিয়া দীড়াইল। 

বুদ্ধ হাবিলাওকে বলিলেন, স্থানীয় জনসাধারণের যের্প মনের ভাব, তাহাতে তাঁহাদের 
অন্ততঃ কিছু দিনের জস্ত সাংলে ত্যাগ কর! উচিত। হাঁবিলাও বলিলেন, তিনি শীত্রই স্থানান্তরে 
যাইযেন ; তবে বদি তাহাদের গমনে বাধা দেওয়া হয়, ফি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়, 
তাহা হইলেই কিছু কিল হইতে পারে। 

" মান্দারিন হাবিলা-ওর বাংলো হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রখ ও বুদ্ধ সন্বন্ধে নানা 
অশ্রাধ্য দনরব শুনিতে পাইলেন। তিনি যে যুবতীকে হস্তত করিযার অন্ত সচেষ্ট, সে 
গোপনে বুদ্ধের প্রেমাবস্ধ, এ কথ! শুনিয়! সান্দারিনের হদয় ক্রোধে ও ক্ষোচ্ছে উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিল । ভিনি মিশনরীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, অপ্রাস্ত-নমালে এ কথা প্রচারিত 
হওয়ায় তাহাকে পরে পদে অপদস্থ হইতে হইল; এবং ক্ফুসিয়া লীগ” নামক ল্য 
দল ব্বদ্েশদ্রোহী মান্দমুরনকে হত্যা করিবার অন্য কৃতসংকল্প হইয়া উঠিল। 

মান্দারিন মহাশয় অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন ; অতঃপর তিনি পাদরীদের 
বিরুদ্ধে যে সকল কথা শুনিতে পাইলেন, তাহা ডাহাদিগকে জানাইতে তাহার সাহস হইল না। 
তিনি বুঝিলেন, তাহা গশ্চাতে গোয়েন্দ। লাগিরছে। রথের প্রাণ রক্ষা কক্সিতে না পারিলে 
তাহার মনক্কাসন! পূর্ণ হয় না| কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাকে লইয়! পলাবন করিজেও যে তাহার 
প্রাণরক্ষ! হইবে, সে স্ভ”বৃন1 অল্প বলিয়া তাহার মনেহইল। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির 
করিতে পারিবেন না। ভীহাকে উদ্দেগপূর্ণ ও বিষঃ দেখিয়া তাঁহার 'দায়িত্বজ্ঞানহীন বাচাল 
রর (chattering rrasPonsible wife) শিশু পুক্রটিকে আনিয়া ভাহার কোলে দিলেন ।: 
কিছু দিন পুরবব হইতে মান্দারিন চণ্ডয় নলের প্রতি তেমন প্রেম প্রকাশ না করাধ ভাহার স্ত্রীর 
আশ] হইবাছিল, হয় ত স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে । বান্বারিন পুত্রকে আদর 
করিলেন না দেখিষা তাহার স্ত্রী অভিমানতরে ছেলেটিকে কোলে লইয়া! দূরে চলিয়া গ্েলেন। ' 
তাহার অলক্ষণ পরেই মান্দারিনের একটি বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আনিয়া! তাহার 
নিকট “ফুদিরা” ফুল বাধিয়া গেল। “ফুসিয়া লীগ’ নামক সম্প্রদায়ভুক্ত বিল্লববাদিগপের মধ্যে 
এইবপ নিয়ম ছিল মে, কাহাকেও হতা! কবিবার পূর্কে দেই দলস্থ কোনও লোক তাহার 
উপর ক্ষুসিয়া পুষ্পছচ্ছ' রাখিয়। যাইবে। মান্দারিন মেই ' পুষ্প গুচ্ছ দেখিবাসাত্র 
চীৎকার করিয়। উঠলেন ! ডাহার সর্ধাঙ্গ কণ্টকিত হইরা উঠিল। চতুর নল হাত হইতে 
পড়িয়া গেল! 

পর দিন সন্ধ্যাকালে সান্দারিন মহাশর অত্যন্ত বিষঞ্জভাবে চণ্ড টানিতে টানিতে বাতায়ন-* 
গথে অদুরবর্থাঁ পুষ্ধ রণীতে প্রপ্কটিত প.রাশি দেখিতেছিজেন ; তাহার কক্সনা-দেত্রের সম্মুখে 


: আহিন। ১৬১৬। সহযোগী সাহিত্য ৷ ৩১৭ 


তার ব্ভীষিকাপূর্ণ মুর্তি নৃত্য করিতেছিল। কিন্ত তখনও তিনি ইংরাজ যুবতীর কথ। ভুলিতে 
পারেন মাই ! | 
সহসা দ্বার উদধাচিত করিয়|! এক জন দূত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। নে তাহাকে জানাইল, 
প্রধান মান্দারিনের ( অর্থাৎ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের) সহিত অধিলন্বে তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে 
{ নগরে মহ! গওখোল উপস্থিত হইয়াছে। 

ক বিদ৷য়দান করিয়] মান্দারিন ভূতাদের আহ্বান করিলেন ; কিন্তু কাহারও সাড়। শব্দ 
পাইলেন না। অনন্তর তাহার অশ্রিত ধাত্রীপুত্রকে আহ্বান করিলেন। সেই যুবক একখানি 
তীক্ষধার ছোরা লইয়। তৎক্ষণাৎ সাম্বারিপকে আক্রমণ করিল, এবং সেই চোর! তাহার 
বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দ্িল। ধাত্রীপুত্র মান্দারিনের মন্তকের নিকট এক থোকা ফুসিয়া' 
পুষ্প নিক্ষেপ করিয়! ক্রুতপদে নগরাভিযুখে প্রস্থান করিল। 

নগরের জনকোলাহল উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতে লাগিল । হাবিলা্ড ও তাহার পরিবারবর্গ 
সকলেই বুঝিলেন, আবার নূতন কোনও বিপদ উপস্থিত ! তাহার! উৎকর্ণ হইয়া উন্মত্ত ও ক্ষিপ্তবৎ 
নগরবাসিগ্গণের কোলাহল শ্রবণ করিতেছিলেন, এমন সময় বুদ্ধ ও এক জন লাম! তাহাদের 

খ আসিরা দবীড়াইলেন । 

বুদ্ধ তাহাদিগকে ধলিলেন, “মুহুর্তসাত্র এখানে থাকিবেন না; নগরবাসীর! আগনাদের 

ণ করিতে আসিতেছে । লন নিভাইয়া আমার সঙ্গে আসুন |” 

হাবিলাগড ও ব্রেক পিস্তল সংগ্রহ করিলেন, এবং ক্যাধারাইন ও রখকে সঙ্গে লইব! বুদ্ধের 
১ 'সরণ করিলেন। - 
Ll রতি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন । পথ অত্যন্ত বন্ধুর ও সংকীর্দ | তাহারা নদীতীর পাশ দিয়! ছুটিতে 


পেশি পীশি 


লাগিলেন প্রতিপদে ক্যাথারাইনের পদশ্বলন হইতে লাগিল দেধিয়| বুদ্ধ তাহাকে কোলে 

» লইয়া চলিলেন ; রথ, ব্রেক ও তাহার পিতার অনুমরণ করিল । 

/ | সকলে পর্বতে আরোহণ করিলেন। পাহাড়ের উপব কিছু দুর উঠিম] তাহাঁব! দেখিতে 

“_ পাইলেন, তাহাদের বাসগৃহ ধু ধূ করিয়া ভ্ুলিতেছে। ভাহাব। একটি নদী পার হইয়া আনিয়া- 
ছিলেন; উন্মন্ত নগরবাসীর! তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য নদী তীব পর্যন্ত ছুট! আসিয়াছে, 
নেই অগ্নির আলোকে তাহাও তাহার! দেখিতে পাইলেন। 

কয়েক নিমিটের মধোই অনুগরণকারীর! পর্কাতে আরোহণ করিতে লাগিল। কিন্তু বুদ্ধ 
ভাহাদিগকে সঙ্গে লইয়| একটি গুপ্ত গুহাপথে মঠে প্রবেশ করিলেন। | 
বুদ্ধ মঠে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহার এক ভ্রন অনুচর তাহাকে বলিল, ‘আপনি যে তিব্বতী- 
সবম্যাসীকে মৃত্যুমুখ হইতে ক্ষ করিয়াছিলেন, সে ঘোযণ! করিয়াছে, আপনি জাল বুদ্ধ, এবং 
চি সে-ই প্রকৃত বৃদ্ধ | 'মঠের অনেক সন্ন্যাসী তাহার কথা সত্য বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে! 

১, তিব্বতী সন্ন্যাসী মাক] মঠের মন্সাসিগধুকে তাহার দলভুক্ত করিবার জন্য বক্তৃতা আ।যগ্ত 
করিয়াছিল; মে বলিতেছিল, “দেখ, আমিই প্রকৃত বুদ্ধ । প্রসাণ চাও ? দেখ, আমার দক্ষিণ 
হস্তে চারিটির অধিক অন্ুলি নাই । যদি তোর! আল বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তটি পরীক্ষা করিয়া 
দেখ, তাহ? হইলে বুঝিতে পারিবে, সে ভাহার বৃদ্ধনু$ কাটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধ সাদরিয়াছে। কিন্ত 


৩৩৮ | সাহিত্য | ২০শ বর্ষ, চট সংখ্যা। 


অন্মাবধিই তামার সগিটির অধিক অঙ্গুলি নাই | এই জাল বুদ্ধ বিদেশী, বিধন্ী। সে তোমাদের 
সনাতন ধর্দল্ত লণুতশ্ড কবিতেছে ; অনেক ধর্্মানুঠান রহিত করিয়াছে। আমি যে ঝাসল 
বুদ্ধ, তাঁহার আর প্রমাণ দেখ ।' মাকা একখানি প্রকাও ছুরিকা দ্বারা নিজের উদ্দরে আঘাছ 
করিল। রক্ষত্রোতে সাহার সর্ববাঙ্গ তাসিয়] গেল। কিন্তু মুহূর্তবধযই কোনও কৌশলে! 
তাহার সেই ক্ষত তিরোহিত হইল ; ক্ষতের চিহ্নসাত্র রছিল ন { তাহায় ক্ষত হইতে যে রক্ত 
খরিয়া পড়িক্পছিল, নৃণ্ডিতসন্তক সন্মাসীর1 তাঁহা স্ব শ্ব সম্তকে লেপন করিয়া, মাকার নেতৃত্ব 
হ্বীকার করিশ্র। | | | 

বুদ্ধের অনুগত সন্্যাসীয়! বিপদ বুঝিতে পানি তাহার ঘাসগৃছের সন্মুখে শক্রপক্ষের 
প্রতিরোধের লন্য দল্রয়নান হইল । 

অল্লক্ষপের মধ্যেই উত্তয় পক্ষে বুদ্ধ বাধিল। হা/বিলাও ও ব্রেক বস্দুকের গুলিতে বহ শত্রু বধ 
করিলেন। কিন্তু শীঘ্র চোট! ফুবাইয়। গেল। মাক! একখানি তরবারিহত্তে নিরন্তর বুদ্ধকে 
আক্রমপপূর্ববধ বধ করিল। কিন্তু মাকারও প্রাণরক্ষা হইল না; সঠের কয়েকটি কুকুর সহন! 
ছুটির আসিয়; মাক!কে অঙ্কেমণপুর্ব্বক তাহার দেহ খণ্ড থও করিয়া ফেনলিল। 3 

বুদ্ধের মৃত্যুর গর সন্নযানীর শ্বেতাল্দলকে আক্রমণ করিবার পস্ঠ চুটিযা আনিল। তখন 
ছাধিলাও জী'নরক্ষান অনা উপায় নাই দেখিয়া একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং দরলা 
ফরিয ঘরে আগুন লাগাইয়। দিলেন | সেই ঘর হইতে পর্বতের অন্য অংশে যাইবার এক 
সপ্ত পথ ছিল। সেই পথে ত।হার! পর্ব £প্রান্তবাহিনী নদীর তীরে উপস্থিত ছইলেন। ফ্রে্জার 
ইতিপূর্কে এবখানি শনবোট লইয়। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার! সেই বোটে 1, 
আরোহণ করিনা নাং-লে| হইতে পলায়ন করিপেন ; অনীরাশি ভীষণ দাবানলে পরিশত হইয়া 
সমগ্র সঠটিকে শপ্মীভূত করিব! ফেলল । 

শ্রস্থকার এই সুবৃহৎ উপন্যাসে এইরপে'তা হার উপারথানের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। 
আমর! এই প্রবন্ধে আখ্যারিকাঁর সংক্ষিপ্ত মর্শমাত্র প্রকাশ করিলাম । গ্রন্থকার এই প্রন্থে 
চীনামানদিগেক চরিত্র ব্যাপ্র ভলুকের প্রকৃতি অপেক্ষাও ভরাবহ ক্রপে চিত্রিত করিয়াছেন ; 
সমগ্র প্রহুথানি পাঁঠ করিলে স্পষ্ট গ্রতীয়নান হর বে, চীন জাতির মধ্যে সমুযাত্ব নাই, ধর্মজ্ঞান 
নাই, মানবের কোনও সুকোমল বৃত্তি তাহাদের হৃদষে অঙ্কুরিত হইবার অবসর পায় নাই। 
অথচ এই উপনাস পাঠ করিয়া! বিলাতের অনেক সমালোচক অনক্কোচে সংবাদপত্রে ঘোবপ! 
করিযছেন।--এই উপনাসের লেধক চীন দেশের অধিবাসিগণের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি ও 
সমাজ জীবন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়াই চীন জাতির এমন নিধু'ত চিত্র অঙ্কিত করিতে ; 
সমর্থ হইয়াছেন] পা 





৩১৪ 


I বনফুল । 

| হে গোবিন্দ, হে মাধব, নারায়ণ, মুকুন্দ, মুরারি 

আমি চাহি হইবারে শ্বেতবর্ণ ক্ষুত্র বনফুল; 

\ 'নেত্রে হাসি, ধ্যিপত্বী পরি’ কাস্ত বাকল-দুকুল, 
স্বহস্তে তুলিবে মোরে ! “জয় হরি” বদনে উচ্চারি’ 
বিনারে বিনায়ে গাহি” কষ্ণ-স্তোত্র, গ্রাণমনোহারী ; 
বাজাইয় শঙ্খ ঘণ্টা, উন্মাদন জ্বালিয়া গুগ গুল, 
তপোঁবন-আশ্রমের খষিৰবন্দে করি হর্ষাকুল, 
অর্পিবে তোমার পদ্দে ! ধন্ ভাগা, যাই বলিহান্নি ! 
দাস-ভাবে চুম্বি পদ দিনে দিনে হব ভাগ্যবান) 
সথা-ভাঁবে হয়ে মরি স্থচিকণ বরগুঞ্রমালা, 
অলিঙ্গিব ক তব! কৌন্তন্-কিরণ করি? পান, 
'জ্যেতিশ্বয় ! হব আমি হিরন অপূর্ব উদ্জাঁলা! 
তার পর? তার পর মধুর ভাবেতে হয়ে ভোর, 
মাথার ভূষণ হয়ে পাব মুক্তি, ওগো চিত্তচোর ! 

শ্রীদেবেন্নাথ সেন। 


২/কৃষ্ণ-কথা । 

শ্ীধন্দাবন-লীলা সাঙ্গ হইয়াছে; ভগবান্‌ জীকৃষ্চ এখন দ্বারকায় রাদা। 
আর সে বনে বনে ধেমু চরান, বনফলে উদর পুরান, বনফুলের মালা! গাথা, 
থাকিয়া থাকিয়া রাধানামে সাধা বাশী বাজান, যমুনাতীরে কেলিকদ্বমূলে 
পরকীরা প্রীতি, সে সব কিছুই নাই। এখন কেবল রাজতক্তে বসিয়া চারের 
বাতাস খাওয়া, আর চাটু কারের চাঁটুবাণীতে কর্ণকুহুর পরিতৃপ্ত করা । তাহার 
[" প্রহরে প্রহরে চর্ব্য, চোষা, লেহ্য, পেয় রাজতোগ । এত রাজসম্পদ, এত 
গ্রশ্বর্্য ভোগ করিতে করিতে যে “রাখালরাজ সেই বংশীধারী'র মনে একটু 
বিকার, একটু মদগর্ব হয় নাই, মে কথাও বলা যায় না । নরলীলা। করিতে 

গেলে ষে দেবতারও একটু হূর্বলতা, একটু মতিল্রংশ আসিয়া পড়ে। 





৩২০ ' সাহিত্য । ২*শ বর্ষ, ও লংগা। । 

ছারকার প্রঙ্জার! যখন রাতক্কির উচ্ছ্বাসে নূতন রাজ্জার জন্মোৎসব উপ- / 
লক্ষে ঘরে ঘরে আমোদ -প্রমোদের আয়োজন করিতেছে, তখন ভগবান্‌ আদেশ 
করিলেন, “এক বৃহৎ অন্নসত্র বসাও, তাহাতে জগতের সমুদয় প্রাণী স্ব স্ব 
রুচির অহুরূপ হৃখাগ্ভ উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা 
থাকিবে। “চব্বিশ প্রহর’ ধরিয়া এই “অন্নকুট মহোৎসব’ চলিবে । অক 
অর্থব্যয় কর, আমার রাজ্রভাণ্ডারে অভাব কিসের ?* আদেশমাত্র কর্ম্মচারিবর্শ 
সমস্ত আয়োজন করিল। স্বয়ং ভগবান্‌ সুবর্ণথে আরোহণ করিয়া বিশাল 
অয্নক্ষেত্ পরিদর্শ্ন'করিয়া গেলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে দ্বারকাপতির অতুল 
বিভব দেখিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মনে কনিষ্ঠের এখর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ।র. 
সঞ্চার হইস কি না, কে জানে? 

অন্নপত্রে পৃথিবীর সর্ব-জীবের প্রবেশের সময় উপস্থিত। এমন সময় গরুড় 
স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া! সত্রের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রবেশের 
অমুমতি চাহিলেন। অন্ত নিমন্ত্রক্ষেত্রে অবারিত দ্বার, কেহুই গরুড়ের 
পথরোধ করিল না। গকড় শনৈঃ শনৈঃ সক্ষিত অন্ত পের সমীপ 
হইয়া তিন গ্রাসে রাশিকৃত ভোজ্য নিঃশেষ করিলেন। দেবতারা সবি 
গকড়ের কাৰ্য্য দেখিতে লাগিলেন। সত্রের কর্মচারীরা কিংকর্তব্যবিসূড় হ 
রাজদরবারে সংবাদ দিল। ূ 

' এই অভাবনীয় সংবাদ পাইবামাত্র ভগবান্‌ রথাবঢ় হইয়া! অন্সসব্ে আসিয়া 

পঁহুছিলেন। . বহুদিন পরে গরুড়কে দেখিয়া বৈকুণ্ঠের কথা, লক্ষ্মীর কথা ₹ 
মনে পড়িন্বা গেল, ভগবান্‌ উন্মত্ত হইলেন ) মানুষী মায়ায় অভিভূত ভগবানের 
চক্ষু হইতে দরদবধারে অশ্রু বরিতে লাগিল। মহাঁভক্ত গরুডও প্রভুকে পাইয়া; 
হর্ষগদগঁদ হইয়া চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এই ভাঁবে গেল। ভক্ত। 
ও ভগবান উভব্নেই আত্মহারা । কাহারও চক্ষের পলক পড়ে না। সুহূর্ত পরে 
ভগবান্‌ শূন্ত অন্স্থালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “হায় ! হায় ' 
গকড়, কি কল্পিলে? আমি ষে জগতের নিখিল জীবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, 
ভোজনবেলা উপস্থিত, বুভুক্ষু অতিথি দ্বারে, কিরূপে তাঁহাদের ক্ষুধা শা 
কয়িব ? সামার দারুণ অধর্ম্ম হইবে, আমার করুণাময় নামে কলঙ্ক গন] 
গকড় বলিলেন, “প্রভু ! বিচলিত হইবেন না । নরলোকে বাস করিয়া আঁ 
নির্শন সাত্বক প্রকৃতিতে রজোগুণের ঈষৎ ছায়া পড়িতেছিল, রাঁজভোগে ২ 
প্ৰমত্ত হইয়া আশনার হৃদয় বিষয়মদে আচ্ছন্ন হইতেছিল, অতুল বিভব প্রদর্শন 
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করিয়া গৌরবলাভের আঁকাজ্ষায় আপনি এই মহাঁষজ্ঞের আয়োজন করিয়া- 
ছিলেন) আপনাকে দেখাইলাম, পার্থিবসম্পদ কি অকিঞ্চিংকর ! . প্রক্কত 
অতিথিলৎকারে ব্যাঘাত ঘটবে না, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি ।” 
এই বিয়া গরুড় বিশাল পক্ষ বিস্তার পুর্বক আকাশমার্গে উভ্ভীন 
চক্ষুর নিমেষে চক্্রলোকে প্রস্থান করিলেন, এবং তথা হইতে অমৃতভাগ্ 
আহরণ করিয়া গগনতল হইতে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধরাধামের 
নিখিল বুভূক্ষু প্রাণী পরিতৃপ্ত হইল; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, অবসাদ দমস্তই 
bh হইল । ভগবান্‌ আনন্দে বিহ্বল হইয়া গকড়কে কোল দিলেন। 
চি 
হার পর কিছু দিন গেল। ভগবান্‌ যোড়শসহত্র রাণী লইয়া বিহার করি- 
/ তেছেন। কিন্ত মনে শাস্তি নাই। রাণীদিগের মান, অভিমান, কলহকোলা- 
=, ঈর্ঘা দেষ সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া উঠে। তখন সেই অশাস্তির মধ্যে 
বল অচলা লক্ষ্মীসদৃশী কুব্বিণী-সতাভামার নিষ্কাম সেবায় ও পতিতক্তিতে 
তর চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। এখন হৃদয় নিতান্ত অশান্ত হইয়া পড়ে, তখন 
-সংগ্ন বৃক্ষবাটিকায় কুস্তমচয়ন করেন, এবং আন্মনে ভ্রমর-্রমরীর গুঞ্জন, 
প্রেমাভিনয় দেখিতে দেখিতে ব্রজ্জের কথা মনে পড়ে। ক্ুক্সিণী-সত্যভাঁম! 
আড়াল হইতে পতির ভাব দেখেন, নিকটে আসিতে সাহস করেন না। 
ভগবান্‌ কতবার মনে করিয়াছেন, দৈবী শক্তি প্রকাশ করিয়া রাণীদিগকে 
স্তম্ভিত করেন; কিন্ত পাছে তাহাতে আবার রজোগুণের বিকাশ হয়, এই 
ভাবিয়া নিরস্ত হয়েন। গরুড়-প্রদৃত্ত শিক্ষার পর তিনি অস্তর হইতে রাজনিক 
ভাব একেবারে উন্মুজিত করিয়াছেন। 
একদিন ষোড়শসহস্র রাণীর আদর আব্দার সহৃ করিতে না পারিয়! তিনি 
পৃষ্ঠতঙ্গ দিয়া পুপ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুগ্ধনরনে প্রকৃতির 
শোভা নিরীক্ষণ, করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক ভ্রমর-দম্পতীর 
মধ্যে প্রণয়কলহের সুত্রপাত হুইয়াছে। প্রণয়িনী কুপিতা ফণিনীর স্তায় 
তেছেন, প্রণয়ী তটস্থ। ভগবান্‌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, 
“হায়! যে মায়ায় আমি বদ্ধ, এই সামান্ত পতঙ্গটিও দেখিতেছি সেই মায়ায় 
বন্ধ। দেখি, ইহাদের কি অবস্থা ঈ্ড়ায়।” | 
ভ্রমর কিছুক্ষণ তুষ্ণীন্তাব অবলম্বন করিয়া বথন দেখিল, প্রণয্নিনীর স্বর 
ক্রমেই পঞ্চম হইতে সপ্তয়ে উঠিডেছে, তখন বেশ বুঝিল, পুকষোচিত প্রভাস 







৩২২ সাহিত্য 1 ২শ ৰ, ভ্ঠ সংখ্য । 


অবলম্বন ন করিলে ইহার নিবৃত্তি হইবে না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে চোখ: 
ঘুরাইয়! চুখ' বাঁকাইয়া রোষভরে বলিয়া উঠিল, “জান, আমি মানুষের ন্যায় 
দুর্বল দ্বিপদ নহি, নিৰ্ব্বোধ পশুদিগের ন্যায় চতুষ্পদ্ও নহি, আমি ষট্পদ; 
ইচ্ছা করিল পদ্দাঘাতে পৃথিবী রসাতপে দিতে পারি ? তুমি অবলা! স্ত্রীজাতি, 
আমার সঙ্গে বলপরীক্ষা করিতে আস ?” শুনিয়া ভ্রমরীর তর্জনগঞ্জন থামিয়া 
গেল। মুখে আর রা নাই। সুড় সুড় করিয়! ভুমরের বামপার্খে বসিয়া মধু 
পানে প্রবৃত্ত হইল । | | 

ভগবান্‌ এইরূপ ‘বন্বারম্ভে লঘুক্রিয়া’ দেখিয়া ত একেবারে অবাঁক্‌ 
তিনি অতি সন্তৰ্পণে ভূঙ্গরাজকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে উঠাইয়! লইয়া অন্তরালে 
আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, তুমি এখনই ল্রমরীকে যে ভয়: 
প্রদর্শন কব্বিলে, সতা সত্যই কি তোমার সে শক্তি আছে?” ভ্রমর' করলোড়ে 
মৃদ্স্বরে বলল, “প্রভু, আমার শক্তি বা শক্তিহীনতা কি আপনার অজ্ঞাত ? 
কি করি £ এইরূপ উপচারের আশ্রয় না লইলে যে মানভঞ্জন হয় না। 
শান্রকারের;ও নাকি এইরূপ মিথ্যাকথায় পাপ নাই বলিয়া গিক়াছেন।” ভগ 
মৃদু হাসিয়! ভৃঙ্গরাজকে ছাড়িয়া দিলেন। সে উড়িয়া গিয়া ভ্রমরীর পা 
বসিল। এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের একবার মনে হইল, “আমিও ত এই; 
উপায়ে কথত্রবর্গকে বশীভূত করিতে পারি। আমার পক্ষে একপ ভর়গ্রদর্শন ' 
মিথ্যাচরণও ত হইবে না ।” আবার মনে হইল, “না, এ ত রজোগুণের ক্রিয়া, 
এ চিন্তাকে মনে স্থান দিব না। পুরুষোচিত গাস্তীর্যের মুহিত অশাস্তি সহিয়া 
, থাকিব, স্থিরচিত্ততাই ত সত্বগুণের প্রকৃত লক্ষণ।” 

এখন বটনাটি কক্সিণী সতাভামা আড়াল হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 
তাহারা একটা মভলব আটিয়া ভ্রমরীকে বসন।ঞ্চলে উড়াইয়া গৃহাভ্যস্তরে 
লইয়া আফ্ছিলেন। তাহার পর ছুই সখীতে ঘুক্তি করিন্ৰা ভ্রমরীকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আচ্ছা, তুমি ষে তোমার প্রণয়ীর আস্ফালন শুনিয়া একেবারে 
নিৰ্ব্বাক হইলে? তুমি কি সত্যঃসতাই বিশ্বাস;কর, যে, সেই বীরপুরুষ এক 1" 
, পদাঘাতে পৃথিবী বসাতলে দিতে পারে?” ভ্রমরী একটু মুচকি হাসি 
বলিল, “ঠাকুরাণী, আমি কি বুঝি না যে, ভূঙ্গরাজ কেবল মুখসাপটে দউ.? 
বুঝিয়াও চুপ করিয়া যাই। আপনারাও ত ঘরকন্না করিতেছেন, আপনারা 
কি জানেন না যে, পুরুষের কাছে হার না মানিলে বড় হাঁক়রাণ হইতে হর ?* 
কথাট| গুনিষ্। একমুধ হানিয়া তাহারা বলিলেন, “তোমাকে এক কর্দ করিতে 
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হইবে। এবার ভ্রমর ওরূপ ভয় দেখাইলে, তুমি বলিবে বে, “অ.চ্ছা, তোমার 
| যাহা সাধ্য থাকে, তাহাই কর।” আমরা একটু রৃঙ্গ দেখিব।* ভ্রমরী ঘাড় 
ূ নোড়িয়া সন্মতি জানাইয়। উড়িয়া গেল। ১ 

্রমরী কলহ বাধাইতে অদ্বিতীয়। অর্দুদণ্ড না যাইতেই আবার সেই 

প্রণক-কলহ । সেই কথাকাটাকাঁটি, মাথ।কুটাকুটি, সেই তর্জনগঞ্জন। যথা- 

কালে ভ্রমরের সেই ভয়প্রদর্শন। আর রুস্মিণী-সত্যভামার শিক্ষামত, 

ভ্রমরীর সাজ্বাতিক উত্তর। ত্রমক্ন সে কথা শুনিয়া ত একেবারে আকাশ হইতে. 

পড়িল! উপাক্সাস্তর না দেখিয়া একেবারে শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া' 

বিপদ্বার্ত। জানাইল। 
| লীলাময় দেখিলেন যে, ভ্রমরের জিদ, বজায় না থাকিলে পুকষজাতির, 
গৌরব চিরদিনের মত ক্ষুপ্ন হয়। ভবিষ্যতে আর স্ত্রী স্বামীকে মানিবে ন1,. 
সংসারঘাত্রা-নির্ধাহ দায় হইয়া উঠিবে। তিনি আপছুদ্বারকল্পে গরুড়কে 
স্মরণ করিলেন। 

গকুড় ভগবানের শ্রীপাদপদন্মে সাষ্টাঙ্কপ্রণিপাত করিয়া করযোড়ে নি 
দিলেন, “প্রভু, অধীনকে অগ্য কি জন্ত স্বরণ করিয়াছেন ?” শ্রীকৃষ্ণ সমক্ত 
ব্যাপার গকড়কে শুনাইলেন। গঁকড় বলিলেন, “প্রভু, এখন আমাকে কি 
করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।” ভগবান্‌ বলিলেন, “যখন ভ্রমর ভূমিতে 
পদাঘাত করিবে, তখন তুমি দ্বারকাপুরী রসাতলে প্রেরণ করিবে ; আবার 
যখন ত্রমর দ্বিতীয়বার ভূমিতে পদাঘাত করিবে, তখন তুমি ত্বারকাপুরী রসাতল 
হইতে উদ্ধার করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে। তাহা হইলেই আমার 


অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে |” গরুড় তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন । 
সাহস পাইয়া ভ্রমর আবার উড়িয়া গিয়া ভ্রমরীর গায়ে পড়িয়া ঝগড়াটা 


পাকাইয়া তুলিল। ভ্রকুটা করিয়া বলিয়া উঠিল, “কি, এত বড় আম্পর্ধা! 
আমার সঙ্গে সমান উত্তর?” তবে দেখিবে ?* এই বলিয়া ভ্রমর সজোরে 
ভূমিতে পদাঘাত করিল। বৃক্ষে বৃক্ষে কুস্থমকিশলম্ন কাপিয়া উঠিল। গরুড়ও 
প্রস্তুত ছিল; তদ্দণ্ডেই দ্বারকাপুরী রসাতলে নীত হইল। আর্ত নরনারীর 
কোলাহলে দিখলয় সুখারত হুইল। ভ্রমরী ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া, ব্যাকুল কণ্ঠে 
, পক্রোধং.প্রভো ! সংহর সংহর 1” তখন ভ্রমর ভ্রমরীর বাক্যে 
রায় ভূমিতে পদাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ গরুড় দ্বারকাপুণী 
উদ্ধার করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। ভ্রমর-ভ্রমরীর 


EO 







২০২৪ | » সাহিত্য । "২০শ বৰ্ষ, ডট সংখ্যা? 


এ দিকে এই প্রলয়ব্যাপারে শ্রীকুষ্ণের ষোঁড়পসহত্র রাণীর মুখ ভয়ে 
পাঁংশুবর্ণ হইন্না গেল । ঠাহারা কম্পমানকলেবরে আর্তনাদ করিতে করিতে , 
‘বিপত্তৌ মধুহদনং” স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে ঘন. 
পথিমধ্যে কক্সণী-সত্যভামার সঙ্গে দেখা। তাহাদিগকে দেখিয়া রাণীরা ) 
সমস্বরে বলিলা ,উঠিলেন, “দিদি ! একি সর্বনাশ! কেন এমন বিনাষেঘে, “ 
বজ্জাঘাত হইল ?” কক্সিণী-সত্যভামা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “জান না, ভ্রমরীর 
কলহে ভ্রমরূতে মনঃক্ষু্র দেখিয়া প্রভু স্থষ্টি রসাতলে দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
পরে অন্ুতপ্া ভ্রমরীব্র অনুরোধে প্রভু ক্রোধ সংবরণ করিয়াছেন। তোমরা 
কি জান না. পতিপত্ীতে অগ্লীতি ঘটিলে সৃষ্টি রদাতলে যায়?” রুক্ষিণী- 
সত্যভামার কথা শুনিয়া ষোঁড়শসহত্র রাণী এ উহার মুখপানে চাহিতে 
লাগিলেন। সকলেরই মনে এক কথা । “আমরা যে প্রতিনিয়তই প্রভুর 
সঙ্গে কলহ ক্র। ধন্য তাহার প্রেম যে, তিনি ইহ সহ করিয়া থাকেন। 
হায়, আমরা এতদিন এমন উদার প্রেমের, এমন ধৈর্য্যশালিতা ও ক্ষমাশীণ- 
তার মৰ্ম্ম বুনি নাই।” এই ভাবিয়া তাহারা সকলেই গললঘীকৃতবাসে পরম- 
প্রভুর পা জড়াইয়া নরিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "প্রভু, আমরা অজ্ঞান নারী, 
ক্ষমা করুন, আমর! আর কখনও আপনার সঙ্গে কলহ করিয়া আপনার ' 
গ্রশাস্ত সাগর-সদৃশ হৃদয় সংক্ষ করিব না।” শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে চাহিলেন, 
দেখিলেন, সম্থিতমুখ: রুক্সিণী-সত্যভাম! সন্মুখে দাঁড়াইয়া! । চোখের ইশারায় 
কি কথা হইল_ জালি না। ভাবগ্রাহী জনার্দন শক্ষল বুঝিলেন। বুঝিয়া 
প্রসম্নমনে তাহার দেই যোড়শসহত্র রাণীকে বাছবেষ্টনে বাধিয়া ফেলিলেন, 
এবং প্রীতিচিহুম্বূপ তাহাদের বিশ্বাধরে প্রপয়চুষ্বন দ্রিলেন। তাঁহারা 
আনন্দাতিশষে: শিহক্লিয়া উঠিলেন। পরম সতী কক্িণী-সত্যভামা ও পরম 
ভক্ত গরুড় অনিমেষলে:চনে লীলাময়ের লীলা দেখিতে লাগিলেন, এবং আনন্দে 
উৎফুল্ল হইলেন। 'দবগণ স্বর্গ হইতে সেই মধুর দৃশ্ত দেখিয়া হর্ষাকুল হই- 
লেন। আকশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল, দিম্সগুল প্রসন্ন হইল, মলয়পবন / 
বহিতে লাগিল--“দিশঃ প্রসেদুঃ মকতো ববুঃ সুথ{:”। ভগবানের চিদাকাশে এ 
সাত্বিক ভাবের পুণুবিকাশে জগৎ আনন্দময় হইল ; কলহ, বিব 
মান, অভিমান জগৎ হইতে তিরোহিত হইল। গরুড় করত 
“ঠাকুর, আঁষর মনস্কামন! পুরিরাছে, এত দিনে আপনার 
প্রভাবে মরলোক শান্তিময় সুধাময় দেখিলাম, আ! 







নি কঠোর কর্তব্য ৷ ৩২ 


ইচ্ছাময়, আপনার ইচ্ছায় যেন জগতে আজ হইতে চিরশাস্তি বিরাজমান 
বাঁকে 1৮ এই প্রার্থনা করিয়া গরুড প্রভুর নিকট সবিনয়ে বিদায় লইয়া 
হে করিলেন ভগবান্‌ যোড়শসহঅ রাণী ও রুক্সিণী-সত্যভামাকে 
১), শাও ঘ ইত্তেশ্ালযাপন করিতে লাগিলেন । * 


ৰ ১ 
রহ মেটা খে? L শ্রীললিতকুমা'র বন্দ্যোপাধ্যার। 





২ কঠোর কর্তব্য । 


EE 
চা পরাজিত শক্র-সেন! ) নাঁয়কেরে তা'র 
আনিল সমরে জ্রিনি’ মোর সেনাদল ; 
J শত ক্ষ'তে উচ্ছ সিয়| ঝরে অনিবার 
তখনো শোঁণিত-শ্োোত উত্তপ্ত তরল | 


অবসন্ন, শ্রান্তি-ছায়া হু’'খানি নয়নে ; 
উন্নত ললাট তার শোণিতে রঞ্জিত ;-- 
যেন মেঘ-লেশ-হীন পরব গগনে 
দীরপ্ডি-সমুজ্জল সুৰ্য্য হ'তেছে উদিত ! 


বারেক দেখিম চাহি, মোর সভাতলে 
সহশ্র বীরের মাঝে কে হেন সুন্দর! 
মুষ্টিমেয় সেনা লয়ে অসীম কৌশলে 
কে অসংখ্য সেনাগণে যুঝিতে তৎপর £ 


ফিরিয়া দেখিনু-_মোঁর সিংহাসনমূলে 
রক্তমিক্ত শিলা “পরে দীপ্ত বীরবর ; 
শ্ৰান্ত মৃচ্ছ্ণ'নেমে আসে নয়নের কূলে 


7 গর্ব-তেজো-দীপ্ত মূর্তি অনিন্য্যসুন্দর । 


* Kiplingaর ‘Jost ০ ৪০:1৪ নামক শিশুপাঠা পুস্তকের "The Butterfly tha 
85508” নামক গল্পের ছায! অবলঘনে লিখিত। তুলনায় সমালে|চনার জন্য পাঠক-ননাজবো 
মূল গল্পটি পড়িতে অনুরোধ করি ।- প্রবক্ষলেখক । 





/ 
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ও২৬ 


সাহিত্য ছশ বর্ষ, ৩ মংখ্য। 


ছায় -যদি পারিতাম করিতে সেচন . 
মোর দীনা দ্াসী-সম সজলনয়নে 
শিলুষ্টিত শ্রান্তি শিরে করিতে বীজ্জন ; 
-প্রক্ষালিতে শত অস্ত্রক্ষত সযতনে ) 


মুক্ত করি” কর-বন্ধ শৃঙ্খল-বন্ধনে, 
ভূমিবিলুষ্ঠিত শির অন্ত পরে তুলি’ 
মুছে দিতে পারিতাম অঙ্গুলি-চালনে 
কুঞ্চিত কুন্তল হ'তে সমরের ধূলি ! 


আগ্রহলোনুপদৃষ্টি__রহিন্থ চাহিয়া 

মুহূৰ্তত বিমুগ্ধ --যেন আঁকা চিত্রপটে ৷ 
মৃত্যু-আজ্ঞা ! অশ্র-উৎস উঠে উক্ছুসিয় ) 
নিবারিত করিলাম নয়নের তটে। 


সহসা পশিল কর্ণে অধীর গুঞ্জন 
সৈনিকের কোষ-বদ্ধ অসি-ঝণৎকাঁব ;--. 
এখনো ফুরে না কেন আদেশ-বচন 
সম্রান্ৰীর ওষ্ঠাধরে ? মৌন তিরস্কার 


কণ্টকে গঠিত যেন মোর রাজবেশ, 

মুকুট মানিমু যেন পাষাণের ভার ; 

পাষাঁপে বাধিয়! হৃদি করিন্ু আদেশ, 

‘লয়ে যাও ! গেল যেন সকলি আমার ! 
প্রীহেমে্্রপ্রসাদ ঘোষ । 


শশী 
~~ 


৩২৭ 


২/সায়েদ্‌ বন্দরে । 


গ্রীক জাতির সভ্যতায় ইউরোপ আলোকিত হইয়াছিল; কিন্তু মূলতঃ 
_শ্র্টিশর (ঈজিথ ) দেশের প্রাচীন সভাতা হইতে গ্রীক সত্যতার উৎপত্তি। 
বের সেই সুপ্রাচীন সভ্যতার ভগ্ন, জীর্ণ, লুপ্ত কক্কালের কণামাত্র খুজিয়া 
তুলিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া যাই। কিন্তু সে প্রাচীন মিশরবাসী 
আর নাই। আজ-_ 
“কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল ? 
বাধিয়ে পাষা ণস্ত,প, অবনীতে অপর্বপ,-- 
. দেখাইলা মানবের কি কৌশল বল ;_ 
প্রাচীন মিশরবাসী- কোথা সে সকল? 
) "পড়িয়া রয়েছে স্ত,প অবনীতে অপরূপ ; 
কোথা তারা ? এবে কারা! হয়েছে প্রবল 
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ?” 
মিশরবাসী আর নাই) “পৃথিবী হইতে একেরারে মুছিয়! গিয়াছে। 
আরবদেশীয়েরা এখন মিশরের প্রধান অধিবাসী, তাহাদেরও নেই প্রাচীন 
সারাসানী গৌরব আর নাই। নামে যাহাই হউক, মিশর এখন কার্য্যতঃ 
ইউরোপীয় শাসনের অধীন। মিশর দেশে আরবের লোকের বড় দুর্নাম। 
স্বদ্দেশেও উহাদের এখন সভাতার খ্যাতি নাই। কিন্ত 
“সৌভাগ্য-কিরণজালে . উহারাই কোন কালে 
| করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন। 
পশ্চিমে হিস্পানি শেষ, পুর্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ, 
- কাফের ষবন-বৃন্দে করিয়া দমন । 
উক্কা সম অকন্দ্াৎ হইল পতন। : 
॥ লোহিত সাগরের উভয় কূলেই কেবল মরক্ষেত্র। সেই মক্ুপ্রান্তরেব 
ধ্য সুবিস্তীর্ণ নগ্ন পর্বতমালা । সমস্ত দেশ যেন মরুক্ষেত্র। কিন্ত সুর্য্য-দগ্ধ 
রাশির তলে, অতি স্বচ্ছ নির্মল সুশীতল জল । নগ্ন রুক্ষ শৈলমালার 
পদপ্রান্তে নাতিবিষ্কৃত শ্যামল দেশে বহুবিধ সুখাদ্য ফল। মকুপ্রাস্তে 
শৈলপাদে ও শ্যামল ক্ষেত্রে, সিঞ্ধ জল ও মিষ্ট ফলে পুষ্ট বিধাতার চারু 
সৃষ্টি,--নারীর কমনীয় কান্তি! 


¢ 


৩২৮ সাহিত্য । .২০শাবর্ষ ঠ সংখ্যা । 


আরা-কান্রিনী বড় সুন্দরী। বেদনার রসে রঞ্জিত আঙগুরের মত ঠোঁট, 
এপেলের মত কপোল, আরবের মারব-কলঙ্ক দূর করিয়াছে । কেবল ম 
মদিনায় নয়_পোর্ট সায়েদের বন্দরে পথে ঘাটে যে লাবণ্য সুখের অর, , 
উন্মুক্ত তাবরণ্রে পার্শ্বে ঝলকিয়া উঠে, তাহার একটা ক্র La 
ভামিনীর সৌন্দর্যা-গৌরব ভাসাইয়া লইয়া যায়। | 

কিন্ডুচাদে কলঙ্ক! অমন হুন্দর যাহাদের ঠোঁট, তাহারা.পান খায় ন! 
কেন? মরুক্ষেত্রে আঙ্গুর হয়, খেজুর হয়, আর চেষ্টা করিলে কি বরোজ 
হইত না? ব;রোজের পানে যে, সরোজ ফুটাইতে পারে, তাহা কি আরবী .. 
বুদ্ধিতে যোগায় না? আল্বরুণীর প্রেতাত্মা হয় ত বলিতেছেন,--“কিমিব হি 
মধুরাণাহ মগ্ডনং নাক্কৃতীনাং!” সেটা না হয় বুঝিলাম ; কিন্ত অতি সুগ্ম 
হইলেও বুখের উপর ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বসনথানির আবরণ কেন ? 

আক্ব-নারীর মুখের আবরণে একটু নৃতনত্ব আছে। আর্ধ্যা 
ঘোম্ট! লয়, হিনুস্থানের ইদ্লাম্‌-আশ্রিতার ঘেরাটোপ নয়; মুখের উপর 
: ছোট পৰদাখানি মুখশ্রীকে সম্পূর্ণ লুকাইয়! রাখিতে পারে না। একটা কপ 
কর্ধ্িথচিত নশ্লের গায়ে সুস্পস বসনথানি বঁটা ; এবং সেই নলটি নাকে 
উপর নসানে। চোখ 'ও ঠোঁট সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে ; জলতা -ও 
কপোলন্রান্তও ঢাকা পড়ে না। তবুও আবরণ ! সংস্কৃত পত্ডিত আল্বরুণী 
আবার “বন্ধলেনাপি” বলিবেন নাকি? রমখ্ীরা পান খান না) কিন্ত 
কাজল শরেন। মল্টায় রমণীর চক্ষু অতি উজ্জ্বল,--হয় ত ভ্রগতে অতুল্য। 
কিন্ত এই কাঁজল-পরা চক্ষুর দৃষ্টিও উজ্জ্বল, কোমল ও হাস্যময় |-: 

এক দিন আগ্রা ও শাজাহানাবাদের প্রসাদে সারাসানী সভ্যতার 
. আলোক্ে,ফ্মুনার জল, বসোরার -গুল+ সিরাজের সুর! ও আরবের . 
সুনারী, মোগল পাঁতশাহদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিত। “্যবনীসুখপদ্মানাং মধুমদং” 
এক দিন নাকি চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য অসহ্থ মনে করিয়াছিলেন। বাণভষ্ট 
সাক্ষী ; এক দিন শকাঙ্গনার গণ্ড-দীন্তিতে হ্্ববর্ধনের হর্ষ-বর্ছন হইয়াছিল/। b 
কিন্তু এ সৌন্দৰ্য্য তাহা অপেক্ষা. হীন নহে। পোর্ট সায়েদ্‌ গ্রীক্‌-ব্যবমান্তরীদ 
' পরিপূর্ণ? সন্তরী যবনীরা রাজপথ: উজ্জ্বল করিয়া পরিভ্রমণ করেন। ইরা 
সুন্দরী অতিনীর্ঘ নাসিকার সহিত পারসীদিগের কৃপায় আমরা সুপরিচিত 
কাজেই বলিতে পারি যে, আরবের মরুভূমির কাছে অনেক সঙ্জল দেশকেই _ 
পরাভৰ নানিডত হয়। চি 











আদিল, ১৩১৬ । সায়েদ্‌ বনরে। ৩২৯ 


কিন্তু হায়! যখন জাহানের ডেকে বসিয়া, বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী’র! 
স্বণার হালি হাসিয়া আরব-নারীর সৌন্দর্য্যের সমালোচনা করেন, তখন মনে 
হয়, | 
রি হিংসা হংস-ময়ুর-কোকিলকুলে কাকেযু লীলারতিঃ | 
ছঃখ এই, আরবের লোকেরা প্রাচীন সভাতা হারাইয়া ও পরাধীন 
হইয়া চোহাড় হইয়া উঠিয়াছে। যাহার! মক্কায় হজ করিতে যান, আমি 
তাহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, দ্র হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া 
ফিরিয়া আসা বড় শক্ত। কিন্তু পোর্ট সায়েদে ইংরেজ ও ফরানীর প্রাছুর্ভাবে 
পুলিসের বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং চিহ্নিত গাইডের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে 
নগরভ্রমণে এখন কোনও ভয়ের কারণ নাই । কিন্তু এখনও একাকী বেড়াইতে 
গেলে অনেককেই বিপদে পড়িতে হয়। গলা টিপিয়া মারিয়া সর্বস্ব শোষণ 
করিবার জন্ত অনেক গোয়েন্দা পথে ঘাটে ফিরিয়া থাকে । হজ্জরৎ মহম্মদের 
ত্র ধৰ্ম্ম ইহাদিগকে কি স্পর্শ করিতে পারে নাই? সুযোগ পাইয়া 
উ্লোপীয়ের! সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত 
রিল থাকেন। আমার এক জন মুসলমান বন্ধু একদিন এই প্রসঙ্গে একটি 
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন,_-পকেহ তিরস্কার করিলে বাগ করিয়া 
জবাব খু'দিয়া ঝগড়া করিয়া লাভ নাই ; মুসলমানের ধর্মে যদি পবিত্রতার 
উৎস থাকে, তবে একদিন এ কলঙ্ক ধুইয়া লইয়! যাইবে ।” সর্ধাস্তঃকরণে 
একেশ্বরবাদী সমাজের মঙ্গল প্রার্থনা করি । 
' মিশরের প্রাচীন অধিবাসীর জীবন-প্রদীপ বহুকাল হইল, নির্বাপিত 
হইয়াছে 5- কবির ভাষায়,_“The life-blood of old Egy'pt courses 
with the muddy Nile” কিন্ত এখন মিশরে যুসলমানদিপ্ের অবস্থা 
কি; তাহা ইতিহাস না পড়িয়া হল কেইনের নবগ্রকাশিত White Prophet 
নামক কথা-গ্রন্থ হইতে পাঠকেরা অনেকপরিমাণে জানিতে পারেন। 
রঃ যাহার চোঁহাঁড় ও গুণ, তাহারা কি আপনাদের নীচ প্ররুতির দোষেই এরূপ 
"হইয়াছে, না অবস্থার দোষে, এবং ঘটনার তাড়নায় রাক্ষস সাজিয়াছে? 
কে বলিতে পারে যে, একদিন এল এবারের বিদ্যা-মন্দির অধিবাসী্বিগকে 
. শত গুণে' ভূষিত করিয়া তুলিবে না? j 
ভৌগোলিক হিসাবে ও বাণিজ্যের বিচারে পোর্ট সায়েদ্‌ পূর্ব ও পশ্চিমের 
মিলনস্থল। একদিন সারাসানী সভ্যতার কেন্দ্র আলেকজন্দরিয়ার জ্ঞানের উৎস 


৩১০ সাহিত্য । ২০৭ বর্₹, ভঠটঘংখা। 


হইতে ইউরোপ জান সঞ্চয় করিয়াছিল। আবার কি হইবে, কে বলিতে পারে? 
কেইরৌর প্রশস্ত রাজপথ, আলেকুজন্রিয়ার ভবন-বাতায়ন ও পো সায়েদের 
বন্দর যে ত্বপসীদিগের সৌনর্যে উদ্ভাসিত, তাহারা যে দুর ভবিষ্যতের জননী, 
সে অজ্ঞেঃ কামের ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে? bh 
| শ্রীবিজয়চজ্্ সভুমদার/ 
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আহম্মদাবদ গুজরাটের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর, এবং ইহাই ওর্জ্জত্ন প্রদেশের 
রাজধানী শাবরমতী নায়ী নির্মপসলিল! ভ্রোতব্বিনীর বাম পার্শ্বে এই 
নগর অবস্থত। নদীবক্ষ হইতে নগরের দৃশ্য অতিশয় রমণীয়। যিনি. 
. দুর হইতে প্রাচীন গৌরব বৈভবে পূর্ণ এই নগরের মহান সৌন্দর্য্য অব- 
লৌকন ক-রয়াছেন, তিনি যে মুগ্ধ হইয়াছেন, এ কথা আমর! নিশ্চিতরূ 
বলিতে পার্দুর। নগরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে গ্রান্ম একক্রেশপথব্যা Es 
উচ্চ প্রাচীর আছে। ১৪১৩ হইতে ১৪৪৩. খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুদরাটের 
রা! আহনদশাহ কর্তৃক এই প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল। 
প্রাচীন ইতিহাস । 

আহশ্মামনগতরের উৎপত্তি সম্পর্কিত ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প 
প্রচলিত আছে। কধিত আছে যে, সুলতাম্‌ দাউদ শাহের পুত্র আহম্মদ 
শাহকে তাহার স্োোষ্ঠল্রাতা ফিরোজ শাহ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়িয়! দিবার 
কিয়দ্দিবস পরে এক দিন তিনি মৃগয়| করিতে করিতে এক পরমরমণীয় . 
স্থানে আনিয়া উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, নির্শলসলিলা 
আ্রোতশ্ষিন প্রবাহিত হইতেছে; উহার উভয় -তীরে শ্যামল বৃক্ষবন্নবীসমূহ 
ফল-ফুলে শোভমান) নদীবক্ষে তাহাদের ছারা প্রতিফলিত হইয়া /7 
প্রত্যেক ভরক্গ-উচ্ছাসে অভিনব সৌন্দর্য্যের স্থঠি করিতেছে; নানাজাতীয় 
বিহগনিচক্রের সুমধুর কলধ্বনিতে - কাননভূমি মুখরিত। এই স্থানের 
এইরূপ মুনামেহুন সৌনর্য্যে সুলতান নিতান্ত বিমোহিত হইজেন, এবং 
অত্যল্প কাচলর মধ্যেই তিনি আহম্মদাবাদ বিদর নামক এক, সুন্দর নগরের 
পত্তন ও ছুর্শাদির নিৰ্ম্মাণ করিলেন। ইহাই বর্তমান আহম্মদাবাদ। | 


আশ্বিন, ১৩১৬1 আহম্মদা বাঁদ |. ৩৩১ 


প্রাচীন কালে এই নগরেই দময়স্তীর পিতা বিদর্ভাধিপতি ভীম সেনের 
রাজধানী ছিল। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আহম্মদ শাহ এই নগর প্রতিষ্ঠিত 
করেন। অতিপুর্কে এই স্থানের নাম অশ্ববল ও কর্ণাবতী ছিল। ১৫৭৩ 
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৮ এই নগর যোগল সম্রাট আকবরের অধিকাবভুক্ত হয়। যোড়শ 
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ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানের অতিশয় সমৃদ্ধি হয়। সে সময়ে 
হ্হার খ্যাতি বিশেষরূপে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফেরেন্তা-পাঠে , 
জ্ঞাত হওয়া যায় যে, আহন্সপ্াবাদের উন্নতির সময়ে সে স্থানের প্রায় 
৩৬টি রাজ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া ধায়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই নগর মুনিম খী 
ও দামাজী গাইকোয়াড়ের অধিকারভুক্ত হয়। ইহারা উভয়ে মিলিয়া 
কিছু দিন ইহার উপস্বত্বাদি ভোগ করিবার পরে, ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আহম্মদবাদ 
_ মৃহারাষ্্ীয়দিগের হস্তে পতিত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্তাধ্যক্ষ গড'ন 
aE আক্রমণ করেন; এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই নগর ইংরাজের 
অধিকৃত হইয়াছে। নু 
) সমস্ত রাত্রি বাসায় নিদ্রার স্গেহময় ক্রোড়ে ক্লান্তি দূর করিয়া পর 
১ দিবস প্রত্যুষে নগর দেখিতে বাহির হইলাম । আমরা নগরের” সর্ধপ্রধান 
রাজপথে উপস্থিত হইলাম উভয় পার্শ্বে অট্টালিকা অপেক্ষা খোলার 
চালওয়াল! গৃহের সংখ্যাই অধিক। রাশ্রপথে অত্যন্ত জনতা। লকলেই 
ব্যস্তবাগীশ ! ক্রমে আমরা মাণিক চৌক নামক নগরের সুপ্রসিদ্ধ বাজারে 
আসিয়া উপনীত হইলাম। স্থানের খাঁটী বর্ণনা করিতে হইলে 
বলিতে হয়,__“পাগড়ীর উপরে পাগড়ী, পাগড়ি তদুপরি !* কত লোক 
আসিতেছে ; যাইতেছে ; কেহ বস্ত্র কিনিতেছে ; কেহ তামাসা দেখিতেছে ; 
কেহ বেড়াইতেছে ; কেহ বা মিছামিছি দর দস্তর করিতেছে । আহম্মদ- 
নগরের প্রাচীন সমৃদ্ধি বর্তমান সময়েও বিশেষন্ূপে উপলব্ধি করিতে 
পারা যায়। 
দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে" প্রাচীন জুম্মা মস্ধিদ, আহম্মদ শা ও 
বেগযদিগের সমাধি, দত্বর ধার মসজিদ (এই মসজিদটি 
উদ্দীনের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল )। মিজ্জাপুরের রাণীর মস্জিদ, 
যশ স্বামীর মন্দির, নয় গজ পীর। নয় জন পীরের কবর এই স্থানে 
ছে বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। কিন্তু এখানকার সমুদয় দর্শন- 


৩৩২ সাহিত্য । ২০শ বর্ষ, ওঠ পখা! । 


যোগ্য সৌধ ইত্যাদির মধ্যে রাণী সিপারের মস জিদ ও কবর সর্কাগেক।- 
সুন্দর ও শ্রেঠ। এই সকল নগরমধ্যবর্তাঁ দর্শনীয় স্থানসমূহ ব্যতীত আহ্মদা- 
বাদের চতুর্দিকে প্রাস্ন ১২ মাইল স্থানের মধ্যে আরও বহুতর দর্শনীয় ভগ্রাব- 
শেষ আছে। তন্মধ্যে হাতি সিংহের মন্দির, দরিয়া ধার কবর, শাহিবাগ, 
মিয়! খ। চিন্তির মস জিদ, অচ্যুত বিবির মসজিদ, দাদাহবির হৃদ, ভবানীর 
হুদ, চিন্তামনের জৈন মন্দির, হৌজ-ই-কুতব, কঞ্ধরিয়াতলাও প্রভৃতি প্রধান !: 
আমরা এই স্থানের প্রধানতম ম্প্হনীয়দর্শন স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ! 
প্রদান করিতেছি। অনেকে. এখানকার সিদি সৈয়দের ও মহাফিজ 
থার মসজিত্রেও প্রশংসা করিয়। থাকেন। ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্য ও নির্মাণ 
কৌশল অন্ন প্রশংসনীয় নহে । বৈদেশিকগণের নানাবিধ অত্যাচার ও - 
উৎপীড়ন, লুঠন 'ও আক্রমণ পুনঃপুনঃ সহিয়াও আহম্মবাদে যে সমুদয় দর্শনীয় 
কীর্তি বিশ্বধবুসী কালের সহিত যুদ্ধ করিয়া অদ্যাপি জীবিত আছে, সে সকল 
ভারতের চির গৌরবের ও চির আদরের । ' . ) 
জুম্মা মসজিদ ।--এই সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ আহম্দদাবাদের সুবিখ্যাত তিন 
দরজার সহ্িহিভ।. ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্শিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের 
মসজিদসমূহের মধ্যে সৌন্দর্যে ইহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। নুপ্রসিন্ধ. প্রত্বতত্ববিৎ ফাগুসন: ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 
+ * The principal was the Jumma Musjid, which. though 







not 19108118159 for its size, is one of the most beautiful mos- 
ques in the East. (History of Indian and Eastern Archi- 
tecture by James Fergusson, PAEe 527) ইহার বাহ্যিক পরিসর 
৩৮২4২৫৮ ফিট, এবং মুল মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ২১* ফিট, এবং প্রস্থে ৯৫ 
ফিট। ইহার মেঞ্জে (ফ্লোর ) মর্শর প্রপ্তরে গ্রথিত। ছাতের- উপরে 
শ্রেণীবন্ধভাবে পঞ্চদশটি অনিন্দ্যসুন্দর ' গু্বজ বিরান্দিত থাকায় দূর হইতে 
এই মস জিছের সৌন্দর্য্য সহজেই ভ্রমণকারীর যনোবোগ আকর্ষণ করে, এবং 
নিকটে -আসি:ল আরও বিশেষরপে মুগ্ধ হইতে হয়। মধ্যস্থ গুস্বল তিনটি 
অপরাপর গুন্বজ অপেক্ষা হইতে বৃহত্তর ও উচ্চতম । ২৬*টি স্তম্ভে 
'জিদটি পরিশোতিত,। 
= রাণী সিদরির সসংজিদ্।__ইহাকে' "আহদ্মদের রর” নামে সর্দসা 
অভিহিত কিয়া থাকেল ।- বন্ততঃই 50 | ১৫১৪ খৃষ্ট 








আশ্বিন, -১৯১৬ । আহম্মদাধাদ 1 ৩৩৪ 


মহম্মদ শ! বেণ্ডরাব্র ( Mahamid Shah 85501 ) বিধবা পত্রী কর্তৃক এই 
মসজিদটি নির্শিত হইয়াছিল । এই শ্রেণীর সৌধাবলীর পর্য্যায়ে ইহ! সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যেও উল্লেখষোগা, প্রত্বতত্ববিদৃগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিতেও 
দ্বিধা করেন নাই। ইহা দ্বারা পাঠকবর্গ সহজেই ইহার কলানৈপুপ্যের শ্রেষঠত্ 
স্বদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইহা স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠতম 
কীর্তিস্তস্ত। ' 
এতদ্যতীত হাতি সিংহের সমাধি ও অধুনাতনকালে নির্মিত স্বামী 
নারায়ণের মন্দিরটি বিশেষরূপে উল্লেখধোগ্য। গুজরাটের মসদ্দি ও 
অট্টালিক! প্রভৃতির গঠনপ্রণলী অধিকাংশই হিন্দুভাবাপন্ন বলিতে পার! 
যায়। | 
কঙ্করিয়া তলাও।-_ইহার প্রাচীন নাম হোঁজ-ই-কুতব। ইহা গুজরাটের 
নরপতি সুলতানউদ্দীন কর্তৃক ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে খনিত হইয়াছিল। এই জলাশয়টি 
দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় এক মাইল হইবে । এই সুদীর্ঘ সরোবরের চতু- 
দিকে সোপানাবলী বিদ্যমান মাছে। সরোবরের যধ্যে একটি দ্বীপ আছে। 
তাহার নায নাগিনা, অর্থাৎ অঙ্গুরী-যধ্যবর্তী রত্ব। তীর হইতে এ দ্বীপে 
যাইবার একটি সুন্দর তৃণশম্পাৰৃত পথ আছে। সরোবরের নির্মল সলিলে 
বেষ্টিত, কলকাকলীকুঞ্জিত, বৃক্ষবল্নরীসমাকীর্ণ এই দ্বীপটি বড়ই সুন্দর । 
শীতল সমীরণসেবনে ক্লাস্ত দেহ সজীবতা লাভ করে । দ্বীপের মধ্য হইতে 
তীরের শোভা. ও অদুরবর্তী নগরের সৌন্দর্য্য নিতাস্ত লোচনানন্দদায়ক । 
আমরা বহুক্ষণ এই স্থানে বসিয়া, শাস্তি লাভ করিলাম। সরোবর- 
বক্ষে মৃদুপবনস্পর্শে ছোট ছোট ঢেউগুলি উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। 
পাখীগুলি মনের সুথে গাহিয়া হৃদয়ে শাস্তির সুবিমল ধারা ঢালিয়া দিতে- 
ছিল। কি সুন্দর ! হৃদয়ে অপূর্ব প্রীতি অন্থতব করিলাম । 
মহারাহীয়দিগের সময়েই আহম্মদাবাদের প্রাচীন কীর্তিসমূহ ধ্বংসের পথে 
অগ্রসর হয় । তীহারাই আহম্মদ শাহ প্রস্থৃতি মুসলমান নরপতিগণের নির্মিত 
__প্রৃচীন কীর্তিস্তস্তসমূহের ধ্বংস করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ-গবমেন্টের অধীনে 
এই.নগরের অনেক শ্রীব্দ্ধি হইয়াছে। বর্তমান সময়ে এ. নগরে বহুতর 
বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পিঁজরাঁপোল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে।' প্রতি বৎসন্ু 
এখানে বছতর মেল! হইয়া থাকে। এখানকার সোনা, রূপা'ও জরির বুট! 
দেওয়। বন্ত্রাদি বিশেষ বিখ্য(ত। এই নগরে প্রস্তুত কাগজ সমগ্র গুজরাট' 


৩৩৪ চু সাহিত্য | ২০শ বর্ষ, ৬৮ সংধ্য] । 


প্রদেশে, এমন কি, সমস্ত দেশীয় 'রাদগণের বাঁজ্যেও আদরের সহিত 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 


আহম্মদাবাদ বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। এই জেলার 


ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা, এবং বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে ইহা একটি প্রধান বাণিজ্য- 


স্থান। এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিকার্ধ্য করিয়া জীবন-যাত্রা ' 


নির্বাহ করে। ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন কালে 
আহম্মদাবাদ জেলা সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল ;--কয়েক শতাব্দী পূর্বে 
ইহা বর্তমান ভূমির আকার ধারণ করিয়াছে । 

আমরা এ -সকল বিষয়ের আলোচনার অধিকারী নহি। তবে 
আহম্সদাবাদের চতুর্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ অবলোকন, করিলে ইহা অযৌক্তিক 
বলিয়া যনে হয় লা। এ জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে কুনবি, রাজপুত ও 
কোলিরাই প্রধান। ইহার্দিগের মধ্যে আবার কুনবিরা অঞ্জনা, কদাব! ও 
নেবা, এই তিন শ্রেনীতে বিতক্ত। কুন্বিদ্র মধ্যে কন্তাসম্তান জন্মগ্রহণ 
করিলে তাহারা আপনাদ্িগকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করে। পুর্বে ইহার! 
কন্ত! জন্মিলে তাহাকে হত্যা করিতে বিন্দৃষাত্রও কুঠঠিত হইত না। কিন্তু, 
১৮৭০ সালে কুন্বিদের শিশু-হত্যা-নিবারণের উদ্দেশে একটি আইন- 
প্রবর্তনের পর হইতেই তাহা নিবারিত হইয়াছে । | 

এই জেলার লোকসংঘ্য। প্রায় ৮৫০০০০ লক্ষ । আহম্মদাবাদ, ধোলকা, 
বীরজাষ, ধোলেরা, ধদ্ধুক, গোঘা, পরাণ্ডিজ, মোরাশ ও শানন্দ, এই কয়টি 
ইহার প্রধান নগর। ব্যবসায় বাণিপ্যের ক্ষেত্রে ইহা রেশম ও তু 
নিমিত্তই বিশেষ প্রসিদ্ধ । ন 

আমর! সন্ধ্যার অধ্যবহিত পরে আহম্মদাবাদ নগর পরিত্যাগ 
গায়কবাড় রাজ্যের রাজধানী বরোদা নগরের অভিমুধে যাত্রা ক 
সে দিন বূজনী জ্যোৎস্গাময়ী ছিল। কাজেই রেলপথের উভয় দিবে 
সৌন্দ্য্য-চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম । কোথ, 
কৌমুদবীপরিপ্লা বিত, তৃণগুল্মবিহীন, সুবিস্তৃত প্রাস্তরভূমি সধুদ্রের ন্যায় প্রতীত, 






হইতেছিল) কোথাও শ্তামল শৈলশ্রেণী' মাথা তুলিয়া তাব্রা-ন্্রবিভূষিত )_ 


আকাশের পানে চাহিষ! রহিয়াছে! কোথাও শালবনে সাবি সারি শালবৃক্ষ- 
সমূহ একটির পর একটি দীড়াইয়া রহিয়াছে ।-কোন্‌ দূর বনে সীমাস্তরেখা 
মিলাইয়! গিয়াছে, তাহা গাড়ী হইতে বিশেষরূপে উপলব্ধি করা বায়ু না। 


মাঃ টি রাঁমায়ণের সমাজ । ৩৩৫ 


. সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে কাটা ইয়া, রজনীর প্রায় শেষভাগে ট্রেণ বরোদা 
ষ্টশনে উপস্থিত হইল । রাত্রির শেষভাগে কাহাকেই বা ডাকাডাকি করিব? 
র শ্বয়ং রাস্তা চিনিয়া লওষা ও কেবলমাত্র শকট-চালকের উপর নির্ভর 
সঙ্গত নহে ভাবিয়া, আমরা সদলবলে নিকটবর্তী যহারাজার . অন্যতম 
ঠাঝুরবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম ;--এবং সারা রাজির অনিদ্রা বণতঃ শয্যায় 
গ।ঢালিয়া দিবামাত্র নিদ্রার সুকোষল অঙ্কে আশ্রয়লাভ করিলাম । 
| শ্রীধরণীকাস্ত লাহিড়ী । 


২/রামায়ণের সমাজ । 


আহাধ্য ও আহার। 


বাঁযারণের সমসাময়িক সমাজে. প্রচলিত দেবকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম ও শ্ৌকিক 
তি র বিষয় পূর্ব প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে 
ভারতীয় সমাজের আহার, নিদ্রা, বেশ-ভূষা, প্রাত্যহিক আচারু 
ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 

রাযায়ণে খাদ্যসামগ্রীন্বরূপ যে সকল বস্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহা! এই,__পলান্ন, মোদক, অন, মিষ্টান্ন, মহামূল্য পানীয়, থাওব, পায়স; 
ছবধিকুল্য, গোৌড়ীমদ্য, আর ও শুদ্ধ মাংস, নীবার ধান্ের অন্ন, তত্র, 
রসাল, যৌরেয় মদ্য, উৎক্বষ্ট সুরা, ইক্ষুরস, ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোম্য, লেস্ 
প্রভৃতি অ্রব্য, ইক্ষু, মধু, লাজ, ভদ্রক, মাদক দ্রব্য, ছাগ, মেষ ও 
বরাহের মাংস, ব্যঞ্জন, ফলনির্য্যাস, সুগদ্ধি সুপ, বৃক্ষরস, দধি, শ্বেত দধি, 
শুভ্র অন্ন, মৃগমাংস, ময়ুর ও কুকুটের মাংস, দুগ্ধ, শর্করা, সিদ্ধ উত্তম বন্ত 
অন্ন, কু ও গোধার মাংস, স্বৃত, চক্রতুণ্ড ও পুষ্ট মৎস্য, রোহিত ও 
নল মৎস্য, ঘ্বতপিগাঁকাঁর পক্ষিমাংস, সৌবিরক মদ্য; লবণাস্র-মিশ্রিত 
স্বাছ অবলেহ, শূলপক্ক মৃগ-মাংস, লবণ, বাতীনস-গণ্ডার-মাংস, 

নার কলকল, শশক ও ছাগ, সুপক্ক একশীল্য, মৎস্য, মহিষ-মাংস, শর্করা, 
মধু, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন চূর্ণ, গন্ধত্রব্যে বাসিত সুরা? স্বাছু দ্য, মধুর 
মদ্য, সোম রস ইত্যার্দি এই সকল খাদ্যদ্রব্যের সমস্তই আর্ধ্য-সমাঁজের 
ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হয় নাই। শূল-পঙ্ধ মৃগ-মাংস, (গণ্ডারের) মাংস, 


৬ 


৩৩৬ সাহিত্য । ২০শ বর্ষ, শঠ সংখা!) 


ক্ককল, শশক, একশাল্য মৎস্য, মহিব-মাংস প্রভৃতি লঙ্কার রাক্ষসদিগের 
ভোজনাগারের দৃশ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। 

রাষায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ডে অন্ন শব্দের বহুল উল্লেখ আছে। এ 
অন্ন অনগতপ্রীণ বাঙ্গালীর প্রিয় তওুলসিত্ব ভাত, কি অযৌধ্যাবাসীর যী 
গোধুমোৎপন্ন খাদ্য, সে সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সন্দেহ হইতে পারে। 
অর শব্দে যে কেবল ভাতই বুঝায়, তাহা নহে। অন্ন' শবে যব, গম, 
' মিঠাই প্রসভৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে তৎকালে 
অযোধ্যাবাসী কি প্রকার অন্নে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, তাহার বিচার 
আবশ্যক । | 

আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে অযোধ্যাপুরীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে অযোধ্যা 
ধনধান্তবান? ও শোলিতগুলসম্পূর্ণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই উক্তি 
হইতে ধনধান্ত ও তঙ্ুল জীবিকার উপায় বলিয়|- মনে করা যাইতে 
পারে। অন্তত্র, রাম বনে গমন করিলে পর কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে 
দশর্থকে বলিতেছেন, 
| " ভুক্তশনং বিশালাক্ষী স্থপদংশীখিতং শুভম্‌। 

বন্তং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে ॥ 
_অযৌধ্যা ; ৮১ সর্গ ) ৫। 

“ষে বিশীলাক্ষী সীতা সতত উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন সমন্বিত উত্তম অন্ন ভোজন করিতেন, 
তিনি কি প্রকারে (দাক্ষিণাত্যের) বন্ত নীবার ধান্তের অন্ন ভক্ষণ 
করিবেন ।” | 

কৌশল্যার এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে আর্য্যভারতে 
ব্যঞ্জন আহার করিবার প্রথা ছিল। বর্তমানের 'দাল কুটা! তখনও 
প্রচলিত হয় নাই। দাঁইলের উল্লেখ রামারণের প্রথম ছয়কাণ্ডে দেখিতে 
পাওয়া যায় না৷ চতুধিধ অন্ন, মিষ্টান্ন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট ব্যপ্রন, মৃগ, মযুর ও 
কুক্ধুটের মাংস, মৌরেয় মদ্য ও উৎকৃষ্ট মদ্য, দধি, দুগ্ধ, শর্করা, ইচ্ষুরস, মধ 
ইত্যাদি বিশিষ্ট খাদ্য বলিয়া গণ্য ছিল। মহধি তরদাজ ভরতের জন 
আয়োজন করিয়াছিলেন, ভাহাতে এই সকল ভব্যের সমাবেশ ৃষ্ট হয়। ১২. 

দাইল. ও রুটীর ব্যবহার বোধ হয় ক্রমে প্রযর্তিত হইয়াছিল.। উত্তরা- 
কাণ্ডে নানাবিধ কলাই, যব ও দ্মেহ-শস্তের- উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
উক্ত কাণ্ডের ৯৫ সর্গে যুগ, মাষ, চনক, কুলখ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 


০০০০ রামায়ণের সমাজ ।: ৩৩৭ 


ত যনে হয়, উত্তরাকাণ্ডের রচনার সময় এই সকল খাদ্ধ সমাজে প্রয়ো- 

বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল । 

তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি। তৈল তখন রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত 

ত কি না, বলা যায় না। রামায়ণে দ্বত-পক্ধ ব্যঞ্জনাদির উল্লেখই 

হয়। অন্যান্য কাৰ্য্যে তৈনের ব্যবহার ছিল। (১) মস্তকে সুগন্ধি 

ব্যবহৃত হইত । 

অযোধ্যার রাজপরিবারে আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার থাদ্যই 
কুচি অন্থসারে ব্যবহৃত হইত। রাম লক্ষ্মণ বরাহ, ঝরষ্য, পৃষৎ, মহারুরু 
ও ঘ্বৃতপিগাকার স্থল পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিতেন। (২) তখন ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয়দিগের গণ্ডার, শল্যকী, গোধা, শশ ও কৃর্ম্ম, এই পাঁচটি পঞ্চনথ 
জন্ত ভক্ষ্য ছিল, 

পঞ্চ. পঞ্চনথা ভক্ষ্যা ব্ৰহ্মক্ষজেণ রাঘব । 
( শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কুৰ্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ | 
টু --কিছিন্ধ্যা ; ১৭ সৰ্গ ; ৩৯। 

ঘস)ত্কসর ও ছাগমাংস যাগ ও শ্রাদ্ধাদ্ি নিমিত্ত-ব্যতিরেকে তোজন করা 
রে নিষিদ্ধ ছিল। (৩) 

রামায়ণের সমাজে মদ্যপান অব্যাহতভাবে চলিত ছিল কি না, তাহার 
বিচার আবশ্যক । তৎকালে দেবকার্ধে ও অতিথিসৎকারে মদ্য ব্যবহৃত 
হইত" সীত! মদ্য দ্বারা গঙ্গা ও যমুনার পুজা করিবেন, মানসিক করিয়া- 
ছিলেন। ভরদ্বাজ ভরতের আতিধ্য-সৎকার উপলক্ষে প্রচুর উৎকৃষ্ট সুরার 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 

বৈদ্বিক যুগে সোমরসের অব্যাহত ব্যবহার ছিল। তৎকালে খবিরা 
পান করিতেন, এবং দেবতাদিগকেও তাহা ভক্তিভাবে নিবেদন 






এ 












6) প্রদীপে তৈল ব্যবহৃত হইত। (হন্দর--১৮ ) তৈলপূর্ণ ভাঙে 
১৫২ বরাহ-মৃযা-পৃষতং মহারুরুষ। 
আদায় মেধা ত্বরিতং বুতৃক্ষিতৌ ! ইত্যাদি জবেধ্যাকা ; ৫২। 
} ৩) পারনং কুসরং ছাগং বৃধ। পোহম্সাতু নিব পঃ। অযোধ্যা ; ৫৭ 
নিয়মের বাভিচারও ঘটিত। ভরদাজের আশ্রমে প্রচুর পাঁয়সের বন্দোবস্ত 
পারন ভোজন করিয়াছিল । 







Ih 


সবলার সাহায্যে নানাবিধ সুরার আয়োজন করিয়াছিলেন। :* 

পক্ষে তখন সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল কি না, রাষায়ণে-তাহার উল্লেখ নাই । 

| বশিষ্ঠের গৃহে বিশ্বামিত্রের জন্য ও তরঘাজের গৃহে ভরতের জন্ত 

' প্রকার স্থুরা আনীত হইলেও, তীহারা.& সুরা পান, করিয়াছিলেন, এটী 

উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুরাপ্নায়িগগই সুরা পান করিয়া 

_ ছিলেন, এইমাত্ৰ উল্লেখ আছে।, 'যথা,_-"সুরাঃ সুরাপাঃ পিবতঞ্চ পায়সং, 

বুভূক্ষিতঃ--1” -স্থ্রাপায়ী স্থরাপান করিল; ক্ষুধিতের পায়স পান, রুরিল। 

অযোধ্যাকাণ্ডে রাজ! দশরথ কৈকেয়ীর নিকট বলিতেছেন, - '. : 

অনার্ধ্য ইতি মাধার্য্যাঃ পুজ্রবিক্রায়কং ক্রবস্। - ~~ 
বিকরিষ্যস্তি রথ্যাস্থ সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা .॥ ১২শ ; ৭৮। 

যদি আমি এইক্সপ.রুরি ( রামকে বনে পাঠাই ), তাহা হইলে আর্য্যগপ র 

সমূহে সমবেত হইয়া আমাকে- মগারী বাদলের কাত অনার্য বন্যা 

' করিবে। | - 

| LE PEE EE OE EB 

হইয়াছে । কিন্তু ক্ষত্তিয়ের:ও সাধারণের পক্ষে: মদপান নিলমীছিন-কি 
“না, বুঝা যায়.না। HCE 
ডক | টিটি 

ঘা, , বসা দে রং নু! লং ০5 2 
._অযোধ্যা ; ১২শ্‌ সৰ্গ ; ৭৬1 

ৰ যেমন বিষাক্ত মদ্য পৰশন বলি পান করিয়া পরিণামে মদ্যকে 

য়া বনে করে আঁৰিও তেমনই অঁসতীকে সতী বলিয়া ৰে পতিত | 
















EE তুষারমণ্ডিত, বনি সুর! স্বাস্থ্য ও দেহ 
নীয় ছিল । এই কারণে হুবার বাবহার দ্বস্থোর সাধন বলিয়া তা 
{ থাকিবে । যাহা ভাহার। ব্বয়ং. গ্রহণ করিতেন, তাহাই দেবতাকে নিবেদন 
ঘান দেশে আসিয়া তাঁহার! সুরাপানের অপকারিতা অনুভব করিয়া হরা- 





৭ 


সাদিন, ১৩১৪ ৷, রামায়ণের সমাঁজ 1 ৩৩৯ 


দশরথের এই উক্তি দ্বারা মদ্যের ব্যবহার সপ্রমাণ হয় বটে, কিন্তু তাহ! 
/ নীতিপরায়ণ লোকদিগের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য, ইহাই ব্যক্ত করে। 
 কিছিফ্যাকাণ্ডের ত্রয়ন্ত্িংশৎ্ সর্গে লক্ষণ সুরার দোষ দেখাইর? 
বলিয়াছেন, 
নহি ধৰ্ম্মাৰ্সিদ্ধর্থং পানমেক প্রশস্তভে ৷ 
চর পাঁনাদর্ঘশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে | ৪৬ 
বর্ম ও অর্থ বিষয়ে মদ্যপান প্রশস্ত নহে। কারণ সুরাঁপানে ধর্ম, অর্থ 
Ee "$ 'এবং কাম এই ত্রিবর্ণের হানি হয়» 
এই উক্তি লক্ষণের উচ্চ-প্রৃতির নিদর্শন ৷ জিরহামারাউিজানীর 
__. সমাজে মদ্যপান ষে হেয় ছিল, অথবা সাধারণ-সমাজ মদ্যপানে বঞ্চিত ছিল” 
উপ সিদ্ধান্ত করা যায় কি? | 
লক্ষ্মণ অন্যত্র বলিতেছেন, 
গোদ্ে চৈর সুরাপে চ চৌরে ভগ্বত্রতে তথা। 
নিত সি তরে নাজ শি়তিয । 
_কিস্বিন্ধ্যা ; ৩৪ সৰ্ব ) ১২। 
“পঙ্ডিতেরা নারী সুরাপায়ী, চোর, ভগ্রব্রতদিগেরও নিষ্কৃতি বিধান 
য়াছেন, কিন্তু কৃতত্র ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই ।” 
এই বাক্যেও সুরাপান দোৌধ-জনক বলিয়াই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। , কিন্ত 
ইহা দ্বারা স্থুরাপান যে সমাজে প্রচলিত ছিল না, ইহা বুঝা যায় না)। 
লক্ষণ নৈতিক উপদেশের ছলে সুগ্রীবকে মদ্যপানের অনিষ্ট-কারিতা, 
বুঝাইয়। দ্বিতেছেন বটে, কিন্তু তৎকালীন ক্ষত্রিয়-সমাজ যে লক্ণ-নির্দিষ্ট উচ্চ 
নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, রামীয়ণে এরূপ কোনও 
সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ব্যক্তিগত ভাবে লক্ষণের মদ্যপান সম্বন্ধে কোনও কথা রামায়ণে দেখিতে 
পীওয়া যায় না বটে, কিন্তু রামের মদ্যপানের বিষয় রামায়ণে উক্ত হইয়াছে। 
টড হন্তুযান : অশোৌকবনে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইয়া 
টি বলিতেছেন, 
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ন মাংসং রাঘবো ভুঙক্তে ন চৈব মধু সেবতে। 
95 
' --সুন্দর ; ৩৬ সর্গ ; ৪১ 


৩৪০ সাহিত্য । টা ২০শ ধর্ম, ঘট নাখা।। 


(আপনার বিরহে) রাঘব মধু-সেবন ও মাংস-ভোজন: ত্যাগ করিয়াছেন। , 
তিনি কেবল অরণ্য-জাত সুবিহিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।'' 

হস্থমানের এই উক্তি হইতেই জানা যায়, আর্য্য-সমাজে. সুরার এ. 
ছিল । - 

উত্তরাকাণ্ডের রচনা-কাঁলে সুরার প্রভাব অতিরিক্তমাত্রায় বর্ধিত হইয়।” 
ছিল। এই কাণ্ডে মদ্য, যাংস ও স্ত্রীসম্ভোগের চাঁপল্য অত্যন্ত অধিক দেখিতে 
পাওয়া যায়। রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ডে রামের মদ্যপান সম্বন্ধে একটু 
ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আর্ধ্য-সমাজের কোনও স্ত্রীলোককে ' মদ্য 
স্পর্শ করিতে দেখা বায় নাই। এই উত্তরাকাণ্ডে আসিয়া আমাদিগকে 
তাহাও দেখিতে হয় ।__ 
| কুশান্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিযষসাদ হ। 

সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি ॥ 
_ উত্তর ; ৫২ সর্থ ; ১৮ 

“রাম তাঁহার অশোক-কাননস্থিত লতাগৃহে বুঙ্মান্তরণে বসিয়া সীতাকে 
বামহস্তে লইয়া মৈরেয় মধু পান করাইলেন।” শুধু তাহাই নহে, মৈরেয় 
মধুর সঙ্গে "মাংসানি চ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানি ৮*_-এ ব্যবস্থা 
এইরূপ অবস্থায় যখন উত্তরকাণ্ডের রাম-সীতা! প্রতিদিন উপবনে 
করিতেন, তখন তাহাদের সম্মুখে প্রতিদিনই পানোস্মত! রূপবতীরা স্ব 
গীতে তাহাদিগকে প্রমোদিত রাখিত। | - 

উত্তর কাণ্ডের এই সীতা ও রামের চরিত্র বাম্মীকি-চিত্রিত 
সীতা ও রামের চরিত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে কি না, ইহাও 
বিচাৰ্য্য । | 

আমরা পূর্বে বারংবার বলিয়া আসিয়াছি, রামায়ণের উত্তরাকাণড 
পুরাণের ভবিষৎ্-অধ্যায়ের স্তায় পরবর্তী কালের রচনা । এই কাণ্ডের বর্ণিষ্ 
বিষয়ের আলোচন! করিলে স্বতঃই মনে হয়, তাম্বিক মৃতের প্রতিষ্ঠা 
হইবার পর যখন “পঞ্চ মকার” সমাজে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, ঠিক সেই- |. 
সময়ে এই কাগুটি লিখিত ও রামাঁয়ণের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল । ৰ 
এই সময় 'আরও বহু প্রক্ষি্ত রচনা বামায়ণের বিরাট গর্ভে প্রবেশ / 
করিয়াছিল । ' সম্ভবতঃ হঙহ্গমানের কথিত “ন মাংসং রাঘবে| ভুঙ ক্তে 
নচৈব মধু সেবতে',--এই উক্তিটিও এই সময়ে উত্তরাকাণ্ডের 
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রচয়িতা অথবা অন্য কোনও তান্ত্রিক কবি কর্তৃক রামায়ণ প্রক্ষিপ্ত হইয় 
॥ থাকিবে । (১) 
ৃ্‌ যে কবি লক্ষণের মুখে সুরাপানের সমর্থন করাইলেন না, তিনি যে তাহার 
আদর্শ স্থা্টকে এইর্ূপে কলঙ্কিত করিবেন, ইহা বোধ হয় কোনও হৃদয়বান্‌ 
ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না । (২) 
তাহার পর 'রামও যে মদ্যের দোষ প্রদর্শন না করিয়াছেন, এমন নহে। 
রাম ভরতকে রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাস! করিবার সময় জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, 
দশ পঞ্চ চতুর্বর্গান্‌ সপ্তবর্গঞ্চ তত্বতঃ। 
অষ্টবর্থং ত্রিবর্ধঞ্চ বিদ্যাভিত্রস্চ রাঘব ॥ 

_ অযোধ্যা ; ১০০ সৰ্গ ; ৬৮ 
এই দশ বর্ণ দ্রশবিধ কামজ দৌষ। স্থৃতিশীস্্র দশবর্গের নির্দেশ করিয়া 
লিখিয়াছেন, = টে 

মৃগয়াক্ষৌ দিবাস্বাপঃ পরিবাদঃ প্রিয়ো মদঃ। 
তৌর্য্যব্রিকং বৃথাট্যা চ কামজে| দশকো গপঃ। 
_মন্তু; ৬ অঃ। ১ 

(১ মনু ও বাজ্ঞবন্্যের মতে, ব্রাহ্মণের পংক্ষ মদ্যপান নমার্চ্ছনীয়। কিন্তু তন্তরশ।নত্রে মহাদেব 

, পার্ধতীকে বলিতেছেন) 'ব্রাঙ্মণন্য মহামোক্ষং মদ্যগানে প্রিয়ংধদে' | ছে প্রিয়ংবদে ! মদ্যপান 
করিলে ব্রাহ্মণের মহামোক্ষ লাভ হুইয়া থাকে । y 
স্মার একটি শিবউক্তি এই _ 
মদাপাঁনং বিনা দেবি তবজ্ঞানং ন লভাতে। 
অতএব হি বিপ্রন্ত ম্্যপানং সমাচরেৎ ও 
. শরইব্ূপ লেখকের কবলে পড়িবাই মহাকবির রান-চরিত্র স্থানে স্থানে কলঙ্কিত হইযাছে। 

(২) বঙ্কিম বাবু তাহার কু্'চন়িত্রের প্রক্ষিপ্ত নির্বাচন প্রণালী পরিচ্ছেদে লিখিয়।ছেন, 
মহাভারতের কবি একজন শ্রেঠ কবি, তদ্বিষধে সন্দেহ নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদের বর্ণিত চরিত্রগুলির 
সর্বাংশ পবস্পর শ্সঙ্গত হয । যদি কোধাও তাহার বাতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত 

রও সন্দেহ কর! বাইন্তে পারে। সনে কর, বদি কোন হম্তলিখিত্ত মহাভারতের কাণিতে 
দেধি যে, স্থানবিশেষে “ভীশ্মের পরদায়পরারণতা ও ভীমের ভীকতা, বর্ণিত হইতেছে, তবে 
জানিব এ অংশ প্রক্ষিণ্ত 1 এই স্থলে আসরাও শ্বগাঁয় সাহিভ্য-সত্্রাটের অনুসবণ করিয( 
ভাহার মীমাংসা উপনীত হইতে পারি, এবং নিঃদঙ্কেচে বলিতে পারি, 'রামায়ণের এই 
অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত * | 


rt 


৩১২ ' সাহিত্য ৷ ২*শ বধ, ৬ঠ সংখা] 


যিনি ভরতকে মুগয়া, অক্ষ-ক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্্রীসেবা, মদ্যপান, 
গীত-বাদ্য ও বৃথা-ভ্রমণ প্রভৃতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, 
তিনি ষে স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহা মনে করিতে আমাদের, 
প্রবৃত্তি হয়না। ৪. 
এই স্থলে কেহ কেহ এই একটি আপত্তির উপন করিতে পারেন বে; 
রাম মধুপান্‌ করিতেন। হন্ুমানও মধুর উল্লেখই করিয়াছেন। আমরা 
মপুকে পুষ্পসার না ভাবিয়া মদ্য, বলিয়৷ কল্পনা করিতেছি কেন? ইহাও 
চিন্তনীয় বিষয় । মধুও মদ্বের নামাস্তর | 
মুনি-খবিগণ বিশ্ব, কপিথ। পনস, বীজপুরক, আমলকী, আম, কন্দমূল 
প্রভৃতি আহার করিতেন। তাহারা যে কেবল ফলমূলাহারীই ছিলেন, 
তাহা নহে। স্ব স্ব আশ্রমে তাহারা অযত্র-স্থলভ ও অনায়াসলভ্য ফলযুল ও 
. হবিভৌজন করিতেন বটে, কিন্তু পরগৃহে সামিষ, সুস্বাদ হবিষ্যান্ন গ্রহণ 
করিতেন। বশিষ্ঠ ধষি রাজা সৌদাস নিকট সামিষ সুস্বাদ হবিদ্যন্ন আহার 
করিতে চাহিয়াছিলেন ( উত্তর--৬৫)। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির-রমণীর প্রস্তুত সিদ্ধ অন্ন গ্রহণ করিতেন। -ব্রাঙ্গণবেশধারী 
ন্লাবণকে অভিথি-পরায়ণ! সীতা ব্রাহ্মণ অতিথি মনে করিয়াই বলিতেছেন, 
ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমম্‌, 
তবর্থমব্যগ্রমিহোপতুজ্যতাম্‌ ॥ অরণ্যকাওড; ৩৬_সর্গ। 
“এই সিদ্ধ বনজাত উত্তম অন্ন আপনার জন্য রক্ষিত হইয়াছে আপনি ভোজন ' 
করুন।” তখনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া প্রচুর দক্ষিণা পাইতেন। সে 
দক্ষিণ] “যৎকিঞ্চিৎ তাঅখণ্ড” নহে। ব্ৰাহ্মণ একদিনের ভোজন-দক্ষিণায় 
লক্ষপতি হইতে পারিতেন | | 
তখন দাক্ষিণাত্যের অসভ্য অনার্ধ্য অধিবাসিগণ নীবার ধান্তের অন্নও 
কাঞ্জিক ভক্ষণ করিত। বানরেরা ফলমূল আহার ও মধু-মদ্য পান করিত । 
| (কিফিন্ধা--১৭ ) 
_ ব্রাক্ষদের তোজন'সন্বন্ধে বিশেষ কোনও বিধি নিয়ম ছিল না। 
সর্বভুক্‌ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। নরমাংস ইহাদের একান্ত প্রিয় ছিল। 
এতদ্্যতীত মুগমাংস, যহিষ-মাংস, বরাহমাংস, ময়ুর ও কুকুটমাংস বাধীনস, 
. কবকল, ছাগ, শশক প্রতৃতিও ভক্ষণ করিত । লঙ্কার রাজপরিবারে উৎকুষ্ট [! Lo 
সরবত ব্যবহৃত হইত। এওঁ সকল সরবত সর্করা, মধু, পুষ্প ওফল হইতে 


_ পার্ট 







জাঙ্গিন, ১৩১৩। রামাঁয়ণের সমান । ৩৪৩ 


৯ বিশিষ্ট উপায়ে প্ৰস্তত করা হইত। বৃক্ষোতৎপন্ন সুরা ও শৌত্ডিক কর্তৃক 
প্রস্তুত উৎকৃষ্ট সুরার স্ত্রী পুরুষ সকলেই আদর করিত। রাক্ষসেরা অন্ও 
! ভোজন করিত। (নুন্দর--১৯) 

/ কু্তকর্ণ পর্বত-প্রমাণ অন্ন ও কলসপূর্ণ রক্ত পান করিতেন (লক্কা-_-৬০।) 
পর্বত” ও “কলস” যে প্রচুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা বোধ হয় পাঠক- 

শঁণকে বলিয়া দিতে হইবে না। 

প্রদোষাহার ও প্রত্যুষাহার ইহাদিগের প্রধান আহার । বোধ হয়, এই 
জন্তই এই সময়দ্বয়ের ভোজন রাক্ষসী ভোজন বলিয়া অভিহিত হইয়! থাকে । 

ধনিগৃহে ও অতিধিসৎকারে ম্বর্ণময় ও রৌপ্যনির্মিত ভোজনপাত্রাদি 
ব্যবহৃত হইত। মদ্যপানের জন্য প্ষাটকপাত্র ও বত্বপাত্রেরও উল্লেখ দেখা 
য়। (লক্কা_-৬০ | সুন্দর-_-৯১) 











বসন ভূষণ। 


ণ ক্ষৌমবন্ত্র ও. কৌশেয় বন্তের প্রচুর উল্লেখ দুষ্ট হয়। তখন সাধারণের 
ব্যবহারে কার্পাস বন্র ব্যবহৃত হইত। বিশেষ পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে 
সুক্ম ক্ষৌম্‌ ও কৌশেয় বসন পরিধান করিতেন । রাজপরিবারের 
সকলেই ক্ষৌমবাঁস পরিধান করিতেন। সাঁধারণ লোকের পক্ষে এইরূপ 
বন্ত্রব্যবহারে বিশেষ উৎসব বা ঘটনা কল্পিত হইত। মস্করা রাম-ধাত্রীকে 
পাণুবর্ণ ক্ষৌমবন্ত্র পরিতে দেখিয়া মহোৎসবের অনুষ্ঠান অনুমান, করিয়া- 
ছিলেন। (অযো--৭ ) রাজবধৃগণ সুপ্ম কৌশেয় বস্তু ব্যবহার করিতেন। 
স্ত্রী পুরুষ সকলেই পরিধেয় বস্ত্রের সহিত ওড়না ব্যবহার করিতেন। 
শয়ন-শষ্যায় চিত্র কম্বল ও রোমর্জ কম্বল সকল ব্যবহৃত হইত। কাশ্মীর 
' প্রদেশ তখন হইতেই কম্বলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভরতের 'মাতুলালয় 
রাজগৃহ বর্তমান কাশ্মীর প্রদেশে অবস্থিত ছিল। 'তথায় তখন অপধ্যাপ্ত- 
পরিমাণে কম্বল প্রস্তুত হইত। শয্যায় কম্বল ব্যতীত অজিনাত্তরণ ও অন্তান্ত 
আস্তরণ হইত। (অযোৌধ্যাঁ-৮৮): 
গণের পরিধানে ধুতি ₹.:-)১ শরীরে উত্তরীয়, কর্পে 
মুকুট), কণ্ঠে মাল্য ও উর্বোভৃষণ (নি), সর্বাঙ্গে 
অঙ্গদ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য ছিল। (আঁদি--৬) 
ান্ষদ্রব্যের ব্যবহার ছিল। 








৩৪৪ সাহিত্য । ২*শ বন, ওঠ সংখা | 
"স্থান ও হস্তযুধপ্রক্ষালনে চূর্ণ কধায় ( আমলকী-চূর্ণ), কঙ্ক ( থইল ),/ 
দন্তকাষ্ঠ, গামছা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। দর্পণ, ব্যজন, কাষ্ঠপাঁদুকা,(। 
চর্ম্মপাতুকা, অঞ্জন, অগ্রনকরপ্ডিকাঁ শব্রপ্রসাধন কুর্চ্চ (কীকুই ), ছত্র, কজ্জবল, 
তিলক, উপানহ প্রভৃতির, বাবহার ছিল। (অযোধ্যা_২) রা 
'সাধারণ পরিচ্ছদ অপেক্ষ! স্বতন্ত্র ছিল। 
প্রতিদিন আহার করা যেমন অবশ্ঠকর্তব্য, সেইরূপ রমনীগণের পখ.. _- 
মালাচন্দন ও অঞ্চন-ব্যবহার নিত্য কর্মের মস্ধ্য পরিগণিত ছিল৷. 
কৈকেয়ীর মানসিক ভাব হইতেও ইহা লক্ষিত হইবে । কৈকেয়ী মনে মনে 
সংকল্প করিলেন, | 
অহং হি নৈবাস্তরণানি ন অজো, 
ন চন্দনং নাপ্রনপানভোজ্নম্‌ । 
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি নচেহ জীবিতৎ, | 
ন চেদ্িতো গচ্ছতি রাখবে! বনম্‌ ॥--অযে| ; ৯/৬৪ শ্পোক। 
“্যদি রাম বনে গমন না করেন, তবে আমি পান-ভোজ্রন করিব না, উ 
বসন্‌, মালা-চন্দন, অঞ্জন কিছুই ব্যবহার করিব না। অধিক কি, 
বাঁচিতেও ইচ্ছা করি না” 
তখন আৰ্ধ্য-ভারতের স্ত্রীলোকেরা অঙ্গ, অঙ্গুরী, কণ্ঠহার, কাঞ্চী, 
কুণ্ডল, কেয়ুর, চূড়ামণি, নি্ক, বলয়, হার, নুপুর প্রতৃতি পরিধান করিল । 
এই সকল অলঙ্কার সাধারণতঃ নুবর্ণে নির্মিত হইত, এবং তাহাতে 
মণিমুক্তা গ্রধিত থাঁকিত। অঙ্গুরীয় নামাস্ধিত করিবারও প্রথা ছিল। 
বাম যে অন্গুরীয় অভিজ্ঞান-স্বরূপ হনুমানের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাতে নাম 
অক্কিত ছিল। 
স্ত্রীলোকের চরণে অলক্তক €আন্তা ),. অঙ্গে অঙ্গরাগ ও অন্নুলেপন 
প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। কৈকেয়ী মন্থরার মুখে সোনার তিলক চিত্রিত 
করিয়া দিবেন বলিরাছিলেন। ইহাতে বোধ হয়; তখন উদ্ধি পরিবার 'রীতিও 
ছিল । | ৃ 
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কাঁকপক্ষবারী ছিলেন। ভ্ত্রীলোকেরা দীর্ঘকেশ রন্তু 
শিখা রাখিতেন। বনচারিগণ মস্তকে জটা ধার 
করিয়াছিছলন | ' 


আৰিন, ১৬০৬৭ রাঁমায়ণের সমীক্ষ ! ৩৪৫ 


ৃ দ্বাক্ষিণাত্যে্ব অসভ্যেরা মস্তকে কুসুমের শিরোভূষণ পরিধান করিত। 

€ অযোধ্যা_৯৩।) এবং পরিধানে বস্ধল ব্যবহার করিত। 

। কিছ্বিদ্ব্যার যানরগণ সাধারণ বস্তু পরিধান করিত তাহারা সর্বদা উত্তরীয় 
প্যবহার করিত না। কোথাও যাইতে হইলেই উত্তরীর গ্রহণ করিত। 
সুগ্রীবের উক্তিই ইহার প্রমাণ! স্ুগ্রীবকে কিপ্রকারে বালী নির্বাসিত 
করিয়াছিলেন, রামের নিকট সেই দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া 
বলিলেন,_- 

এবমুক্ত! তু মাং তত্র বস্ত্রেনৈেকেন বানরঃ ৷ 
তদা নির্ববাসয়ামাস বালী বিগতসাঁধবসঃ | ২৬ । 
_কিফিদ্ধ্া ; ১০ সর্গ। 

“এই বলিয়া রালী আমাকে একবস্ত্রে নির্বাসিত করিয়াছে ।” 
বর্তমান আর্ধ্য-সমাজে প্রাচীন আর্ধ্-সমাজের ন্ায় উত্তরীয়-ব্যবহার-প্রথা 
হইয় ছে; কিকিন্ধ্যার প্রথা অন্ক্কত হইতেছে। বঙ্গীয় প্রাচীনদিগকে 
ধনও গৃহে অনেক স্থলে একবন্ত্র থাকিতে দেখ! যায় না। নব্য যুবকের! 
যাইতে হইলেই অতিরিক্ত বসন্তের ব্যবহার প্রয়োজন মনে 










| 
" কিছ্িন্ধ্যার অনার্য্য রমণীগণ নূপুর, কাঞ্চী, হেমসুত্র প্রভৃতি ভূষণ ব্যবহার 
মৃত । অুগ্ৰীবের শয়ন-পর্য্যন্ক অতি বিচিত্র ছিল। সেই পর্যান্ধের চতুর্দিক 
পযৌবন-গ্জিতা সুন্দরী স্্রীগণের সুমধুর সঙ্গীতে ধ্বনিত হইত। 
কিছিনধ্যা-_৩৩।) 
ঙ্কার উরে তুলনা নাই। রাজভবনের সীমস্তিনীগণ স্বর্ণচুত্র-খচিত 
দ্র, উর্ণাতত্ব-নির্িত বস্তু, বিবিধ কৌশের বস্তু পরিধান করিতেন। কার্পাস- 
ও মেষলোমজ বস্তুও ব্যবহৃত হইত। 
রাবণ কধন পুষ্পবাস-যুক্ত ধবলবস্ত্র ও উত্তরীয়, কখন রক্তবন্ত্ 
ও ইন্দ্রনীল-মৃণিগ্রথিত বৃহৎ মেখলা পরিধান করিতেন। তাঁহার কর্ণে 
ল, হস্তে অঙ্গদ, কণ্ঠে মাল্য, মস্তকে মুকুট সর্বদাই বিরাজ করিত। 
ও 

গণ নীলকান্ত হার, প্রবাল-রচিত হস্তাভরণ, মণিময় মুক্তাহার, শত- 
7৮ বিবিধ হার, ত্রিকর্ণ, কাঞ্চী, নূপুর, অঙ্গদ, কুল প্রভৃতি 
হার করিত। (সু--১০১৬।) 






টি "সাহিত্য | ২ পে বধ ৪ সংখা - 
প্রাত্যহিক কার্য ও লৌকিক আচরণ |) 


ভি ভিউ ইল দি 

. ভঙ্গের পুর্ব, হইতেই বন্দী, হত) মাগধ, স্ততিপাঠক ও গায়কগণ রাজভবনে, 

“সমাগত হইয়া রাজগুণ কীর্তন করিতে থাকিত। নিশী-অবসানে হুন্দুভি- 

' ধ্বনি হইলে, সেই গ্লীতন্ততি ও ছুন্দুভিধ্বনিতে' 'রাজপরিবারের সকলেরই 
নিদ্রাতঙ্গ হইত, বৃক্ষকুলায়ে নিদ্রিত পক্ষী 'ও পিঞ্জরাবদ্ধ 'পক্ষিকৃলও 
জাগ্রত হইত ৷ এবং সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইত। (অযোধ্য। 
৫1) | 

স্ত্রীও নপুংসক পরিচারকগণ. অস্তঃপুরে আগমন করিত। স্গানকার্্য- 
ধ্যক্ষ কাঞ্চনঘটে হরিচন্দন-বাসিত জ্ল আনয়ন করিত। পবিভ্রা কুমারী- / 
গণ প্রাতঃক্ৃত্যের রব্যাদি ও বস্তাদি আনয়ন করিত অতঃপর রাগ প্রাতঃ/ ' 

. কৃত্য সম্পন্ন করিয়া রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। শা, 
/  রালকুমারগণও ব্রাঙ্যুহুর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া! সুচি ও সমাহিত হ 
প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন ও গায়ত্রীজপ করিয়া অগ্নিহোত্র সমাধান ও ও 
' দিগকে বন্দনা করিতেন। (আরি_২৯ ৩১৩২ শ্লোক |) : 

শুরুজনদিগের সহিত যতবার সাক্ষাৎ হইত, ততবারই নিজ নাম 
পূর্বক কুতাপ্রলিপুটে সাষ্টাঙ্গে তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন। তা 

" ৩৪ শ্লোক ।) গুরুজন কোনও বস্তু প্রদান করিলে কৃতাগ্রণিপুটে,তাহা 

করিয়া মত্তকম্পর্শপৃর্বক, দাঁতাকে প্রণিপাত করিবার বিধি ছিন। 

সমাগত অতিথি বয়সে বৃদ্ধই হউন, আর বালকই হউক, তাহাকে অগ্রে পাদ্য 
অ্ধ্যঘানে সম্মানিত করিয়া! তৎপরে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা হইত।  . 
আধুনিক পাশ্চাত্য করমর্দন-প্রধাটি সেই প্রাচীনতম সময়েও 
ছিল বলিয়া যনে হয়। রাম-সম্তাষণে স্ত্রীব বলিতেছেন, | 
রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ। ৷ 
০০০০০ 
“এই আমি হস্ত প্রসারণ. করিলাম, বি বাত রর টা 
আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনার হস্ত দারা আমার হত গ্রহণ করিয়া 
অক্ষয় গ্রীতি বন্ধন করুন। 














আশ্বিন, ১৩১৬ । বাঁমায়ণের সমাজ 1 ৩৪৭ 


রাষায়ণের আর্য্য-সমাজে এইরূপ করমর্দনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। “বানর- 
রাজ সুগ্রীবই রামের সহিত এই উপায়ে সখ্যতা-সংস্থাপন করিয়াছিলেন । (১) 
এই প্রথা অতি প্রাচীন, এবং বর্তমান সত্যসমাজে সমাদৃত ও আমাদেরও 
” অনুকরণীয় হইয়| দাড়াইয়াছে। 
১ কোলাকুলি বা আলিঙ্গনের প্রথাও নুপ্রাচীন। পিতা মাতা পুত্রের মস্তক 
আপ্রাণ ক্রিয়া আশীর্বাদ করিতেন । এই প্রথা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 

এখন স্ত্রীলোকের বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়া থাকে । 
অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ও অস্তঃকরণের ছুঃখ ব্যক্ত করাই এই স্থানঘয়-নির্দ্দে- 
শের উদ্দেশ্য । কিন্তু তৎকালে উদরে করাঘাঁত করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়। 
সীতা ও সুর্পনখ! উদরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন । (২) সর্প নথার 
এইরূপ ব্যবহারকে উদ্রসর্বশ্ব রাক্ষসী প্রথা বল! যাইতে পারে। সীতা 
' বাহু তুলিয়াও বিলাপ করিয়াছিলেন। ইহা অধৈর্য প্রকাশ ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। শপথ করিবার রীতিও প্রাচীন। বালী সুগ্রীবকে পাদ- 
স্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়াছিশেন। হনুমান্‌ মলয়, মন্দর, বিষ্ধ্য, সুমেরু, 
দরদ, পর্ববতের নাম ও ফলমূলের উল্লেখ করিয়া শপথ করিয়াছিল। বলা 
বাহুল্য, এই সকল স্থান ও দ্রব্য হনুমানের অতিশয় ,প্রিয় ছিল। কৈকেয়ীও 
ভবুতের নামে শপথ করিয়াছিলেন । (অযোধ্যাঁ_-১২।) প্রিয় বস্তু ও প্রিয়জনের 
নামে শপথ এখনও প্রচলিত আছে। 





(১) কেহ কেহ বলেন বশিষ্ঠ-সম্ভাযণেও রাম বশিষ্টেক্র করধারণ করিয়া ভাহার অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন | 
জনাধ্যসমাজের করমর্দন প্রধ! হগ্রীবের সুখে যেরূপ বিশদ তাবে প্রকাশ পাইয়াছে, এ স্থলে 
সেঝপ নহে। বৃদ্ধ বশিষ্ঠকে রাম নিলে বাইয়। বহ.ত ধরির। রথ হইতে অবতরণ করাইলেন। 
ইহাই বোধ হয় সঙ্গত অর্থ। “রাম হস্ত দ্বারা ভ'হার হত্তধারণ পূর্ব ₹ রখ হইতে আবতারিত 
করিলেন” এই অর্থও করিয়াছেন। | 
(২) করাভ্যামুদবং হত্বা করোদ_-। আরণ্া। 
ইতি লক্ষষণমাশ্রত্য সীতা শোকমমস্বিতা ৷ 
পাপিভা।ং রুদতী দুঃখাছুদরং প্রজঘানহ ॥ আরণ্য ! 


# 


“যোগ্য | 
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, মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 
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ভারতী | তাত্র। প্রীঅরবিদ্দ ঘোষের ‘বার্য্য আদর্শ ও ' গুত্রয় এব 


সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। শ্রীজ্যোতিবিভ্ত্র নাথ ঠাকুরের 'ম্বামী শীলানম্দ' ফেলিসিয়" 


হইতে নঙ্কদিত। দিংহলের বৌদ্ধ শ্রমণ স্বামী গীলানন্দ ফরাসী দার্শনিক ৫ 
নিকট সঙ্গষেপে পুনর্জস্মের ও নির্ববাণের যে ব্যাধ্য। করিয়াছিলেন, বর্তমান নিব 
গাওয়া বায়। জীজীবেম্্রকুম।র দত্ত 'অধিল মাঝে বিফল কাজে ছড়িয়ে পথ 
তাহাকে কুড়াইিয়| আনিয়া মার চরণে ‘নিবেদন' করিয়াছেন । শুধু কথা খা 
না, 'নিবেদনে' কবি এই চিরদত্যই নিষেদন করিয়াছেন | যখন ধলিবার কিছু 
কলম ধয়িতে নাই । হাতে অন্য কাজ নাথাকিলে অনেকে ছন্দ ও মিল লইয়| কম 
হন। তাহা সঙ্গত নহে। কবিতা সাধনার বস্তু । ‘আমারে কভু রোষ' নি তবু 
নহে, তাহার অপচার। অপচারে কোনও সাহিত্যের পুষ্টি হয় না। * 
সুন্দর নক্সা! । দিদিমার চিত্রধানি কল্পনায় অতিরঞ্জিত নহে, তাহ! বাস্ত 
ফটো। দিদিম! সেকালের সমুজ্জ্বল চরিত্র, ক্লিক, সংযত, পধিত্র । সে চরিত্র 
কঠোর, কিন্তু কুহুমের অপেক্ষাও কোমল' | এ কালে বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ আ 
সেহ গাইবে কি? যিনি দিদিমার ছবি আঁকিয়াছেন, ভিনি দেখিতে জাচে 
দেখাইতে পারেন। তাহার নিপুণ তুলিকায় দিদিমার সহজ সরল দৌদর্যাটুকু 
ফুটিয়া উঠিয়াছে বে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়| ডেনমার্কে কৃষকের | 

ই মুখোপাধ্যায়ের 'বৃষ্টি নামক ইংরাজী হুইতে অনুষি 
আধাট়ে, অত্যন্ত উত্তট 1_চীনের সম্রাট লি-ও-এ সর্শর-প্রাসাদের বাঘ 
ছিলেন। বৃষ্টি পড়িতেছিল। সম্রাট পথের দিকে চাহিয়াই কহিলেন, ‘অ 
কি কষ্ট !'এই অধিশ্ৰান্ত বৃষ্টিতে পথে চলেছে, সাধায় একটা 'টুপিও নাই 
বলিলেন, ‘আঁমি জানিতে চাই, আমার পিকিনে এমন হতভাগা! ক’ জন আছে 
টুপি দ্বিবারও যাদের সামর্থ্য নাই?” বয়স্য প্রধান সম্ত্রীর নিকষ উপস্থিত 
নেনাগতিক্ষে ভাকির। পাঠাইলেন। সেনাপতি নগর-রক্ষককে তলপ করিলেন। ' 
চীনে ধরিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। “বিশ হাজার আট শ একাত্তর জন’ টুগীশু 


“হুইল, এবং “সাধ ঘণ্টার মধ্যে কারাপ্রাঙ্গণে বিশ হাজার আট শ একাত্তরটি হত 


শিরহীন দ্বেহ গড়াগড়ি যাইতে জাঙগিল।ঃ এই গল্পের একটু ল্যাজ আছে 7_- 
টুগীহীন হতভাগ্য নাই শুনিযা সম্রাট সন্তষ্ট হইলেন | গলপ বটে 1--টীন গরু 
পাল্গটি সঙ্কলিত হইয়াছে । কোনও চীনা সাহিত্যিক গল্পটি রচিয়াছি 

লেখক চীনেকে ঘ্ানদ্র-শ্য়তানের অগেক্ষাও ভ্ধম পরা সঃ 







, শ্রাত তাহার এত মায়! শ্রান্মল কেন ? শশরহান' হয় না, শগে।হ।ল। বাণ গ্গণ। 
| শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা। বিকৃত করিবেন না !--নয় ত কন্ধ-কাটা লিখুন। 
তি ব্যাকরণকে জবাই করিলে অত্যন্ত নিষ্টরতা| প্রকাশ পাব) শীযোগীন্র নয 
শের ইতিহাসে তারতের কধা’ নামক ক নিবন্ধে কষেকখানি প্রাচী 
উল্লেখ করিয়াছেন! প্রীনন্দশল বসুর অদ্বিত চৈতন্ত নামক চিত্রের প্রতিপি 
নহে; কিন্তু 'ভারতীয় প্রাচীন চিত্র কলা'র অনুশাসনে আঙুল ও পা অস্বাভাবিক 
লম্ব। হইয়াছে। শক্ষরাচার্দোর দর্পচর্ণ নামক চিত্রখানি ভেঙ্কটাপ্লা নামক এ' 
. শিক্ষানবিশের প্রধম চিত্র। ‘ভারতী’র চিত্রসৌন্বর্ষোর মলিনাধ াহার প্রশংস 
কিন্ত ‘ভারতীয় প্রাীন চিত্ৰকুল! গদ্ধতি'র পক্ষ হইতে আমরা ভাহার প্রশংসা ক 
চিত্রের শঙ্করাচার্যা আর যাহাই হউন, অস্বাভাবিক নহেন।। ‘বহ্মৰপ অগ্নিদে 
চিধানিও উল্লেখযোগ্য । | 
প্রবাসী । ভান। সর্ক্বপ্রথমে “কৈকেয়ী সন্থরা সংবাদ” নাক একখ| 
--আবাড়ে কল্পনার উত্তট উদগার ! মন্থর দেখিষাই নবন মন্থর হইয়া! গেল, সমগ্র 
করিবার জরম্ক দৃষ্টি আর চিত্রকরের কল্পনীলোকৈ কুচ করিত পারিল না। যত পা 
সত্য কথা বলিতে ছাড়িব ন,--এ চিত্র কল্পনার অপনান, অভ্তান্ত জধন্ক । “ভিন্ন 
$, হাভেলের অঙ্কুশেও ইঙ্গিতে ধাহাদের গম্বীর-বেছিনী অতিষ্থুল রুচি-করেণু নিয়্ত্ি 
হয়, তাহারা চিত্র-ঘগতের এই নোক্লি' খোস-মঞ্জান্জে বাহাল-তনীয়তে + 
ভোগ দখল করিতে থাকুন { ‘নেপোলিয়নের চরিত্রের এক দিক’ নামক ফরাসী গর 
গ্রীতপূর্ববচন্্র দত্তের ‘সর্ব? নামক ক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি সুলিখিত । লেং 
মধুররভাবে “হুর্ষ্যের বৈজ্ঞানিক পরিচয় পাঠকের গোচর, করিয়াছেন। চাক 
প্রবাসী’ গল্প, না! ভ্রমণ-কাহিলী, তাহ! ' বুঝিতে পারিলাম ন1। রচনাটি' মল 
প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের রেখা-চিত্রে মাধূর্মা আছে। এ সংখ্যায় আর কো 
প্রবন্ধ নাই । 
অর্গুপ্রভাত। ভাজ । শকৃফকুমার মিত্রের 'নানক্ষচরিত' উল্লেখযে।' 
লেখক আজ নির্ববাসিত। তাহার নানক-চরিহ অনেকের অশ্রু গলে সিক্ত হই 
সন্দেহ মাই । “শান্তিনিকেতনে ববীন্দ্রনাধে'র প্রথমাংশ এখবও দেখি নাই 
দ্বেখিতেছি, রবীন্তরন।থ হগোর “তার দেঙ' পড়েছেন, আর কিছু গড়েন নি। 
“আযান! কেরেনিনা” পড়েছেন । রবীন্দ্র বাবু বলেন,--টপষ্টয় ‘আমাব কেমন 1৪ 
_ বিরক্িজনক বলে মনে হয়। বোধ হয় এর কারণ এই যে, আমার ও টলট্টয়ে 
প্রণালীর মধ সাদৃশ্ত আছে।' অতাত্ত আশ্চর্য্য ও মৌলিক মস্তব্য বটে | রবী; 
‘আন!’ ভিন্ন আর কোনও রচন! পড়িয়াছেন কি না, তাহার বসোয়েল জি 
উল্লেখ করেন নাই। কিন্ত রবীন্্র বাবু বলিয়াছেন,--টলষ্টযের বেশী কিছু পড়ি 
সম্ভব। বেশী পডিলে রবীন্দ্র বাব বঝিতে গ1য়িতেন, তাছার সহিত টলকইয়ের 


৩৫০ সাহিত্য ! | 
মাই । টলইৈ ধে বিরাট, বিশাল মানবতার একনি পুরোহিত, বাঙ্গ 
তাহার যাদৃপ্ত দেখিয়াছেন! ইহাকেই বলে,-সৃষ্টি-বিল্রদ.! অ: 
এইক্সণ। যাক, রযীন্ত বাবু বাঙ্গাল! সাহিত্যে রাজার নন্দিনী প্যারী 
পায়।! কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্গ বাবু নিজেই তাহায় উপস্থ 
দিলেন, তাহার প্রা ও রাণী'র রানীর মত সাধারণকে আর রূলিৰার 
বার রবীন বাবুর মোসাহেব-মহলে ইউরোপীয় পাহি তাকে তুচ্ছ ক 
হ্বিয়ানার বেগ বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য নখেরণ করিতে পারিত 
অনুবাদ । অনুবাদক চাকচন্ত্র বঙ্গযোগাধ্যাক্ নির্দবভাবে বাঙ্গাল! তা 
করিয়াছেন। চাকু বাবু লিখিয়াছেন, -'তাহীর সেই চামচিকার স্যার 
করুণা, অপেক্ষা! হান্যই অধিক উদ্রেক করিভ।” এ কথায় অবিশ্বাস 
তেছি না। সরদচিত্তে স্বীকার করিতেছি, তাহার ভাষার গ।মচিকার 
আমরাও হীসিয়াছি বটে, কিন্ত ছাসির অপেক্ষা করুণারই অধিক 
চারুর অতান্ত প্রিয়, তিনি দুইবার ঠাহাব ভাবাঁভ।মিলীর কম কণে ' 
আর একটু নমুনা! দেখুস,_একেবারে [উত্খানশকিরছিত, অনড় 1 
কোথায় লাগে মলিয়নচ,, প্রাড় বিধাক ? তায় পরই ‘অনড়’ | একাধা তে 
হেচ্‌কা' দিয়া উঠাইয়! লাঠির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল । যখন । 
উপর খাড়া করিলেন ম| কেন? 'বিভালের সন্মুথে ইহরের মত ফা 
কেমন ভয়ের আব্হায়! তাহাকে বষ্টন করিয়াছিল।? কি অপু 
সম্মুখে ইঁছুর ঘে লুপ্ত হইয়া যায়, এত দিন তাহা জানিভাঁম ন!। 
্রিশ্নার এমন জঙ্গা-খিচুড়ীও সচর'চর দেখা যায় না.! বাঙ্গালা ভাষা বে 
তা বলিয়া! কি এহন করিয়া খাঁসিতে হয়? মোপারগার সুন্দর 
মাঠা সারা গিরছে। জীনরবিদ্দ ঘোষের “কারাকাহিনী' উপভোগ্য । 
| ভাত্র। ‘হস্তী’ ইংরালী হইতে লক্কলিত। ও 
চট্টোপধ্যায়’ বালকদিগের উপযোগী । বিচারপতি দ্বিগন্বরেয় চরি 
আদর্শঘরপ পরিগণিত হইতে পারে । দিশন্বর বাবুর ও পারন্যের 
হইয়াছে |/ ‘বুধ' একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ --বোধ কবি “যুক্ছলের গে 








সাহিহা, ২*শ বন, ৭ম সংখা1। 


সং. 
Re 
ee 
| 


3৮ মাঁয়া-পুরী | 


কেন জানি না, আমি এক মায়া-পুবী রচন। করিয়া আপনাকে সেই পুরীযধ্যে 
আবদ্ধ ভাবিয়া বসিয়। আছি, ও আপনাকে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র মনে করিয়া হা 
হতাশ করিতেছি। এই মায়াঁপুরীর নাম বিশ্বজ্গৎ ; আমি ইহাকে 
কল্পনা করিয়া আপনাকে সর্বভোভাবে ইহার অধীন ধরিয়া লইয়াছি। এই 
কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিস্ৃতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন, এবং 
এই: কান্ননিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়ালে উদ্ভূত; 
[মি কিন্তু ঠিক্‌ উপ্টা ভাবিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র, সন্ধীর্ণ ও সঙ্গুড়িত করিয়া 
খু খন পোল বর ইল! ইহা পয বিলান শাৱ। 
এই বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান শাস্ত্রের এইখানে গোড়ায় 
গলদ | 
এরই গোড়ার গলদ স্বীকার করিয়া লইয়া আমি মানবজ্জীবন আরম্ত করি! 
বিশ্বজগতের একটা অংশকে আমি অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখি, 
এবং তাহার নাম দিই আমার দেহ। এই বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড, অনন্ত 
কি সাস্ত, তাহা লইয়া এখানে বিতর্ক তুলিব নাঁ_কিনস্তু এই প্রকাণ্ড জগতের 
যে অংশকে আমি আমার দেহ এই নাম দিই, উহ! সমুদায়ের তুলনায় নিতান্ত 
ক্ষুদ্র । যে চণ্মাবরণের মধ্যে আমার দেহখানি বর্তমান, বস্তুতঃ সেইথানেই 
আমার দেহের সীমা, অথবা তাহ। অতিক্রম করিয়া আর কিছু দূর পর্য্যন্ত দেহ 
বিস্তৃত আছে, জীববিস্বা, বা পদ্দার্থবিদ্ভা এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারেন না; কিন্তু আমরা মোটামুটি এখানেই সীষান। ধরিয়া লই। এই 
সন্ধীর্ণ দেহটাকে আমরা নিতান্তই আপনার আত্মীয় ভাবি, এবং 
বাহিরে বিশ্বজগতের যে বিশাল কায় বিস্তমান, তাহাকে অনাস্ত্ীয় বা 
পর ভাবি। দেহটাকে এত আত্মীয় ভাবি যে, সেকালের ও একালের বহ 
পণ্ডিত ও বছতর মূর্থ_ধাহাদের শান্ত্রসম্মত উপাধি ছিল দেহাত্মবাদী__ 


তাহারা এই দেহকেই সা কিয় নিশ্চিন্ত আছেন। যিনি এই 
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ঠা বব 


৩৫২ সাহিত্য । ২০ বর্ষ, এম নংখা! । 
বিশ্বজগতের এবং বিশ্বন্গগতের অন্তর্গত এই দেহের কল্পনাকর্ভী ও গজ 
সেক 


ও দ্ৰষ্টা ও সাক্ষী, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিতে চাহেন। 


এখন থাক্‌। এই দেহ, যাহা আমার আপন ও বিশ্বজগতের অপরাংশ। 

আমার পর, এই উভয়ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র । বিশ্বজগতের এই অপরাংশকে 
বাহজগণ্খ বলিব। এই দেহের সহিত বাহৃজগতের অনুক্ষণ কারবার 
চলিতেছে, এবং এই কারবারের নামান্তর জীবন। এই কারবার যে ক্ষণে 


আরম্ভ হয়, সেই ক্ষণে জীবনধারী জীবের জন্ম, এবং কারবার ষেক্ষণে 


সমাপ্ত হয়, সেই ক্ষণে তাহার মৃত্যু । জন্ম ও মৃত্যু, এই ছুই ঘটনার মাঝে যে 


* কাল, সেই কাল ব্যাপিয় দেহের সহিত বাহৃজগতের সম্পর্ক থাকে ও কারবার 


চলে। সে কিরূপ সম্পর্ক? প্রথমতঃ উহা বিরোধের সম্পর্ক। বাহ্জগৎ 


দেহকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে; সহস্র পথে, সহস্র উপায়ে উহাকে, 


নষ্ট করিয়া আপনার পাঞ্চতৌতিক উপাদানে লীন করিতে চাহিতেছে,) 
শীতাতপ, রৌদ্র-বর্যা, সাপ-বাঘ, পুলিস ও ডাক্তার, ম্যালেরিয়া, প্লেগ 1 
বেরিবেরি, এই সহস্র মুর্তি ধারণ করিয়া দেহকে বিপন্ন, নষ্ট ও লুপ্ত 
চাহিতেছে। ফলে বাহ্জগৎই জীবদেহের পরম বৈরী, এবং একমাত্র 

কেন না, জীবের যত কিছু শক্র আছে, সকলেই বাহৃজগৎ ৬4 
দেহের সহিত বাহৃজগতের আর একটা সম্পর্ক আছে, উহা মিব্রতার সম্পর্ক। 
কেন না, বাহৃজগৎ হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া দেহ আপনাকে গঠিত, পুষ্ট ও 
বার্ধত করিয়াছে ; এবং বাহজ্গৎ হইতেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া ও অস্ত্র সংগ্রহ 
করিয়া আপনাকে বাহ্জগতের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। 
বাহ্জগতের আক্রমণ, হইতে আত্মরক্ষার জন্য দেহের বাহ্জগৎ ভিন্ন অন্ত 
অবলম্বন নাই। এই কারণে বাহজগৎ আমার' পরম মিত্র, এবং একমাত্র 
মিত্র। একমাত্র যে শক্ত; সেই আবার একমাত্র মিত্র, এই সম্পর্ক অতি 
বিচিত্র ; কুত্রাপি' ইহার তুলনা নাই। বাহ্জগতের যুর্তি--এ কেমন হরগৌরী- 
মুর্তি; হর আট: প্রহর শিক্ষা বাজাইয়া প্রলয়ের মুখে টানিতেছেন, আর , 
ববাভয়করা গৌরী সেই প্রলয় হইতে রক্ষা করিতেছেন। 

সহিত দেহের কারবার যুগপৎ ছুই প্রণালীতে চলিতেছে ; < 
নাষ-জীবন-্বম্থ। এবং জীবমাত্রই অষ্টপ্রহর্ব এই ঘন্দে নিযুক্ত রহিয়াছে 

দ্বন্দের পরিণতি কিন্তু বাহৃজগতেরুই জয়; জীবকে একদিন টি 
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জীবলীল! সাঙ্গ করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদেশ্য । অকশ্মাৎ বাঘের 
সন্মুখে পড়িলে তাহার উদ্দেশ্য সহসা ব্যর্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আকস্মিক 
দুর্ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার জীবন-ধারণের মহত্তর উদ্দেশ্য দেখা যায় না। 
' মনুষ্য-নির্টিত যে সকল যন্ত্র কোন মহৎ উদেশ্য সাধন করে না, যাহা! 
১ কেবল নাচে, বা লাফায়, বা ঘুরিয়া বেড়ায়, বা প্যাক প্যাক করে, তাহা 
যন্তের মধ্যে নিয়শ্রেণীর যন্ত্র) তাহা বালকের:কৌতুকের জন্য জ্রীড়ণক রূপে 
ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ জীবের দেহষন্ত্র, যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য খাইয়া, 
শুইয়া, লাফাইয়া, চেঁচাইয়া কেবল আম্মরক্ষায় নিযুক্ত (থাকা, তাহাও এই 
হিসাবে একটা প্রকাণ্ড কৌতুক বিয়াই বোধ হয়। যিনি এই দেহযন্তর 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া বসিয়া বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, তাঁহার ভিতর যদি 
কোনও নিগুঢ় উদ্দেশ্য থাকে, তাহা আমর! অবগত নহি। অন্ততঃ জীববিদ্ধা 
, তাহা অবগত নহে। 
ফলে জীববিজ্ঞান দেহযন্ত্রকে এইক্সপ একটা! কৌতুকের সামগ্রী বলিয়াই 
দেখেন। কৌতুক হইলেও দেহের সহিত মানব-নির্ষিত অন্ত যন্ত্রের কয়েকটা 
৮ বিষয়ে পার্থক্য আছে। অন্ত যন্ত্র নির্মাণের জন্ত কারিকরের অপেক্ষা করে। 
সন্ধ্যার সময় খানিকটা কাঠ, আর পিতল আর লোহা টেবিলের উপর রাখিয়! 
} দিলাম, গ্রাতঃকাঁলে উঠিয়া দেখিলাম, ম্যাঁকেবের ঘড়ির মত একটা ঘড়ি 
আপনা হইতে তৈয়ার হইয়াছে; এরূপ দেখা যায় না। কিন্তু জীবদেহ 
নীপনাকে আপনি গড়িয় তোলে। কোনও কারিকরের জন্য অপেক্ষা করে 
1 অবশ্য একবারে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু ক্ষুদ্র 
একটু বীজ, যাহার মধ্যে কোনও অবয়বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে বাতাস 
হইতে, মাটী হইতে, জল হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া আপনার সমস্ত অবয়ব 
গঠন করিয়া ডাল-পালা পত্রপুষ্প নির্মাণ করিয়া বৃহৎ বটরৃক্ষে পরিণত হয়। 
জীবন-হীন জড়পদার্থেও মশলা বাছিয়া লইয়া আপনাকে বিচিত্র আকারে 
' গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা দেখা যায় বটে, যেমন মৃৎকণিকার পরে মৃৎকণিক! 
জমিয়া, মাটীর স্তরের উপর স্তর জমিয়া, স্তরের চাপে স্তর জমাট বাধিয়া পাহাড় 
“ পর্বতের দেহ নির্মিত হইয়াছে ; অথবা চিনির দান! চিনির সরবত হইতে 
অনাবগ্যক জল বর্জন করিয়া কেবল চিনির কণিকা সংগ্রহ দ্বারা বৃহদাকীর 
মিছরিখণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু জীবদেহের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে এবং 
জড়দেহের পুষ্টিতে'ও পরিণতিতে একটা পার্থক্য আছে। মাটীর স্তর 


Ed 
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 মাটী সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, আর মিছরির দানা, চিনি-সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, 
এমন কি, বিচিত্র আকার পর্য্যন্ত ধারণ করে। কিন্ত কোনরূপ লড়াইয়ের- 
: বন্দোবস্ত করে না। মহাকায় হিমাচল হইতে ক্ষুদ্র মিছরির দানা পর্য্যন্ত 
আত্মরক্ষা বিষয়ে একবারে উদাসীন। বায়ু, জল ও তুষার, হিম ও' 
॥ রৌদ্র, হিমালয়ের মাথা ফাটাইয়া . ও বুক চিরিয়া- পর্কতরাজকে জীর্ণ 
₹ বিদীণ, ও চুৰ্ণ করিয়া ফেলিতেছে, পর্বতরাজ একবারে উদাসীন ইহা] ১ 
: নিবারণের জন্য তাঁহার কোনও চেষ্টাই নাই। কালক্রমে তাহার প্রকাণ্ড 
শরীর ধূলি-কণায় পরিণত হইয়া. ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাহার 
: জক্ষেপ নাই।' মিছরির দানার পক্ষেও তাহাই ; তাহাকে খলে ফেলিয়া 
ড়া, কর, আর-জ্রিহ্বায় দিয়া গলিত কর, আত্মরক্ষার জন্ত তাহার কোন 
' ব্যবস্থা নাই। বাহিরের জগৎ হইতে: শক্তিপ্রবাহ আসিয়া হিমাচলকে - ও 
মিছরিখগুকে আঘাত করিতেছে, সেই আঘাতে তাঁহারা নড়িতেছেন, 
_ ক্কাপিতেছেন, গলিতেছেন।, ইহাকে যদি সাড়া দেওয়া বলা যায়, তাহা 
: হইলে প্রত্যেক আঘাতেই তাহারা সাড়া দেন। কিন্তু জীবদেহ যে ভাবে 
₹ বাহজগতের আক্রমণে সাড়া দেয়, সেরূপ ভাবে. উহারা সাড়া দেয় না। - 
১'জীবদেহও আঘাত: লাগিলে নড়ে, কাপে, চঞ্চল হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
'.আপনাকে সেই. আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার: জন্য প্রস্তুত 4 
- অনেক সময় তাহার সাড়া দেওয়ার উদ্দে্ঠই আত্মরক্ষার চেষ্টা। 7 i 
। করিলে ছাগশিশ্ড পলাইয়া যায়, সাপে ফণা “তুলিয়া ছ দেয়; ত 
RAINY আপনাকে সন্কুচিত করিয়ী সাধ্যমত আত্মরক্ষার 
। চেষ্টা’ করে। 'জন্তর মধ্যে, এমন কি, উদ্ভিদের, মধ্যে, এবং যাহা না 
। জন্ত, না উদ্ভিদ, জীবসমাজ্ে অতি নিয়স্থানে যাহাদের স্থান, তাহাদেরও 

টন হইতে হয়। প্রত্যেক জীব 
! আপনার অবয়ব গুলিকে এরূপে গড়িয়া লইয়াছে; যাহাতে সে বাহজগতের 
সহিত বিরোধে সমর্থ হয়, যাহাতে বাঁহৃজ্গতের সহত্রবিধ আক্রমণ হইতে 
_. তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। জীবের যাবতীয় চেষ্টাই তাহার আত্মরক্ষার... 
- অনুকূল ; জড়ষন্ত্রে আমরা এই চেষ্টা দেখিতে পাই না। যন্্র-নির্্মাতা কারিকর 
তাহাতে যে কয়টা অবয়ব দিয়াছেন, এবং সেই” অবয়বগুলিকে যে কার্য্য- 
সাধনের উপযোরী করিয়াছেন, দড়যন্ত্র কেবল সেই কয়টি অবয়ব লইয়া 
ভাই কটি কার সাজি করে মা ইহা অতিক্রম করিয়া এক 0 







Ha 





কার্তিক, ১৩১৬) 1 মায়া-পুরী । . ৩৫৭ 


চা হ্যারি TIO স্থলে অসাধারণ । এইখানে একটা 
পার্বক্য। মনস্বী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র: তাহার “ অসামান্ত প্রতিভাবলে 
j দেখাইয়াছেন যে, জীব ও জড় উভয়েই বাহ্‌ শক্তির.আঘাত পাইলে সাড়া 
দেয়, এবং সেই 'সাড়া দিবার প্রণালীও উভয়.পক্ষে একই প্রকার। তিনি 
আরও দেখাইয়াছেন-.যে, বিশেষ কারণ. উপস্থিত হইলে জীবদেহের 
সাড়। দিবার, ক্ষমতা যেমন লোপ পায়, জড় দেহেরও এইবূপ সাড়া দিবার 
ক্ষমতা, লোপ পায়'। ‘সাড়া দিবার, ক্ষমতাকে যদি জীবনের লক্ষণ বলা 
বা তাহ হইলে জট রও জীবন আছে, এবং সেই. জীবনের 
চলিবে না।কিস্ত জীবের সাড়া 
এরি জীবনরক্ষা ও আত্মরক্ষার অনুকুল, 
র্‌ অনুকূল, তাহা বলিতে গেলে বোধ 





1 ফাছে। তার পর ক্রমশঃ টিকটিকি 





, ১৩৫৮. সাহিত্য ৷ 


: মিছরির খণ্ডে'এই ক্ষমতা আছে বপিলে, বিজ্ঞানশান্ত্রের বর্তমান অবস্থায় 
_ অত্যুক্তি 'হুইবে। ঘটকাযস্ত্রের বাচ্চা হয় না) হইলে ধয়িয দোঁকাম সদা - 


, বশ্যাক হইত। . 


২০শ বর্ষ, এস মশা] - '" 


1. 


:  -সর্বাপেক্ষা আর বিৰ এই; পৃথিবীতে ২ রর যে কল জীর' 
৷ ছিল না; কালক্ৰমে তাহার! আবিভূত হইয়াছে? অথচ এই সকগ অভিনব, 
জীব স্থি করিবার জন সৃষ্টিকর্তাকে কোনরূপ কারখানা বসাইতে হয় নাই! 
| প্রচুর প্রমাণ আছে য়ে, পৃথিবীতে'এককালে মানু, বা গরুভেড়া,বা পাখী, বা ' 

' ঝাপ ব্যাঙ, এমন. কি, মাছ পর্যাস্ত-ছিল না। তার'পর মাছের আবির্ভাব. হই- 





; য্াছে।. এখন টিকটিকিই বা কত *% 
; কৃত.রকমের, এবং কালা ও ধলা এই 
ব্কমের। পথিবীটাই একটা দিডিয়া 





754 58 
' প্রাদনের ক্ষষতা.। পারিপাশ্থিক সরবত হইতে চিনি বাছিয়া লইবার ক্ষমত| 


' মিছির, দানার, আছে; যেষন' যব, গম; শাক, পাতা হইতে রক্ত-মাংসের 


7 


উপাদান সংখহ করি শইবার ক্ষমতা দ্তেহে রহিয়াছে কিন্তু একত্র এই 


" বাছাই কাৰ্য্য উদদেস্ত-বর্জিত, অন্ত্ৰ ইহা উদ্দেশ্তের অস্থকুল। মিছরির দানা 


খণ্ডিত করিলে..সেই :বিচ্ছির মিছরিথণ্ড নূতন, করিয়া. মিছরি-জীবন 


আরম্ভ “করিতে, 'পারে। চারুপাঠোক্ত পুরুদভুজ. আপনাকে খণ্ডিত 


করে ও সেই-নূতন পুরুতুজও নূতন: করিয়া পুরুভু্ধ-জীবন আরম্ভ করিয়া 


থাকে ।: উচ্চতর. জীবও আপনার কিয়দংশ বীজরূপে নিক্ষিপ্ত করিলে সেই 
বীজ নবজীবন আরম্ভ করিয়া থাকে । কিন্তু এই বীজের নবজীবন আলস্তের 
. একটা: উদ্দেশ্য, আছে। পিতামাতা যেখানে মরণধর্ম্মশীল, বীজ সেখানে 


নকয় আরম্ভ করিয়] পিতামাতারা!জীব্নের প্রবাহ__বাহজগতের সহিত 
বিরোধের |নিরত্তর চেষ্টা--বন্ধ হইতে, দেয় না।' সন্তানোৎ্পত্তির একটা 
উদ্দেশ্ আছে; ব্যক্তি যায়, কিন্তু জাতি থাকে।' ব্যক্তি যে সকল ধৰ্ম্ম নইয়া 
বাহ.।জ্রগত্ের' সহিত. লড়াই করিতেছিল, তাহার বংশপরম্পরা সেই সকল 


| র্ উ্তাধিকার-হতরে প্রাপ্ত হইয়া জীবনের মোত খামিতে দেয় না। 











" বুঝিরার জন্য নানা পণ্ডিত নানারূপে চেষ্ট 
, হইয়াছেন, ততটা আর কেহ হন নাই। ড 
' : অন্ততঃ, উচ্চশ্রেমীর জীবদেহে, ,কতকও 
জীব খাইতে ন. পাইলে বাচে না খাই 
মরিয়া যায়। এই মরণ হইতে, শেষ ? 
পারিলেও সন্তান, জন্মাইয়া বংশ রক্ষা করি 
এক প্রকারভেদ । সন্তান স্বতারতঃ পিত 
সুত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অবস্থাভেদে আপন 
:, করিয়া থাকে। একই পিতামাতার পাঁচ 
. ভাবে এক রকমের হয় না। পাঁচটা সস্তান 
+ যুদ্ধ করিতে প্রন্ত্ত হয়। কিন্তু, সকলে 
কাহারও একটু অধিক, কাহারও বা এব 
সহিত সংগ্রাম কি. ভীষণ, ডারুইনের পুং 
নাই। শীতাতপ, বৌন্রবর্য) জলগলীবন, 

.' কিস্তুত্সংগ্রাষের ভাষণত! বস্ততঃ- অন্নের-৫ 
', - ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা: ও বৃক্ষ 


] রে, 
৩৫৯ 


ক চিড়িয়াখানার মালিক. জীবকে এই চিড়িয়া- 
ঘদ্ধ করিয়| বনিয়াদিয়াছেন, তোমর। পরম্পরকে ভক্ষণ কর, আমি 
র অন্নের জন্ত এক পয়সা ঘরের কড়ি খরচ করিতে প্রস্তুত নহি; 
তোমব। যদি পরস্পরকে ধরিয়া থাঁও, তাহা হইলে কাহারও অরাভাব 
না। অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া পরমানন্দে পরস্পরকে ভোজন কর। 
উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। অতঃপর সেই পরমকারুণিক মালিকের 
তিক্রমে বাবে গরু খাইতেছে, গরু ঘাস থাইতেছে, ঘাস 
অস্ত্রে ভূগ বসাইয়া ধানগ]ছের সংহার করিতেছে ; আর ধানের 
বে দুর্ভিক্ষহ্ত সমুষ্য মাতা বসুন্ধরার ক্রোডে জীণ কঙ্কাল ন্যস্ত করিয়া 
পতঙ্গের ও শুপালকুকুরের ও বায়স-গৃখের করিয়া দিতেছে। 
উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। এই ভীষণ জীবনযুদ্ধে যাহার সামর্থ্য 
১ পটুতা আছে, সেই ব্যক্তিই কায়ক্রেশে জিতিয়া যায়, ও বংশরক্ষার 
পায়। যাহার! দুর্বল, যাহারা অপটু, তাহারা বংশরক্ষায় সমর্থ 
না। কে কিসে জয় লাভ করে, বল! কঠিন। কেহ ধারাল দাতের 
॥ কেহ জোরাল শিডের বলে, কেহ তীক্ষ দৃষ্টির বলে জয়লাভ 
। কেহ সম্মুখযুদ্ধে সামৰ্থ্য দেখাইয়া দ্বিতিয়া যায়-_তাহার বংশপরম্পরার 
পরিণতি সিংহ ও শীর্দল। কেহ বা রণে ভঙ্গ দিয়া “যঃ পলায়তি 
স।জীবতি” এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে-_তাহার বংশধর 
শশক ও হরিণ। | 

ফলে জীবসমাঁজে একটা বাছাই কাৰ্য্য চলিতেছে। পণ্ডিতের ইহার নাম 
_ দিয়াছেন প্রাঞ্কতিক নির্ববাচন। জীবন-সংগ্রামে যাহাদের কোন না কোনরূপ 
: পটুতা আছে, তাহাদিণকেই বাছাই করিয়া লওয়া হয়। যাহাদের পটুতা নাই, 
তাহাদ্বিগকে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়! ফেল! হয়। এই বাছাই কার্ধ্য ষে নিতান্ত 
/পক্ষপাতে ও  বিবেচনাসহকারে নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা. নহে! অনেকে 
পটুতা সত্তেও সাধান্ত ক্রুটীতে মার! পড়ে ; অনেকে অপটু হইয়াও ফাকি 
দিয়া বাচিয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্ধালয়ও প্রকৃতি ঠাকুরানীর 
হারি মানেন। তবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই বাছাই কাঁধ্য.অবি- 
গতিতে চলিতেছে; কাজেই মোটের উপর যাহারা কোন না কোন 
রণে বাহজগতের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত, সমর্থ ও দক্ষ, তাহারাই 


বাচিয়া যায়। যাহার যে অবয়ব এই পক্ষে অনুকূল, তাহার সেই অবয়ব 
২ 
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পুরষানুক্রমে গঠিত ও পুষ্ট হইয়া 
তাহার সেই ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে পুষ্ট হইয়াছে। 
জীবের দেহ্যন্ত্রের অন্তর্গত অবয়বগুলিতে জীবনরক্ষার অন্থকুল 
কৌশল দেখিতে পাওয়া ায়। সেকালের জীববিগ্তা-বিশারদেরা এই কৌ 
দেখিয়া চমৎকৃত হুইতেন। নাক কাণ কোন এক একটা অবয়বের- ম 
কত কারিকবি, কত কে'খল। আবার যে জীবের পক্ষে যেমনটি আবশ 
তাহার পক্ষে তেমনি বিধান। অসম্পূর্ণতা আছে সন্দেহ নাই ; অসম্প 
না থাকিলে জীবের আধিব্যাধি শোক' তাপ হইবে কেন? তৎস 
যে গ্বঠন-কৌশল একমাত্র উদ্দেশ্য যে জীবন-রক্ষা, 
জীব্নরক্ষার অনুকূল এত সুক্মাতিসুস্ম ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ 
বিদ্ধাবিৎ পঙ্ডিতেরা এককালে এই সকল কৌশলের আলোচনায় রোমাধি 
হইতেন, এবং এই যন্ত্রের নির্ম্মাণকর্তার' দ্ততিগানে নাঁগরাজের মত স 
জিহবা প্রকাশ করিতেন। ডারুইনের পর আমরা দেখিতেছি, জীবদে 
নির্শাণ-কর্তাকে কোনরূপ কারখান! খুলিতে হয় নাই । মাথা থাটাইয়! কো? 
রূপ নক্মা কা ডিজাইন প্রস্তুত করিতে হয় নাই। অথচ তিনি এমনই এক 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, জীবদেহ আপনা হইতে আপনাকে সহশ্র বি 
উপায়ে গঠিত ও পরিণত করিয়া! লইয়াছে। জীবদেহের যে কয়েকটি শা 
গোড়ায় মানিয়া লওয়া গিয়াছে, সে শক্তি কয়টা থাকিলে এরূপ হইবেই ত! | 
বাঘের মধ্যে যে দত্তহীন, চিলের মধ্যে যে দৃষ্টিহীন, হরিণের মধ্যে যে 
পলায়নে অক্ষম, প্রজাপতির মধ্যে যে বিচিত্রবর্ণ কুলের উপর আপনার 
বিচিত্রবর্ণ ডানা প্রসার করিয়া ফুলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আপনার . 
শক্রর মুখে ছাই দিতে পারে না, ফুল্রে মধ্যে ষে ফুল মধুর' প্রলোতনে, বঙ্গের 
আকর্ষণে, গন্ধের প্ররোচনায় প্রজাপতিকে আকর্ষণ! করিয়া তাহা দ্বারা 
আপনার পরাগ-রেণু পুষ্পাস্তরে বহন করাইয়া বংশরঙ্ষার ব্যবস্থা করিতে 
পারে না, জীবনসংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে তাহার জীবন-রক্ষার উপায় নাই; সে 
বংশ রাখিবার অবকাশ পায় না। যাহার্দের এ এ গুণ আছে, তাহারাই 
মোটের উপর বাচিয়া থাকে ও বংশ রাখে, এবং তাহাদের বংশধরের ভর 
গুণ, ও ও কৌশল, আবিদ্ধার করিয়া আমরা! মুগ্ধ হইয়া থাকি। 
আত্মরক্ষা করিতে হইলে যাহা হেয়, অর্থাৎ জীবন-সমরে ং 
তাহাকে কোনরূপে বর্ন করিতেই হইবে. যাহা উপাদেয়, অর্থাৎ জীবন- 
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রঃ | হল, তাহাকেই গ্রহণ করিতে-হইবে। জীব্মাররেই এই চেষ্টা, 
? উন্নতশ্ৰেণীয় জীবমাত্রেই, যাহারা প্রকৃতির হাতে কেবলমাত্র ক্রীড়ার 
! নহে, সেই উন্নত জীবমাত্রেই এই চেষ্টা থাকিবে। নতুবা সে সয়রে 
হি হইবে, তাহার-বংশ থাকিবে না। এই সকল জীবের মধ্যে যাহার! 
মি আরও -উচ্চশ্রেণীতে : রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই হেয়-বর্জ্জন ও 
'অনুযদয়-গ্রহণের জন্ত একটা অতি.অদ্ধুত কৌশরের, .আরির্ভাব দেখা যায়। 
খানারেনীর জীব উপাদের-গ্হণে সু পায়, আর হেয়-বর্জ্জন,করিতে,না পারিলে 
অভভাপাক়:।. 'জীবমধ্যে এই জুখছুঃখের, আরির্ডাব কবে, কোথায়, কিরূপে 
ভিন বুদ্ধিজীবী হয হয় ত এষ্‌ন খৃটিকাযদ্ 
আর মার করিতে পারে যে,.সেও হেয়বর্জ্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে মমর্থ হইবে। 
সী ঘড়ি, তৈয়ার করা উলিতে পারে, যে-কোন হৃষ্ট ব্যক্রি তাহার. পেলে 
ত.দিতে গেলে, অমনি একটা শলাকা, ভ্তর.হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে 
' খোঁচা দিবে ; অথবা. দম ফুরাইয়া গেলে, খটিকাষন্তর একটা, হাত 
ডাই হ্য্য-রস্মি আকর্মণ করিয়া তন্বারা,আপন্র দৃম দিদা লবে প্রথমটা 
বেহেয়-বর্জন; দ্বিতীয়টা হইবে,উপাদেয়-গ্রহণ। - কিন্ত -এই কার্যে, সমর্থ: 
সম্ঘটিকামন্্ সুখী, আর অসমর্থ, হইলে, তুঃখী, হইতে পারিবে, এ ক্থা 
২ ধপিতে-.সাহস করি না৷ ঘটিকা-যন্তর1সুখছুঃখ-অন্থতবে অসমর্থ । সকল . 
| -জীবই যে সুধদ্ঃথ, অনুভব করিতে, পারে;. তাহাও। জোর করি! .বলা চলে 
" না; -অপুৰীক্ষণে যেসকল ক্ষুদ্র জীরাণু দেখা, যায়; তাহাদের কথা দুরে আভাষ, 
কেঁচো কিংবা জৌকের মত উন্নত জীব. যাহারা.অহরৃহঃ আত্মরক্ষার জন্য- হেয় 
“বৰ্জ্জন করিতেছে .ও আত্মপুষ্টির জন্য উপাদেয় এহণ, করিতেছে,:তাহারাও 
: সুধহুঃখ অনুভবে সমর্থ কি না,. বলা কঠিন।' মন্ত্ত্রিৎ ১পণ্ডিতের! আসিয়া 
" তর্ক তুলিবেন, কেঁচো জোক দূরে ধাক, মহাশয় যে সর্ববতোভাবে আমারই 
"মৃত মনহ্্যধৰ্শ্ম জীব, আপনারই যে সুখছুঃখের,: J 
ক "আপনাকে হাসিতে টি 

















“মরণ, প্রকাতঃ শরারণাম্! এই কাববাক্য বজ্ঞান-সম্মত নহে) হে 
নিয়শ্রেণীতে নমিয়া এমন জীব দেখা যায়, যাহারা বস্তুতই মরে না। উ 
A জীবেরাই মরণ-বর্ম্ম উপার্জন করিয়াছে।। উচ্চতর জীবেই ম 
উপাৰ্জ্জন করিয়াছে, এবং তাহারাই বাহ্জগতের সহিত বিরোধে ? 
হয় ও মরিয়া যায় সত্য ; কিন্তু বাহ্জগৎকে ফাঁকি দ্রিবারও একটা, 
তাহারা উদ্ভাবন করিয়াছে । স্বভীবতঃ মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই " 
পিতা অথবা মাতা সাজিয়া, অথবা যুগপৎ পিতা ও মাতা সাজিয়া! দেহে; 
বা একাধিক খণ্ড বাহৃজগতে নিক্ষেপ করে, এবং সেই দেহখও 
বাহৃজগৎ হইতে মশলা ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতার মতই বাহ্‌ 
সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারের নাম বংশরক্ষা, 
জীব যখন মিয়া যায়, সন্তান তখন তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া তাহার 
শীবনদ্বন্ব চালাইতে থাকে। বাহ্জগতের একমাত্র লক্ষ্য-_জীবনকে 


ক্র; জীবনের একমাত্র লক্ষা--আপনাকে কোন না কোনব্ূপে 


| 
(1 বি নহে যন্ত্র হিসাবে দেখিতে চান। যন্ত্রম 
একটা উদ্দেশ্য থাকে। ঘটিকাযন্ত্র কাটা ঘুরাইয়া সময় নিরূপণ 
টীম এঞ্জিন চাকা ঘুরাইয়া জল তোলে, ময়দা পেষে, গাড়ি টানে। 
মধ্যে যে সকল অবয়ব আছে” যেমন ঘটিকাষস্ত্রের স্প্রিং, পেখুলম, 
কাটা ইত্যাদি--প্রত্যেক অবয়বের একটা নিদিষ্ট কার্য আছে; ও 
অবয়ব আপনার কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিলে যন্ত্রটি আপনার উদ্দেণঁ-সাধনে 
হয়। দেহমধ্যেও সেইরূপ নানা অবয়ব আছে) নাক, কাণ, চোখ, হা 
দ্রাত, এবং সকলের উপর উদর প্রত্যেকে আপন আপন নির্দিষ্ট 
. সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিলে দেহ্যন্ত্র চলিতে থাকে । উদরের উপর অ 
করিয়া কেহ কর্মে শৈথিল্য করিতে গেলেই ঠকিয়া যায়। যন্ত্রকে চা 
. হুইলে বাহির হইতে শক্তি যোগাইতে হয়) যেমন ঘড়িতে দম দিতে 
/এ্জিনে কয়লার খোরাক্ক যোগাইতে হয় ;__দেহ্যন্ত্রেও বাহির হইতে 
| যোগাইতে হয় গার গিটিক এবং মতর মাংস শক্তি বহন করিয়া দে 
সঞ্চিত বাখে। সকল যন্ত্রেরই বিপত্তি আছে, বাহির হইতে চেষ্ট 
সেই বিপর্ভি-নিবারণের উপায় করিতে হয়। ঘডির চাকায় মরিচা 


[| 
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খানে ছুতারের ও কামারের কাজ করেন। যে সকল যন্ত্রে 

সখানে যন্ত্রের মধ্যেই এমনি বন্দোবস্ত থাকে ষে, বৈকল্য- ঘট 

হইলেই যন্ত্র আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া সামলাইয়া 
যমন এপ্রিনের ভিতর গবর্ণার থাকে ; চাকার বেগ জস্থডিতপরিমাপে 

' বা কমিবার উপক্রম হইলে উহ] বাড়িতে বা কমিতে দেয় না। 
পি মাত্রা ছাড়িয়া বাড়িতে গেলে “বিপত্তির দুয়ার” অর্থাৎ safety 
মাপনা হইতে খুলিয়া গিয়া খানিকটা ষ্ীম বাহির করিয়া দেয়। এই- 
পনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া লইবার কৌশল দেহযন্ত্রমধ্যে 
[ক আছে যে, যন্্রনিৰ্ম্মাতার কারিকরিতে বিস্মিত হইতে হয়। দেহ্যস্ত্রের 
ংশে বৈকল্য ঘটিলেই দেহযন্ত্ৰ তাহা সংশোধনের চেষ্টা করে, আপনা7/ 
পনি মেরামত করিয়া লয়; কামারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না 
ডাক্তার আসিয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটান। ভাঙ্গা 
আপনি জোড়া লাগে, আপ্টীভেনীন ব্যতিরেকেও সাঁপেকাটা মাক 
লয়| উঠে; দেহমধ্যে দুষ্ট জীবাণু প্রবেশ করিলে. লক্ষ খ্বেতকণিক! 
[তে ভাসিয়! গিয়া সেই জীবাণুকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি, 
ইষধ তৈয়ার করিয়া সেই দুষ্ট জীবাণুর উদিগরিত বিষের বিষত্ব 
রে। 

সকল কারণে জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবে দেখা স্বাভাবিক । কিন্তু 
ঠতে পারে, এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য কি? ঘড়ির উদ্দেশ্য সমস্্-নিকূপণ, 
[উদ্দেশ্ত ময়দা পেষা, ময়দাঁভোজীর পক্ষে অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য । কিন্তু 
হর জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য কি ? জীব যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন 
করেন ও, নিদ্রা যান, এবং সময়মত অকারণে ল্রম্ফ ঝম্প করেন।' 
ঠাহার' জীবনব্যাপী যাবতীয় কার্যের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবন-রক্ষা।। - 
ব্রার একমাত্র উদ্দেস্ত জীবনযাত্রা । গরুকে আমরা, নিতান্তই জোর , 
লাঙ্গলে ও গাড়িতে খাটাইয়া লই ) কিন্তু'ইহা নিশ্চয় যে, সেই গর 
লাঙ্গল ও গাড়ি টানিবার জন্যই গোজন্স, গ্রহণ করে নাই। সময় 
স খাইয়া, রোমন্বন করিয়া, ঘুমাইয়া, শিং নাড়িয়া, লাফাইয়া, 
তিপয় বসতরীতে আপনার 'গোঁজন্মের ধারারক্ষার ব্যবস্থা করিয়া 
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একমাত্র সম্পর্ক। কেন পা) আমার পক্ষে জগৎ, যে জগৎকে আমি জানি, 
সেই জগৎ ব্বপ-রস-গন্ধ-শব-্পর্শযয়। ঝ্ূপ-রস-গন্ধ-শব্ব-স্পর্শহীন জগৎ যদি 
থাকে, তাহা আমার জ্বানগোচর নহে । এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ যে আমি 
_ অন্তব করিতেছি, ইহাই আমার জ্ঞান ; আমি ইহাই জানি” আর কিছু জানি 
৬ না। জীবনহীন যন্ত্রের এই জ্ঞান নাই। ঘটিকাযন্ত্র বা এঞ্জিন রূপ, রস সম্বন্ধে 
জ্ঞানহীন ; অতএব বাহজ্রগৎ সম্বন্ধেও সে একেবারে জ্ঞানহীন। আবার জীবন 
‘থাকিলেই ষে' এই জ্ঞান থাকিবে, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। 
কেঁচো কিংবা জোক, বাহজগতের উত্তেজনা পাইলে সাড়া দেয়” _জড়যন্ত্রেও 
"যেমন সাড়া দেয়, কিন্ত বাহৃজগৎসন্বদ্ধে কেচোর বা জোৌকের কোনরূপ 
জ্ঞান আছে, ইহা খুব জোরের সহিত কেঁচোতত্ববিৎও বলিতে পারেন না। 
জীবজগতের খুব উচ্চপ্রকোষ্ঠে যাহাদের বাস, তাহাদেরই এই জ্ঞান আছে, 
আমর! অন্থুমানপূর্বক বলিতে পারি। 
ফলে উন্নতজীব বাহৃজগৎকে দানে না; সেক্লানে কেবল কূপ, রস, 
গন্ধ, শব্দ, ম্পর্শকে। এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের পরম্পরাই ' 
তাহার নিকট বাহ্জগৎ। কোন রূপ, কোন রস, কোন গন্ধ, কোন 
শব্দ, কোন স্পর্শ জীবের সুখপ্রদ_-তাহাই তাহার উপাদেয়, তাহাই 
গ্রহণের অন্ত সে ব্যাকুল; যাহা হুঃখপ্রদ, তাহাই তাহার হেয়; তাহা 
" বর্জন করিতে সে ব্যস্ত। সে আর কিছু দেখে না। কোন্‌ অন্ুভবটা 
সুথ দেয়, কোন্ট! দুঃখ দেয়, তাহাই দেখে ও তদন্ুসারে যাহা সুখজনক, 
তাহা! গ্রহণ করে ও যাহা হুঃখজনক, তাহা বর্জন করে। সৌভাগ্যক্রমে 
. প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে এরূপ দীড়াইয়া গিয়াছে, যাহা জীবনরক্ষার 
অনুকূল, তাহাই মোটের উপর আরাম দেয়, যাহা মোটের উপর প্রতিকূল, 
তাহাই দুঃখ দেয়। মোটের উপর বলিলাম, কেন না, প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
" ফল কোথাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই) সর্ধত্রই খট কা আছে ও অসম্পূর্ণতা. 
. আছে। অসম্পূর্ণত৷ আছে বলিয়াই গাঁজা, গুলি ও মদের দোকান চলিতেছে । 
জীবন-সমরে প্রতিকূল হইলেও মামুষের এ সকল দ্রব্যের প্রতি নেশা আছে, 
উহা একরকমের আরাম দেয় ও ভ্রমক্রমে উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়। 
এই অসম্পূর্ণতা সত্বেও মোটের উপর যাহা জীবন-হৃন্দে অস্ুকুল, তাহাই 
সুখজনক বলিয়! উপাদেয়, ও যাহা প্রতিকূল, তাহা দুঃখজনক বলিয়া হেয় । 
এই রূপ-রসাদির জ্ঞান এবং স্ৎসহিত সুখ্দুঃখের অহুভব্রে আবির্ভাব, 
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উচ্চতর জীবকে জীবনসমরে আশ্চর্ধ্যতাবে সমর্থ করিয়াছে । আগুনে 
হাত দেওয়া জীবনের পক্ষে অনুকূল নহে; আমরা আগুন হইতে হাত 
সরাইয়া লই ; আগুনের জন্য নহে, আগুন যে বেদনা দেয়, তাহারই জন্ত। 


এইরূপ সর্ধত্র। যাহা দুঃখজনক, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে দুরে -; 


যাই? যাহা সুখজনক, তাহাকে টানিয়া লই. মিষ্টান্ন দেখিলেই আমাদের, 


লালা নিঃসরণ হয়, আর ঝাল ও তিক্তরস হইতে রসনা সংবরণ করি। 


এইন্পে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। সময়ে সময়ে ঠকিতে হয় - 


বটে, কিন্তু মোটের. উপর জীবনযাত্রার প্রণালী এই যে, সুখকে 'অন্বেষণ 
করিতে হইবে ও ছঃখকে পরিহার করিতে হইবে ; এই শিক্ষা আমরা প্রকৃতি 
দেবীর পাঠশালায় লাত করিয়াছি। | 
“যাহাদের এই প্রবৃত্তি নাই, যাহারা লঙ্কা আর নিমের পাতা পেট 
ভরিয়া খায়, আর লুচিমণ্ডায় দ্বিধাবোধ করে, প্রকৃতিদেবী তাহাদের গলা 
টিপিয়া মারিয়া ফেলেন, তাহাদের ভিটা পর্যন্ত উচ্ছিন্ন হয়; তাহাদের বংশে- 
বাতি দিতে কেহ থাকে না । -কাজেই যাহাঁদের সুখলাভের ও ছুঃখ-পরি- 
হারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই পাঠশালা হইতে পাস .করিয়া বাহিরে 
'আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়! ক্ষ পুরুষের গল! টেপার পর জীবের 
এই অবস্থা দাড়াইয়াছে। মাষ্টারমহাশয় আমাদের কল্যাণের জন্য রেত 
মারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষোভ হয়? কিন্ত-এই নিষ্ঠুর লেডী মাষ্টার যে 
মন্দ ছেলেদের একবারে গলা টিপিয়া দেন, তজ্জন্ত.আমর! ক্ষুব্ধ :নহি। 
জীবন-রক্ষার জন্য এই প্রবৃত্তিগুলার এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতি দেবী 
সেগুলার সম্বন্ধে. আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে একবারেই তাকান নাই৷ 
তাহার নিষ্ঠুর আইনের প্রয়োগে একবারে কঠোর বিধান বাধিয়| দিয়াছেন। 
ক্ষুধা লাগিলেই থাঁইতে হইবে, তৃষ্ণা হইলেই জলের অন্বেষণ করিতে হইবে, 
* ' আগুন হইতে হাত 'গুটাইয়া 'লইতেই হইবে ; -এ. সকল বিষয়ে আমাদের 
: কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। এই সকল প্রবৃত্তির নাম. সংস্কার । -উচ্চতর জীব 
যখনই ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই এই সংস্কারগুলি লইয়া জন্মে, _পিতামীতাঁর নিকট 


হইতে জন্ম সহ প্রাপ্ত হয় । জম্ম সহ. প্রাপ্ত হয় বলিয়া. ইহার্দের নাম দিতে পারি 


সহজাত সংস্কার, ইংরেজিতে বলে .1950170.1 এই .সকল সহজাত 'সংস্কার- 
'জীবকে জীবন-পথে চাঁলাইতেছে ; ‘মোটের উপর, সুপথেই চালাইতেছে, যে 
পথে গেলে জীবনরক্ষা হইবে, সেই' পথেই, চালাইতেছে। কাঁজেই-সহজাত এ 
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সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকিলে, মোটের উপর জীবন-যাত্রা 
/ বেশ চলিয়া যায়। মোটের উপর,__কেন না, বাহৃজগৎ হইতে এমন সকল 
আক্রমণ আসে, সহজাত সংস্কারে সে স্থলে কোনরূপ কর্তব্য উপদেশ দের 
শখ না। জীবের জীবনে যে সকল আক্রমণ ও আঘাত অনুক্ষণ, সদা সর্বদা 
'ঘটিতেছে, সেগুলার সম্বন্ধে সহজ-সংস্কারই প্রধান অবলম্বন । এখানে, 
সংস্কারের বলেই কর্তব্য নির্ণয় হয়) ভাবিবার চিত্তিবার অবসর থাকে না। 
কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটে, রূপ, রস, গন্ধাদির এমন মিশ্রণ ও সমবায় 
মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে জীব কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া 
পড়ে; তাহার সহজাত সংস্কার তাহাকে কোনও লক্ষ্য নির্দেশ করে না।, 
অনক্ষণ এই আক্রমণ ঘটে না বলিয়াই প্রাকৃতিক নির্বাচন এই সকল 
আক্রমণ রক্ষার ঝটিতি কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। কাজেই জীব এখানে, 
কি করিবে, তাহা ঠাওর করিতে পারে না। এই সকল আঘাত ও উত্তেজনা 
কখনও বা সুখ দেয়, কখনও বা দুঃখ দেয়, কখনও বা সুখছুঃখ কিছুই 
দেয় না। কিন্তু জীব .সেরূপ স্থগে সুখলাভের বা! ছুঃখপরিহারের চেষ্ট! 
করিতে গিয়া সময় সময় ঠকিয়া যায়; আপাততঃ সুথজ্রনক বলিয়া যাহাকে 
গ্রহণ করে, ভবিষ্যতে বা পরিণামে তাহা দুঃখ আনয়ন করে। আপাততঃ 
ছঃখ মনে করিয়। যাহাকে পরিহার করে, তাহা পরিণামে কল্যাণকর হইতে 
পারিত। সহজ-সংস্কারের নিতান্ত বশবর্তী হইয়া চলিলে এ সকল স্থলে 
পরিণামে মঙ্গল হয় না। 
অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত এই যে, এইরূপ স্থলেও কর্তব্য-নির্ণয়ের জন্য কতক- 
গুলি জীব একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। যেখানে সহজসংস্কার কোনও, 
উপদেশ দেয় না, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি আসিয়া গন্তব্য পথ দেখা- 
ইয়া দেয়। এই বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তির ক্ষমতা অতি আশ্চর্ধ্য। উন্নত 
জীবের মধ্যে আবার - যাহারা অতুযুব্তত প্রকোষ্ঠে বর্তমান আছে, তাহাদের 
মধ্যেই এই বৃত্তি ও এই ক্ষমতা স্পষ্ট দেখা যায়। মৌমাছি অতি অদ্ভুত 
ধরণের মৌচাক নির্মাণ করিয়া তাহাতে মধুসঞ্চয় করে। পিঁপীড়া আরও 
1 সত ধরণে সমাজ-পালনের ব্যবস্থা কৰে; কিন্তু বুদ্ধিপূর্বক করে, ইহা! 
বলা চলে না। উহাঁরা সহঙ্গাত-সংস্কারের প্রভাবেই এ সকল .কাঁও করিয়া 
থাকে। মৌমাছি যন্ত্রের মত তাহার চাক পুক্রুযান্ুক্রমে নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
আসিতেছে; পিঁপীড়া যন্ত্রের মতই তাহার সমাজ বাধিয়া আসিতেছে ; এ 
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সকল কার্য্যে তাহারা কেবল বাধ্য আছে; এ বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা. 
কিছু নাই। জীবন ধরিতে গেলে উহাদিগকে এক্স করিতেই হইবে। না 
কৰিলে জীবন-যাত্রা চলে না বলিয়াই প্রক্কৃতিদেবী প্রারুতিক নির্বাচন দ্বারা 


i 


{ 


উহাদিগকে ও প্রব্বত্ি ও এ ক্ষমত| দিয়াছেন। যাহাদের এ প্রবৃত্তি ছিল না, ৮ 


ব। ইক্ষমত। ছিল না, তাহাদিগকে টিপিয়! মারিয়াছেন। উচ্চ, পশুপক্ষীর 


বুদ্ধি-বৃত্তি ও বিচারশক্তি আছে কি না, বলা বিবম সমস্তা। তৃতীয়ভাগ শিশু- - 
শিক্ষার হাঁতী যখন তাহার মাহুতের মাথায় নারিকেল প্রহার .করিয়াছিল,, 


তখন সে যে বিচার-শক্তির পরিচয় দেয় নাই, তাহা বলা দুর । আমার 
কোন আত্মীয় মহাজনি-ব্যবসা করিতেন.) তাহার বাড়ীর দরজায় খাঁচার 
মধ্যে একটি ময়ন! পাথী ঝুলিত। কোন ব্যক্তি দরজার চৌকাঠে পা দিবামাত্র 
পাখী জিজ্ঞাসা করিত, “টাকা এনেছিস্‌ ?” পাখীর এই কর্ম কতটুকু সংস্কার- 
প্রেরিত, আর কতটুকু বিচার-পু্বক কৃত, বলা কঠিন। কিন্তু বানর যখন 
তাহার পালকের আদেশক্রযে কদমগাছে উঠে, আর সাগর ডিঙ্গায় ও 
্বাশুড়ীকে ভেংচায়। তখন তাহার এই .ব্যবহার যে বুদ্ধি-পূর্বক নহে, ইহা 


বলা কঠিন। সে যাহাই হউক, জীবের মধ্যে মন্ৃষ্যে এই বৃত্তি পরাকাষ্ঠা - 


পাইয়াছে। এই বৃত্তির উৎকর্ষ হেতু মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ ৷ 

এই খুসি যে জীবন-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহাতে কোন লশেযই নাইি। 
কেন না, সহজসংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, অথচ ঠকাইয়া দেয়, বুদ্িবৃত্তি 
সেখানে গন্তব্য নির্ণয় করিয়া জীবন-রক্ষার উপায় করে ।বুদ্ধি বৃত্তি জীবন রক্ষার 
যখন অনুকূল, তখন ভারুইলশিষ্যের আর ভাবনা নাই। তিনি অকুতোভয়ে 
_ বলিবেন, এ বুদ্ধিরৃত্তিও প্রাকৃতিক নির্বাচনে লব্ধ । হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। 
- বুদ্ধিবৃত্িও পুকষ-পরম্পরায় সংক্রান্ত হইতেছে. এবং সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফলে ইহার তীক্ষত! ও পরিসর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। . কিন্তু 
সহজ্গাত-সংস্কারের সহিত ইহার অত্যন্ত প্রভের |. মান্থধ পিতামাতার নিকট 
হইতেই এই বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়া থাকে ; কিন্তু ইহার প্রয়োগ-নৈপুণ্য যাস্বকে 
শিক্ষা দ্বারা লাভ করিতে হয়। মানুষ জন্মকারে যে ু্িবৃত্তি লাভ করে, 


জন্মের পর শিক্ষ দ্বারা সেই বৃত্তির প্রয়োগ-প্রণালী :শ্িখিয়া,লন। পিতা 


মাতা যে অবস্থায় কখনও পড়েন নাই; য়ে অবস্থা! সম্বন্ধে তাহাদের কোন, 


অভিজ্ঞতা ছিল না, পুত্ৰ সেই অবস্থায় পড়িশ্পে কিরূপে চলিতে হইবে, বুদ্ধি 


বৃত্তি তাহ। স্থির করিয়া দেয়। এমন কি, পিতাঁমাত| কোন অবস্থায় পড়িয়া 


/ 


| 
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বুদ্ধি-প্রভাবে যদি কোন পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন, পুত্র জন্মমাত্রেই সেই ' 
: পথ জানিতে পারে না। তাহাকে নূতন করিয়া তাহা শিখিয়া লইতে হয়। 
এই শিক্ষা মোটের উপর ঠেকিয়া শেখ।| এখানে দুধ-ছুঃখের উপর 

ভর চলে না। বাহ্‌-জরগতের কোন আক্রমণ আমাকে একটা আঘাত 
দিয় গেল, আমি তঙ্ধন্ত প্রন্তত ছিশাম না); সহজাত সংস্কার এখানে পথ 
দ্বেখাইয়! দেয় নাই ; আমি ঠকিয়া গেলাম। কিন্তু এই যে ঠকিয়া গেলাম, 
এই ঘটনাটা আমার অভ্যন্তরে মুদ্রিত ও অঞ্ষিত রহিল। পরুবর্তাঁ আক্রমণের 
জন্য আমি প্রস্তুত থাকিলাম। সেবার আর আমি ঠকিলাম না! আমার 
বুদ্ধি-বৃত্তি আমাকে বলিয়া দিয়াছে, এইরূপে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে 
হইবে। অতীতের অতিজ্ঞতা-ফলে এইরূপে আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তত 
হুই। বান্্গতের আক্রমণ নানা দিক্‌ হইতে নানা মূর্তিতে আসিয়া 
॥ আমাদিগকে নানারূপে ঘা দিতেছে ও ঠকাইতেছে। ক্রমশঃ আমরা 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি; ভবিষ্যতের আক্রমণ যাহাতে বিপন্ন করিতে 
না পারে, তজ্ন্ত প্রস্তুত হইতেছি। কি করিবে কি হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা 
। আমাদিগকে বলিয়া দ্রিতেছে। আমরা সেই ধারণ! সঞ্চয় করিতেছি ও 

' আবশ্তকমত প্রয়োগ করিতেছি। কোন্‌ বস্তুর সহিত কোন্‌ বস্তুর কিক্দুপ 

, সম্পর্ক, কোন্টা হিতকর, কোন্টা অহিতকর, কোন্টা সুখদায়ক হইলেও 
হেয়, বা ছুঃখদায়ক হইলেও উপাদেয়, তাহার সমাচার আমাদের মধ্যে আমতা 
মুত্রিত করিয়া রাখিতেছি। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আমরা পথ নিৰপণ 
“করিতেছি। সহজ্ঞাত পাশবিক সংস্কারের বশে যন্ত্রবৎ নীয়মান না হইয়া 
অথবা যগ্রব্ড পরিচালিত না হইয়া আমরা স্বাধীনভাবে ইচ্ছাপূর্বক আমাদের 
জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি। যে রূপ, রস, গন্ধ আসিয়া আমাদিগকে 
আঘাত দিতেছে, সেই রূপ, রস, গন্ধকেই: আমরা স্বকার্ধ্-সাধনে প্রেরণ 
করিতেছি। তাহাদ্িগকেই আমরা খাটাইয়া লইতেছি। তাহারা শক্রভাবে 
আসিলেও তাহাদিগকে আমরা জীবনরক্ষার অনুকুল করিয়া লইতেছি। 
ইহারই নাম বৈজ্ঞানিকত|। মনুষ্য এই জন্ত বৈজ্ঞানিক জীব। বিশ্বজগতের 
15 যধ্যস্থলে আমি বসিরা আছি, এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সহশ্র সমাচার আমার 
ইন্দিকনঘধারে প্রবেশ করিয়া আমার অভিজ্ঞত| বন্ধিত করিতেছে। আমি 
নিরীক্ষণ করিতেছি; আমি সাক্ষী; আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা চিত্তপটে 


আঁকিয়া রাখিতেছি, এবং প্রয়োজ্জনমত তাহা আধার কাজে লাগাইতেছি। 
৩ 


৩৬৮. সাহিত্য | ২০শ ব্য, দ্র দংখা!। 


কাজ কি না জীবনরক্ষা। ক্লপ-রসাদির প্রবাহ আসিয়া আমার চিত্তপটে 
রেখা টানিয়া যাইতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ' 
নির্দিষ্ট করিয়া লইতেছি। অতএব আমি বৈজ্ঞানিক ৷ “| 

কিসে কি হইতেছে, কিসের পর কি ঘটিতেছে, কখন কি ঘটিভেছেই 
ইহা! বসিয়া! বসিয়া দেখা, এবং এই দর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে জীবন-যুদ্ধের কাজে 
গান, বৈজ্ঞানিকের এইমাত্র কার্য । মনে করিও, না ষ্, বগলে থার্মমিটার ' 
ও চোখে দূরবীন না লাগাইলে বৈজ্ঞানিক.হয় না। ট্রাম-এপ্ষিন আর 
ডাইনামো, আরু;মোটরগাড়ী আর গ্রামোফোন, দেখিয়া বুঝিও না৷ যে, যন্ত্র 
তন্ত্রের বহ্বারস্ত:-না হইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। বসিয়া বসিয়া জগত্যস্ত্রের ' 
গতিবিধির আলোচনা ও সেই আলোচনাকে আপন জীবন্যাত্রায় নিয়োগ 
করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়। এই অর্থে আমরা সকলেই ছোট বড় 
বৈজ্ঞানিক । এমন কি, তৃতীয়তাগ শিশুশিক্ষার হাঁতী, যে রাগ করিয়া ' 
যাহুতের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়াছিল, সেও যে একটা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক 
ছিল না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি না.। .আজ বড় বড় .বৈজ্ঞানিকের হাতে, 
কেলবিনের হাতে, অথবা এডিসনের হাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
সংবাদ শুনিয়া ত্রস্ত হইবার হেতু নাই) কেন না, মানবের ইতিহাসের 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কোন্‌ অতীত কালে কোন্‌ অজ্ঞাতনামা 
বৈজ্ঞান্কি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার খবরও রাখে না। 
আমাদের যে অরণ্যবাসী পূর্ববপিতামহ সর্ববপ্রথমে কাঠে কাঠে ঘবিয়া আগুন 
তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কোনও এডিসনের কোনও আবিষ্কার.তাহার ' 
সহিত তুলুনীয় নহে। তুমি, আমি, সে, প্রত্যেকেই এই বিশ্বজগতের 
দিকে চাহিয়া আছি, ও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি, তাহা আমাদের 
কাজে লাগাইতেছি। আমরা সকলেই বৈজ্ঞানিক ; কেহ ছোট, কেহ বড়! 
প্রত্যেকেই 'আমরা কিছু না কিছু নূতন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং এই 
আবিষ্কৃত ঘটনা-সমষ্টি পুঞ্জীভূত হইয়া ও পুরুষ-পরম্পরাক্রমে সঞ্চিত হইয়া 
মানবজাতির অভিজ্ঞতা বর্ধিত করিতেছে । 

আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বজগতের পর্য্যবেক্ষক। সকলের দৃষ্টিশক্তি সমান. 
নহে। কেহ উপর উপর দেখেন, কেহ তলাইয়া দেখেন। .কাহারও দৃষ্টি স্থল, 
কাহারও সুক্ষ্ম ; কেহ দুরের বন্ত দেখেন, কাহারও দৃষ্টি সমীপদেশেই নিবদ্ধ। 
কেহ অত্যন্ত চঙ্ষুয়ান্‌, কেহবা চক্ষু সত্বেও অন্ধের মত ব্যবহার করেন। 
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,কেহ আন্দাজে দূরত্ব নিরূপণ করেন, কেহ গজ্জকাঠ হাতে লইয়া যাপিয়া 
দেখেন। কেহ সহজ চোখে তাকান, কেহ চোখের সম্মুখে চশমা ও পরকল! 
লাগাইয়া দেখ্নে। সহজ চোখে যাহা দেখা যায়, চোখের সামনে খানকতক 
পরকলা রাধিলে তার চেয়ে অধিক দেখা যায়; কাজেই যে বড় 

প্রানিক, সে দু'রবীণ দিয়া দূরের জিনিস দেখে, বা অণুবীক্ষণ দিয়া ছোট 
জিনিস বড় করিয়া দেখে। জগতে যাহা আপন! হইতে ঘটিতেছে, কেহ 
তাহাই দেখিয়া তুষ্ট ; কেহ বা পাঁচটা ঘটনা ঘটাইয়। দেখিয়া তুষ্ট । পাঁচটা 
দ্রব্য পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরস্পর ব্যবহার দেখিলে, 
তাহাদের ত্বারা পাঁচটা ঘটনা ঘটাইয় দেখিলে, অনেক নূতন খবর পাওয়া 
যায়,__যাহা কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে পাওয়া যায় না। 
এইরূপ ঘটনা-ঘটনের ইংরেজি নাম experiment করা; আমরা সকলেই 
কিছু না কিছু experiment ।করিতেছি। বৈজ্ঞানিকতা যাহার ' ব্যবসায়, 
তাহাদের ক্ষেহ অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনে আগুন ধরাইয়া দেখিতেছেন, 
কি হয়; কেহ দস্তার উপর দ্রীবক চালিয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ 
{চুম্বকের নিকট লোহখণ্ড ধরিয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ ইন্দুরের লেজ 
কাটিয়া দেখিতেছেন, তাহার বাচ্ছার দশা কি হয়; কেহ রোগীকে ওধধ 
'খেলাইয়| দেখিতেছেন, সে শীঘ্র ভবসংসাঁর পার হয় কি না। এইরূপ ঘটন। 
ঘটাইয়া অস্িজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুচারু ব্যবস্থা করায় সম্প্রতি মন্ুয্যের অভিজ্ঞতা 
. অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিতেছে, এবং এই রীতির অবলম্বন-হেতু বৈজ্ঞানিকতাঁর 
মাহাম্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। রি 

_.. ফলে আমিও দেখি, তুমিও দেখ, আর লর্ড কেলবিনও দেখেন) কিন্ত 
তুমি আমি ব্বাহা দেখি, লর্ড কেলবিন তাহার তুলনায় অনেক বেশী দেখেন, 
অনেক সুম্্ দেখেন, মাপ করিয়! দেখেন, এবং দেখিতে যাহাতে ভুল ন! 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। ইন্দ্রিয় যাহাতে প্রতারিত না করে, তাহার ব্যবস্থা 
করেন। সাবার আমরা যাহ! কাজে লাঁগাইতে পারি না, কেলবিন অবলীলা- 
ক্রমে তাহা কাজে লাগান। আমরা উভয়েই বৈজ্ঞানিক, কেহ অতি ছোট, 

ই. কেহ অতিবড়। | 

(  : বিশ্বজপতের ঘটনা-পরষ্পরা বৈজ্ঞানিক বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন ? কিন্ত 
উহা কেন বটিতেছে, কি উদ্দেশ্যে ঘটিতেছে+ তাহা কিছু বলিতে পারেন কি? 
এই. প্রশ্নের একমাত্র উত্তর-_-না। বৃত্তচ্যুত নারিকেল ভূমিতে পড়ে; কিন্ত 
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কেন পড়ে, তাহার উত্তর কোনও বৈজ্ঞানিক এ পর্্যস্ত দেন নাই, কেহ দিবেন । 
না। পৃথিবীর আকর্ষণে পড়ে বলিলে কোনও উত্তরই হইল না) কেন না, 
পৃথিবী কেন আকর্ষণ করে, তার পরেই এই প্রশ্ন আসিবে । পৃথিবী বিকর্ষণ 
না করিয়া আকর্ষণ করে কেন, তাহা কে জানে? বিকর্ষণ করিলে অবশ্ট_ 
আমাদের সুবিধা হইত না, নারিকেল আমাদের ভোগে লাগিত না? ক্স 
পৃথিবী যদি বিকর্ষণই করিতেন, তাহা হইলে আমর! কি করিতাঁম? কৌটা 
_ হইতে খসিবামাত্র যদি নারিকেল তাহার, শস্ত ও ক্ষীরসমেত বেলুনের মত 
উধাও হইয়া উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে পৃথিবীর সহস্র বৈজ্ঞানিক হতাশ- 
ভাবে উর্মুখে ঢুরবীণ লাগাইয়া চাহিয়া দেখিতেন, এবং কত মিনিটে ' কত 
উর্দ্ধে উঠিল, তাহার হিসাব রাখিতেন ; কিন্ত নারিকেল ফল আর রসকরায় 
পরিণত হইত না। ' পদার্থবিদ্যা খুলিয়া আমরা দেখিতাম, লেখা আছে, 
পৃথিবী-মাতা সকল দ্রব্যকেই আকর্ষণ করেন, কিন্ত নারিকেলের প্রতি তাহার 
অন্ত ব্যবহার ; নারিকেলকে তিনি টানেন না, ঠেলিয়া দেন। মনুয্যজাতির 
সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবী-মাতা নারিকেলকেও টানিতেছেন, এ জন্য আঁমরা' 
কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু কেন যে পৃথিবীর এই আকর্ষণ-প্রবৃত্বি, তাহার কোনও : 
উত্তর নাই। হয় ত নিউটনের কোনও পরবর্জা পুরুষ দেখাইবেন, নারিকেল 
ও পৃথিবীর মাঝে কোনরূপ স্থিতিস্থাপক রজ্জুর বন্ধন রহিয়াছে, যাহার ফলে 
এই আকর্ষণ; অথবা পিছন হইতে নারিকেল এমন কিছু ঠেলা পাইতেছে, 
তাহাতেই তাহার ভূপতনে প্রন্বত্বি ; কিন্তু হাতেও সেই “কেন'র উত্তর 
মিলিল না। কোনও পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন, পিছন হইতে 'কণিকা- 
বৃষ্টির ঠেলা পাইয়! উভয় দ্রব্য পরস্পরকে আকর্ষণ করে । কিন্ত সেই অনুমান 
সঙ্গত হইলেও, সেই কণিকা'বৃষ্টিই বা কেন হয়, এবং ঠেলাই ব। কেন দেয়, 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহ সাহস করেন নাই। 

এইরূপ কি ভোদার ও 
ঘটনা-পরম্পরা ঘটিয়া যাইতেছে; তন্দন্ত তাহার' কোনও দায়িত্ব নাই। এরূপ 
না ঘটিয়। অন্তরূপ ঘটিলেও তাহার কোনরূপ মাথাব্যথ। হইত না। তিনি 
যাহা দেখেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন, তাহারই আলোচনা করেন, এবং সম্ভব 
হইলে সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে জীবনের কি কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে, 
তাহার সন্ধান করেন। জগতে যত ঘটনা ঘটিতেছে, সবই যদি ভিন্ন ভিন্নরূপে 
ঘটিত, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। অন্ততঃ 
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ভিনি উপ নাকে জেনেই আয়ত কৰিতে পারেন না ত্য 
যদি প্রত্যহ পূৰ্ব্বে না উঠিতেন, দোকান হইতে চাল কিনিয়া ঘরে 'আসিয়! 

যদি দেখা যাইত-_তাহার অর্ধেক নাই, খাইতে বসিয়া যদি কোনদিন দেখা 
ত--যত খাই তত ক্ষুধা বাড়ে, লুচি ভাজিতে গিয়া যদি দেখা যাইত__, 
কড়াইয়ের ঘি কেরোসিন হইয়! গিয়াছে, তাহা, হইলে বৈজ্ঞানিকক্ডে 
বিজ্ঞান-চর্চ! ছাড়িয়া দিতে হইত, এবং মন্ুষ্যকেও জীবনযাত্রা-সন্বদ্ধে, হতাশ, 
হইয়া হাল ছাড়িতে হইত ৷ সুখের বিষয়, প্রকৃতি দেবীর এইরূপ খেয়াল নাই। 
প্রকৃতিতে একটা শৃঙ্খল। আছে, সঙ্গতি আছে। আজ্দ যাহা .ষেরূপে ঘটে, 
কালও তাহা সেইর্ূপে: ঘটিবে। আবার অনেকগুল। .ঘটনা একই রকমে 
ঘটে। কেন সেই শৃঙ্খল! আছে, তাহা আমরা জানি.না; কিন্তু আছে, তাহা 
দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক, যিনি পরকল। চোখে, মাঁপকাঠী হাতে, বসিয়া 
॥ বসিয়া দেখিতেছেন, তিনি এই সকল শৃঙ্খল! খুঁজিয়া বাহির করেন। তোমার 
আমার চোখে স্বাহা পড়ে না, তাহার চোখে তাহা পড়ে। তিনি জাগতিক 
নিয়মের আক্ক্ষার করেন। নারিকেল ফলের গতির যে নিয়ম, চাদের 
_1তিরও সেই নিয়ম, গ্রহগণের গতিরও সেই নিয়ম। .. ইহা নিউটনের পূর্বে 
“কাহারও চোখে পড়ে নাই; নিউটনের চোখে পড়িয়াছিল, তাহাতেই 

নিউটনত্ব। 

‘ফলে বৈজ্ঞানিক কেবল দ্রষ্টা ৷. জগতে যাহা ঘটিতেছে, এবং সেই ঘটনা- 
পরম্পরা যে নিয়মে চলিতেছে, তাহাই তিনি দেখেন। কিন্তু তিনি জগতের 
কতটুকু দেখেন? এইখানে বলিতে বাধ্য হইব যে, দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণ 
প্রভৃতি সহস্র যঙ্থ সহায় থাকিতেও তিনি জগতের অতি অল্প অংশই দেখিতে 
পান। কেন না, বিশ্বক্গগতের অস্ত কোথার, তাহা তিনি এখনও আবিফার 
করিতে পারেন সাই, এবং সেই জন্ত জগৎকে অনস্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিরা 
বাসিয়া.আছেন। পাঁচটার অধিক ইন্দ্রিয় নাই ; এই পাঁচটা ইন্দরিয়ও আবার 
নানা দোষে অসম্পূর্ণ। আচার্য্য হেলমহৌৎ্ট্জ একবার আক্ষেপ করিয়া 
বপিয়াছিলেন, জামাদের ইন্সিয়ের মধ্যে যাহ! শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চক্ষু, উহাতে এত 

) জা িধান ছে ঘি কোনও শী উপ নানাদোবুষ্ট যন্ প্রস্তুত করিয়া 
দিত, তিনি তাহার দাম দিতেন ন!। . ইন্দরিয়গ্লির দোষ-সংশোধনের ও 
“ক্ষমতা-বর্ধনের সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিয়াও জগতের অতি অল্প অংশই 
তিনি প্রত্যক্ষগোচর করেন। পূর্বে বলিয়াছি, জগতের এক আন! প্রত্যক্ষ- 
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গোঁচর ; পনের আনা অহুমান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বস্ততঃ এই 
প্রত্যক্ষগোচর ও অন্থুমান-লন্ম জগতের বাহিরে ও ভিতরে জগতের আর 
একটা বৃহত্তর অংশ কল্পিত হয়, যাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোনও কথা বলিতেই 
সাহস করেন, না। সেই অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে মুখের বিউটি 
বৈজ্ঞানিক ক্রমশই জগতের জ্ঞাত অংশ হইতে অজ্ঞাত অংশে অধিকার বিস্তার 
করিতেছেন। অজ্ঞাত জগৎ ক্রমশই তাহার জ্ঞানের ‘সীমার মধ্যে 
আসিতেছে । এই অজ্ঞাত অংশ সন্বন্ধে অনেকে অনেক রকম কল্পনা করেন; 
অধিকাংশ স্থলে কল্পনা অমূলক হইয়া দাড়ায়, কখনও বা তাহার কিছু একটা 
মূল পাওয়া যায়। যে সকল অসাধারণ ঘটনাকে আমরা অতিপ্রাকুত 
ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করি, তাহা প্রায়ই এই অজ্ঞাত বা অন্নজ্ঞাত জগৎ 
হইতেই আসে। তাহার অসাধারণত্ব দেখিয়া আমরা চমকিয়া উঠি ; 
আমাদের পরিচিত জগতের ঘটনাবলীর সহিত তাহাদের সামক্রন্ত দেখিতে. ( 
পাই না। পরিচিত জগতের যে সকল ঘটনাবলীকে আমরা নিয়মবদ্ধ 
দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে উহারা থাপ খায় না। এই জন্য এ সকল ঘটনার 
লত্যতা-বিষয়ে আমরা সন্দিহান হই। বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী বড় সাবধানে? 
চলেন ) অন্যান ও কল্পনার উপর নির্ভর না করিলে চলে না বটে, কিন্ত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাহার সংশয় কিছুতেই মেটে না। বিশেষতঃ- মে 
সকল ঘটনা একেবারে অসাধারণ, ও পরিচিত জগতের সহিত অসমঞ্জস, 
তাহাদের সত্যতা অগ্নিপরীক্ষা করিয়া না লইলে তাহার মনের ধেৌঁক! 
কিছুতেই যায় না। প্রত্যক্ষ-লব কোন ঘটনা, তাহা যতই অন্তত হউক বা 
যতই অসাধারণ হউক, তাহাকে.অগ্রাহ করিবার অধিকার তাহার একেবারেই 
' নাই। তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, এবং পরিচিত জগতের নিয়য- 
শৃঙ্খলার মধ্যে আপাততঃ তাহার স্থান দিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে স্থান 
মিলিবে, এই ভরসায় থাকিতে, হইবে ।, যে কোনও ব্যক্তি একটা অসাধারণ . 
কার্য্ের বর্ণনা করিলেই তাহা মানিয়া লইতে বৈজ্ঞানিক বাধ্য নহেন। কেন-না,- 
মনুষ্য অসত্যবাদী না হইলেও ভ্রান্তিপর। তাহার সকল! কথার উপর 
ভর দেওয়া চলে না। কিন্তু ক্রুকৃস বা ওয়ালাসের মত ব্যক্তি শক | 
অসাধারণ ঘটনার বিবরণ লইয়া উপস্থিত হন, তখন নীরব হইয়া ভবিষ্যতের 
জন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। বল! উচিত,. জাগতিক কোন ঘটনা যতই ! 
অসাধারণ হউক, তাহাকে অতিগ্রাক্ৃত বলা উচিত নহে। বখনই আমি 
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উহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিলাম, এবং যখনই উহার সত্যতা অঙ্গীকার 
করিলাম, তখনই উহা ব্যাবহারিক জগতের অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অঙ্গীভূত 
হইয়া পড়িল, উহা অতিপ্রারুত থাকিল না। আধুনিক প্রেততাত্বিকেরা যত 
ত ঘটনার -উল্লেধ করেন, তাহা! সমস্তই সত্য হইতে পারে? কিন্তু যদি 
সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা অতিপ্রাকৃত হইবে না। ব্যাবহারিক জগতে 
অতিপ্রাক্কতের স্থান নাই। 
প্রত্যক্ষগোচর, অহ্যানলন্ধ, ও কন্গিত, এই তিন অংশ একত্র করিয়া 
বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একটা মূর্তি গড়িয়া লইয়াছেন। বিশ্বজগতের প্রকৃত 
মূর্তি যে কি, তাহা'কোনও বৈজ্ঞানিকের জানিবার উপায় নাই। তাহার যে 
কয়টা ইন্দ্রিয় প্রারতিক নির্বাচনের ফলে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তন্বারা ব্ূপ,রস, 
গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভিন্ন আর কোনও কিছু জ্ঞানগম্য, বা অহ্মানগম্য, বা কল্পনা- 
গম্য হইবার উপায় নাই। যদি ইন্জিয়ের সংখ্যা অধিক থাকিত, অথবা এই 
ইন্জিয়গুলিই অন্তক্সপ জ্ঞানের আমদানি করিত, তাহা হইলে জগতের মুর্তিও 
তাহার নিকট অন্ঠরূপ হইত। কেমন হইত, তাহা এখন আমাদের কল্পনাতেও 
আসে না। আপাততঃ তিনি ওঁ রূপ, রস, গন্ধাদি পাঁচটা বসন্তকে দেশে ও 
কালে সন্নিবেশিত করিয়া, জগতের একটা মুর্তি গঠন করিয়া লইয়াছেন, 
বং সেই মুর্তির_ মধ্যে নানা অবয়ব সন্নিবিষ্ট করিয়া একটা বিশাল যন্ত্র 
নিৰ্ম্মাণের প্রয়াস পাইতেছেন। এই যন্ত্রের প্রত্যেক অবয়বের একটা কাৰ্য্য 
নির্দেশে করা আবশ্যক, এবং সকল অবয়বের মধ্যে এক একটা সম্পর্ক 
নির্দেশ করা আবশ্তক। আপন আপন কার্য্য-সাধন করিয়া পরস্পরের সম্পর্ক 
বারা সেই অবয়বগুলি সুষ্ঠুভাবে যাহাতে সমুদয় যন্ত্রটিকে চালাইতে পারে, 
ইহা নির্দেশ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট থাকেন। যতক্ষণ তিনি 
কোন একটা যন্ত্রাঙ্গের কাৰ্য্য নির্দেশ করিতে পারেন না, বা সেই যন্ত্রাঙ্গটি কি 
উদ্দেশ্যে সেখানে রহিয়াছে, তাহার নির্দেশ করিতে পারেন না, ততক্ষণ তাহার 
তৃপ্তি হয় না। এইখানে তাহাকে বুদ্ধির থেলা খেলিতে হয়। : কল্পিত 
,বিশ্বনত্রটির পরিচালন-বিধি বুঝিবার জন্য নানা অঙ্গের কল্পনা করিতে হয়, 
নান! সম্পর্কের কল্পনা করিতে হয়। নিউটন এবং ফ্যারাভে, লাগ্নাস এবং 
| =" হেলমহোলৎজ এবং কেলবিন, মাক্সোয়েল-এবং জে জে টমসন, 
ডাঁলটন এবং আরিনিয়স, ডারুইন এবং ওয়াইজম্যান প্রভৃতি মনীষিগণ এই- 
রূপ কল্পনার জন্ত আপনাদের অসামান্ত ধীশক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু 
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এখনও তাহাদের করনা প্রাকৃত জগত্যন্ত্রের সর্বত্র শৃঙ্খলা ও- সামপ্রস্ত দর্শনে 
সমর্থ হয় নাই। এখনও কোন্‌ যন্ত্রাঙ্গ কিরূপে কোন্‌ কাজ করিয়া জগৎ- 
ন্ত্রকে এমনি ভাবে চাঁলাইতেছে, সর্ধত্র তাহার মীমাংসা হয় নাই। জীবন- 
রহিত জড় দ্রব্যে কখন কিরূপে আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে" 
কিরূপে সুখ-দুঃখের বেদনা-বোধ আবিডু ৬২হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে' 
চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন জীব কির্ূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি- 
লাভ কৰিল,এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ডারুইন-বাদী দেখাইয়াছেন, 
জীবের ক্দীবন-রক্ষার্থ এই সকল ব্যাপারের, আবশ্ককতা আছে; অতএব জীব 
যখন জীবন ধারণ করে, তখন তাঁহাতে এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল হয় ও 
ফলেও ঘটিয়াছে। কিন্তু জগত্যন্ত্রকে ষন্ত্রহিসাবে দেখিলে এ এ ব্যাপারের 
কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্যক্‌ উত্তর পাওয়া যায় নাই। এখনও 
জীবের ও জড়ের মধ্যে, এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে ষে প্রাচীরের ব্যবধান 
' আছে, সেই ব্যবধান লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীরের এখানে একটা ওখানে 
একটা গবাক্ষ কাটিয়| দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু জগত্যন্ত্র এখনও নানা 
প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ; ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে অব্যাহতভাবে স্রোত 
উপায় এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই। 
আর একটা কথার উল্লেখ করিয়া আমার পরমার প্রো 
অব্যাহতি দিব। পূর্বে বলিরাছি, জীবের যত কিছু চেষ্টা কেবল আত্মরক্ষার 
জন্য, জীবন-যুদ্ধে বাহ্জ্গতের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষার জন্য। মনুষ্য 
যে বুদধিবৃতির সাহায্য লইয়া বাহ্জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা স্ত,পীক্কত করিতেছে, 
তাহার উদ্দেশ্য বাহজগৎকেই আপনার জীবন-রক্ষায় নিয়োগ করা। অরণ্য- 
বাসী মনুষ্য যে দিন ভূমিতে বীজ পু'তিয়া' শস্ত-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল, 
এবং সেই শস্ত আগুনে পাক করিয়া আরণ্য ওষধির বনকে' সুপথ্য অয়ে 
পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাতসারে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির. 
পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লাবরেটারিতে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির , 
কারখানা অন্ধাপি চলিতেছে । এই আত্মরক্ষার প্রযত্বে ও আত্মপুষ্টির প্রযত্রে, 
আমরা আজ বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিয়াছি। দেবরাজের বন্ধে একা 
ধাহার আবির্ভাব ছিল, তিনি আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, পাখা 
টানিতেছেন, জল তুলিতেছেন, দূর হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন । 
জাগতিক শক্তিচয়কে আমরা আমাদের কাজে মজুর খাটাইভেছি। কবি- 
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বত লক্ষের স্বর্ণের সমন্ত দেবতাকে ভূৃত্যত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; 
[নিক পঞ্ডিতগণের তপস্কা-বলে আমরা! প্রত্যেকেই এক একটা লক্ষেশ্বর 
ছইয়াছি। যে বাহ্জগতের আক্রমণে আমর! ব্যতিব্যস্ত, ঘষে বাহজগণৎ 
দন আমাদের উপরে জয় লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা 
দিন তাহার উপর প্রতুত্ব ধাটাইয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির অতুলনীয় জয়-জয়- 
কার দিতেছি। কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ ? 
মোটের উপর জগতে যাহা আমাদের অনিষ্টকর,:তাহাই আমাদের হেয়, 
তাহার বর্জনে আমরা সুখ লাভ-করি ; আর যাহা আমাদের হিতকর, তাহাই 
আমাদের উপাদেয়, তাহার গ্রহণেও আমরা সুখ লাভ করি। জীবের মধ্যে 
যাহার! সুখতোগে অধিকারী, তাহারা সকলেই তাহা করে; এবং করে 
-বলিয়াই তাহারা জবন-রক্ষায় এমন সমর্থ হয়। আমরা মন্তব্য হইয়াও জীব, 
(অতএব আমরাও অন্য জীবের ন্যায় জীবন-রক্ষার্থ সুখান্বেখী হইয়া হেয়-বর্জন ও 
পাদেন্ব-গ্রহখে তৎপর আছি; তাই আমাদের জীবন-রক্ষার ও জীবন-সমৃদ্ধির 
যাবতীয় চেষ্টা এই সুখান্বেষণের অভিমুখে । আমব। যে শ্বভাবতঃ 
ণ করি, তাহার এই নিগুড় উদ্দেশ্য । কিন্তু মহ্গুষ্যের একটা বিশেষ ' 
1 ধিকার আছে, ইত্তর জীবের তাহা নাই। মনুষ্য অনেক সময় বিন! উদ্দেস্তে 
7 ুখউপার্জন-করিস্া থাকে । এই সুখে তাহার কোন লাভ নাই, জীবন- 
রক্ষায় এতদ্বারা তাঁহার কোন আন্মকূল্য হয় না; ইহা উদ্দেশ্র-হীন সুথ ; ইহা 
অতি বিশুদ্ধ নিৰ্ম্মল নস্ত, ইহাকে সুথ ন! বলিয়া আনন্দ বলাই উচিত । মনুষ্য 
এই ধিশ্তদ্ধ আনন্দের অধিকারী । মনুষ্য গান গাহিয়া যে আনন্দ পায়, মনুষ্ত 
কবিত। শুনিয়া যে আনন্দ পায়, নদী-তীরে বসিয়া নদী-তরঙ্গের কুলু-কুলু ধ্বনি 
শুনিয়া যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ এই আনন্দের' নিয় সোপানে স্থিত । 
ইহাতে আনন্দই লাভ, আর কোন লাভ নাই। উহার উচ্চতম সোপানে 
উঠিয়া প্রকৃতির মোহন মূর্তির দিকে কেবল চাহিয়া চাহিয়া যে আনন্দ পাওয়া 
যায়, তাহাতে জীবনরক্ষার কোন সুবিধা ঘটিবে কি ঘটিবে না, সে প্রশ্ন তোলাই 
চলে না। তুলিতে গেলে সেই আনন্দের পবিত্রতা ও নির্ম্মনত!| নষ্ট হয়। 
৷ বৈপ্প জড়ন্দগৎকে' ভূত্যত্ে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ 
করিতেছেন ঘটে ; কিন্ত এই জগতের প্রতি. চাহিয়া চাহিয়া, এই জগতের 
/নিয়মশৃক্খলার আবিস্কার করিয়া, এই জগতের আধার .অংশ আলোকে 


আনিয়া, এই জগতে অজানাধিফুত অংশে জানের অধিকার প্রসার করিয় 
হ$ 


~ 


৩৭৬ , সাহিত্য ৷ LR Le Ln hE 


বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও 
টেলিফোন, .ডাইনোমো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম. ও বৈদ্যুতিক পাখা, 
ই্ীমশিপ আর এরোপ্লেন, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিতকর পদার্থ । মানব-সমাজের 
মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তির মধ্যে বণিকের পণ্যশীলা বা বিলাসীর- 
আরাম-নিকেতন কিছুতেই শাস্তি আনয়ন করিতে পারে না। মানব জাতির 
অতীত ইতিহাস পূর্ণ করিয়া জীবন-যুদ্ধের যে ভীষণ কোলাহল আমাদের 
অবণেন্িয় বধির করিতেছে, বাস্থজগতের উপর বিজ্ঞানের এই প্রভুত্ব-লাভের 
জয়জয়কার সেই কোলাহলের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে । এই বৈজ্ঞানিকতা- . 
স্পর্দি-যানব-সভ্যতার মধ্যস্থলেও যখন সবল মানব ক্ষুধার্ত ব্যাত্্রের স্তাঁয় দুর্বল 
মানবের শোণিত-পানে কুষ্টিত হইতেছে না, তখন জীবন-যুদ্ধের ভীবণতা যে 
বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে মৃদ্ধতা ধারণ করিবে, মানবসমাজের বর্তমান কালে 
তাহার কোন আশ্বাসই নাই। এই ক্তুর সংগ্রামের অশান্তির মধ্যে ষর্দি কিছুতে . 
চিত্তক্ষেত্রে শাস্তির বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা! হইলে উপরে যে ' 
আনন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই আনন্দ । বৈজ্ঞানিকের গর্ব এই ও 
গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন; আমর! 
অঞ্চলি ভরিয়া উহার ধারা-পানে তৃপ্ত হইতেছি। জীবনের সমরক্ষেত্রে পরস্পর 
যুধ্যমাঁন কোটী মানবের পাদ-পীড়নে যে ধুলিরাশি উত্িত হইতেছ্যে_ সেই 
ধৃলি-বিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দ-ধাঁরাঁকে কলুষিত করিও না! প্রাচীন খাবি ! 
উচ্চকে বলিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই কল্পিত 
মায়া-পুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যাবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও 
পূর্ণ ভূমানন্দের পুর্বাস্বদ-লাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের 
উৎস হইতে যে আনন্দ-প্রবাহ বিগল্সিত হইতেছে, তাহাকে বাবহারিক 
জীবনের কল্পিত সুখ-দুঃখের কর্দমলিণ্ড করিয়। পঞ্ষিল করিও না। 
শ্রীরামেন্দরসুন্দর ব্রিবেদী। 


বর্তমান কালের বিখ্যাত ইংরাজ.সাহিত্যসেবী এবং প্রথম শ্রেণীর সমালোচক- ) 
আচার্য্য জর্জ সেপ্টস্বরী আজ কয়েক বৎসর হইল, “Revised "|, 
. Impressions” (পুনরানোচিত বা সংশোধিত ধারণা) নামে একথানি ' 
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জেলা তাহাতে তিনি ভিন্ন ভিন প্ৰতিভাশালী 
লেখকদিগের'সম্বন্ধে তাহার নিজের প্রথম ধারণা এবং পূর্বতন :মতসমূহের : 
আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যসেবিমাত্রই জানেন, কোন কোন গ্রন্থ ' 
গাঠকালেই একেবারে চিত্তকে জয় করিয়া ফেলে, কিন্তু পরে তাহাদের 
ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আসে । আবার কোন কোন গ্রন্থ প্রথম: 
য়ে রসহীন বলিয়া বোধ হইলেও, উত্তরোত্তর পাঠে তাহাদের সৌন্দর্য্য 
অনুভূত’ হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ দিছি বি আধিপত্য 
স্থাপন করে। :'॥ 

' Byr৭nএব প্রথম; “ক ইংরাজী সাহিত্যে থাক রে ধাড়াই-.. 
রাছে; এদিকে Wordsworthaর সহিত আলাপ যতই বাড়িতে থাকে 
ততই তীহার কৰিতাসমূহের গভীর এবং মর্ম্গত সৌন্দর্য্য উপ হয়। 

( "“এইর্ূপে দেখা যায়, অনেক গ্রন্থ সম্বন্ধেই আমাদের প্রথম ধারণ! স্থায়ী হয় - 
'। সম্প্রতি রবি বাবুর 'রচিত “চিত্রাঙ্গদা” নামক কাব্য সম্বন্ধে আমাদের ' 
পথম ধারণার পুনরালোচনা- করিতে হইয়াছে। প্রকাশ হইবার কাঁলেই 
মির পচিতাগদা” পাঠ করি।, সেই প্রথম পাঠে 'এবং তাহার পরও 





অধরচনার নৈপুণ্যে, ছন্দের লীলাময়ী গতিতে, মীনবপ্রক্ৃতির অভিজ্ঞতায়, 
. নাঁট্যগুপে এবং সর্বশেষে নিছক-কবিত্ব-রসে সাহিত্য-সংসারে ইহাকে অনন্ত- 
সাধারণ সৌন্দর্য্য মপ্তিত একটি ছল রত্ন বপিয়াই জানিয়াছিলাম। কিন্ত 
গত জ্যো্টমালের . পসাহিত্য” পত্রিকায় ্ীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের 
লিখিত «কাব্যে নীতি" নামক প্রবন্ধে *চিত্রাঙদা” সম্বন্ধে তাহার, মন্তব্য পাঠ 
করিয়া আমাদের উক্ত ধারণার পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়াছে। তাহার মতে, 
এই কাব্য. “ছুর্নাতিমুক” এবং *অস্বাভাবিক”। ইহা পাঠ করিয়া আমরা 
. বাস্তবিক বিস্মিত হইয়াছি, আমাদের পুর্ব ধারণা আকস্মিক তীব্র আঘাত 
পাইয়াঁছে, এবং আমাদিগকে চমকিয়া! উঠিয়া জিজ্ঞাস। করিতে হইয়াছে--বে 
নতি এবং দ্অস্থাতাবিকতা” খিজেনস' বাবু এই কাব্যে এমন সুস্পষ্ট 
/ দেখিয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই.কেন? ' সম্ভবতঃ প্রথম পাঠ- 
২» কাপে আমাদের নীতিজ্ঞান তত জাগ্রত ছিলনা, এবং কবির রচনার মোহমন্্র 
জিন বাতি সি অনার? -সুতরাং 







হি 
হরিতে চেষ্টা পাইত। | ) 
পীর কথা, কথার ভাণ্ডার মহাভারতে আছে। ইডি 

তে ১৩টি মাত্র শ্লোকে আদ্যন্ত বর্ণিভ। ইহাতে ঘটনার বৈ 

নব পান্র-পাত্রীর স্থষ্টি নাই, মানব-প্রক্কৃতির বা হৃদয়ের রাঃ 
হস্ত ইহাতে দৰ্শিত হয় নাই। বাস্তব ঘটনা যেদন হাহাকার 
ভাবে সচরাচর বর্ণিত হইয়া থাকে, কথাটি সেইরূপেই লিখিত । 
টগর কোন অধ্যায়ের ভিতর ইহা৷ সন্নিবেশিত দেখিলে আমর! 

তাম না। 

বিবাবুর উদ্ভাবনী অথচ সঙ্গত কল্পনা, আখ্যান-বন্্টিকে বিচি. 

গুত করিয়াছে । মহাভারতে যাহা কেবলমাত্র রেখা বা আডাম, 
ছন্দে এবং বর্ণে পরিক্ষুট করিয়া তুলিয়াছেন। 

[তের গল্পটি এই := 

যধন মণিপুরে গমন করেন, তখন তথাকার রাঙা ছিলেন চিত্র 
ত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার একটিমাত্র কন্যা ছিল। রাজার -কোন \. 
পুরুষ পুক্র-লাঁভের জন্য কঠোর তপস্তা করিলে, মহাদের- প্রীত) 
[র দেন যে, তাহার বংশে পুরুষাহ্থক্রমে একটি করিয়া পুত্র জন্মিবে। 
হনের পুত্র না হইয়া'কন্তা অন্সিয়াছিল। এই কন্তাই বংশ-রক্ষ] 
ভাবিয়া চিত্রবাহন তাহাকে পুক্রিকা গ্রহণ করেন, এবং পুর বলিয়া 
তন | চিত্রাঙ্গদা একদিন নগর-মধ্যে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতেছিলেন* 
অর্জুন তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে 
বার জন্ত রাজার নিকট প্রস্তাব“করিলেন। রাজা অর্জুনের পরি-- 
মঞ্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া তাহার সহিত কন্ার' বিবাহ. 
চিন্রাঙ্গদার গর্ডোত অর্জুনের ওরস পুত্র চিত্রবাহনের বংশধর. ( 
চুন ‘তথায় তিন বৎসর কাল বাস করেন, এবং পুত্র জন্মিলে 

তে বিদায় গ্রহণ করেন।- 

মান্য আধ্মান অবলম্বনে রবিবাবু তাহার “চিত্রাঙ্গদা” কাব্য রচনা | 

৷ কাব্যমধ্যে আমরা ছুইটি প্রধান পাত্র-পাত্রী দেখিতে পাই | 
অপর চিত্রাজদা,__অর্জুন মহাভারত কাব্যের অপূর্ণ সহি । ভাহার . 


কার্তিক, ১৩১৪ চিত্রাঙ্গদা । ৩৮১ 


Ke " চিত্ৰাঙ্ণা। | , কোন তর নাই প্রভু! 
তীর্ঘযান্রাকালে, রাঞ্জকম্থ। চিত্রা? 
স্থাপন করিয়। গেছে সতর্ক প্রহরী . 
হয দিকে, দিকে ; বিপদের যত পথ ছিল 
বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি! 


উর লিখিত বর্ণনা হইতে আমর] জানিলাম, রবিবাবুর টির 
শিক্ষায় এবং কার্য্যে একেবারে পুরুষ; সে যে কেবল অন্তঃপুববাসিনী নয়, 
এমন নহে। অস্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়। যে শিক্ষাগুণে স্ত্রীলোক লজ্জা এবং 
সঞ্ষোচ অর্জন করে, সে শিক্ষ। তাহার একেবারে নাই-_তাহার জীবনে বা 
চরিত্রে সে শিক্ষার ছায়াপাতও কখনও ঘটে নাই? সুতরাং তাহার পক্ষে 
অস্তঃপুরবাসিনীর লঙ্জা-সক্ষোচ অসম্ভব! স্ত্রীজনোচিত সামাজিক এবং 
পারিবারিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা এমন পাত্রী আমরা অপরাপর কবির সৃষ্টির 
) মধ্যে ক্কচিৎ দেখিতে পাই । বন্ধিম বাবুর ‘কপালকুণ্ডলা? এবং Shakespear 
বুচিভ Tempest নামক নাটকে Miranda (মিরেগ্ডা ) চরিত্র পাঠকের 


মনে পড়িতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রবন্ধের স্থানান্তরে যথা- 
সময়ে করা যাইবে। 
কিন্তু চিত্রাঙ্গদ! যে কেবল 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা! হইতে বঞ্চিতা, তাহা নয়, 


া -বিক্নদ্ধ শিক্ষাই পাইয়াছিল, পুরুষের শিক্ষা পাইয়াছিল, এবং তাহাও 
৷ যে সে পুরুষের নয়-_রাজা বা রাজপুরুষের শিক্ষা পাইয়াছিল। তাহাকে শিখিতে 
' হইয়াছিল লোকশাসন করিতে-_সমাক্গ এবং সাআজীজ্যে নিজের বলবিক্রম 
প্রকাশ করিতে, দেশরক্ষা করিতে এবং যুদ্ধ করিতে। প্রকৃতি তাহাকে নারী 
করিয়া গড়িয়াছিল- শিক্ষা তাহাকে পুরুষ করিয়! তুলিয়াছিল। 
কাব্যের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, এই চিত্রাঙ্গদা অরণ্যে মুগয়! 
করিতে গিয়া বনপথে একটি জাগ্রত-পৌরুধ-দীপ্ত পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ 
করিল ; এই সাক্ষাতেই তাহার জীবনে আমুল বিপ্লব সংঘটিত হইল, এবং 
কাব্যে নাটকত্বেরও সুত্রপাত হইল । কবি ইহার যে অতুলনীয় সুন্দর বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কবিরই সম্ভবপর ; তাহা যে!কোনও প্রথম 
এর কবিরই যশঃগরভা উদ্বন করিতে পারে। 
{ এই উচ্চ প্রশংসার প্রমাণস্বরপ এবং কাব্যের আখ্যান গোড়া হইতেই 
' আনমুপূর্কিক বিরৃত করিবার নিমিত্ত আমর! নিয়ে কাব্যের সেই অংশ 
বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলায._ 


৩৮২ 
টিআঙ্গদা। 


রর 


সাহিত্য । হথ্শ বৰ্ষ ৭ম নংখ্যা। : 


একদিন 


সিয়েছিদু সগ-অহ্েবপে, এক ফিল 

খন বনে, পু্নীনগীতীরে | তক্ষমূলে . | 

বাধি’ অস, ছুর্গষ কুটিল ববপথে 
গশিলাম মৃগপদচিহ্ অনুসরি'। [ 
বিল্লিমস্্মুখরিত নিত্য অন্য কায় 
হাতাগুল্ম-গহন গল্তীর মহায়ণ্যে ' 

কিছু দূর জগ্রসরি' দেখিনু সহদ! 

ফুধিয়! মন্ধীর্ণ পথ রয়েছে শয্নান 

ভুমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ। 

উঠিতে কহিম তারে অবজ্ঞা ঘরে 

মরে? যেতে--নড়িল না, চাছিল না| ফিনে। ॥ 

উদ্ধত অধীর রোধে ধনু-অগ্রভাগে 

করিম তাড়না ;--সরল নুদীর্ঘ দেহ 

ুহর্তেই তীরবেগে উঠিল দড়ায়ে : 

সন্মুখে আমার,--ভশ্মহপ্ত অগ্নি বধ] 


মৃতাহতি পেয়ে, শিখাবপে উঠে উদ্দে 
চক্ষের নিমেষে । শুধু ক্ষণেকের রে 


চাহিল! আমার মুখগানে,-_রোব-দৃষ্টি 

মিশাল পলকে ; নাচিল অধর গ্রাস্তে 

সিদ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদু হান্তয়েধ! 

বুঝি মে বালক-মুর্ঠি হেরিয়! মার । 

শিখে' পুকষের বিদ।1, পরে' পুরুষের 

বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন ' | 
ভূলেফিমু যাহ, সেই মুখ চেয়ে, সেই ; ' . 
আপনাতে-আপনি-অটব-সুর্বি-ছেরি,, 


॥ সেই মুন্র্বেই নিলাম মনে, নারী 


আছি) সেই মুহুর্তেই প্রধন দেখিম্থ - 
সম্মুখে পুরুষ মোর ।' | 


সভয়নিশ্গয়ক্ঠে : - 


. -গুধাদু ‘কে তুমি.? শুনিনথ উত্তর আমি. i 3 


পার্থ, কুরুৰশধর। ১ - 


কাণ্ড ক, ১৩১৬ | 


(০এ।প। | ৩৮৩ 


কিন্ত পার্স হইলেও চিত্রাঙ্গদার তাহাঁতে কি? চিত্রা কি পার্থের 

কোন সংবাদ রাখে? পার্থ চিত্রাঙ্গদার অশেষ ভক্তির পান্র-_মানসদেবতা। 

১ স্বপ্নেও যাহার দর্শন পাবার আশা তাহার মনে একদিনও জাগে নাই, 
তাহাকে হঠাৎ চচ্ধুর সম্মুখে পাইয়া চিত্রাঙ্গদা! স্ত্তিত-নির্বাক | 


. অভিতাস।ছুলত মরণ, সেই তার 
. চরণের তলে! ' - 


রহিনু জড়ায়ে 
চিত্রপ্রায়, ভূ'লে' গেমু প্রণাম করিতে । 
এই পার্থ? আজদম্মের বিস্ময় আমার ! 
শুনেছিলু বটে, সতাপালনের তরে 
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্ষচর্য্য 
পালিছে অর্জুন । এই সেই পার্থবীর ! 


,ধাল্য-দুরাশায় কতদিন করিয়াছি 


'মনে, পার্থকীস্তি ররিব নিশ্র আমি 


নিন্ম ভূজরলে ; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য; 


পুরুষের ছস্সযেশে মাগ্সিব সংগ্রাম 

তার সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয় । 
হারে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়! গেল সেই 
স্পঞ্জ! তোর ! যে ভূমিতে আছেন ধাড়াষে 
মে ভূমির তৃণদ হইতাম যি, | 
শৌধ্য বাধ্য যাহ! কিছু ধূলায় মিলায়ে 


১ 


আহার পর ঘটিল কি? 


কি ভাঁধিতেছিমু, মনে 
নাই। দেখিমু চাহিয়া, ধী'রে চলি’ গেল! 
বীর রন-অস্তরালে । উঠিনু চমকি? ; 
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা ; আপনারে 
দিলাম ধিক্কার শতবার | ছি ছি মূঢ়ে, 
ন! করিলি সম্ভাবণ, না, শুধালি কথা, 
ন! চাহিলি ক্ষমা-তিক্ষ/,--বর্ববরের মত 
ব্লহিলি দীড়ায়ে-হেল! করি’ চলি' গেল! 
বীর 1 বীঁচিতাম,'মে মুহূর্তে মরিতাম ছি 
বদি । 


রর 
৩৮৪ সাহিত্য! হল ৬ সা? 


:. উপরে উদ্ত ধৌঁক-সমুহেকেবি[ুঅতিৎবিশদ ৰব মিন জারা 
ছেন যে, যে শ্বতাববিরুদ্ব_-আরোঁপিত {মিথ্যাজীবন চিত্রাঙ্দার নৈসর্গিক 
প্রকৃত জীবনকে চাপিয়! রাখিয়াছিল,-জন্মলন্ধ জীবনের স্বাভাবিক ক্ষতি 
এবং বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাকে অস্বাভাবিক পথে চার্লি 
করিয়াছিল__প্রেতের ন্যায় যে জীবন তাঁহাকে এতকাল পাইয়্াছিল-আজ 
তাহা হইতে সে মুক্ত! আজ সে খাঁটী পুরুষকে সন্মুখে পাইয়। বুঝিল, সে 
নিজে ভেজান-_বুঝিল সে পুরুষ নয়-_পুরুষ হইতেও পারে না। আজ সে. 
'নিজেকে জানিতে পারিল- দ্রানিল সে নারী । 

28787585 উঠিল, তিনিষে 
সে পুরুষ নন। তিনি অঞ্ুন- চিত্রাঙ্গবার “আজন্মের বিশ্ময়_কল্পনা- 
রাজ্যের অধীশ্বর। এমন অবস্থায় অর্থাৎ যখন অর্জুনের সাক্ষাৎলাতে, 
চিত্রাঙ্গদা! একাধারে প্রকৃতপুরুষ এবং আদর্শ পুরুষকে দেখিতে পাইল, তখন 
যে তাহার সহসা-জাগ্রত চিত্তবৃত্তি সকল দুর্দমনীয় এবং অপ্রতিহত বেগে 
অর্জনের প্রতি ধাবমান হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। স্বভাবের অমোঘ নিয়মেই 
ইহ! ঘটিয়াছিল-_পুরুষ হইলেও ঘটিত। . | 

কে তাহার কল্পনার বস্তকে_-স্বপ্রের ধনকে নিরুটে পাইয়া উদাসীন 
" থাকিতে পারে? এই অলঙ্ব্য নিয়মের বশবর্তী হইয়! চিত্রাঙ্গদা 
তাহার কপটপুরুষ-জীবনের ছলাঁকলা পরিহার" করিয়া, মিথ্যা হইতে 
আপনাকে সর্বতোভাবে মুক্ত করিয়া, নারীবেশে আপনাকে নারী বলিয়া 
ব্যক্ত করিয়া অরণ্যের শিবালয়ে অঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইল, এবং 
তাহার নিকট আম্মসমর্পশ করিল । মন্দিরের মধ্যে পরস্পরে কি কথোপকথম্‌ 
হইয়াছিল, তাহা কাব্যে লিখিত হয় নাই--' 


চিত্রাঙদা।. - ০. অলে নাই-ভাল, 
তার পরে কি কহিযু আমি, কি উত্তর ' 
শুনিলাম। আর শু্ধায়ে। না, ভগবন্‌! 
মাথার গড়িল ভেজে লঙ্দ বহবক্গে, | টা 
, তবু মোরে পারিল না.শতথা! করিতে রে 


মারী হয়ে এমনি পুরুষ প্রাণ মোব ! 








নাহি লানি কেমনে এলেম য়ে কিরে” 


কাষ্ট্িক, ১৩১৬। চিত্রাঙ্গদ! | রঃ ৩৮৫ 


দুঃস্বপবিহবল সম] শেষ কথা ভার 

| কর্ণে মোর বাজিতে লাগিম তপ্তশূল 

বিদ্ষচারি-ব্রতধারী আমি । পতিবোঙা 

১০. নহি বরাঙগনে | 

বা চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল, অর্জুন 
তাহাতে সন্মত হইলেন না। অরুন কর্তৃক এইরপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া চিত্রাঙ্গদা 
পার্বতীর ন্তাক্ত নিজের রূপের নিন্দা করিল, এবং অন্ততঃ একদিনের তরে অমা- 
মুষ রূপ পাইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্কা আরম্ভ করিল- যাহাতে তপোলব্ধ 
ব্ুপের প্রভাবে অর্জুনের হৃদয় হরণ করিতে পারে। দেবতারা__যদ্দন ও 
রসস্ত তপে তুষ্ট হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে কেবলমাত্র একদিনের জন্য নয়, বৎসর- 
কারস্থায়ী মানব-ছুলত রূপ প্রদান করিলেন। বসন্তদ্দেব বলিলেন, 

শুধু একদিন নহে, 
বসস্তের পুষ্পশোভাঃ একবর্ষ ধরি? 

রঃ ,,  ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকাশ ! 

১২ তাহাই হইল? এবং পরদিন চিত্রা্দদা যখন নিজ অঙ্গে কুস্সুমবৎ ননদ 
25 বনস্থিত সরসীর স্বচ্ছ জলে সুন্দর 
| // [বিক কৌতুহলের সহিত দেখিতেছিল”_তাহার যে চিত্র কবি 

মি 74 প্রতিভাশালী কবির 
তাহাতে আবার অপূর্ধ নাটকত্ব আনিয়া দিয়াছে_সেই 
সেই ব্ূুপ-_সেই বিস্মিত কুতুহলী দৃষ্টি দেখিতেছিল, আর 
এক জন-_অর্জুন। এই নাটকত্ব চিত্রের মাধুৰ্য্য চ্রকরে কুস্থম-সৌরতের 
সায়, নাতিতীক্ষ উন্দাদন! মিলিত করিয়াছে 
ইংরেজ কবি Milton রচিত Paradise LOst নামক মহাকাব্যের ৪র্থ 
সর্দি এইরূপ একটি চিত্র পাঠকের মনে পড়ে কি? সন্ভঃস্ষ্ট খৃষ্টীয় আদিমাতা 
ঈভ জলমধ্যে নিক্গ প্রতিবিষ্ব দর্শনে, শিশুর ন্যায় সরল-হৃদয়ে তাহাকে আর 
এক জন “ভাবিয়া উত্তরোত্তর বর্ধিত আনন্দ-কৌতূহলের সহিত জলের নিকট 
৮ একবার আনভদেহে সেই ছায়্া-মুর্তি দেখিতেছেন, আবার পশ্চাতে 


১৬ down to look, just opposite 
4A shape within the watery gleam appeared 
Bendirg,.to look on me. ] started back, 
It started back ; but [1889৩ I scon returned 


৩৮৬ | সাহিত্য । ২০শ বর্ম, *স দংখ্য! ! 


Pleased it returned as soon vrith 
answering looks 
Of sympathy and love. 
এ চিত্রের সরলতা এবং মাধুর্য স্বর্গীয়। এরূপ আর একটি চিত্র 
তিলোভিযা-সম্ভব-কাব্যে দেখিতে পাইবেন । কিন্তু বিবিধ-পাধিব-জান- 
' তিলোত্তমায় স্বভাব-সরলতার আরোপে সে চিত্র নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং 
' অসম্ভব হইয়া ,দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পীড়িত কল্পনা তাহা গ্রহণ করিতে . 
পারে না। ১: 
কিন্তু রবি বাবুর এ চিত্রে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছুই নাই। এ দেশে 
বদি এক জনও পটু চিত্রকর থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে কবির এই 
ছন্দৌময়ী কল্পনা পটে ভাবাভ্তরিত হইয়া কবি, চিত্রকর, এবং বদেশকে কলা" / 
জগতে চিরধন্য করিয়া রাখিত। পাঠককে মূলগ্রন্থে সেই অমৃতময়ী রচনার 
পরিচয় লইতে অনুরোধ করি,--নিয়ে আমর] তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়। 
. দিলাম; - | 
নিষিড় নিৰ্জ্জন বনে নির্মল সরসী ;-_ 
সেথা তরু-অস্তরালে 
অপরাহে যেলাশেষে, ভাঁধিতেছিলাম 
আশৈশব জীবনের কথা; , 
হেন কালে ঘন তরু-অন্ধকার হতে 
ধীরে ধীরে বাহিরিযা, কে আসি দাড়াল 
সরোবর-সোগানের শ্বেত শিল।পটে ; 
কি অপুর্ব রূপ! কোমল চরণ-তলে 
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়েছিল ?. . 
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে . ] 
যেমন সিলায়ে যার” পূর্বব পর্বতের 
. শুল্রশিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি 
করি? বিকশিত, তেমনি বসন তার 
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাকপ্যে 
সুখাবেশে ! নামি’ ধীরে সরোবর-তীরে 
কৌতুহলে দেখিল সে মি মুখচ্ছায়! 3 
_ উঠিল চমকি'। ক্ষণ পরে মৃদু হাসি৷ 
হেলাইয়| বাস বাহখানি, হেলাভরে _ 








চিত্রাঙ্গদা । 


এলাইয় দিল কেশগাশ ; মুক্তকেশ 
গড়িল বিহ্বল হয়ে চরপের কাছে । 
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন 
অনিন্দিত বাহখানি--পরশের রসে 
কোমল কাতর- প্রেমের করুণী সাথ! । 
নিরখিল! নত করি’ শির পরিপ্কউ 
দেহ-তটে,যৌবনের উন্মুখ বিকাশ । 
দেখিল চাহিযা, নব সৌর তহুতলে 
আরক্রিম আনন্দ আসান ; সরোবরে 
প| ছুখানি ডুবাইয়! দেখিল! আপন 
চরণের আছ! ।--বিস্ময়ের নাই সীমা। 
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনায়ে। 
শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়ল 
' যাপিল নয়ন মুদি'_যে দিন প্রভাতে 
প্রথম লঙ্তিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন 
হেলাইয়া প্রীবা নীল সরোবর-জলে 
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন 
রহিল চাহিয়! সবিস্ময়ে। ক্ষণ পরে, 
কি জানি কি দুঃখে, হাসি মিলাইল মুখে, 
ম্লান হ'ল ছুটি আখি ; বাধিয়! তুলিল 
‘ কেশপাশ ; অধদলে ঢাকিল দেহখাঁনি ; 
নিখাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে’ গেল; 
সোনার সায়াহু যথা মনে মুখ করি’ 
আধার রজনী পানে ধায় মৃতু পদে। 


৩৮৭ 


কিন্ত কিসের জন্য এত দুঃখ ? স্নান আঁখি কেন? এই প্রশ্নের প্রকৃত 
উত্তরে আমরা চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের রহস্য বুঝিতে পারিব। 
পাঠক দেখিয়াছেন, অর্জুনের প্রতি আশৈশব চিত্রাঙ্গদার কি সরল, কি 
প্রগাঢ়, কি উদ্দার ভক্তি ও অন্থুরাগ। এ হেন ভক্তির পান্রকে আয়ত্ত কর 


গুণে। 


তোমার ভক্তি তাহার স্নেহ আনিয়া দ্রিক। তোমার প্রেম 


তাহার প্রেমকে জাগাইয়া তুনুক। 'এবং পরস্পরের বদয়াতিমুখী বৃত্তি সকল 


পরস্পরকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বীধুক। তাহা 
ভক্তি এবং অস্থরাগ সার্থক হইবে। 





সেই অমুল্য পবিত্র, 


৩৮৮ সাহিত্য ৷ ২*শ বৰ্ষ, এস সংখা! । 


‘কিন্তু নিজ-হৃদয়ের পরিচয় দিবার অবসর চিত্রাল্গদার কোথায় ? 
গুণশালিনী হইয়াও অবসরের অভাবে চিত্রাঙ্গদা নিজের গুণের দ্বারা 
‘আয়ত্ত করিতে পারিল না, নিজের রূপের দ্বারাও নয়, তাই তাহাকে 
নিকট ব্লপ ধার করিয়া ছলনা পূর্ববক অর্জুনের হৃদয় অধিকার করিবার 
নির্বাপিত করিয়া তাহাকে গভীর ছুঃখে নিমগ্ন করিল । উদ্বার এবং মহৎ 
চরিত্রের পক্ষে কপটতাই সকল দুঃখের উপর হুঃখ__সকল লজ্জার উপর 
লক্জা। এবং এ কপটতা আবার কাহার নিকট--যাহার নিকট কায-মনঃ- 


প্রাপ-সর্বশ্ব অকপটে সমর্পণ করিতে প্রাণ চায়--সমর্পণ করাতেই' পরিপূর্ন 
 আুখ। এ সম্বন্ধে কাব্যের নায়িকার উক্তির মধ্যে আমরা একাধারে 
মানব বিজ্ঞান, উচ্চনীতি এবং প্রকৃত কৰিব দেখিতে পা 


সমুয় ধাকিত বদি একাক্কিনী আমি, । 
তিলে তিলে হৃদয় তাহার্‌ কারিতাম 
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার ৃ 
মহারতা।.সঙ্গিরণে ধাকিতাম সাথে, | 
" রণৃক্ষেত্রে হতেম লারধি, মৃগন্নাতে ' 
রছিতাম অনুচর়, শিবিরের ধারে - i এ 
দিত হি এ, ভণে, তি 
পুজিতাম, ভৃত্যক্পপে করিতাম সেবা, al 
ক্ষ[ত্রয়ের মহাত্রত আর্ভপরিরোখে, 
সখায়পে হইতাম নহায়ডাহার। 
একদ্বিন কৌতুহলে দেখিতেন চাহি, 
তাবিতেন মনে সনে ‘এ কোন বালক, | 
পূর্বব্জনমের চিরদাস, এ জনমে. =] 
সঙ লইয়াছে মোর সুকৃতির মত.!' | 
- আমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের ছার, i 
চিরস্থান লভিতাম সেখা। জানি আসি ' 
এ প্রেম আমার শুধু ভরন্দনে নহে; 
__ 'যেনারী-নির্বাক্‌ ধৈর্য চির মর্শ্ধ্যধ। - 











| 
| 


কার্তিক ১৩১৬ । 


উহ 


| 


দৈব-প্ৰসাদ-লন্ধ চিত্ৰাঙ্গদার এই অল্পেঁ-সামান্ত রূপ দেখিয়া অঞ্জন মুগ্ধ 
ও বিভ্রান্ত । এবং অবিলম্বে অরণ্যের -₹ই শিব-মন্দিরে চিত্রাঙ্গার সাক্ষাৎ 
পাইয়া ভাহার প্রেমপ্রার্থী হইলেন । তথা লাহাঁদের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, 
স্তাহা পাঠে পাঠকের “কুমীর-সম্ভবে”্র পল সণ মনে পড়িবে ১ 


জন্ছুন। 


অন্ভুন। 


চিত্রাঙ্গদ।। 


*হ্ৰুন। 


চিত্রা | 


আমার কামনা কভু =] ন! নিশ্ষল ! 
আপনাবে বারেক দে পারি যদি 
নিশ্চয় সে দিবে ধরা 

আয হয 
আপনার পরিচয দেও বন্থ চৈর্য্যে 
বহুদিনে ঘটে, চিরজীল্কপ কাল, 
জন্ম-জন্মান্তের ব্রত। 


হায়, কারে রিছে কামনা 
জগতের কামনার ধন _শুদূর্শনে, 
উদয়-শিখর হতে অস্ত স্রতুমি 
ভ্রমণ করেছি আমি ; = "3দ্বীগ-মাঝে 
বেখাদে য! কিছু আছে লাভ সুন্দর, 
চিন্তা মহান, সকলি--খেছি চখে ; 
কি চাও, কাহারে চাঙ [দি বল মোরে 
মোর কাছে পাইবে বত । 
অিভূষনে 
পরিচিত তিনি, আগি =_্র চাহি। 
হেন 
নর কে জাছে ধরার ! =ার বশোরাশি 
অমর-কাঁজ্কিত তব মতে ]াজ্যমাকঝে 
করিয়াছে অধিকার দুল = আসন! 
কহ নাম তার-_শুনিয়া শুক্তার্থ হই । 
জন্ম তার সর্বশ্রেষ্ঠ ন-তকুলে, 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বীর 
মিথ্যা খ্যা= -বড়ে ওঠে 
বুখে মুধে কথায় কথাডে স্্ণস্থায়ী 
বাম্প ষধ! উষারে ছলন হরে চাকে 
যতক্ষণ সুয্য নাহি ওঠে হ্‌ সরলে, 
মিখ্যারে কোরো ন! উদ্ত্না, এ সুপ ত 


৩৯৪" এ সাহিত্য । ২০৭ বর্ধ ৭ম দখা 
নৌন্ধ্যা সম্পদে । কই শুনি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰ 
কোন বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে | 
চিত্রা্গদা। পরকীর্ডি-অনহিফু কে তুমি সন্যাসী. 
' কে না জানে কুকবংশ এ ভুবন মাঝে 
রাজধংশচূড় ? । 
অজ্জুন।, .... কুরুবংশ ! ! 
চিত্রাঙ্গদা। | দেই বশে I 
কে আছে অক্ষদয়শ বীরেক্রকেশরী 1. 
নাম শুনিয়াছ ?. | - 
অৰ্জ্নুন। | বল শুনি তব খে f 
চ্রিদিযা। অৰ্জ্জুন, গাণ্তীবধনু। ভুবনবিদয়ী । 
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম, ' 
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যতে 
কুমারী-বদয় পূর্ণ করি' । ব্রহ্মচারী, - : 
j কেন এ অধৈর্য তব! i 2 
অর্তদম। i . অয়ি বরাঙ্গনে, 
. মে অঞ্জন, দে পাব, সে গান্তীবধন, | 
j ‘ চয়ণে শরণাগত সেই ভাগাবান্‌ ! - 
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌরয্য বীর্য তার, ০১0 
মিথ্যা হোক্‌ সতা হোক্‌, যে দুর্লভ লোকে ; 
করেছ তাঁহারে স্থান্দান, সেথা হতে 
তারে তারেংকোয়ে! না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য 1 
হত হৃতভাগ্য সম । ৮ 


দিলা কির নিন। ইহার-অর্থকি? এই 
প্রত্যাখ্যান বাস্তব, না কেবলা ভান? পরের উত্তর পাঠক ডিজাদদার মুখে 
গুনিবেন,_- 


. চিত্রান্দ!। চির ধিক্‌, সর্ব বিৰ। | 

1 ূ কে আসি, কি-আহে,মোর, কি দেখেছ তুমি 
: কি জান আমারে! কার লাগি আপনারে | 
= _ হতেছে বিশ্বত ! মুহর্তেকে সভ্য ভঙ্গ 
করি, শুর্জ্জুনেরে-করিতেছ অন্ন. 

'। _ কার-তরে? মোর তরে নছে। এই ছুটি ৪7: এ ৪ 


চর | ঃ 
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কার্তিক, ১৩১৩। চিত্রাঙ্গদা । " ৩৯১ 


নীলোৎপল নয়নের তরে ; এই দু 
নবনীনিন্দিত বাহ্পাঁশে, মব্যন।চী 
অন্ন দিয়াছে আনি ধৰা, ছুই হস্তে 

LL tC ছি করি' সতোর বন্ধন। কোথা গেল 

১ প্রেমের মর্ধ্যাদা | কোধায় রহিল পাড়ে ~ 
নারীর সম্মান । হাল, আমারে করিল 
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেংখানা 
মৃত্ুহীন অস্তুরের এই হম্মবেশ 
ক্ষন্থায়ী। এতক্ষণে পাগিনু জানিতে 
মিথ খ্যাতি, বীরত্ব তোমায় 
যাও যাও ফিরে 

যাও, ফিরে ঝও বীর । মিথ্যাবে কোবে| না, 
উপাসনা । শোঁ্ধ্য বীৰ্য্য মহত্ব তোমার 
দিও লা মিথায় পদে ! যাও, ফিরে যাও! 


পাঠক কি ইহার অর্থ বুঝিলেন ? যে অর্জ্জুনকে পাইবার নিমিত্ত এত দেব- 
প্রভৃতির অয়োজন, এত কঠোর তপস্তা, সে যখন পদ্প্রান্তে, তখন তাহাকে 
রূপে প্রত্যাখান করার কি কোন উদেশ্য আছে? ইহা কি নারী-জাতির 
পবাদগত অব্যবস্থিতচিত্ততী ? বা মুগ্ধ প্রেমিককে আরও দৃঢ়তর রূপে পাশবদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত হৃদয়-হীনার নিঠুর ছলাকলা? যদি কোন পাঠক এইরূপ মনে 
করেন, তাহা হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র কিছুই বুঝিলেন না। ইহার অর্থ 
আর কিছুই নয়, ইহা একটি মহৎ চরিত্রের অবস্থাবিশেষে স্বাভাবিক বিকাশ । 
আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, দেবতার নিকট প্রার্থিত রূপ পাইয়া আনন্দিত 
হওয়া দুরে থাকুক্‌, চিত্রাঙ্গদা কীদিয়াছিল। সে কি কখনও সেই রূপের ছল- 
সার দ্বারা আয়ত্ত অঞ্জনের প্রেম সহসা গ্রহণ করিতে পারে? তাহার মহীয়সী 
প্রকৃতি কি এই দৈন্যে, এই হীনতায়, এই ছলনার কাৰ্য্যে হঠাৎ সম্মতি দিতে 
পারে?" উপায়ের অনাধ্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহার মহৎ হৃদর নিজে ই,ষে 
ঠিক সেই কাৰ্য্যসিদ্ধির মুখেই নিজের উদ্দেশ্তের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। 
অমির! অনেক সময়ে প্রলুব্ধ হইয়া হীন উপায় অবলম্বনে আমাদের উদ্দেশ্ত 
সাধন করিবার আয়োজন করি । কিন্তু আমানের প্ররুতিতে কিঞ্চিন্নাত্র মহত্ব 
থাকিলে যে মুহুর্তে সেই উপায়-প্রয়োপের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপক্রম হয়, সেই 
আমাদের হৃদয় স্বতঃ--175110০051--সে সাফল্য সে সিদ্ধির বিপক্ষে 
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৩৯২. | 7 সাঁছিত্য.।. 2, বর্ষ, ৭বসনংপাঠ- = 


বিদ্রোহী হইয়া দ্বাড়ায়। তাহা গ্রহণ'করিিতে আমাদের মনও চায় না, হাত ( 


উঠে না। নিজের প্রকৃতিগত ওুঁদার্ষ্যের প্ররোচনায় চিত্রাঙ্গদার প্রথমে তাহাই 


ঘটিয়াছিল। সে আরও জানিত, তাহার সে রূপ নিজের জন্মলন্ধ কপ নহে, 
উহ! সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা তাই সেষখন দেখিল, এই বিধ্যার পদে অর্জন 
' নার শৌরষ্য, বীৰ্ষ্য-_মহত্ব উৎসর্গ করিতেছে, তখন যে নিজের হৃদয় দিয়া অ 
নের হৃদয়কে, বিচার করিয়া নিতান্ত, ক্ষুৰ এবং ম্স্মাহত হইয়াছিল। সেই 
কারণেই এই প্রত্যাখ্যান ৷ . এবং চিত্রাঙ্গদার এই অক্কুত্রিম সরলতা! এবং মৃহত্ব 
দেখাইবার অন্ত কবি এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন) কিন্তু অর্জুন যখন 
পুনর্ব্বার তাহার নিকট আসিয়া তাহার প্রেম যান্ত! করিলেন, তখন অর্চ্ছুনগত- 
হৃদয়াকে পরাজিত হইতে হইল, এবং হুই জনে রা নিডি 
হইলেন। . 
কি বিবি হইয়া বিন ইল নিন তাহা নে ৈবরগ 

বর্তমান ছিল, ততদিন চিত্রাঙ্গদা তাহার নিজের প্রকৃত পরিচয় অর্জুনকে দেয় 
নাই।: অর্জনের নিকট সে কেবন পরিপূর্ণ রপ--এবং সৌন৭-.: - 
. - /সেকেবল' . 

মেষের সবছিটা, গন্ধ কুহমের, রা 

তরঙ্গের গতি 
তাই রি প্রেযপ্রিপাসা মিটে নাই, এবং. তাহার বয় অপরি 
তৃপ্তির আকুল আর্তনাদে কীদিয়া উঠিয়াছিল_ 

অভ্ঞুন। - তাহারে যে ভালবাসে 
অভাগা নে ! প্রিরে, দিয়ো না প্রেমের হাতে 
নাকাশকুন্বম। বুকে রাধিবার ধন 
SS দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিন ছুর্দিনে। 

"সুতরাং ' অৰ্জ্জুন চিন্তাকে পাইয়াও পান নাই। তাহার হৃদয়ে চিত্র 
সম্বন্ধে চিরওৎসুক্য জাগ্রত 'রহিল। . বিশেষতঃ, পরস্পরের নিত্য.সঙ্গ-লাভে 


চিন্তাঙ্গদার অশেষ গুণ, চরিত্রগৌরব এবং মানসিক সৌন্দর্য্য ভাহার চক্ষে - 


নিত্য নববেশে উন্মেষিত হইতে লাগিল । ব্রপঙ্গ আকর্ষণের উপর শ্রদ্ধা প্রীতি 
এবং মহৎ হৃদয়ের প্রতি মহৎ হৃদয়ের উচ্ছ্সিত মৰ্য্যাদা, অর্জুনের প্রেমি 
"নিবিড় হইতে নিবিড়তর করিয়া তুলিল, তাহার অপরিতৃপ্ত ইদয় চিরদিনই 
চিত্রাঙ্গদার প্রেম-পিপাসার-মধুর অথচ তীব্র-পীড়নে আকুল”, নে. হৃদয়ে. প্রেের 
,যৌলিক রহস্য অঙ্ষুষভাবে নিত্য বর্তান। - ; 


| 
৫ 


কিক) ১৬১৬ । 


অৰ্জ্জুন । 


চিত্রাদদ!। 


চিত্রাঙ্গদা! । 


কোন গৃহ নাই তব প্ৰিয়ে, যে তবনে 
কীদিছে বিরহে তব প্রিয় পরিজন? 

নিত্য শ্বেহ-সেব! দিয়ে বে আনন্বপুরী 
রেখেছিলে হুধাসগ্ন করে, যেথাকার 
প্রদীপ নিযায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া 
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবন্মৃতি 
যেথায় কািতে যায় হেন স্থান নাই ? 
প্রশু কেন? তবে কি অনেন্দ মিটে গেছে? 
যা’ দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই .. 
পরিচয় ! প্রভাতে এই যে ছুলিতেছে 
কিংশুকের একটি পল্পবপ্রাস্তভাগে 

একটি শিশির, এর কোন নাম ধাম 
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়? 
তুমি বারে ভালবাসির্াছ, সে এমনি 
শিশিরের কণা, নামধামহীন । 
। কিছু 

তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক 
বিন্দু বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে” পড়ে’ 


গেছে 2 


চিতরাঙ্গদা। ভাই বটে। শুধু-মিমেষের_ তরে 


অঙ্জুন। 


অর্জন | 


দিয়েছে আপন উজ্ছলত| অরণ্যের 
কুম্ুমেরে । 

তাই সদা হারাই হারাই 
করে প্রাণ, তৃপ্তি মাহি পাই, শান্তি নাহি 
মানি। হদুল“ভে, আরে! কাছাকাছি এস! 
মামধাম গোত্র গৃহ বাকা দেহ মনে 
সহত্র যন্ধন-পাশে ধর! দাও পরিয়ে ! 

-চারি পার্্ব হ'তে ঘেরি' পরশি' ভো।ায়, 
নির্ভর নির্ভরে করি বাস! নাম নাই? 
তবে কোন্‌ প্রেমমন্ত্রে শিব তোমারে 
হদয়-মন্দির মাঝে? গো নাই ? ভবে 
কি সৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব? 

বুঝিতে পারিনে 
আমি রহস্ত তোমার ! এতদিন আছি; 


৩৯৩" 


৩৯৪ Ee মাহিত্য।- ২০শ বধ০পম্ স্যা.।- 


তবু বেন পাই মি বক্ষান.] ওসি যেন : 
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত ধেকে সদা... i 
' তুমি যেন দেবীর সতন, প্রতিমার! = - hr 
"_ অন্তরাল্র থেকে; আমারে করিছ দান." tg RS 
অমুল্য চুম্বন রতু, আলিঙ্গন হুধা; LE 1 
নিলে কিছু চাহ না, লহ না। ' অঙ্ৰহীন ' | 
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণেঃ পরিতাপ 
জাগায় অন্তরে ! তেলস্বিনী, পরিচয় NE 
পাই ভব মাঝে মাঝে কথায় কথার। 7 
তার কাছে এ শৌন্দর্ধারাশি, মনে হয়। ' | 
মৃত্তিকার যুর্তি শুধু, নিপুণ-চিত্রিত ' | 
শিল্প-যবনিকা। মাঝে সবাকে মনেহয় 
তোমারে তোমার রূপ ধারণ'করিতে। ” । 
পারিছে না আর, কাপিতেছে টলমল | 
" করি ! সু নিত্য দীপ্ত হাসির অন্তরে 
ভর! অশ্রু করিতেছে বাদ, মাঝে মাঝে নে 
ছল ছল বরে? ওঠে, দেখিতে দেখিতে bl 
ফাটিয়ুপড়িবে:বেন_আবরশযটুটি lt, 
সাধকের{কাস্থে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে 1 = 
মনোহর মায়াকার! ধরি; তার পরে ee - 
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীনরূপে 
' আলে! করি? অন্তর বাহির ! সেই সত্য 
কোথ। আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে! 
" আমার সে সঠ্য তাই লও! - শরাস্িহীন 
সে মিলন চিরিবের ।_ Es j } 


কবি রি জিন্নত HOE 
স্বরূপ একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? ' ষে'সময় কঠলঙ্গা অথচ 
অসম্পূর্ণ অপরিচিতা অজ্ঞাতনায়ীপ্রণয়িনীর জন্ত অর্জুনের হৃদয়ে অপরিতৃণ্ 
' প্রেম-পিপাদা দিনে দিনে বাঁড়িতেছিল, সেই সময়েই সেই সুদুরবাসিনী জন- 
শ্রুতিমাত্র ল্ক-সত্বা রাজপুত্র চিত্রালদার অস্ত বার্ডা এবং বিস্ময়কর চরিত্র 
অর্জুনের কর্ণগোচর করাইলেন, এবং তৎসব্বনধ অর্জুনের হৃদয়ে, এক অশ্রাস্ত 
ছল লাগাই ুলিনেন। হায়ার খল তয়ার বীযোটিত কার্্যকলালে 


লা) 
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তাহার প্রজাবাৎ্সল্যে অর্জুনের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং 
স্থরাগ জাগিয়া, উঠিল। রাজকন্তা চিত্রাঙ্দদার প্রতি অজ্ছুনের হৃদগতভাব 
নাট্য-নিপুণ কবি কি সুন্দর কৌশলেই ব্যক্ত করিয়াছেন! চিত্রাঙ্দার 


_ কথা অজ্জুন চিত্রাঙ্গদাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং চিত্রাঙ্গদার 


'ুথেই শুনিতেছেন। এই প্রশ্নোত্তরের অতর্কিত ঘাভ প্রতি ঘাতে উভয়ে 
হৃদয় এবং প্রকৃতি অজানিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।-- 


চিত্রা। কিজাবিহ নাধ? 
অৰ্চ্জুন। রাঙ্জকম্থা! চিত্রাঙ্গদ! 
| কেমন ন! জানি তাই ভাবিতেছি মনে। 
প্রতিদিন শুনিতেছি শতমূখ হ'তে 


তারি কথা, নব নব অনূর্ধ্ব কাহিনী? 

চিত্র৷। কুৎসিত কুন্প | এমন বস্তিম ভুরু 
নাই তার, এমন নিবিড়-কৃষ্ণ-তারা | 
কঠিন সবল বাহু বিধিতে শিখেছে 
লক্ষ্য, বীধিতে পারে না বীরতমু, হেন 
সুকোমল নাগপাশে । 

অৰ্জুন |" কিন্তু শুনিয়াছি, 
শ্রেছে নারী ব সে পুরুষ । 


শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো, 


চিন্তা। ছি ছি, দেই 
০০২ তার মন্দ ভাগা ! নারী বদি নারী হয় 
/7 
} 


শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে, 

শতরপ ভঙ্গিম! পলকে পল্গকে 

লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে হেলে, কেঁছে' 
সেবায় সোহাগে ছেয়ে' চেয়ে থাকে সদা, 
তবে তার সার্থক জনম! কি হইবে 
কর্ম্মকীর্তি বীর্য্যবল শিক্ষা দীক্ষা তাঁর ! 
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে 
এই বন-পথপাৰ্্বে, এই পুর্ণাতীরে 


ওই দেবালয় মাঝে- হেসে চলে’ যেতে । 
* *, ক* এস, নাথ, বস। কেন আজি 


৯৮, 


এত অন্তমন ? কার কথ! ভাবিতেছ ? 
অঙ্জুন। ভাবিতেছি বীরাঙ্গন! কিসের লাগিয়া 
ধরেছে ছু ব্রত? কি অভাব তার? 


৩৯৬ সাহিত্য . = ৰ বট গম সংখ্যা 


চিত্র।। কি অভাব তার ? কি চিল নে অভানীর ? ' 
বীৰ্য্য তার অভ্রতেী দুৰ্গ সুহুর্গম 
| রেখেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি 
ঃ কুদামান রমণী-চিত্তেরে এ রমলী তত . 
। “সহজেই অন্তরবামিনী ; সঙ্গোপনে' | 
পি. থাকে 'আপনাতে ; কে তারে দৈধিতে পায়; "7 | 
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভয় *« “ 
প্রকাশ না পায় বদি! কি অভাব তার! 
ক অরুণ-লাবপাবলেখা-চিরনির্বাপিত :  ? 
| 'উধার মতন। যে রমণী অপেনায় ৪০ 
শৃতস্তর তিমিরের তলে বসে’ থাকে 
শী _.. বীধাশৈলশৃঙ্গপয়ে নিত্য একাকিনী__ AE 
j কি অভাব তার। থাক্‌, থাক্‌, তার কথ।! ' ste. IR 
‘পুরুষের শ্রতি-সুমধুর নহে, তার 0 
ইতিছান। | | 
অৰ্জ্জুন । , ধল বল। শবপ-লালদা ৮. 
ক্রমশ বাড়িছে মৌর। হৃদয় তাহার ২২? 
করিতেছি অনুভব হাদয়ের মাঝে। 
বেন পাস্থ আমি, প্রবেশ করেছি শিয়া 
কোন্‌ অপরূপ দেশে, ৮ রমনীতে | 
ল্দী গিরি বনভূমি হপ্তিনিমগন, 
শু সৌধ কিরীটিনী উদর নগরী 
ছায়াসম অর্ধন্ষুট দেখ। যায়, শুনা 
বায় সাগরগর্জন; প্রভাতপ্রকাশে - 
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটবে চৌদিক; 
Lc প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎনুকবদয়ে 
তারি তরে। বল বল শুনি তার বা! 
চিত্রা। কি আর শুনিবে? . 
ক কক 1 ঈসা ক. . 
অজ্জুন। ই দেখিতে গেতেছি তারে ্‌ টু 
বাম করে রে অশ্বরপ্দি ধরি' অবহেলে, 
দক্ষিণেতে ধু: হাট নগরের | E 
বিশ্রয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত প্রাণে. 
বরিছেন বরাভয় দান।_ দরিষের . 
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সন্কীর্ণ দুয়াবে রাজার মতিমা যেথা 
নত প্রবেশ করিতে, মাতৃন্ূপ 
ধরি” সেখ, করিছেন দর! বিতরণ। 
সিংহীর মতন, চাবি দিকে আপনার 
বৎসগণে রয়েছেন আগুলিযা, শক্ত 
কেছ্‌ কাছে নাহি আসে ভরে | ফিরিছেন 
মুক্তলজ্জা, ভরহীনা, প্রসন্নহ।সিনী, 
বীর্ষ্যসিংহ পরে চড়ি’ জগন্ধাত্রী দয়] 1 
উপরে উদ্ধত অংশ পাঠে পাঠক দেখিবেন, এই উভয় চিত্রাঙ্গদাঁর প্রতি 
অর্জুনের ততদানীস্তন হৃদয় প্রেমের চৌন্ুকাকর্ষণে কেমন কম্পিত-_-উদ্বেলিত। 
এবং ঠিক. এই সময়েই কবি বর্ষ শেষ করিয়া চিত্রাঙ্গদ্বাকে তাহার দেবদত্ত 
রূপের মিথ্যা আবরণ হইতে মুক্ত করিলেন । অর্জনও ঠিক সেই সময়ে জানিতে 
পারিলেন যে, যেমন সন্ধ্যা-তারা এবং প্রভাত-তারা ছুটি পৃথক জ্যোতিষ্ক নয়, 
বন্ততঃ এক--সেইরূপ তাহার অক্কগতা৷ প্রণয়িণী এবং সুদ্বরবর্তিনী কল্পনার 
বিষয়ীভূতা অথচ হ্বপয়-সন্নিহিতা হদয়মধনকারিণী মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা 
-_একই নারী। | 
অর্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদার নিজের প্রকৃত "পরিচয়দানেই গ্রন্থের সযাপ্তি। 
তাহা যে অনির্ধচনীয় মাধুর্য্যে এবং গম্ভীর ও করুণ সৌন্দর্য্য পরিণত, তাহার 
বর্ণনা আমাদের রূঢ় ভাষায় সম্ভবপর নয়, এবং তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে 
পাঠকের উপর অন্তায় আচরণ কর। হয় এই আশঙ্কার আমর! নিয়লিখিত 
অংশ উদ্ধৃত করিয়! দিলাম £-- 
চিত্রা। প্রভু, সিটিবাছে সাধ এই সুললিত 
সুগঠিত নবনা-কে।মল লৌন্দ্যোকর 
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি 
করিবান্ পান! আর কিছু বাকি আছে 2 
সধ হযে গেছে শেব ?--হয় লাই প্রভূ! 
ভাল হে।ক্‌, সম্দ হে।ক্‌, অ.রো কিছু বাকি 
আছে, দে আঞ্জিকে দিব । 
ৰ 4 কফ ফী 
যে ফুলে করেছি পুজা, নহি আমি কভু 
সে ফুলের মত প্রভু এত সুমধুর, 
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর ! 


লা/হিত্য । 


দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ 
আছে ; কত দৈন্য আছে; জ 


- কত অতৃপ্ত তিয়াস!!! সংসার 
- পাস্থ, ধুলিলিপ্ত বাঁস,-বিশ্ষত 


ফেব পাব কুসুম-লাবণ্য, ছু! 
জীবনের অকল পোঁভ। | বি 
অক্ষয় অমর এক রদপী-হাদয় 

ধা ক, ক 
হয ত পড়িবে মনে, সেই এক 
সেই সরোররতীরে,শিবালরে 


দিয়েছিল এক নারী, বু আব 


ভারাক্রান্ত করি? ভার রূপহী, 
কি জানি কি বলেছিলনিল 


' পুকবেরে করেছিল পুরুব-প্রথ 


আরাধন।) প্রতাখ্যান করে 
ভালই করেছ।। সামান্ত সে; 
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনু 


_ বিধিত তাহার বুকে আমরণ 
টি প্রভু আমি সেই নারী । ত 


নারী নহি; সে জমার হীন 
তার পরে পেবেছিনু বসন্তের 
বর্ষকাল অপরূপ রাগ) দি? 


' শ্ৰান্ত করি' বীয়ের হৃদয়, হুল 


ভারে। “ দেও আমি নছি। 

ঢু ২ 
দেবী নহি, নহি আমি সামা 
পু করি, রাধিবে মাথার, । 
নই, অবহেলা করি? পুষিয 
পিছে, সেও আনি নহি। ২ 
মোরে সঙ্কটের পথে, ছবহ 1 
বদি বংশ দাও, যদ্ধি অনুম 
কঠিৎ তের তব,সহায় হই 
বদি সুখে ছুঃখে মোরে কর” 


-. আমার পাইবে তবে পরিচয় 


কার্টিক, ১৩১৬ । 7 চিত্রার্গদ। | ৩৯৯ 
জু 
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাজদা। 
পা রাজজেজ-নন্দিনী । 
| ব্রুন । প্রিয়ে, আজ ধন্ত আনি । 
a শেষ কয়টি সামান্য কথা হইতে আমর! বেশ বুঝিতে পারি, এই 
মুহুর্ত হইতে চিত্রাঙ্গদার প্রতি তাহার প্রগাঢ় গভীর (“ম আরও উক্ভ্বলতর 
হইয়া উঠিল । যখন তাহার প্রেমাকাঁক্ষ ছুইট হৃদয়প্লাবিনী ধারায় ছুই দিকে 
প্রবাহিত হইতেছিল। তখন সহসা তাহাদের দুই মুখ এক হইয়া একই দিকে 
দ্বিগুণতর বেগে ধাবিত হইল। 
এমন অনেক লোক আছেন, কথায় কথায় ধাহাদ্রের চোখের পাতা 
অঞজলে আর্দ্র হয়; কিন্তু এমনও লোক আছেন, যীহাদের হৃদয় বিদীর্ণ 
হইলেও চোখে অশ্রু সহসা দেখা যায় না। জানি না, অর্জুনের শেষ 
কধাখডলিতে এমন কি হস্ত আছে যে, তাহা পাঠে শেষোক্ত প্রকৃতির লোকও 
অশ্রজল সংবরণ করিতে পারেন ন!। ইহাতে নির্দোষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার 
_বিরহ নাই--মৃত্যু নাই, কিন্তু তবু কথ! কয়টি পাঠে হৃদয় , অভিভূত হর, 
কণ্ঠম্ববে অস্ফুট ক্রন্দনের বেগ আসিয়া পড়ে। আনন্দ-বিষাদ্ব-মিশ্রিত সে 
বন্দন !--বিষাদ চিত্রাঙ্গদার বৎসরকালব্যাপী আত্মগোপনজনিত লজ্জা এবং 
ক্ষোভে; আনন্দ--সে মিথ্যা হইতে লজ্জা হইতে আজ তাহার মুক্তিতে । 
আমরা চিত্রাঙ্গদা কাব্য পাঠকের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম । এখন 
দ্বিজেন বাবুর মন্তব্যসমূহের আলোচনা করা যাকৃ। তৎপূর্ক্বে কিন্ত তিনি কি 
ভাবে রবি বাবুর কাব্যের গল্পাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, দেখিতে হইবে ।_ তাহার 
প্রবন্ধমধ্যে গল্পটি এই ভাবে বর্ণিত” 
প্বনমধ্যে অঞ্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া চিত্রাঙ্গদা তাহাকে আত্ম- 
সমর্পণ করেন। অজ্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা! মদন ও. 
বস'স্তর কাছে রূপ ধার করেন। অর্জুন তখন সম্মত হন, এবং সেই অনুঢা 
কন্তাকে বর্ষকাল ভোগ করেন। 
» এই আখ্যানের উপর তিত্তিস্থাপন করিয়া, দ্বিজেন্দ্ৰ বাবুর প্রথম অভিযোগ, 


কবি অর্ছ্ছনকে "জঘন্য পণ্ড করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন?” “আর চিত্রাঙ্গদা! 
“বেচারী মা আমার ! = * * * এক জন যে সে হিন্দুকুলবধূ “যে অবস্থায় 
টি ররর ত 
করিলে !” - 


পাশ 


গপ 


/ 


৪০০ . সাহিত্য । ২০শ বর, ৬ সংগ্যা। 


ইহা হইতে দেখ যাইতেছে যে, দ্বিজেন্দ্রবাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, অর্জুন 
এবং চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলন বিন! বিবাহে নিয় হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ 
ধরিয়া লইবার কোনও কারণ কাব্যমধ্যে আছে কি? আমারা দেখাইব যে, _ 
কাব্য-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়, এবং বুঝিতে হইবে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। 
অঞ্জন যখন চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহার তখনকার শেষ কথাগুলি 
" স্বরণ করুন, 
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আঁমি। পতিযোগ্য | 
দহি ঘরাদলে। 
ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে পতিত্বে বরণ 
করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত সে সময়ে ব্ৰহ্মচৰ্য্য অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, এই কারণ নির্দেশ করিয়া বিবাহে সম্মত হন নাই । 
পরে যখন অর্জুন চিত্রাঙ্গদার দেবলন্ধ রূপে মুগ্ধ হইলেন, তখন তাহাকে 
পাইবার অন্য তিনি হৃদগতভাব এবং অভিলাষ কিরূপে ব্যক্ত করিলেন, দেখা 
যাকু। 
অর্জ্চুন। পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের এব 
তুমি, এক নারী সকল কর্মের তুমি 
মহা অবসান, সকল ধর্ম্মেরে তুমি 
বিশ্রাম-কগিণী । কেন জানি অকস্মাৎ 
তোমারে হেরিয়! বুঝিতে পেরেছি আমি 
কি আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রতাষে 
অন্ধকারমেহার্ণবে সাষ্ট-শতদ্ল 
দিশ্িদিকে উঠেছিল উম্মেবত হয়ে 
এক মুহূর্তের সাঝে ! আর সকলেরে 
পলে পলে তিলে তিলেতবে জানা যায . 
বহু দিনে';--তোস! পানে. যেমনি,চেয়েছি 
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে, 
তবু পাই নাই, শেষ ।--কৈলান-শিখরে 
একদা মৃগয়াশ্রাস্ত ভূষিত তাঁপিত 
গিষেছি্ু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিন্ 
মাননের তীরে । বেসনি দৈখিনু চেয়ে 
সেই স্থর-সরদীর মলিলের পানে 
'অম্নি পড়িল চোথে-অনন্ত অতল । 


কার্তিক, ॥:৬। .  চিত্রাঙ্গদা। ৪০১ 


স্বচ্ছ জল, যত নিয়ে চাই । মধাতর 
রবিরশ্সিরেবাগুলি স্বর্ণনলিনীর 
হুবর্ণ-মুপাল সাথে মিশি' নেমে গেছে 
৬ অগাধ অসনীমে ; কীপিতেছে নাকি বাকি 

| জলের হিল্লে।লে, লক্ষ কোটী অগ্রিম 
নাগিনীর মত! মনে হল ভগবান্‌ 
হুর্ধাদেব সত অঙ্গুলি নির্দেশির! 
দিছেন দখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্শবকবস্ত 
অর্ত্তান্নে, কোথ! আছে সুন্দর মরণ 
অনন্ত শীতল । সেই স্বচ্ছ অতলতা 
দেখিভি তোমার মাঝে । চারি দিক হতে 
দেবের অঙ্গুলি যেন নেখায়ে দিতেছে 
মেরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে 
কীর্তিক্লিই জীবনের পূর্ণ নির্ববাপন । 


ইহাতে কি কামান্ধ রূপোন্মস্ত প্রেমিকের ইন্দ্রিযবিকার বা উপভোগ- 
লালসা ব্যক্ত হইয়াছে? না, একনিষ্ঠ প্রেমের মধুর, পবিত্র এবং পাবন 
উম্মাদনা বীণাঝন্কারে ধ্বনিত হইতেছে? এই কয়েকটি ছত্রে প্রেমের যে 
উচ্চ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাহিতো দুল ভ। ইহার তুল্যদরের কবিতা! 
Shellvতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহার রচিত Epipsychidion প্রমুখ 
অতুলনীয় কবিতাসমূহের মধ্যেই এইরূপ আত্মবিলোপী প্রেম এবং প্রেম-সর্ববস্থ 
জীবন গীত হইয়াছে । 
বিবাহ যে হইয়াছিল, তাহা পাত্র এবং পাত্রীর চরিত্র-গৌরবও আমা- 
দ্রিগকে স্পষ্ট বলিয়া দ্রিতেছে। 
তাহা ছাড়া দ্বিজেজ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে গান্ধর্ব বিবাহ 
প্রচলিত ছিল? এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্র্ব বিবাহই প্রশস্ত ছিল। সে 
বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি আসক্তি ব্যতিরেকে অন্ত কোন 
উপকরণের প্রয়োজন ছিল না। যখন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরের প্রতি 
ত্রইরূপ প্রবলভাবে আকুষ্ট, তখন তাহারা বিবাহের এমন শাস্ত্রসন্মত, সহজ ও 
সমীচীন উপায় থাকিতে তাহা হইতে আপনাদ্বিগকে স্বেচ্ছাক্রমে বঞ্চিত 
" করিলেন, এ কল্পনা উৎকট--অসঙ্গত_এবং অস্বাভাবিক স্বীকার করি, 
কাব্যের কোথাও স্পষ্টাক্ষরে গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ নাই; কিন্তু কাল, 


৪০২ | সাঁছিতা । _ ২০শ বৰ্ষ, এম লংখা?। 


পা্রপাত্রী, উভষের চরিত্রগৌরব, কুলশীল, এবং শীস্ত্রবিধান, সমস্তই কি অন্রান্ত- 
তাবে নির্দেশ করিতেছে না ষে, অজ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা প্পম্পরে গান্ধর্ক বিবাহে 
মিলিত হইয়াছিলেন? মহাভারতে এই চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যানের অব্যবহিত, 
পূৰ্ব্বে পউনৃপ্যর্জুনসমাগম+” নামক অধ্যায় আছে। , সে অধ্যায়ে অৰ্জ্জুন (এবং 
উলুগীব যৌন-মিলন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোথাও গান্ধরর্ধ বিবাহের 
উল্লেখ নাই ; অথচ এ অধ্যায়েই উলুপী সাধ্বী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং 
মহাভারতের পরবর্তা অংশে উলূপী অর্জুনের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত । ইহাতে 
আমরা কি বুঝিব? আমরা কি বুঝিব না যে, অর্জুন ও উলুপীর গান্ধরবব 
বিবাহ হইয়াছিল? তাহ! যদ্দি হয়, কি কারণে এই “চিত্রাঙ্গদা” কাব্যে 
আমাদের ধরিয়] লইতে হইবে যে, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার গানা বিবাহ হয় | 
. নাই? এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের ক্ষীণ ছাঁয়াও কথন পড়ে নাই। / 
আমরা বরাবরই বুঝিয়াছি, এবং উপযুক্ত পাঠকমীত্রকেই বুঝিতে হইবে যে, 
- চিত্রাঙ্গদা ও অর্জনের মিলন বিবাহ-নিষ্পন্ন দাঁম্পত্য-মিলন। তাহা যদি হইল, 
ভবে এক জন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিয়া এক বৎসরকাল তাহাকে 
পশ্ুবৎ সম্ভোগ করিলেন, দ্বিজেন্দ্র বাবুর এ দাড়ায় কোথায় ?। ' 

দ্বিজেন্দ্ৰ বাবুর আর এক অভিযোগ উপযাচিকা হইয়া! অর্জুনের 
নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল । প্রবন্ধের পূর্ববাংশে যে অবস্থায় এবং যে - 
কারণপরম্পরার সংযোগে চিত্রাঙ্গদা এইরূপ কার্য করিতে বাধা হইয়াছিল, 
আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, 
চিত্রাঙ্গদার এবংবিধ আচরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্ধ্য। অস্তঃপুরবাসিনীর 
লজ্জা-সক্ষোচ-শিক্ষা চিত্রাঙ্গদা কখনও পায় নাই--বরং তাহার চরিত্র পুরুষের 
ন্যায়ই গঠিত হইয়াছিল । সুতরাং তাহার সে চরিত্রে রবিবাবু যদি শুদ্ধাস্ত- 
চারিণীর লজ্জ! সঙ্কোচের আরোপ করিতেন, তাহ! হইলে, তাহা নিতান্ত অস্বা- 
' ভাবিক, অসঙ্গত ও অসত্য হইত । 51১81591১7৩ কল্পিত অন্তঃপুর-শিক্ষা- 
বঞ্চিতা [117০7৫৭ চরিত্রে আমরা এইরূপ লজ্জা সঙ্কোচের অভাব দেখিতে 
পাই। Ferdi৷ন৷এএর সহিত প্রথম সাক্ষাভেই Miranda পিছৃপমিধানে 
অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল, 

This E 
Is the third man that e’er I saw ; the first that e’er I Sighed for: | 2 


এবং পরে সেই অপরিচিত নর প্রেমে আকুষ্ট হইয়| টি আত্ম 
সমর্পণ করিল,_- 


কার্তিক, ১৩১৬। চিত্রাঙ্গদা | ৪০৩ 


1 am your wife, if you will marry me ; 

If not, I'll die your mid : to be your fellow 

You may deny me ; but I'll be your servant 
ত Whether you will or not. 


এ দিকে আবার দেখুন, যখন নারদ উমার সমক্ষে হিমালয়ের নিকট উমার 
বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন কালিদাস উমার তদানীস্তন ভাব 
কিন্পে বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস দেখাইয়াছেন, উমা তখন ভান 
করিতেছেন, যেন বিবাহের কথা উমার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই, তিনি যেন 
অন্ত চিন্তায় নিম গ্লা১_ 

- * “লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ৷ * 

518168৭051৪ যদি বনবিহঙ্ষিনী ॥৷৪॥৫নকে লোকালয়বাসিনী, 
সামাজিক-শিক্ষাপ্রাপ্তা উমার ন্যায় ছলনা-পরা করিতেন, তাহা হইলে তাহা 
একেবারে অসঙ্গত হইত। আঁমাদের হৃদয়ও তাহা কোনও মতে গ্রহণ 
করিতে পারিত না, এবং উমার মুখে "৮৪০৭ স্বাভাবিক সরল লজ্জাহীন্‌ 
হৃদয়াভিব্যক্তি নিতান্ত অস্বাভাবিক শুনাইত। | 

এই উপষাচিকার ভাব, যাহা দ্বিজ্রেন্্র বাবুর নৈতিক সত্তাকে এত বিচ 
করিয়*্দ-ভাহা! ত মহাভারতের বর্ণিত যুগের জ্রীলোকদিগের মঠ 
প্রবল 1ছ-, খত ভাব প্রকাশে তাহাদের কোন রূপই সং 
যায় না। কোন “খর সৌর আর্ট হইলে তাহা তাহারা | 
করিত--_ রাখিয়া গাকয়। বলিত না। তাহাত হইবে 
মিলনের গান্ধর্ব-বিবাহ-পন্ধতি রূপ এমন পরশু 
বাখা-ডাকার. প্রয়োজন কোথা? ব্রাখিঙ্গে 
ঘটে না। 
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,. কত্তং সর্বধানবদাঁজ সম হচ্ছ-বর্ধন ।  - 
হে সুন্দর ! আমার কাম প্রবৃত্তির উত্তেজক, কে তুমি ? রিনি 
জাতির সম্পত্তি লঙ্জা, -সক্ষোচ, সম্রম" ! হায় ,ঘিজেন্্র বাবুর নারীনিষ্ঠা ! 
ভাগ্যে রবি বাবু প্যাসদেবের ধাপে নামেন নাই” টানি 
"দ্বিজেন্দ্ৰ বাবুর আর এক অভিযোগ এই যে, যতদিন চিত্রাজদার, দেবলন্ধ 
রূপ বর্তমান ছিল, ততদিন অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদা পরম্পরের সম্ভোগে অন্ধ 
উন্মন্ত। .দদ্বিধা/ নাই-_সক্ষোচ. নাই--ধর্ম নাই_কেবল নিত্য ভোগ-- 
ভোগ৷” যদি স্বীকার কর, উহাদের বিব্যহ হইয়াছিল, তাহ! হইলে 
এই অভিযোগের, সারবত্তা কোথায়? মৃতঃ, আমর! ত ' কাব্যের 
কোথাও দ্বিজেন্দ্র বাবুর কথিত এই নিলক্্র উপভোগ বা তাহার অধিকতর 
- নিলজ্জ বৰ্ণনা দেখিলাম না ।. রান্তবিক, এই অভিযোগে আমরা যার-পর- 
নাই বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের. বোধ হয়, দ্বিজেন্্র বাবু যখন তাহার এই 
মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাব্যখানি তাঁহার সন্মুখে ছিল না। তিন্রি 
' বনু পুর্বকালের পাঠের শ্থৃতি বা বিস্বতির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ 
লিখিয়া থাঁকিবেন। কাব্যপাঠে এই এক বৎসর কাল ধরিয়া আমর! 
ক্রাঙ্গদার হৃদয়ে নিত্যবর্ধন্শীল শোকেরই পরিচয় পাই। আমরা দেখিতে 
১ . চিত্রাজদার হুঃখ নহে যে, “হায় | আমি স্বয়ং যদি সুরূপা 
চাহ! হইলে আরও উপভোগ করিতাম।” দ্বিজেন্তর বাবু যখন | 
ল তখন যে তিনি উহাই চিত্রাঙ্গদার ছুঃখ 

| নৈর যে অপরিদীয প্রেম সে লাভ করিয়াছে, 
চুর ন্যায় যে প্রেমের অমৃতময় . উচ্ছাস 
ছে, সে সে প্রেম তাহার রূপনন্তও; নয়, 
















৷" সে সমুদায় মূলে তাহার এই দেহস্থিত মায়ালাবণ্য-সঞ্জাত বলিয়া 
তাহাদিগকে নিজের, সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
সেই ভক্ত ' কাব্যের যেখানেই চিত্রাঙ্গদা এ মায়া-লাবণ্যের এবং তজ্জনিত 
অর্জুনের প্রেমের উল্লেখ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার কথাগুলি শ্লেষ এবং 
বক্রোক্তির মিশ্রণে তিক্ত-মপুর | এবং তাহাতে চিত্রা্দদার হৃরয়ের তান 
অবস্থা কেমন সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।' 

অন্তরের এই নিষ্ঠুর দাবদদধ স্বৃতি--হৃদয়্রে এই বিষদিষ ক্রুর অনুভূতি 

প্রখর এবং গভীর, পাঠককে তাহ! দম করাইবার দন্ত কৰি 
সৃষ্টকারিমী কল্পনা-বলে চিত্রাঙ্গদার . সেই মায়া-লাবণ্যকে অমানু্য-বিদ্বেষ- 
যয যার ভা যাতে লরি 
করাইয়াছেন। i. 


রি | নি ক ৮. . : শী, 
tS . কোন্‌ মহারাক্ষনীরে দিয়াছ বাধিয়। 
দুটি অন্গ-সহুচরী করি.ছারার মতন- 
ঠা + কি অভিসম্পাত | চিরন্তন তৃফাতুর! 
ূ রি: লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন, 

" দে করিল পান। সেই প্রেসদৃষ্টিপ৷ত_- 
1" এমনি আঁগ্রহপূৰ্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে 

সেখ! যেন ব্স্কিত করিয়া! রেখে যায়. 

বাসনার রাঙ্গা চিহুরেখা, সেই, দৃষ্টি: 
*}-. 17. রবিরক্সিলম চিররাতিতাঁপলিনী ৭: 

7782. কুমারী হদরপন্মপানে ছুটে এল, . 
REA ও সে তাহারে লইল ভুলায়ে ! 
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১০ ০ বিছাৎব্দেন! নহ হতেছে চেতনা: 
1 অন্তরে বাহিরে, সোঁর হয়েছে নৃতীম, | 
আর তাহা নারিব ভূমিতে |. সগত্বীরে 
টায়রা স্বহস্তে সাজায় সযতনে, প্রতিদিন 
0, ৮০০০ পাইতে হবে, আমার আকাঙ্জা-তীর্ঘ 








প্রতিক্ষণ দেখিতে হুইবে চক্ষু মেলি’ 
তাহার আদর । ওগো দেকের দোগাঁপে টা 
অন্তর জলিবে কিংসানলে, জেন শাপ 
নরলোকে কে পেয়েছ আর! র 
এই অসম্থ লজ্জা এবং দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য চিত্রাঙ্গদা 
₹ন্বর্পকে ভাহার প্রদত্ত রূপ ফিরাইয়া লইতে আগ্রহের সহিত অনুরোধ 
করিয়াছিল, এবং সে সৌন্দর্য্য হারাইবার ফলম্বরূপ অর্জ্ুনেরও প্রেম হারাইবার 
বিপৎপাঁতকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল 
চিত সদা দেও ভাল { এই ছক্সরূপিপীব চেষে 
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে ! সেই আপণায় 
করিব প্রকাশ ;'ভাল বদি নাই লাগে, 
ঘবণা করে চলে” যান যদি, বুক ফেটে 
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি রব! 
সেও তাল ইন্্রসথা ! 
টা বেদি 
মাবর্তে পরিণত হইয়াছে। নাটকের এই অংশে তাহার মহান হৃদয়ের গভীর 
বিষাদ Tragedy of a soul পরিস্ষুট হইয়াছে। ইহা করিয়া কেহ কি_- 
বাবুর মতের অন্ুমোদনে বলিতে পারেন যে, রূর্নি বাবু চিত্রাঙ্গদাকে 
জ্জা কুলটা এবং অর্জুনকে জঘন্ত পণ্ড করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন? | 
বিজেন্্র বাবু যদি এইরূপ একটি বাস্তব চিত্র দেখিতে চান, তাহা হইলে 
তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। পুজাম্পদ কাশীরাম দাসের কৃত 
মহাভারতে, সুতদ্রাহরণের পূর্বে, অর্জুন এবং সুভদ্রার যে আলাপ বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে আমরা দ্বিজেন্্র বাবুকে অনুরোধ করি। 
সেই বর্ণনায় তিনি দেখিতে পাইবেন, যে অর্জন_ ফিনি “রাজপুত্র, পঞ্চ- 
পাগুবের এক জন, শ্রীকৃষ্ণ ধাহার সারখ্য করিবেন, যিনি এত জিতেন্তরিয 
যে উর্বণীরও প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন”, সেই অর্জুন জন্য - 
নয় ত কি? “বঙ্গের” উক্ত “কবিবরে”্র হাতে পড়িয়া কামান্ধ অর্জন 
বলপুর্বক কুমারীর ধর্দনাশে উদ্যত | অনুঢ়া হইয়াও অর্দ্ধরাত্রে তিনি 
উক্ত পকবিবরেগ্র কল্যাণে সুপ্ত অর্জ্ছনের শয়নগুহে অভিসার করিয়া- 
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কাশীরাম স্বাসের বিরচিত: "মহাভারতের 'সে অংশ ই করিবার সাহস 
পাইলাম না। ARE 
'দ্বিজেন্ত্র বাবু Cour রা উপ, একেবারে, বড সমালোচ্য 
রাবি-বাবু 399:91৮এর : অবতারণা) করিয়াছেন.বলিয়া ' তাঁহার. যথেষ্ট 
নিন্নাকরিয়াছেন। এবং ব্যঙ্গ-করিয়! জিজ্ঞাসী.করিয়াছেন, —Courtship- ন! 
. হইলে প্রেম হয়'?” ইহার উত্তরে-আমিরা যুক্তকণ্ঠে, 'অসঙ্কোচে বেলি, না 
৫০৫70 না হইলেনপ্ৰেম হয় 'না--প্রেম অসম্ভব |- পাঠক, আমাদিগকে 
ভুল'বুবিবেন না--আমরা০এমন' বলিতৈছিংনা"ষে, 6০১৷৬৪৷৷০ 'না. হইলে 
বিবাহ'হয় না-বিবাহ ৷ €০১r৪৷৷০”ভিন্নও "হয় প্রেষ ‘ভিন্ন হ্য়। কিন্ত 
Courtship ভিন্ন প্রেমজন্মিতে পারে না 1 7 ২ 
"আমরা" বাঞ্গীলী--আমাদৈর মধ্যে” বাল্যবিবাহ “ প্রচলিত।। সে-/রিবাহের 
পর্বে ০০/৫৬চখটে না। কিস্তি বাল্যবিবাহেও। দাম্পত্য প্রেম জন্মিবার 
আগে CER এবং হইয়া বান তাহা বিবাহের ১ পুর্বে 
নয়। 5: 
oo Courtship কথা ইংরাজী হইলেও দার্থ টিআর 'কিছুই, নয় আমর! 
রি গ'বপি। জীঃপুক্ষ * পরদ্পরের" প্রেমে" আবদ্ধ হইবার পূর্বে 
| পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার। অন্ত 'আনাপ''এবং স্নাতকে সুনতঃ 
টান . { 
“আমাদের মে বিবাহাংণ কাকে ধা 
৫ ' বসতি ধৃদয়ং'সম তদস্ত হায় ভব. : 1 : 
i fl . বস্তি হাদছং তব তান হাঁস সম । ৫ রা 
| - '! কিন্তু ইহাও সম্বল হইরার নহে ইহার$ ' আয়োজন চাই।- কে এমন 
- অন্ধ দুর্ভাগ্য আছে:যে, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রেমের, ভূমিকার সুন্দর 
এবং কবিরপূর্ণ .আয়োজন দেখে নাই ? দ্বিব্দেন্্ বাবু নীতির, দোহাই: দিয়া 
রবি বাবুর'যে সকল নির্দোষ ও পবিত্র-গানের নিন্দাবা করিয়াছেন, তাহাদের 
75২৮ রি 
আমাদের গুরুজনতৃয়িষ্ঠ একার্বর্ত্ বৃহৎ পরিবারের মধ্যে অপর সকলের 
অজানিত ভাবে নববধূর স্বামীর নিকট লাক্তসন্কুচিত ‘ধীরপদক্ষেপে গমন 
দ্বিজেন্দ্ৰ বাবুর নিকট.ক্ষমা. প্রার্থনা-করিয়া অতিসাঁরই নয় বলিলাম, -নব- 
রি | ‘বিবাহিত পাত্ৰ পাত্রীর পরম্পরকে.“চুরি করিয়া” বা অগা দর্শন, পূর্বরাগের 
পসমন্ত, মধুময়: লক্ষপ-।রবি-্রাবুর” সেই সকলন অতুলনীয়; গীতগুলির -মধ্যে 
সপঞ্চয বাগিশীদ্তেণনিত্য শুঞ্জরিত। .. 7. ই 
"আমাদের এমনী!আশ! আছে ' যে; বিজ বাবু আপতি সত্বেও. এ 
[নির্দোষ এরংন্মলোমুঞ্ককর: 0০৬5১০ শীঘ্র সমাজ ১ হইতে, বিচ্যুত, হইবে-না, 
এবং দ্বিজেন বাবুর নিন্দা সত্বেও রবি বাবুর এই, গানগুলি :যতদিন .বাঙ্গাল। 
ভাষা এবং! খাঙ্গীলী,নজাতি ০5 তাহার! আদরের সহিত গীত 
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৪০৮. | oe ম সাঁহিত্য। fat নম সংখা।। ৷ 
হইবে। তা’ ছাড়া গানের উপর দ্বিজেন্রবাবু এত চটিলে চটিলেন কেন? 
দ্বিজেন্দ্ৰ বাবু কি ভুলিয়। গিয়াছেন, গকাহ্ু বিনা গীত নাই*-_আর সে গীত-- - 
"উপসংহারে জিজ্ঞাসা করি, তর্কের অন্থরোধে যদিও আমরা ধরিয়া 

' লই, 098701219 . আমাদের . সমাজে অপ্রচলিত, তাই বলিয়া. উহা... 
. অন্বাভাবিক কেন? Givé a dog.a bad ‘name and hang it, নীতি-, 

. কুশলী-দিজেন্ত বাবু.এই-উ্ার নীতি অব্তঘন করিয়াছেন কি? ০ 

৷" ভারতবর্ধায় সাহিত্যে. কিন্ত এই ০০89,/0-চিরর বিরল নয়। রবি- 
' বাবুর বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃবি.তাহার রচিত ভারতবর্ষের 
- সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যে এই, G০urtshiচএর যে মধুর চিত্র চিরকালের জন্ত 
আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয় ।. জর্দনীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
রুবি তাহার সৌন্দর্যে, “চাপলায় প্রণোদিতঃ” হইয়া যে ম্মন্থপম চতুষ্পদী - 
লিখিয়া" গিয়াছেন,, তাহা - পাশ্চাত্য-সাহিত্যাভিজ্ঞ শকুস্তলার পাঠকমাত্রই 
অৱগত... আছেন। ,.কিন্তু রোধ হয়, কালিদ্রাসের, সমসাময়িক পণ্ডিত 
মহাশয় এই C০৷৷৪৷০এর অবতারণা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি এবং নিন্দা ( 
' দিঙনাগাচাৰ্য্য করিয়াছিলেন। :: ; 
টি শকুস্তলার এই Courtship চিত্রে খবরের বাবুর আপত্তিকর আর একটি 

' বি দেখিতে পাই। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে যে উপযাচিকার ভাব বিরেন্র বাবুর 
.. রোষের কারণ হইয়াছে, খবিপালিতা' আশ্রমবাসিনী শকুস্তলার-চরিত্রে তাহারও 
যেন কিছু কিছু- ছায়া. দেখা যায়... ছতস্ত-দর্শনে, যদন্তাপপীড়িতা শকুত্তলা 
রঃ যখন তন্নিবন্ধন অনুস্থরেহা হইয়া. পড়িলেন, তখন: তাহার সখীঘয় তাহার : 
জীবনরক্ষার জন্ত (প্রেম.এমনই সান্লিপাঁতিক ব্যাপার 1) রাজার 'সহিত--” 
. তাহার আশু, সন্ষিলনের উপার্থরূপ শকুত্তলাকে বাজার.নিকট স্বীয় মনোভাব 
প্রকাশ করিতে ' পরামর্শ দেন, “এবং” রাজাকে একখানি মদননেখ 'লিখিতে | 
“বলেন।, পাঁঠককে কি বলিতে হইবে; শকুন্তলা “ সে 'হদয়শ্রাহী 'পরামর্শ 


- চিত্তে এবং “আগ্রহের 'সহিত গ্রহধ'করিলৈন ? ‘তখনও কিন্তু রাজা | 


তাঁহার মনোভাব মুখে বা পত্রে 'ঘুণাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই। : তবে" শবকুস্তলান্ন 
স্থায় তাহারও আকার ইঙ্গিতে আধিব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল-- 
অন্ততঃ অভিজ্ঞ এবং ভুক্তভোগী ব্য্জিদিগের চোখে।' 'শকুস্তলা “রাজাকে যে 
‘প্রেমপত্র লিখিলেন, ভাহা এই,_'_ - 
“কক পানে ভিন মন উদ পো দিবা রতি 
১, পিকিব দাঁসই বলিনং তুর্জহতমণোরহাইং অলাইং ৷” } 
রোব দন বিগ লানি না, ক্ষ তোমার পাহিত দো 
আমার এই. দেহকে কন্দর্প দিবারাত্রি . সম্তপ্ত, করিতেছে 1” 
, “দেখিতেছি, “লজ্জা/--সঞ্ধোচ, সন্ম নারীজাতির সম্পত্তি" নয়, হা 
সম্পত্তি । না জানি আমাদের পু্বকবিত দ্বিভনাগাচার্য্য মহাশয় ইহার, কতই ! 
58 
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্‌ ভ্তিযনাথ লেন। 
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প্রা | এ / - এ. জাহিত্য। ২:শ বর্ম, দম লংখ্যা। “ 





: কৌজাগর-পুণিমা। 





আকাশ উঠেছে হাসি’ জ্যোৎস্সা-স্বপনে, 
বর্ণাত।রজত-রশ্মি পড়িছে গলিয়া,) 
4... গ্রামে গ্রামে সুধামন্ত্রে উঠে শঙ্খনাদ!. 
.শিহরে শেফা্সিহর্ষে, কোমল পবনে 
মরমের মধু গন্ধ-উঠে উছলিয়া_ , 
* দেখ দেখ দিশলক্ে:পুণিমার চাদ ! 
রঃ পন্নপুকুরের জল করে বিকিমিকি, 
/ ছেয়ে গেছে নীল নীর কুমুদধে কুমুদে ! রি 
_. - চিত্রসম তালীবন স্তব্ধ চন্্রালোকে.! 
বিল্লীর নুপুর বাজে রিণিকি'কিনিকি, 
কমল প্রেমের স্বপ্ন দেখে আঁখি মুদে, 
বিরহিণী চক্রবাকী ডাকি’ উঠে শোকে ! . 
' | অযুত রজতফুলে ছুলে কাশবন, ' 
মরি ! 1 মরি !-কি আহ্লাদে:চাষর চুলায় ; 
। জোনাকীর লক্ষ দীপ বলে ন্ধকারে ! 
বলে.নারিকেল-কুপপে চাদের কিরণ, -. 
| তরুচ্ছায়া-আলিম্পন চিত্রিত ধূলায়; 
{ মুখরিত দশ দিশি পাপিয়া-বঙ্কারে ! | 
| ধরে না সোনার ধান ধরার আঁচলে. 5 
AE হিরণ্য-হিল্লোল,বহি' যায় মাঠে মাঠে! - 
টি রঃ দুরে -কুহেলির.স্তরে.নেমে আসে ঘুম ! -- 
-.,.. বাজে-রাধালের বেণু বৃদ্ব-বটতলে, 
্ : - লোকুয়াত্রা নাহি;আজ তব্ধ পল্লীবাটে, 


ই ১ 


/ 





অয়ি গৃহকুপ্জবন-আনন্দবল্লরী ! 

ক্ষেয ক্ষৌমবাস, শঙ্খ মজল-সিন্দুরে 
ধরেছ লক্ষ্মীর রূপ, আজি পদ্মাসনা 
আসিবেন গৃহে তব বিশ্ব আলো] কৰি” 
তাই বৈকুঠের শোভা ফুটে মর্ত্যপুরে-! 


লক্ষ্মীর চরণলেখা লেখা গৃহদ্বারে, 
ুচিত্রিত গৃহতল'শুভ্র আলিম্পনে, 

ধূপ চন্দনের গন্ধে আমোদিত দিশি ! 
নানা নৈবেছ্ের ভার শোভে ভারে ভারে, 
গন্ধপুষ্প গঙ্গাজল বিচিত্র রচনে " 
একাধারে শোভা সহ পুণ্য আছে যিশি" ! 


সাজাও সাঁজাও সতী, লক্ষ্মীর আসন, 
সোনার ধানের শীষ রাখ পদ্ম সহ, 

রাখ” রাখ” শাখা, মালা, আরসী, সিন্দুর, 
আন্তা, কড়ির ঝাপি, নুতন বসন ; 
জ্বাল” জাল? ঘ্বৃতদীপ-_লহ* তুলি? লহ 
গৃহের মঙ্গল-শঙ্ঘ অধরে মধুর ! 


বাজাও বাজাও শঙ্খ মেঘমন্দ্র রোলেঃ 
মৃত্যুস্থপ্ত এ শ্মশানে জাগুক চেতনা ! 
ফুটুক আত্মার মাঝে মহা-জাগরণ ! , 
কীপুক সর্ধাঙ্গ-মন উতসাহ-হিলোলে-_ 
লক্ষবক্ষে অতি দৃপ্ত শক্তি-উন্মাদ্না, 
ঘুচুক ঘুচুক মৃত্যু-বন্ধন-ত্রন্দন ! 


খুলে যাক্‌ খুলে যাক্‌ বৈকুষ্ঠের দ্বার ! 
এস মা ত্রিলৌক-জঙ্্মী ! অমৃত-মুরতি ! 
সন্তানের হৃদি-পদ্দে রাখ পা ছুকানি ! 
| উঠুক অনন্ত ভরি’ ওক্কার-বঙ্কার ! 
মন্দিরে মন্দিরে হোক তোমার আরতি ; 
অভয়া! অভয় দে মা, তুলি? পদ্মপাণি ] * 


শ্রীযুণীন্্রনাথ ঘোষ। 
পুরিা-মিলনে পঠিত 1... 
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বার _্রা। আৰি তন্ধৱ। অতিশয় হে কিন্ত আমি গোর কেন, 
তাহা বুবিয়া উঠিতে পারি নাই!" 

275 TEE 
' নিমন্ত্ৰণ রাখিতে গিয়াছিলাম। সপ্তাহের যধ্যে ছুই তিন দিন আমি মামার 
বাড়ীতেই সাক্ক্যভোজন করি।-__মাতুলানীর মৃত্যুর পর’ হইতে মাতুলের পক্ষে 
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা বড়ই .কষ্টদায়ক হইয়াছে।--গত' সন্ধ্যায় আমাদের ভোজ্য 
ছিল,_রুটী, সুূপ.. আমার _লুঠনের, প্রত্যেক ঘটনা এখন আমার মনে 
পড়িতেছে!! __রুটী, স্থপ,--মাংসের কাট্লেট্‌,_ঠিক কাটলেট কি? আমার 
ঠিক স্বরণ হইতেছে না! -_আনুভাজা, কচি সীষ ও 'রক্ফরের পনীর”_হ, 
বিক্ফরে'র পনীর ;--কি আশ্চর্য |. পি ৮৭ 

ভোজন শেষ হইলে মাতুল বলিলেন, “গ্যান্ত, তুমি বেশ থাইয়াছ ত?” 

আমি উত্তর করিলাম, “আজ্ঞে হা, আমি রাক্ষসের যত খাইয়াছি ৷” 

“তার, 'ভাল, ষখন এত বেশী খাইয়া ফেলিয়াছ,. তখন আমি তোমাকে 
একটি চুরুট, খাইতে দিব । আসব হাভানা চুুট (৮৮ 
| মাতুল টেবিল হইতে উঠিয়া সেই অন চুরূটের সন্ধানে গমন -করিধেন। 

| সেই সময়ে আমিও উঠিয়া তাহার বৈঠকথানার প্রবেশ করিলাম। .. , 

-:, বৈঠকখীনায় আমি ছুই তিন মিনিট অপেক্ষা করিলাম । মাতুল তখনও 

ফিরিলেন না। আমি পায়চারী করিতে লা্টিশখুম। সহসা আলমারীর . 

| সর্বোচ্চ তাকের এক কোণে একখানি অতি বহা . ১২ আমার দৃষ্টি পড়িল। : 
আজ ত্রিশ বৎসর আমার জন্ম হইয়াছে, এবং আমি.মাতুলের সহিত পরিচিত 
হইয়াছি, কিন্তু কখনও সেই পুন্তকখানির প্রতি দৃষ্টিপাতও করি নাই। . 








যান্ব-জীবনে-নিত্য কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়! থাকে। নতুবা আমার ওই 
পুন্তকখানি নাবাইয়া খুলিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইবে কেন? ৮৮ 
পুস্তকখানি শিকার-কাহিনী ।-- দলা নিতে ন কুকুরের খ্যবহার 
_খুব সম্ভবতঃ আমার অনুতপ্ত হৃদয়ই আমার স্বরণশক্তিকে প্রথরতর 
+ করিয়াছে? নচেৎ এই বৃহৎ পুস্তকের দীর্ঘ: নামও ঠিক কিরূপে আমার 
স্মরণ রহিয়াছে? এই ুন্তূকর . (৩৯২ পৃষ্ঠা খুজিজা[মূ।- এত পৃষ্ঠা থাকিতে 












২-ও ৩৯৩ পৃষ্ঠার শধ্যস্থলে আম দেখলাম যে, একখান এক সহস্র 

3 চারপাট করা রহিয়াছে! ঠিক এক স্হজ্ টাকার নোট কেন? 
মদৃষ্ট 1 . চু 
মনের ভিতর তখন যে কি ভাবের চিনির - 
না।, কিন্তু সেই নীল কাগজখানি লইয়া আমি ক্ষিপ্রহ্তে আমার * 
গমপাৰ্শবের অভ্যত্তরস্থ পকেটে রাখিলাম, এবং পুস্তকখানিকে - 
[খিয়। দিলায়।' তাহার পর স্থিরচিত্তে বৈঠকখানায় আগুনের - , 
I! বসিলাম। মাতুলের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম | - 

পণ পরেই মাতুল গৃহে প্রবেশ:করিলেন। তাঁহার এক হস্তে লঠন 
নায় তখনও আলো দেওয়া হয়, নাই,_এবং অপর হস্তে সেই - 

টের বাক্প। আমি একটি, চুরুট লইলাম ! ছি রতি 
লিলাম, “মামা ! অতি সুন্দর চুরুট 1” 

নের ন্যায় গল্পগুজরে সন্ধ্যা কাটিয়া .গ্রেল।, এক মূহুর্তের . জন্যও 
টটি, ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছা আমার মনে উদিত হইল নাঁ। রাত্রি ' 

ন আমার পাপের জন্মস্থান পরিত্যাগ করিলাম । আমার কোটের 
পকেটে এক.সহঅ টাকার নোট চারপাট,করাই রহিল ! - . 

হ ফিরিয়া সেই: অপহ্ৃত.কাগজের. টুক্রাটি স্পর্শ করিতেও আমার”: 
নাঁ। ভয় হইল, উহা আমার হস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবে । সুতরাং. . 


আমার পকেটেই পড়িয়া-রহিল। আমি শয়ন করিলাম। নিজ 
' অনুতাপ! ST 
যার হৃদয় বিষয়. ভারাক্রান্ত! এক সহ টাকার ভার! কি 





তঙ্কর। সকলের ত্বণার্থ। ৃ | 
ভবার-_ ওয়া । কিছুক্ষণ হইল, মনের ভারটা একটু হাক 
টাকার ভার এক্ষণে কেবল নয় শত আটানব্রই টাকা আট আনা 


শের পরেই মানে লাস I 
গষি পালাইবার, চেষ্টা করিলাম |. কিন্তু মাতুল ধরিয়া ফেলিলেন। 

শসা করিলেন,. ১5 0050 ডি 
পথও নহে”. ক ৯ 


আমারি ~~ 


র রোজনামৃচ!। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । ১০ 


“তবে আমার সহিত অ 

ঠিক এই সময়ে খুব বৃষ্টি আসিল । আমরা একখানি ঠিকা 
চড়িলাম। যথাস্থানে--কোথায় তাহা জানিবার আবশ্যক কি 1- 

ড় দিতে হলনা ছুই জনে কোথাও যাইজে 

ভাড়া [দিয়া থাকেন। ঈশ্বর তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিদ্বাছেন।_- 
আমার মনে হইল যে, আমি আমার মাতুলের--আমার সহ 
-_এক সহস্র টাকার নোট চুরি করিয়াছি। আমি এই সামান্ত গাড়ী 
নিজেই দিব। 

গাড়োয়ানকে আমি. এক টাকা আট আনা দিলাম। মাতুং 
বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! তুমি আজ ভাড়া 
গুপ্তধন পাইয়াছ না কি?” 

আমি হাসিয়া বলিলাম, “না, মামা না, তাসখেলায় জা 
বুঝিলেন ?” | 
\ মাতুল অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন! আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ 

গলাম। এক টাকা আট আনার ভার কমিয়া গেল । যদিও যৎকি 

গুক্রবার_-৪ঠা। অপেক্ষাকৃত ভাল। আমার অপরাধের ভার 
_ আমিতেছে। এক্ষণে কেবল নয় শত পঞ্চার টাকা বারো আনা। 

পুনরায় মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তথন বেল 
এগারনটা। 

“্যামা! আপনি আজ কোথায় প্রাতরাশ করিবেন?” " 

“ভোজনাগারে; গ্যান্ত ! তুমি আমার সঙ্গে যাইবে ?” 

“নিশ্চয়; কিন্ত আজ আমি আপনাকে খাওয়াইব |» 
মাতুল বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন | বলিলেন, "তুমি কি 
ভাসখেলায় জিতিয়াছ? তোমার অদৃষ্ট ত খুব প্রসন্ন !” 

সুতরাং আমি প্রিয় মাতুলকে আজ খাওয়াইলাম। বিয়াল্লিশ টাক 
আনা খরচ হইল। যাহা হউক, এক সহস্র টাকা চুরি করিয়া পরে ? 
টীকা মাতুলের জন্য খরচ করা ত সামান্ত কথা! 

শনিবার--৫ই | বেল! আট ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করিয়া সেই নীল 
খানিকে পকেট হইতে বাহির করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সাহস হইল 

ইহা নিশ্চিত যে, আমি উহাকে যথাস্থানে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিতে 

/ 


8১৪ : সাহিতা ॥. 


. না। আবোল রর 


” আমার হৃদয় সর্বদা অনুতপ্ত । প্রারক্চিত্ত নাব 


'' ' মাতুল পাইপে ধুষপান করিতে ভাল 
, একটি মনোহর পাইপ দেখিয়া আসিয়াছি। 
'. কিছু মহাৰ্ঘ্য নহে ।-আমি সেটি তাহাকে ২ 
আহ্লার্দিত হইবেন, এবং আমার মনের ভারও 
আনায় পরিণত হইবে। 

রবিবার--৬ই। যাতুলের গৃহে আজ মং 
আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। সেই ? 
 শ্তাসখেলাক্ক এত লাভ করিয়া যে, আমায় এ 

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, “মাতুল ! অ 
' সদয় ।, আমার সুদিন আপনিও উপভোগ ক: 
কিন্তু অন্থতাপ দুর হইতেছে না।, শী 
। একটি উপযুক্ত ছাতা-উপহার দিলে হয় না? ' 
অবশ্য, দণ্ডটি রৌপ্যের হইবে ।" :'. 

.. দোমবার -এই। তাঙফনিয়োশিতেইে, 
॥_ এঙ্গলবীর--৮ই | “অপরাধ ক্রমশঃ অপনে' 
, , চিরুণী উপহার দিয়াছি। বক্রী--ছুই শত সাং 
.'"_. বুধবার-৯ই | আমি প্রায় নিষপ্টক। 
' হইতেছে । মাতুলকে একটি উত্তম দূরবীন দি 
‘মাতুল আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন। 

বড়ই লাভ করিতেছ, দেখিতেছি। কিন্তু সা 

পারে।” - ' 
. বৃহম্পতিবার_-১*ই প্রায়শ্চিতত-বাইশ 
চর্দের রাইটিং কেস্‌।) “. 
... শুক্রবার--১১ই ৷, ই পঁচাতর টাকা 
'উপহারাদিয়াছি। 

+ শনিবার_-স২ই।. বিশ টাকা। 
ছিলাম) '? 
ডে এচি টাকা: E 
একখানি পত্র লিখিযাছেন৮ পি 


রা 
রর ররর 
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না। আমার দোষ স্পষ্টভাবে স্বীকার করা ত আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্ত 
'“ আমার হৃদয় সর্বদা অন্থৃতপ্ত। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নয়। 

মাতুল পাইপে ধূমপান করিতে ভালবাসিতেন। সেদিন দোকানে 
একটি মনোহর পাইপ দেখিয়া আসিয়াছি। যূল্য পঁচাত্তর টাকা । (এ 
কিছু মহার্ধ্য নহে। . আমি সেটি তাহাকে উপহার দিব। তিনি অত্যন্ত 
আহ্লাদিত হইবেন, এবং আমার মনের ভারও আট-শত; আশী টাকা বারো 
আনায় পরিণত হইবে। | 

রবিবার--৬ই। মাতুলের গৃহে আজ মধ্যাহ্-ভোজন করিলাম ৷ মাতুল 
আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। সেই পাইপ তাহার কারণ। বলিলেন, 
“তাসখেল:য় এত লাঁভ করিয়াছ যে, আমায় এরূপ দুল ভ উপহার দিতেছ ?” 

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, “মতুল ! আপনি ত আমার প্রতি চিরদিনই 
সদয় । আমার সুদিন আপনিও উপভোগ করুন ।” 

কিন্ত অস্থৃতাপ দূর হইতেছে না। গীতখতু আগতপ্রায়। মাতুলকে 
এফটি উপযুক্ত ছাতা উপহার দিলে হর না? খুব ভাল ছাতাই দিতে হইবে 
অবশ্য, দণটে রৌপ্যের হইবে । 

সোমবার--৭ই | ভার কমিয়া;আসিতেছে। ছাতাটির মূল্য তেত্রিশ টাকা। 

মঙ্গলবার--৮ই । অপরাধ ক্রমশঃ অপনেয়। মাতুলকে শ্বর্ণয্ডিত আর্শা 
চিরুণী উপহার দিয়াছি। বক্রী--ছুই শত সাতাশ টাকা । 

বুধবার-৯ই। আমি প্রার নিষ্ষণ্টক। আমার অনুতাপ ক্রমশঃ অদৃশ্ত | 
হইতেছে। মাতুলকে একটি উত্তম দূরবীন দিয়াছি। মূলা পঁয়বটি টাকা। 

মাতুল আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, “তুমি তাঁসখেলায় 
বড়ই লাভ করিতেছ, দেখিতেছি। কিন্তু সাবধান ! সহসা অদৃষ্ট বাম হইতে 
পারে ।” 

বৃহস্পতিবার--১*ই। প্রায়শ্চিত্ত-_-বাইশ টাক1। (মাতুলের জন্য রসিয়ান্‌ 
চর্ষের রাইটিং কেস্।) ' 

শুক্রবার--১১ই। ধীঁ-_পচান্তর টাকা_-মাতুলকে- চীনামীটীর বাসন 
উপহার।দ্বিয়াছি। 3 
জা ধ-বিশ টাকা । (শাল সিনে দির 

| 

রর এ চচ্লিশ টাকা । (দানী ফুলা এক জোড়। ) মাতুল 

একখানি পত্র লিখিয়াছেন।_ - 
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“তবে আমার সহিত | 
ঠিক এই সময়ে খুব বৃষ্টি আসিল । আমরা একখানি ঠিকা গাড়ীতে ' 
চড়িলাম। যথাস্থানে--কোথায় তাহা জানিবার আবশ্যক কি?__পঁছছিয়া 
ভাড়া দিতে চাহিলেন।_ আমরা ছুই জনে কোথাও যাইলে মাতুলই 
ভাড়া 'দিস্কা থাকেন। ঈশ্বর তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন ।_ তৎক্ষণাৎ 
আমার মনে হইল যে, আমি আমার মাতুলের_ আমার সহৃদয় মাতুলের 
__এক সহস্র টাকার নোট চুরি করিয়াছি। আমি এই সামান্ত গাড়ী ভাড়াটা 
নিজেই দিব । 
গাড়োয়ানকে আমি এক টাকা আট আনা দিলাম। মাতুল অত্যন্ত 
বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, *কি আশ্চর্য্য! তুমি আজ ভাড়া দিলে? 
গুপ্তধন পাইয়াছ না কি 1” 
আমি হাসিয়া বলিলাম; “না, মামা না, তাসখেলায় জিতিয়াছি। 
বুঝিলেন ?” ৭ ৃ 
মাতুল অত্যান্ত সন্তষ্ট হইলেন। আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে 
গ্ললাম। এক টাকা আট আনার ভার কমিয়া গেল। যদিও যৎকিঞ্চিৎ ! 
গক্রবার--৪ঠা। অপেক্ষাকৃত ভাল। আমার অপরাধের ভার কমিয়া 
আসিতেছে। এক্ষণে কেবল নয় শত পধ্চান্ন টাকা বারো আনা। 
পুনরায় মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন বেলা সাড়ে 
/ এগারটা। 
‘মামা! আপনি আজ কোথায় প্রাতরাশ করিবেন?” " 
“ভোজনাগারে ; গ্যান্ত | তুমি আমার সঙ্গে যাইবে ?” 
নিশ্চয়, কিন্ত আদ আমি আপনাকে থাওয়াইব ৷” | 
-_ মাতুল বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন! বলিলেন, "তুমি কি আবার 
' ভাসখেলায় জিতিয়াছ ? তোমার অদ্বষ্ট ত খুব প্রসন্ন!” 
সুতরাং আমি প্রিয় মাতুলকে আজ খাওয়াইলাম। বিয়াল্লিশ টাকা বারে! 
আন! খরচ হইল। যাহা হউক, এক সহস্র টাকা চুরি করিয়া পরে বিয়াল্লিশ 
মাতুলের জন্য খরচ করা ত সামান্য কথা! 
শনিবার-_৫ই | বেলা আট খটিকাঁয় শয্যাত্যাগ করিয়া সেই নীল কাগজ- 
_ খানিকে পকেট হইতে বাহির করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সাহস হইল না। 
ইহা নিশ্চিত যে, আমি উহাকে যথাস্থানে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিতে পারিব 
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ct HEE ET ভাতে অল্প নহে। সেখানে Br 
যুগের সুপ্রসিদ্ব যোগী গোরক্ষনাথের 'অনেক ভুক্ত বাস করেন। “যোগী 
টিলা” নামক পাহাড়ের উপর গোরক্ষনাথ দেবের একটি মঠ আছে। এই 
যঠে এক জন মোহাস্ত ও অনেক সাধু-সম্যাসী বাস করেন। পপ্জাবের আরম- 
সুমারি রিপোর্ট পাঠে দানিতে পারা বায়, যোগীটিলার এই মোহাস্তের অনেক 
শিষ্য আফগানরাষ্যে বাস করেন। তাহারা সকলেই হিন্দু। যোগীটিলার 
বোগীর্দিগকে মুসলমানেরা পর্য্যন্ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন। 
যে সকল পর্যটক যোগীটিলর পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে যান, তাহার! 
একখণ্ড কৃষ্ণবৰ্ণ প্রস্তরের উপর কতকগুলি কড়ি ও গুড় প্রভৃতি সিন্নীর 
উপকরণ দেখিতে পান। স্থানীয় ভক্তের! রঞ্জা নামক এক জন পরলোকগত 
ধুর আত্মার শ্রীত্যর্থ সময়ে সময়ে এই স্থানে সিন্নী দিয়া! যান। প্রেমিক 
সাধু রঞ্জার কাহিনী অতীব হৃদয়-্পার্শী ও সকরুণ ; কাব্যে তাহা স্থান পাইবার 
যোগ্য। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এ পর্য্যন্ত এই অপরূপ কাহিনীর কোনেও 
আলোচনা দেখিতে পাই নাই। 
প্রেমিক সাধু রঞ্জ। যৌবনকালে একদিন শুনিতে পান, হীরানায়ী একটি 
, পল্লী-যুবতী রূপে ও গুণে অতুলনীরা ৷ পল্লী-অঞ্চলের কবি ও গায়কগণের 
মুখে হীরার রূপ-গুণ-সম্বন্ধীয় নানাবিধ গান শুনিয়া রঞ্জা তাহার প্রেমে 
আকৃষ্ট হইলেন, এবং হীরার পিতৃগৃহে ছদ্মবেশে রাখালী চাকরী গ্রহণ 
করিলেন। বঞ্জ। তখন নবীন যুবক । তিনি বড় সুপুরুষ ছিলেন; হীরা 
তাহার রূপ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্টাহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইল | | 
অল্পদিন পরে হীরার ভ্রাতৃবধূ বুঝিতে পারিল, হীরা তাহাদের বাড়ীর 
রাখালের প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। গুপ্তপ্রেম অনেক সময়েই গোপনে 
টা" হীরার ল্রাতৃবধূর সন্দেহ ক্রমে প্রতীতিতে পরিণত হইল। সে 
্বশতবকে সকল কথা বলিয়া রঞ্জাকে পদচ্যুত ও গৃহ হইতে বিতাড়িত 
করিল। তখন পর্য্যন্ত হীরার বিবাহ হয় নাই; কলক্কগেপনের জন্য হারার 
পিতা আর একটি যুবকের সহিত ভাহার বিবাহ দিলেন। 
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“তোমাকে আর কি দিব? -খেলায়'ষদি কোনরূপ দাবী আসে, ূ 


আমায় জানাইও 1 তোমায় ভাবিতে হইবে না” 
ছা পনি তামার তাপ ডের চির কাহিনী 
না! 
নার খাসএরজিযার জার হয়াছে। কেবলমার পাচ 
এধনও-- ৃ 
সই জায়স্ি ওখাপিশোহ- মাছকে তাহার একথানি 
টো করাইয়া দিয়াছি। " 
- আজ মুক্তি। এখনও যদি মাতুল না, টি তবেই বিষম বিপদ। 
কিন্তু আমার হৃদয় ভারশূত্ত । আর. আমি অপরাধী, নহি। সত্য বটে, এখনও 
কয়েক আনা, অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু বোধ হয়'আঁমি তাহা নির্ভাবনায় 
ধতে পারি । উঃ | কি অনুতাপ ও মনঃকষ্টই' ভোগ করিয়াছি! 
লবার--১৫ই, গত কল্য মাতুলাঁলয়ে সান্ধ্যভোজন করিয়াছি। 
ল তাসখেলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। আমি বলিলাম, “কাল হইতে বড় 












ব্যতিরেকে ) পরিশোধ করিয়াছি। সুতরাং আর কেন উপহার দিব? মাতুল 
দিবেন! “দেখিলে ত, এক্ষণে অদৃষ্টের গতি অন্যরূপ |” 

 ুধবার--১৬ই। হা বুট! ! সত্যই তাহার গতি অন্যরপ ! ॥ 

অস্ত প্রীতে পোষাক পরিবার সময় আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি 
মাতুলের হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছিলাম ! কিন্তু মাতুলকে আমি সেই 
মুল্যের বস্ত উপহার দিয়াছি।, সুতরাং সেই “জলাভূমিতে টেরিয়ার কুকুরের 
ব্যবহার" নামক, পুস্তকের মধ্যস্থিত নীলবর্ণের কাগদ্রখানি এখন আমারই ৷ 

' আমি তৎক্ষণাৎ কোট বাহির করিলাম ৷ . কোটের অত্যন্তরস্থ বামপার্শ্বের 
পকেট হইতে সেই' নীল কাগজধানিও' বাহির কৃর্লাম,_একথানি ঘোড়- 
দৌড়ের বিজ্ঞাপন! বছ রা, অনা; তুচ্ছ কাগজ | অনৃষটের 


রর ] | 

চর মার্কা মাছুলের বৈঠকখানায় সেই কাগনখানিকে 
নোট ম্নে“করিয়াছিলাম। আমি অন্থৃতাপে দগ্ধ হইয়াছি | এক্ষণে 

০০০০৮ বহু 








সি EE 


(8১৬ i; নাহিতা ৷]. ফল বধ ৮ন =ধ্যা। 


5 i, 


-_ সমাজ পরিচালিত হইত। ও স্বতিশান্্র কাহার রচিত, রামায়ণে তাহার 
উল্লেখ নাই। অনেকেরই মত, মর ধর্ম রামায়ণের পরবর্তী সময়ে! 


= পাপী পাশ = 


_ হইয়াছে।- 


বিগ নীতির গতি ছিন, রাবারণ হতে তাহার আলো 















বৃহস্পতিবার--১৭ই | মাতুলকে একখানি পর্জ-ল্খিয়াছি,_- 
" “প্রিয় মাতুল,_কাল খেলায় অনেক. হারিয়াছি। . আপনার প্রতিজ্ঞা » 
আপনাকে স্বরণ করাইয়া দিতেছি'। যদি আপনি আমায় এক হাজার টাক! 
পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি যারপরনাই উপকৃত হইব! | 
আমার ধন্তবাদ গ্রহণ করুন ।--স্মেহের গ্যান্ত' |. 

পুঃ_ষদি হুই সহস্ৰ পাঠাইতে পারেন, ০১০০ 


ৃ্‌ শি চযোপাধ্যায়। 
তের মমাজ। 
84 .শাস্তান্থুশাসন।। - 


রামায়ণে স্থৃতিশান্ত্ের উল্লেখ আছে। সেই ধর্মশাস্তর অন্ুসারেই তৎকালীন 


সন্কলিত হইয়াছে। এই মৃত, সমীচীন রামায়ণে যে ধর্শানতস্থতিনামে 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা তৎকালীন সমাজের. শ্বতিতেই বিরাজিত 
এবং সেই জন্যই ধর্শান্ত স্থতি-নাষে পরিচিত,। পরবর্তী, কালে তাহা 
সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং এছ্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া সংহিতা নামে পরিচিত. 


পাপের পরিহার ও পুণ্যের প্রতি্ঠাই' সমাজ-অহুযোদিত ধর্মমশাত্রের | 


. উদ্দেশ্য। সুতরাং সমাজে' পাপ বা! পন্ধিলতা প্রবেশ 'করিলেই ধর্মমাহ্ুশাসন/ .. 


রচিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা অনুমান “করা যায়। পুজ্খাসুপুতখর 
অন্শীসনগ্ুপির আঁ লোচনা করিলে, সমাজে প্রচলিত নীতির পরিচয় | 
যায়। সমাজে প্রচলিত কাধ্যসমূহের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই 
নেতৃগণ এই সকল অনুশাঁসনের রচনা করিতেন! রাষায়ণের, টি ? 


যাউক । I 


রীতি 
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* মূল ফরাসী হইতে প্রুদ্নিত। 


ENE মানগত শা । 8১ 
A 


ভরত মাতুলালয় হইতে [ঘাগমন করিয়া যখন শুনিলেন যে, রাম বং 
যাছেন, তখন্‌ তিনি অতিশয় বিস্মিত. হইয়| কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাস! রুরিয় 


. কচি ব্রা্মণধনং হত রামেণ' কম্তচিৎ। 
কচ্চিন্নাট্যো দরিড্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ | ৪৪ ' 
কচ্ছিম্ন পরদারান্‌ বা রাজপুক্রোহভিম্ন্ততে। 
250727852 ॥ ৪৫ 
অযোধ্যা; ৭২ম সর্গ। 
চত্বতের এই উক্তি হইতে তৎকালীন ব্যবস্থা-শান্ত্রের কয়েকটি দও-ব্যবথ 
আমরা জানিতে পারি। 
ইহা হইতে অনুমান করা যায়, তখন ব্রাহ্মণের ধনাপহ্রণ, নিশপাপ, ধনা? 
ব। দরিদ্রের হিংস।, পরস্ত্রী-গমন প্রস্থৃতি অপরাধের জন্ত নির্বাসন দণ্ডে 
ছিল। . | 
অতঃপর ভরতের সহিত বাষ-জননী না সাক্ষাৎ হইলে, ভর 
-বনবাস যে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতদারে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপ 
/রিবার জন্তু তৎকাল-নিষিদ্ধ বিবিধ অবৈধ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিয় 
ছিলেন,__আর্ষ্য! রাম দি আমার জ্ঞাতসারে বনে প্রেরিত হইয়া থাকে, 
তবে, এই সকল অধৰ্ম্ম ও পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। নিয়ে ভরঙ 
কথিত এই সকল অধার্দ ও অবৈধ কার্য্ের উল্লেখ করা-গেল | 
পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না, পাপী ব্যক্তির কার্্যস্বীকার, সুর্য্যাভি 
মুখে মলযুত্রত্যাগ, কর্মাস্তে ভূৃত্যকে 'বেতন না দেওয়া, পুত্রবৎ পালনকা? 
রাজার বিদ্রোহাচরণ, ষষ্ঠাংশ কর 'লইয়াও প্রজাপালন না করা, যঙ্ে 
প্রতিশ্রৃত দক্ষিণা প্রদান না করা, গুরুর উপদেশ। ভুলিয়া যাওয়া, স্ব 
ছাগমাংস; পায়স ও কশর ভক্ষণ, গুরুজনের অবজ্ঞা, পদ দ্বারা গোশরীর-স্প* 
» মিত্ৰত্রোহিতা, পরনিন্দা-কথন, প্রত্যুপকার না করা, 'সক 
ভাজন হওয়া, দারা, পুত্র ও ভূত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া 
তুষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা, অনুরূপ! স্রী-লাভে বঞ্চিত হওয়া, বশ্্রকণে 
অক্ষম হওয়া, পুল্রহীন হইয়া মৃত্যুযুখে পতিত হওয়া, পত্নীগর্ভ-সম্ভূত পুতে 
মুখ দর্শন করিতে না পারা, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, লাক্ষা, মধু, যাং 
লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্য প্রতিপালন করা, রাজমন্ত্রী, বালক ' 


২ 






' 
1 


~ নিহত হওয়া, ছিন্নবস্তু-পরিহিত ও নরকপালধারী হইয়া ভিক্ষা করা, সর্বদা মন্ত 

























৪১৮ সাহিত্য ।. l হর্ষ তম. সংখ্য]। 


 ব্ধধিগকে হত্যা করা, অনুগত ইডি OE 


স্ত্রীও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত থাকা, কাম ও ক্রোধে অভিভূত হওয়া, অপাত্রে 
* করা, স্বধর্ম্মে আসক্তি-হীনতা, পরাতে ও সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়ন করা) 
করা, গুরুপত্থী-গমন, দেবতা 'ও পিতৃগণের প্রতি অভক্তি, পি 
শুশ্রষা না করা, মাতৃ-শুশ্রয়া পরিত্যাগ করিয়া কর্শাস্তরে লিপ্ত থাকা, 
পত্ন যাচকের আশা বিফল করা, ছলপুর্ববক রতিকার্য্য সমাধান, ' 
চি রক্ষা না করা, ব্রাহ্মণের 
বংশহীনতা, বালবৎসা গাভীর- দৌহুন, বৰাহ্মণের নিমিত্ত কল্পিত, পুজার 
বারী হওয়া, ধর্দপরী পরিত্যাগ পূর্বক পরী লব? বিষ-মিশ্রিত-জল ও 
অন্ন প্রদান করা, পানীয় সত্বেও তৃন্ার্ড ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা, আরাধ্য দেবতার 
প্রতি: তক্তিপরায়ণ হইয়া তাহার গুণকীর্ত্তন' করিয়া পরস্পর কলহ 
বিবাদে সমর্থ ব্যভির বিবাদ ভন ন! করিয়! তাহা দর্শন কয়, 
বহুভৃত্য-শালী হওয়া, _ইত্যাদি । i 
Ll অতি পীন কালে; বখন রল্নীর ব্য দংগরহের জগ মু 
ছিল না; তখন আধধ্যগণ গোধন দ্বারা বিনিময় কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন ॥ 
রোপীয় সভ্যতার লীলাভূমি রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশেও গো অর্থের, 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। ক্রমে সেই সকল দেশে-গো-শবই মুদ্রায় “পরিণত 
হইয়াছে। (১) রামায়ণী যুগে আর্য্যসমাজে মুদ্রা প্রচলিত ছিল ; কিন্তু 'তখনও' - 
মুদ্রার স্যায় ধেহুও ব্যবহৃত হইত। অতিথি-সৎকারে অর্ঘ্য, উদ্বক ও মুদ্রার( - 
সহিত গো উপচৌকন প্রদত্ত হইত। (২) ব্রাঙ্গণকে অর্ধ্যদানের সহিত কোটী 
(১) গে প্রভৃতি পশু লাটান ভাষার, Peoudes বাচ্যে অভিহিত হইত. Peযন০ই - 
মুদ্রার প্রয়োজন পূরণ করিত। ৮০০৷৭০৪ ক্রমে ইংরাজী ০০০৮১৪৮7 শবে পরিণত হইয়া 
গক্ষর অভাবে 22০55 অর্থে প্রযোজ্য, হইয্নাছে। এখন Pecuniary. "সা শী- সন্বন্বী্ অর্থের 
দ্যোতন না করিয়। 'মুদ্রামদ্নন্ধীয়’ অর্থ ই প্রকাশ দিয়া, থাকে। ভারতবর্ষের কোনও - 
স্থলে এখনও অর্থের পরিবর্তে গো বিনিময়ে . ব্যবহৃত হইয়া, থাকে। লাওতাল 
গো-বিনিময়ে বিবাহাদি' হন্স, পচ সাতটি গাভীর বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদিত 
, শ্রান্ধে গোদান অর্থের * অপ্রাচূর্যা হেতুই ব্যবস্থিত হইয়াছিল । এখন গোদান-প্ুহণ ভ 
সমাত্রের কোনও কোনও অংশে হেয় বির! বিবেচিত হয়। i 
(২) ঠিথিকে গো-উপহারে অষ্যর্ঘন! কর! হইত. EEE TPES CTL 
এই প্রদঙ্গে অনেক অলীক কল্পনার নায় লইয়াছেন। রাম, জক্প ও পীতা ভরদাজ-আ জমে: 
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কোটী গো দান করা হইত স্থতরাং গোজাতি সমাজে অত্যধিক সম্মান লাভ 
করিবে, ইহা বিচিত্র কি? প্রাচীন সমাজনেতা মহধিগণ, এই জন্যই গো- 
বিবিধ ব্যবস্থার বিধান করিয়াছিলেন। পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে 
করা, পাদ দ্বারা গো-শরীর স্পর্শ করা, বালবৎসা গাভী দোহন করা 
এই জন্য পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা গোকুল-রক্ষার 
ও সম্মানবৃদ্ধির উপায়মাত্র। বর্তমান হিন্দুসমাজেও এই. ব্যবস্থা 
সন্মানিত হইয়া থাকে । 
পাপীকে সমাজের সংস্পর্শে আনিলে সমাজ কলগ্ষিত হইতে পারে। 
তাই পাগীর দাসত্ব সমাজ-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। 
একাননবর্তাঁ পরিবারে ব্যবহার-বৈষম্য লক্ষিত হইলে সে পরিবার অচিরাৎ 
ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়; সমাজ তাই পরিবার-পরিচাঁলককে আত্মসুখ 
অন্বেষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ভৃত্য যে অন্ন আহার করিবে, 
আপনাকেও সেই অন্নে তৃপ্তিলাভ করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা সমাজ-রক্ষারই 
পায়যাত্র । এখন এই উদার ব্যবস্থা পদ-দ্লিত হইতেছে। 
মধু, মাংস, লাক্ষা, লোহ ও বিষের বিক্রেতা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। 
ধু (মদ্য), মাংস ও বিষের বিক্রেতা এখনও সমাজে পতিত। এই 
" তিন্ন-ণ্ধার্থ অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছে । 
লৌহ ও লাক্ষা সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। অথচ, ইহাদের 
বিক্রেতারা সমাজকে হেয় হইরাঁছিল। ইহার কারণ কি? 
প্রাচীনকালেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধন! প্রচলিত 
ছ-, কেহ গৃহদেবতার, কেহ বনদেবতাত, কেহ সের, কেহ অগ্নির, কেহ 
রুদ্রের, কেহ ব্রন্গেব পূজা করিতেন। এবং সম্ভবতঃ স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার 
উপনীত্ত হইলে সহ।মুনি রদ তাহাদিগকে অর্থা, উদ্ক ও গো উপচৌকন দিব! অর্চচন! কবির 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই হলে কেহ ‘বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন ব্যাথা! করিয়াছেন। কেহ অন্য 
অর্ধেরও কল্পনা করিয়াছেন । এই বিসংবাদ-নিষ্পত্ির অন্ত আমরা এ স্থলে মুল উদ্মূত 





1 
তন্ত তদ্বচনং শ্রুহা! রাছপুজসা ধীমতঃ | 
উপানরত ধৰ্শ্মাত্ম! গামর্থামুদকং ভতঃ {১৭ 
নানাবিধানমন-র সান্‌ বঙহ্কনুল ফল শ্রয়।ন্‌ । 


তেভোযো| দদৌ তঘুভপ1 বাদঞ্চৈশভ্যকল্পন্রৎ ] ১৮ 
-_অযোধা], ৫3 | 
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শ্রেষ্ঠ! কীৰ্তন করিতে খাইয়া- অন্তর উপাস্য দেববঁঠার নিন্দা করিতেন, এবং 
তাহার কলে পরিশেষে খোর আত্মকলহের সৃষ্টি হইত। সমাজে এইরূপ কলহ 
দেব-নিন্দার সৃষ্টি দেখিয়াই সমাজপতিগণ-তাহ1 নিবারণের জন্ত 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই ভরত-কধিত “আরাধ্য 
. ভক্তি-পরায়ণ হইয়া তাহার গুণকীর্ডন- করিয়া পরস্পর কলহ করা” 8 
' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । “দরিদ্রের, বহতৃত্য-শালিত্ব” যে € ও, 
তাহা অর্থনীতিরও অন্নমোদ্দিত। ভরত-কধিত এই সকল অবৈধ কার্য্যগুলির 

. আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে; সমাজের রক্ষা ও তাহা উচ্চ আদর্শে 
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জীবাণুও জড়াগুর বিকার বলিয়া এক্ষণে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে 
. অণুর কেন্র-বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া যে সকল পরমাণু নিয়ত দুর্ণিত হইতেছে 
ভাহাদিগের সংখ্যা, অবস্থান ও বেগের উপর অপুর বিশেষদ নির্ভর করে 
তাহা পূর্বেও বলিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই বিভাগ ও পুষ্টি, এই হুইটি 
. ধৰ্ম্ম উৎপন্ন হইয়! জড়াণুকে জীবাণুতে পরিণত করে। জড়াপু যে জীবাণুতে 
নিয়তই পরিণত হইতেছে, ইহা ত একক্রপ প্রত্যক্ষ-সিন্ধ।- উত্তিদূগণ মৃত্তিকা! ৷ 
ও বায় হইতে জড়াণু গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে জীবাদুতে পরিণত করিয়া। 
নিজ-দেহের সহিত মিলাইয়া লয় ; তাহাতেই তাহাদিগের দেহ-পোঁষপ হয়|, 
জন্তগণের এই শক্তি লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু উদ্ভিদের ব্যবহার-তৃষ্টে সকলকেই 
শ্বীকার করিতে হইবে যে, জড়াণু জীবাণুতে পরিণত হয়। আর .বথন 
জীবদেহের পচন-ক্রিয়া স্মরণ করা, যায়, তখন ইহাও স্বীকার করিতে 
হয় যে, জীবাণু জড়াণুতে পরিণত হয়। ইহাও আমরা নিয়তই: 
করিতেছি। 

॥_ তার পর, আর এক কথা. জীবাণু নিত্য হইলে এইরাগে তাহার 

. হইত না। যাহা নিত্য, তাহার উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই।, উন 
পচিয়া জড়াণুতে বিশিষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ তাহার দৈবভাব বিনষ্ট হইতেছে, 
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০ যাহা নষ্ট হয়, তাহা জন্য ; এ বিষয়ে সন্দেহ 

পা যায় না। 

দেহের যে বিশেষত্বের উপর জীবন-ব্যাপাঁর নির্ভর করিতেছে, তাহ! জড়- 

সর্বদাই প্রতিহত হইয়া থাকে ৷ অতিরিক্ত অঙ্গারিকাম্্ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিলে 'জীবন-ব্যাঁপার স্তস্তিত হয়, পরে বিনষ্টও হইতে পারে। গুরুতর 
আঘাত্তে অণুসংস্থান কম্পিত করিয়া দিলেও জীবনের ক্রিয়া রুদ্ধ অথবা চির- 
তরে নষ্ট হইয়! ষায়। এ সকল হইতেও অনুমিত হইতে পারে যে, জীব-লক্ষণ 
নিত্য নহে, জন্য । কোনও কোনও উদ্ভিদের বীজকে অত্যন্ত অধিক তাঁপযোগে 
এবপ বিগ্লিষ্ট অথবা স্তপ্ভিত করা যায় যে, উহার জীবনী-শক্তি কিছুই থাকে না। 
কিন্তু দীর্ঘকাল এই অবস্থায় থাকার পর উহার অণু পরমাণু সকল পুনরায় 
এরূপ ভাবে সজ্জিত হয় যে, তখন উহাতে জীবনের লক্ষণ পুনরাবৃত্ব হইয়া থাকে । 
তাপ ওঁ বীজের কি করিয়াছিল? অণুপরমণণুর অবস্থান পরিবর্তিত করা ভিন্ন 
আর কিছুই ত বুঝা যায় না। সুতরাং স্তপ্তিত জীবন-ব্যাপার পুনরাবৃত্ত 
হইবার পূর্বব সিদ্ধান্তই দৃটীক্কুত হইতেছে, ইহা! স্বীকার করা সঙ্গত বোধ হয়। 

, জীবদেহ জড় হইতে উৎপন্ন হইবার সস্তোষজ্ঞনক প্রমাণ এখনও পাওয়া 

যায় নাই। কন্ত জীবাণু যে জড়াণু হইতে বিবর্তিত হইয়াছে, ইহা ক্রমেই 
অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে। জীবদেহও জড় হইতে উৎপন্ন, ইহাও 
কাঁলসহকারে প্রমাণিত হইবে, এরপবিশ্বাস করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে । 

1 যাহা হউক, সে সকল বিষয়ে এক্ষণে চিন্তা করা অনাবশ্যক। এ স্থলে ইহা 
'ম্বরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জড়াণুও বিভক্ত হয়, জীবাণুও বিভক্ত হয়; 
অড়াণুও অন্ধ জড়াণুকে আক্ষষ্ট করিরা তাহার সহিত মিলিত হয়, জীবাণুও 
তদ্রপই করে। কিন্তু উভয়ের ফল বিভিন্নপ্রকীর, এইমাত্র । একের ফল 
বিভাগমাত্র, অপরের ফল বংশবৃদ্ধি। কারণ, প্রাথমিক জীব কোষবিভাগ 
দ্বারাই বংশবৃদ্ধি করিত। একের ফল মিশ্রণ, অপরের ফল পুষ্টি; কারণ, 
জীবগণ আহার গ্রহণ করিয়া দেহ-গোষণ করে। উভয় স্থলেই ক্রিয়া এক- 
শ্রেণীরই, কিন্তু ফল ভিননপ্রকার ৷ 

A এইর্ূপে জীবাণু জাত হইয়াছিল, এবং বোধ হয়, এখনও হইতেছে। কিন্ত 
প্রাচীনকালে যে শ্রেণীর জীবাণু উৎপন্ন হইয়াছে, এখন বোধ হয় তদ্রপ 
হইতে পারে না! যাহা! হউক, এই জীবাণু সকল একত্রিত ও বিশেষভাবে 
সম্বন্ধ হওয়া ক্রমে জীব-বস্তর বিবিধ বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই 
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বিবর্ত্তনবাদের,ভিত্তি। বিবিধ জীবাণু একর জলীয়] পদার্থে ভাসমান থাকিয়া 
ক্রমে বহিরাবরণের দ্বারা বেষ্টিত হয়) ভ্রীবকোষের উৎপত্তি 


প্রাথমিক অবস্থায় ইহার অত্য্তরস্থ জীব-বসত প্রায় সমভাবাপন্নই থাকে; 
একটি বিশেষ স্থানে এক গোলাকার. বৃত্তের সায় সুর একটি অপু-পুঞ্ গ 
হয়।, ইহাকে কেন্দ্রবিন্দু (১) বলে।, কিন্ত ইহা কেন্তন্থলে না থাকিতেও 
পারে। ইহার মধ্যে. অপ আরও ক্ষুদ্র একটি বিন্দু উৎপুর হয়। ইহাকে 
মধ্যবিন্দু, (২) বলে। রোধৈর অন্ত স্থানে ক্রমে জীববস্ত আরও বিবর্তিত 
হইয়া মধ্যবিশু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদাকার কতিপয় বিন্ণু গঠিত করে। , ইহা 
দিগকে প্রস্তিদ (৩; বলা যাইতে পারে। এইরূপে জীববন্ত ক্রমে ঘনীভূত ও 
বিবন্তত:হইতে হইতে মধ্যসোম, (৪) ক্ষুদসোষ; (৫) সিট্োপ্লাসোম (৬) প্রভৃতি 
. জাত হয়।, তখন সমভাবাপন্ন জৈবকোধ ক্রমে অসমভাবাপন্ন হইয়া উঠে। 
. .* এই সকল বিন্দু ও দোষের মধ্যে কেন্দ্রবিন্দু ও ম্ধ্যসোম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ককেন্ত্রবিন্দুই জীবের বংশপরম্পরাগভ, ধর্ম বহন করিয়া 
জীবের বিশেষত্ব ও. বংশান্থক্রম স্থির রাখিয়াছে। অপত্য-গঠর্নে ইহারই 
বিশেষ কার্য্যকারিত]। ইহার মধ্যে সুস্ম আসব রঞ্জনশল (৭) শ্াক্র আছে। 
বিন্দু বিন্দু জীবাণু সকল একত্রিত হইয়া মালার স্তায় উহাকে রচনা করিয়াছে.।- 
' এই সকল বিশেষভাবাপন্ন জীবাণুই দ্বেহের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট স্থান গঠন 
' _ করে। উহার কোনও এক নির্দিষ্ট অণুকে যদ্যপি চিন্ছ দিয়া রাখিতে পারা 
যাইত, তবে দেখা যাইত যে, উহা বংশপরম্পরায় দেহের নির্দিষ্ট স্থান অধিকার, 
করিতেছে । এ নিমিত্ত উহাদিগের প্রত্যেককে 071৮ বলে। স্ত্রীকোষের 
ও. পুকোষের ০1৮, সকল একত্রিত হইলে, উহার মিলিয়া মিশিয়] 
এমনভাবে যুক্ত ও সজ্জিত হয় যে, অপত্যের দেহগঠন, নির্দি্টজাতীয় . 
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জীবে নিদিষ্ট প্রকারে হয়; এবং সকল 0771 নির্দিষ্ট দেহাংশে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ! পিতার পায়ে এক স্থানে একটি জট আছে, 
পুত্রের পায়েরও ঠিক সেই স্থানে জট উৎপন্ন হইল / এরূপ অনেক উদাহরণ 
“দেওয়া যাইতে পারে৷ উক্ত মিশ্রণ-কার্য্য (00৪5018007 ) বংশপরম্পরাগত 
ধর্ম্মের নিয়ত পূর্ববর্তী । ভ্ত্রীকোষ ও পুং-কোষের কেন্্রবিন্বুদ্বয়ই মিশিত 
হইয়া ক্রমে বিভক্ত ও বিভিন্নভাবে সজ্জিত হইতে হইতে অপত্যের সমস্ত 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত করে। যে সকল জীবের স্ত্রীপুং-ভেদ (৮) হয় নাই, 
অথবা যাহাদিগের অপত্যোৎ্পাদনে যুক্তকোষের প্রয়োজন হয় না, (৯) তাহা 
দিগের একটি কেন্দ্রবিন্দুই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দ্বিথপ্ডিত কোষের ছুই অংশে 
আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং প্রত্যেক কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! পূর্ণজীব গঠিত 
করে। ফলতঃ, কেন্দ্রবিন্থই কোষের অধিপতি ; কোষের অবশিষ্ট অংশ 
কেবল উহারই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। জীব বলিতে ওঁ কেন্দ্রবিন্দুকে বুঝিলে 
কিছুই অসঙ্গত হয় না। কেন্দ্রবিদ্দুহীন কোষ কিছুই নহে। তবে কেন্দ্রবিন্দু 
আপনার কার্য্যসাধনে মধ্যসোমের দ্বারাই বিশেষকূপে উপকৃত হয় । 
ক্রমশঃ ৷ 
প্লিশশধর রায়। 


সপ ৯১৮৯ স - ক 


মূলতান। can) 


আমরা অপরাহ্ন ৪-২০ মিনিটের সময় মূলতান ষ্টেশনে উপনীত হইলাম । 
এ স্থান আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত; সেই জন্য এখানকার কমিশেরিয়েট 
বিভাগের জনৈক কর্মচারী শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর কুণ্ডু মহাশয়ের নামে একখানি 
অঙুরোধপত্র আনিয়াছিলাম। আমরা, তাহার . গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা 
.কালীবাড়ীতে থাকাই উত্তম বিবেচনা করিয়া শকটারোহণে কালীবাড়ীতে 
উপনীত হইলাম ৷ ইতিমধ্যে কুওু মহাশয় জানি না কিরূপে সংবাদ পাইয়া! 
আমাদের নিকট আসিলেন, এবং তাহার বাসায় যাইবার জন্ত বিশেষরূপে 
2 দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক জন বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয় 
আসিয়া তাহাদের বাসায় আমাদিগকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে 
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লাগিলেন। আমরা তাহাদের এইরূপ স্ব ও যত্র-চেষ্টার জন্ত 
আন্তরিক ধন্তবাদ প্রদান করিয়া পৃথকৃভাবে করিবার: ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলাম। তাহারা লাইব্রেরী-গৃহটি খুলিয়া, আমাদের থাকিবার অন্ত 
সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রি 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত । { 


EE এতই ওঁৎসুক্য জন্নিয়াছিল যে, 
অনশন ও বাত্রিজাগরণ-জনিত রেশও আমরা বিস্বত হইয়াছিলাম। 
বাসস্থানে ভ্রব্যজাত রাখিয়াই আমত্রা নগর দেখিতে বাহির হইলাম । মূলতান 
পঞ্ধাব প্রদেশের একটি প্রধান নগর, এবং উক্ত জেলার বিচার-সদর। ইহা 
অত্যন্ত প্রাচীন নগর। কথিত আছে যে, দৈত্যকুলোডূত হিরণ্যকশিপুর পিতা 
কশ্যপ এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তখন ইহার নাম ছিল কশ্তপপুর । 
, এখন এখানে প্রাচীন কশ্যপপুরের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাওয়! যায় না। 
মহাবীর আলেকজাগারের আক্রমণকাঁল হইতেই এই নগরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত . 
জানিতে পারা যায়। তিনি মালবজাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মূলতান 
অধিকার করিয়াছিলেন। পাঠান, মোগল ও শিখ প্রভৃতি নানা জাতির 
অধীনে বন্তকাঁল থাকিয়া! ১৮৪৯ ্রীষ্টাব্দে ইহ! ইংরেজর অধিকারে আসিয়াছে । 
ইংরেজাধিকৃত হইবার পর হইতেই এ নগরের বহু উন্নতি সাধিত 
হুইয়াছে ও হইতেছে । আমরা! প্রথমে ক্যাপ্টনমেন্ট দেখিতে যাই। উহা 
নগরাংশ হইতে প্রায় এ মাইল দুরে অবস্থিত। মুলতান, নগর ও 
ছাউনী, এই ছুই ভাগে বিভক্ত। নগরাংশ অপেক্ষা ছাউনীতাগ পরিষ্কৃত ; 
অধিবাসী অধিকাংশ বাঙ্গালী ছাউনীতেই বাস করিয়া থাকেন। নগরের 
এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আদালতের প্রধান উকীল। 

মূলতান নগরটি চন্ত্রভাগাঃ ইরাবতী ও বিতত্তার সঙগমের দেড় ক্রোশ 
পুর্বাংশে অবস্থিত। এ স্থানে একটি দুর্গ ছিল; অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়! নগরের তিন দিক উচ্চ প্রাচীরে বেছ্িত ;__কেবলমাত্র 
দক্ষিণাংশে ইরাবতী নদীর প্রাচীন খাত নগর ও দুর্গের অভ্যস্তর দিয়! ক্ষীণ- 
। ধারায় মন্থর-গমনে প্রবাহিত হইতেছে! মুলতানের আশে পাশে অনেক " 
দেব-মন্দিরের তগ্মীবশেষ আছে। আমরা প্রহ্নাদপুরী দেখিবার জন্য 
উৎসুকষনে তথায় উপনীত হইলাম । একটি সুবিশাল মন্দিরের মধ্যে হরিভক্ত 
প্রহলাদ, হিরণ্যকশিপু ও নৃসিংহযুদ্তি দেখিয়। হৃদয়ে অপুর্ব ভক্তির ভাব 
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সিত হইয়া উঠিল। বুঁদয়ের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা থাকিলেই যে সাধকেরা 
সদ্ধিলাভ করিতে পারেন, প্রহ্লাদের জীবনে তাহা পূর্ণন্ধপে বুঝিতে পারা 
। যেখানে হিন্দুর দেব-মন্দির, প্রায় সেইথানেই মুসলমানের কোনও 
মস্জিদ বা সমাধিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কাণীতে বিশ্বেশ্বরের বাড়ীর, 
অযোধ্যা রামের জন্মভূমির ও অন্তান্ত দেবস্থানের যস্ঞ্জিদই তাহার 
উদ্নাহরণস্থপ ৷ প্রহ্লাদপুবীর মন্দির-সঙ্সিকটেও একটি যুসলমানের সমাধি 
আছে; উহা ‘বাতুল হক সাহেব ফক্ষীরের সমাধি” নামে পরিচিত। . 
একদা মুসলমানগণ প্রহ্লাদপুরীর নিকটে প্রহ্কাদ-মন্দিরের অপেক্ষা একটি 
উচ্চ মস্‌জিদ নিৰ্ম্মাণ করিতে গিয়া হিন্দু পাগাগণের ক্রোধভাজন 
হইয়াছিলেন। এমন কি, তাহা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল দাক্গাও 
ঘটে। রাজকীয় বিচারে যুসলমানগণ পরাদ্িত হওয়াতে উক্ত মস্জিদ 
নির্শিত হইতে পারে নাই। 
আমরা সানন্দে প্রহ্লাদপুরী দর্শন করিয়া ষোগমায়ার মন্দির 
খিতে যাই৷, সে দিন একাদনী। হিন্দু নরনারীগণ দলে দলে মন্দিরে 
পুনীত হইতে লাগিলেন। নানা্জাতীয় ভিন্নধন্মীর ভীষণ অত্যাচারের 
মধ্যেও হিন্দুধর্মের এইরূপ অক্ষয় স্থিতির কথ। চিন্তা করিলে বিস্মিত না 
রিক্ত 
"হইয়া থাক! যায় না। নানাপ্রকার অন্ধকাবের মধ্যেও হিন্দুধর্ম এখনও 
স্বীয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় চিরদীপ্তিশালী, ইহা কি হিলুধর্দ্বেরে গৌরব- 
গরিমাঃজ্ঞাপক নহে? মন্দিরটি ও তন্ধ্যস্থ প্রকোষ্ঠটি অতীব মনোহর । 
এখানে দিবারাজ্র দীপশিথা প্রত্ঘলিত খাকে। এখানে ুর্ধ্যকুণড প্রভৃতি 
আরও কতিপয় হিম্দৃতীর্থ বিদ্যমান । 
' নান! কথা । 
আমরা এখানকার বাজার দেখিয়া পরিতোষলাত করিরাছিলাম। রাজা 
পথগুলি বিশেষ প্রশস্ত না হইলেও পরিচ্ছন্ন। বিবিধ রেশমী ও পশমী 
বসনের জাকজমক-পূর্ণ দোকানগুলি দর্শকদিগের চিন্ত আকর্ষণ করিয়া 
খাকে। ফল মূলের দৌকানেরও অভাব নাই। এখানকার স্ফটিকবৎ শুভ্র 
মিছরী ও বিলাতী পোর্টমেন্টোর মত টিনের বড় বাক্সগুলি বিশেষ 
প্রসিৰ। আমরা পৈশব হইতেই মূলতানী খিঙ্গের কথা শুনিয়া আসিতেছি ; 
ভন্জন্ত নিতান্ত উৎসুক হুইয়। নানা স্থানে হিঙ্গের কারখানা দেখিবার উদ্দেশে 
ভ্রমণ করিলাম ; কিন্তু নগরের উপকণ্ঠে বা নগরবধ্যে কোনও স্থানেই তাহা 
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দেখিতে পাইলাম নাঁ। প্ররুতপক্ষে মূলতানে হি প্রস্তত হয় না। এখান 
' হইতে বছ দুরে সিদ্ধুপ্রদেশে ও বেলুচিস্থানের কোনও অংশে হিঙ্গ 
উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে সেখান হইতে তাহ! মূলতানে আসিত, এবং এ স্থান 
হইতে নানা স্থানে রপ্তানী হইত বলিয়া 'যুলতানী হিঙ্গ' নামে সর্ব পরিচিত 
হইয়া আসিতেছে। পুর্বে এখানে হিঙ্গের বিস্তৃত কারবার ছিল। বস্তার 
সময় মৃূলতান নগরে জল প্রবেশ করে বলিয়া এখানকার স্থানে স্থানে বাধ 
দৃষ্ট হইল। গ্রীপ্রকালে এখানে দারুণ উত্তাপ হয় বলিয়া, এখানকার অনেক 
ধনী ব্যক্তি গোলাপের পাপড়ীর উপর স্থপ্প চাদর বিস্তৃত করিয়া আরামে 
শয়ন করিয়া থাকেন! 

যুলতান হইতে ৬৪ মাইল দুরে বহাবলপুরে নবাবের বাড়ী। তাহার 
প্রধান তহণীল কাছাবী মূলতানেই স্থাপিত । নবাবের কাছাঁরী ও হাসপাতাল . 
দেখিবার যোগ্য । কমিশনার আফিস, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, একটি 
বৃহৎ ও সুন্দর উদ্যান ও তন্বধ্যস্থ লাইব্রেরি-গৃহটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত 
হইয়াছিলাম। এখানকার প্রধান অট্রালিকা-সমৃহের মধ্যে আরবদেশবাসী 
মুসলমান সাধু বহাউদ্দীন ও রুবস্উল্‌ আলমের সমাঁধিমন্দির বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগ্য, এবং পর্ধ্যটকমাত্রেরই অবশ্থদর্শনীয়। ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 
নিকটবর্তী দুর্গের বারুদ্ধানায় আগুন লাগায় এ সমাধি-মন্দিরের কতক অংশ : 
ও আমাদের পূর্বববণিত প্রহ্লাদপুরীর প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের কতক অংশ উড়িয়া 
. গিয়াছে। দুর্গের মধ্যস্থলে হুরধ্যদেবের সুবৃহৎ মন্দিরটি অবস্থিত। হিন্দু 
ধর্মদ্বেধী মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেব উহা ধ্বংস করিয়া তদুপরি মস্জিদ্‌ 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। যখন শিখদের প্রাধান্ত হয়, তখন সেই জুম্মা মসজিদ 
বারুদখানা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সে সময়ে আগুন লাগায় উহার অধি- 
কাংশ নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দ মূলরাক্ যখন বিদ্রোহী হন, সে সময়ে 
ভান্দ এগনিউ ও লেফটনান্ট এপ্ডার্সন নামে ছুই জন ইংরেজ সেনানী নিহত 
হওয়ায় তাঁহাদের স্থতিরক্ষ করিবার নিমিত্ত হুর্গমধ্যে ৭০ ফিট ,উচ্চ একটি 
স্তম্ভ নির্দিত হ্ইয়াছিল। সহরের পূর্বভাগে হিন্দুশাসনকর্ভাদিগের সময়ে 
নির্মিত প্রসিদ্ধ আমখাস্‌ (দরবার-গৃহ ) এক্ষণে তহণীল কার্যালয়ে পরিণত 
হইয়াছে । 

জলবাঁয়ু। 
মূলতান উষ্ণপ্রধান স্থান৷ দ্বিপ্রহরের সময় কাহার সাধ্য নগরের বাহির হয়। 
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এ অঞ্চলে একটি ক্য প্রচলিত আছে যে, ধূলি, ভিক্ষুক ও কবর, এই 
তিনটি মূলতানের বিশেষত্ব; প্রক্ৃতপক্ষেও তাহাই দেখিলাম । নগরের এমন 
অংশ অতি বিরল, যে স্থানে কোনও না কোনও কবর নাই। রাস্তায় ধূলি 
- ১এত বেশী যে, পদে পদে ধূলিধুদর্রিত হইতে হয়। লাহোর ও করাচী বন্দরের 
ত ইহা রেলওয়ে লাইন দারা সংযোজিত থাকায়, দিন দিনই এই নগরীর 
নার্নারপ শ্রীবদ্ধি হইতেছে । কান্দারহারবাসী বণিকগণ এখানে আগমন 
করিয়া ক্রয় বিক্রয়া্দি কবিঘ| থাকে । যৃলতানে যে কয়েকটি বাঙালী বাবু 
আছেন, ভাহারা সকলেই একান্ত ভর? প্রায় প্রতিদিবসই আসিয়া 
নে সহিত সাক্ষাৎ, করিতেন । ইহাদের মধ্যে পরার সকলেই সঙ্গীত- 
__ প্রিয়, এবং কেহ কেহ সঙ্গীত-কলা-বিশারদও ছিলেন। আমরা নিমন্ত্িত হইয়া 
তশ্রবণের জন্য গিয়| যারপরনাই প্রীত হইয়৷ ফিরিয়া আসিতাম । ইহাদের 
অগ্রত আমাদের এরপ সৌহার্দ্য হইরাছিল যে, যুলভান-পরিভ্যাগ-সমষে 
জল মোচন না করিয়া আসিতে পারি নাই। সেই সুদুর দেশের বিদায়- . 
গ্যান শোকদৃগ্ুটি আন্গ কতকাল পরে এখনও মনে পড়িয়া চিত্ত ব্যথিত 
পাহাংতেছে। এখন তাহারাই বা কোথায়, আর আমরাই বা কোথায়! 
দিকে? তবু যেন যানসচক্ষে মূলতান ষ্টেশনের সেই জনতার মধ্যে স্ষেহপরিপুর্ণ 
পুরু সমুখ কয়খানি,_বাঙ্গালী-সুলত হদয়তরা প্রীতিরাশির সহিত বিদায়ের 
১ অঞতরা সম্ভাষণ দেখিতে পাইতেছি। ইহাকেই না মায়ার বন্ধন বলে? 
'; যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, যুগ্ধের মত জানালার ভিতর দিয়া বন্ধুদের পানে 
চাহিষা রহিলাম ; তীাহারাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী দেখা যাঁইতেছিল, 
ততক্ষণ আমাদের দিকে .চাহিয়া রহিলেন। বিরহ-কাতর ব্যথিত নয়ন 
হইতে ছুই বিন্দু অশ্রবারি ঝরিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। 
. চারি দিকে শান অন্ধকাবরাশি পুপ্জাভূত হইয়া আধিপত্য যিস্তার করিতে 
লাগিল--আকাশের তারাসুন্দ্রীর! নয়ন তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিতে- 
ছিলেন। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকট কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
মূলতান হইতে ৬৪ মাইল দুরবর্ভা বহাবলপুর নামক স্থানে উপনীত হইল। 
-“বহাঁবলপুরে এক জন নবাব আছেন) ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা ওনি- 
। ইনি বাঙ্গালীর প্রতি বড় প্রীত নন। বিশেষতঃ, এখানে থাকার নানা 
অসুবিধার কথা শুনিয়া আমরা আর এখানে অবতরণ না করিয়া, বরাবর 
শিকারপুর হইয়া বেনুচিস্থানের টে ন-টারমিনাস কোরেটা নামক ক্যা ণ্টনমেণ্ট 
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দর্শনাভিলাবে রূক জংশন নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । রূক জংশন 
হইতে এক রাস্তা করাচীতে এবং অপরটি গিয়াছে ; রক জংশনে 


৬ - বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এ স্থানের 'দৃশ্তাবলী নয়নানন্দদায়ক 


নহে। ষ্টেশনটি এক উচ্চ- টিলার উপরে অবস্থিত । সমতল্‌ ক্ষেত্রে 
._ স্থানে আমরা বাসা করিয়াছিলাম :( মোসাফিরধান! ), সেই স্থান হই 
'_' রেল যাতায়াত দেখা বড়ই কৌতুকজনক। শুনিলাম, ক্লক জংশন, 
.পবযে ষ্টের বহু অর্থব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রমের ফল। 
* ক্লক জংশনে আমার সহিস, পাচক, ব্রাহ্মণ ও ভূত্যকে রাখিয়া অপর এঁক-. 
জন আত্মীয় ও সহচরের সহিত কোয়েটার অভিমুখে রাত্রি ১২টা কি স্টার, 
স্যয় রগন। হইলাম়'। রাত্রে অন্ত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের, টে টনের; 
অগ্রে ও পশ্চাতে ছুইধানি এক্রিন ছিল। টেনে এক জন Eaguetr,- . 
কতকগুলি কুলী ও মন্ত্রত্্ থাকে। পার্বত্য বন্য আক্রমণ হইতে টে রক্ষা ' 
ক্রিবার জন্য কয়েক জন সণনস্্র সৈন্য প্রত্যেক টেনে ভ্রমণ করিয়! থাকে। - | 
পরাতে দেখিতে পাইলাম, আমরা পাহাড়ের বাম পার্শ্ব দিয়া যাইতেছি। 
, আমাদের -বাম ভাগেই ‘সেটা’ নদী। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় নদী খরতর- 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে। টেনের অন্তান্ত অভিজ্ঞ লোকের নিকট, 
শুনিলাম, বৃষ্টি না হইলে নদীটি শষ থাকে । আমরা নদীর অপরপার্শন্ 
পাহাড়ের. পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতেছিল্লাম। এখান হইতে নদীর অপর. 
পারবসথ পাহাড়ে -সৌন্দধ্য অত্যন্ত মনোরম গাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ 
এক স্থানে দাড়াইল, এবং মৈনিকগশ ও কুলীরা মিলিত হইয়া কোলাহল 
করিতে নাগিল। আমরাও নামিয়া জনৈক সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জাঁনিলাম, এবং একটু অগ্রবর্তী হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, চু’ তিনখানা 
বড় পাথর পাহাড় হইতে ব্ৃষ্টর বেগে ধসিয়া পড়িয়া রাস্তা বন্ধ- করি- 
য্নাছে। এ সৈনিকগণ ও কুলীগণ প্রাথর সরাইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল । প্রথম শ্রেনীর কয়েক জন ইংরেজ আরোহী গাড়ী হইতে অবতরণ 
করিয়া কুলীদের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প সময়ের; মধ্যে 
এ কয়খানা পাথর স্থানান্তরিত করিয়া লাইন পরিষ্কার করিয়া দিলৈন্থ 
যে স্থলে পাথর ভাঞ্ষা হইল,. তাহার পরেই প্রায় ৫০৬* হাত দীর্ঘ 
সেতু, তৎপরেই টনেল। আমাদের টেন ধীরে ধীরে পুল পার হইল ; টনে- 
লের মধ্যে হইতে এল্জিন বাহির হইয়াই আবার, ক্যান হইল! আমরা 
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কি ঘটিগ, তাহ! দেখিবাৰ জন্য অগ্রসর হইলাম, এবং দেখিলাম, 
পার্খ দিয়া যে হল দিয়াছে, তাহার অপর পারের অর্থাৎ নদীর 
লাইনটার নীচের যাটী ধসিয়া যাওয়ায় গাড়ী আবার দাড়াইয়াছে। 
£ whistle দেওয়ায়. ষ্টেশন হইতে ট্‌ লীতে কতকগুলি কুলী 
উপস্থিত হইল, এবং আমাদের গাড়ীর পথে, এপ্রিনিয়ারের উপদেশ- 
কতকগুলি পাথরের কুচি সেই লাইনের নীচে ভরিয়া দিয়া গেল । 
পৃ নহে একখানি হট এক আসিয়া ও ভগ্ন স্থানে লাইনের 
উপর দ্য বারকতক যাতায়াত করিল ;--পাথরের কুচিগুলি মাটিতে বসিয়া 
ন তখন আমাদের এঞ্জিনধানি আমাদের গাড়ী সহ ধীরে ধীরে এ স্থান 
পার) হইয়া গেল। বেল! প্রায় তিনটার সময় হইতেই অত্যন্ত শীতল 
LE করিল । সেদিন C৷৷১১৮০৭5 Eveএর পূর্বব দিন। 
আরা কমে যতই উৰ্দ্ধ দ্রিকে যাইতে আরন্ত করিলাম, শীতও ততই অধিক 
বোধ হইতে লাগিল। বেলা চারিটার সমর হইতেই তুষার (52০) পড়িতে 
হইল। আমাদের পূর্ববন্গে যেমন মাঘমাসে কোনও কোনও দিকে 
শতপাত হইতে থাকে, তত্র রুয্নাশ ঘন হইয়া নীহার-পাত হইলেই, 
{ু পড়া বলে। আমরা একটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, 
নিন উপরে জিনিস ঢাকা. ত্রিপলের উপরিভাগে কতকগুলি তুষার 
 পাইদ্বরফ হইয়া'আছে। আমর! যাইয়া সহাস্তে সকৌতুকে কৌভুহলবশতঃ 
। উ থাঁইট্তেকগুলা একটা ঘটার মধ্যে ভরিয়া আনিয়া আমাদের ছু কায় জলের 
_ পাশতে উহা ভরিয়া ধূত্রপান করিলাম । গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করায় 
‘এবং Timeranle দৃষ্টে কোয়েটা পঁছছিতে অনেক বিলিন্ব হইবে 
বুঝিয়া, এ স্থানে এতক্ষণ গৌণের কারণ জানিবার জন্য ষ্টেশনমাষ্টার 
(এক জন ইউরোপীয়ান ) জিজ্ঞাস। করিলাম! তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া! 
দেখাইয়! বলিলেন, “J .ook, Soldieis coming. Train must detain 
here for them, see what happened in their fate”. আমরাও 
দেখিলাম, বহু দুরে প্রায় দশ বার জন ' দেশীয় সিপাহী বন্দুক হস্তে আসিতেছে। 
5০W পড়িতেছিল বলিয়া স্পষ্ট রেখা যাইতেছিল না। আমরা দেখিতে 
/পাইতেছিলাম যে, ক্রমেই যেন লোকসংখ্যা কমিতেছে। কেন যে সংখ্যা কম 
_ দেখিতেছিলাম, তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টার 
পরে এক জন দেশীয় সৈনিক ষ্টেশনে আসিবামাত্র তাহাকে ষ্টেশনমাষ্টার 


টি 


- অঞ্চলের অধিবাসী । আমি অগ্রবর্তী হইয়া 'জিজাঁসা করায় সি 


, কম্বল প্রভৃতি শীতবন্ দ্বার! তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার নিকট 


৪৩০ ৷" সাহিত্য ২ ব দম সং 
ছুই চারিটি, কথা 'ছিজ্ঞাসা করিয়াই তাহার ধরিয়া (যেন তা 
সাহায্য করিয়া) আমাদের গাড়ীতেই উঠাইয়া দিবাধরাত্র [7419 ছাড়িয়া 
পর'সৈন্য বেঞ্চের উপর ষেন মৃতবৎ পড়িয়া গেল। তাহার হত্তস্থিত 
 স্েশনমাস্টার নিজেই গাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। সিপাহী অশ্পষ্টভাবে 
',.অনৃষ্টে ধিক্কার দিতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, সিপাহী লগ 








. বলিল, “বাবু ! আমাকে বাঁচাও ৷” ইহা বলিয়াই সে ক্রন্দন করিতে 
_ ধক্রমশঃই যেন তাহার কঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। তথন আমরা সক 
চেষ্টা করিয়া তাহার পরিহিত পোষাক প্রভৃতি খুলিয়া আমাদের সঙ্গের 


ধরিলাম ৷ কাঙ্গারা একটি বেতের ছাউনি বিশিষ্ট মাটার হাড়ী; রি 
আগুন থাকে ৷ এ হাড়ীটা ইচ্ছ৷ করিলে কোটের মধ্যে ৰাখিয়া বক্ষে. রর 
উত্তাপ লওয়া যাইতে পারে । ' ইহা পিতি হইতে আনিরাছিলাম। আমার সী 
ডাক্তার বাবু ছুই আউ্গ ব্রাণ্তী পান করাইয়া দিলেন । প্রায় এক ঘণ্টা |. 
পরে সিপাহী উঠিয়া বসিয়া তাহার কাহিনী বলিতে আরস্ত করিল। সে. 
বলিল,'আমরা তাহার দেশীয় লোক বলিয়া প্লাটফরমে আমাদিগকে দেখিয়াই 
তাহার মনে আনন্দ ও কেমন একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হওয়ায় তাঁহার : 
শরীর আরও অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সিপাহী আমাদিগকে দেবিয়াই 
সাহায্যপ্রার্থনায় কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াহিল। কিন্তু বাক্রোধ হওয়ায় 
বলিতে পারে 'নাই। স্সিপাহী বলিল, “আমরা সরকারী কার্যোপলক্ষে 
উচ্চ পাহাড়ে ছিলাম। বরফ পড়িয়া অত্যস্ত শীতের প্রাদুর্ভাব হইল। 
তাই আমাদের কাণ্তেন নীচে নামিবার জন্য উপদেশ দিয়া আমাদিগকে 
বিদায়: দিয়াছেন। আমরা সদদলে নীচে আসিতেছিলাম। রাস্তা ভুলিয়! 
' বিপথে গিয়া আমরা বিপন্ন হইয়াছিলীম। আ্বামরা ৫০।৬* জন ছিলাম ; কিন্তু 


'. অনেকেই শীতে চলিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তথন অবশিষ্ট 


সকলে দৌড়িয়া রাস্তা অতিবাহিড়)করিতে লাগিলাম। হিরা 
শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহে ১৫1১৬. জন একত্র আনিতেছিলাৰ 
ক্রমে ষ্টেশন নিকটবর্তী হইলে কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া পথ 

বিপথ ন! বাছিতে ছুটিতে . লাগিলাম। পরে আমি একাকী আসিয়া" 
পঁহুছিয়াছি ; সলীদিগের অদ্বৃষ্টে কি খটিয়াছে, বলিতে পারি না। : আমি 


t A 
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গাড়ীতে উঠিয়াছ্ছি তাহাও মলে নাই। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা 
ছে।” আমরা সঙ্গে যাহ! কিছু খাদ্য ছিল, তাহ! সিপাহীকে 
দিলাম । সে কত কথাই যে বলিল; তাহ! বর্ণনাতীত। আমরা সুদূর 
শের এক প্রান্তের অধিবাসী, আর লক্ষৌ তাহার বাড়ী; তবু সে 
আমাদিগকে একদেশবাসী অর্থাৎ ভারতবাঁসী বলিয়া কতই না আনন্দ প্রকাশ 
করিতেছিল ! 
আমর! ক্রমে অগ্রসর হইতে লাঁগিলাম। চারি দিকে পর্ব তশ্রেণী, 
উপত্যকার মধ্য দিয়! অগণিত শ্রৌতন্ষিনীকুল কুলুকুলুরবে বহিয়া চলিয়াছে। 
টেণ কখনও উৰ্দ্ধে, কখনও নিয়ে, কখনও বা পর্বতের পার্শ্ব দিয়া, কখনও বা 
নদীর উপরিস্থিত সেতুর উপর দিয়া, কখনও বা টনেল ( সুড়ঙ্গ ) দিয়া ভুক্মঙ্গের 
মত আঁকিয়! বাকিয়া চলিতে লাগিল। আমরা নৈসগিক শোভা! দেখিতে 
দেখিতে উৎকুল্লমনে ও বিপদাশঙ্কায় শঙ্ষিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
ক্রমে হুরধ্যদেব অন্তচ্পশায়ী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শ্রান- 
লোহিত জ্যোতি তরুশিরে লতাপল্লবে ও দূরবর্তী পর্বতশেখরে নিপতিত 
অপূৰ্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্থষ্টি করিতে লাগিল । বহু শ্বেতবর্ণ পর্বত আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হইতে শাগিল। হঠাৎ জব্বলপুরের নর্ম্মদার শ্বেত পাহাড় 
বলিয়া ভ্রম হয়! এই তুষারার্ত পাহাড়ওলি দুর হইতে বড়ই সুন্দর 
দেখাইতেছিল। যতই গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিলাম যে, 
পর্বতের উপত্যকা, মাঠ, পথ বরফে শুভ্রাক্কৃতি ধারণ করিতেছে! দূর 
হইতে বিশাল সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । এক ইঞ্চি হইতে প্রায় 
এক ছুট পুরু বরফে ঢাকা রেলপথ দিয়া টেন চিড় চড়’ শব্দে চলিতে 
লাগিল। 
আজ ২:শে ডিসেম্বর । বড় দিন। আরোহীদের মধ্যে কয়েক জন 
গোৱা সৈনিক সুবাদেবীর সেবা করিয়! একেবারে মত্ত হইয়া উঠিল, এবং 
| পরবর্তী ষ্টেশনে নামিয়া স্তপাকার বরফের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি, 
ধরাধরি ও' মারামারি করিয়! দ্ানবিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল । 
ই. রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকাঁর সময় কোয়েটায় উপনীত হইলাম । পথে 
দুর্ঘটনা না ঘটিলে সন্ধ্যার সময়েই পঁহুছিতে পারিতাম । 
প্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী ৷ 


৪৩২, :. ৃ | 
রা | অংশীদাঁর। | 
উমাকান্ত যথন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "স্কুলে .এপ্টাক্দ-ক্লাসে পড়িত, 
সময় রাধাচরণ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। রাধাঠরণ 
- বাবু রড়লোক ; কয়লার ব্যবসায়ে তাহার রিলক্ষণ দশ টাকা আয় ছিল। 
উমাকান্ত দরিদ্র কেরাণীর পুত্র; দেখিতে অতি সুদী ও বুদ্ধিমান বলিয়া 
রাধাচরণ বাবু অনেক টাকা খরচ করিয়া তাহাকেই কন্তাদান করেন। 
_ “যখন উমাস্কান্তের বিবাহ হয়, তখন অনেকেই রাধাচরণ বাবুকে বলিয়াছিলেন, 
য়ে, আপনি “যে টাকা ব্যয় করিলেন, সেই টাকাতে অনায়াসে বি. এ 
কিংবা এম এ জামাতা আনিতে পারিতেন ।” কিন্তু রাধাচরণ বাবু এ সকল 
সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না। বন্ধুগণের কথ শ্রবণ করিয়া সহাস্তে 
. বলিতেন, পিছের, থাকে, 98 জামাতা । 
হইতেই সে সুখী হইবে ॥' / 

যথাসময়ে উমাকান্ত প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইল। | 
উম্নাকান্ত পাশ হওয়াতে তাহার পিতামাতার ষত না আনন্দ হইয়াছিল, রাধা- 
চরণ বাবুর ও তাহার পত্নীর ততোধিক আনন্দ 'হইল। জামাতা পাশ 
হইয়াছেন শুনিয়া রাধাচরণ বাবুর পরী কালীঘাঁটে বিশেষ সমারোহসহকারে 
পূজা দিলেন। একদিন রাধাচরণ বাবুর বাটীতে ভোজ হইল। প্রায় ছুই 
তিন শত, তদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া কর্তা বিবিধ আহাৰ্য্য ও পালীয়ে 
সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন । 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাশ-করা ছেলের বাদ্দার এত ' 
‘সন্ত! হয় নাই। তখন একটা পাশ করিয়া লোকে অনায়াসে একটা পঞ্চাশ 
টাকা বেতনের চাকুরী যোগাড় করিতে পারিত। এমন কি, তখন যদি কেহ 
একটা পাশ করিরা বিদেশে যাইত, তাহা হইলে এক শত টাকা বেতনের 
একটা কর্ম যোগাড় করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইত না। 

উমাকান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাধাচরণ বাবু তাহাকে 
প্রেসিডেন্সি কলেজে এস্‌ এ পড়িতে অমুরোধ করিলেন, এবং জামাতার 
অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিতে সম্মত হইজেন। উমাকান্ত 
শ্বশুর মহাশয়ের প্রস্তাবে আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু পিতার সম্মতির অপেক্ষায় 
শ্বশুরকে কোনও কথা বলিতে পাঁরিল' না। শ্বশুরের প্রস্তাব শুনিয়া বলিল, 
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আমার ত প্রেসিডেন্সি কলেছে পড়িবার বিশেষ ইচ্ছা; তবে একবার 
বাবার মত জিজ্ঞাস! হইবে ।” 

পৃর্ব্বেই বনিয়াছি যে, উমাকাস্তের পিতা দরিদ্র কেরাণী ছিলেন । তিনি 

স্থিব করিয়াছিলেন যে, উমাকান্ত যদি পরীক্ষা পাশ হইতে পারে, তাহা 

হইলে তিনি তাহাকে আর না পড়াইয়া একটা চাকুরীতে বসাইয়া দ্িবেন। 
পাশ-করা ছেলে অনায়াসে একটা ৫০২৬*২ টাকার চাকুরী পাইবে। 
তাহা হইলে তাহার সাংসারিক কষ্ট অনেকটা, কমিয়া যাইবে! কিন্ত 
যখন তিনি দেখিলেন যে, উমাকাস্তের এল্‌ এ পড়িবার ইচ্ছা হইয়াছে, 
এবং তাহার শ্বপ্ুর তাহার অধ্যয়নের ব্যয়ভারবহনে উদ্ধত হইয়াছেন, তখন 
আর উমাকাস্তের কলেজে পড়ায় তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না। 
মনে করিলেন, যদি উমাকান্ত এল্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, 
তাহ! হইলে সে একেবারে অধিক বেতনের “একটা চাকুরী পাইতে পারে । 
এই আশাতেই তিনি উমাকাস্তকে এল্‌, এ পড়িবার অনুমতি প্রদান করি- 
লেন। উমাকাস্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িতে লাঁগিল। 
বাধাচরণ বাবু তাহার কলেজের বেতন, পুস্তকের যুশ্য ও জলখাবারের 
টাকা পৰ্য্যন্ত দিতে লাগিলেন । 
প্রেসিডেন্সি কলেজে এল্‌ এ. ক্লাসে মাসিক বারো টাকা বেতন দিতে 
হইত। কিন্ত মুসলমান ছাক্রদ্রিগকে অত অধিক বেতন দিতে হইত না; 
কারণ, মহাত্মা মহম্মদ মহণীন মুসলমান-বাঁলকগণের বিদ্তা-শিক্ষার সুবিধার 
জন্য গবর্মেণ্টের হস্তে যে প্রভৃত সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার আয় 
হইতেই মুপলমান-বালকগণের বিদ্যা-শিক্ষার বায় নির্বাহিত হইত। সেই 
জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে অনেক দরিদ্র মুসলমান-সম্তানও অধ্যয়ন করিত। 

উমাকান্ত যে ক্লাসে অধ্যয়ন করিত, সেই ক্লাসে চারি পাঁচ জন মুসলমান 
ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে এক জনের নাম অন্রুদ্দীন আহম্মদ ! জহুরুদ্দীন দরিদ্র 
পুত্র হইলেও; তাহার হৃদয় বড় উদার ছিল। তাহার ম্বভাব-সিদ্ধ উদারতা" 
গুণে সে ক্লাসের সকল ছাত্রেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিল। উমাকান্ত দরিদ্রের 
নু বলিয়া জহ্রুদীনের সহিত তাহার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। উমাকাস্ত 
যে সকল হিন্দু ছাত্রের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিত, তাহাদের মধ্যে প্রা 
সকলেই ধনবানের পুত্র ; উমাকান্ত সহজে ভাহাদের সহিত মিশিতে চাহিত 
না। বহুকন্দীনের সহিতই তাহার অধিক ভাব ছিল। 
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৩ 
একদিন জহুুদ্দীন উমাকান্তের বাসায় বেড়াইত্বে গিয়া কথায় কথায় 
বলিল, "আমার বাল্যকাল হইতেই ব্যবৃসায় করিবার বড়ই ইচ্ছা লেখাপড়া 
শিথিয়া চাকুরী করিব, এরূপ সঙ্কল্প আমার কখনই নাঁই। কিন্তু আমি 0 
দরিদ্র) ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে মূলধন আবশ্যক । : আমি অনেক 
দিনের চেষ্টায় এক শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছি । যদি আর এক শত টাকা 
কোথাও যোগাড় করিতে পারি, তাহা হইলে ছুই শত টাকা লইয়াই একটা 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব, ইচ্ছা করিয়াছি ।” 
উমাকাস্ত বন্ধুর কথা শুনিয়া বলিল, “ছুই শত টাকা মূলধন লইয়া কি 
ব্যবসা করিবে? ছুই শত টাকায় কলিকাতা! সহরে একখানা মুদ্ীয় দোকানও 


হয় না।”" 
“আমি দোকান করিব না। আমাদের দেশের চিকনের কাজ্জ বড় 


প্রসিদ্ধ । আমাদের ও অন্য স্থলের অনেক মুসলমান চিকনের কাজ 
করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জন করিতেছে; দ্বিতল বাটী, বাগান, পু্করিণী 
করিয়াছে। লেখাপড়া না শিখিয়াও অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া 
‘দশ জনের এক জন? হইয়াছে । ছুই তিন শত টাকা মূলধন হইলেই চিকনের 
কাজ আরস্ত করিতে পারা যায় ।” | 
“চিকনের কাজটা কি?” চি 
খুব মিহি মলমলের উপরে সহুচের কাজ করা । আমাদের দেশের প্রায় 


সকল মুসলমীন-রমণীই চিকনের কাজ জানে । পাইকারেরা মলমল কিনিয়া 
প্রত্যেক গৃহস্থের বাঁটীতে দিয়া আসে । গৃহস্ব-রমণীরা অবকাশ-কালে সেই মল- 
মলের উপর সত] দিয়! নানাপ্রকার কুল কাটিয়া রাখে। পাইকারেরা সেই 
সকল কারুকার্য্য-সংবলিত বস্তু সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় অত্যন্ত অধিক মুল্যে 
বিক্রয় করে। আমাদের দেশের অনেক মুসলমান অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা 
প্রভৃতি দেশে গমন পূর্বক চিকনের ব্যবসা করিয়া থাকে । এ সকল দেশে 
চিকনের কাজের সমাদর অত্যন্ত অধিক। প্রথমে চল্লিশ বা পঞ্চাশ টাকার , 
মলমল কিনিয়া মফস্বলে মুসলমানদিগের বাটীতে গিয়া দিয়া আসিতে হয়। 
আর যাহার! চিকনের কাজ করে, তাহাদিগকে বায়না বা দাদন-্বরূপ কিঞ্চিৎ 


পারিশ্রমিক অগ্রিম দিতে হয়। এক শত বা দেড় শত টাক] হইলেই দাদনের ) 
পক্ষে যথেষ্ট ৷” 

সে দিন এই পর্য্যন্তই কথাবার্তা হইল। জহুরুদ্দীন কিয়ৎকাল অন্তান্ত 
কথার আলোচনা করিয়া নিজের বাসায় প্রস্থান করিল । 
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ইহার পর একদিন উমাকাত্ত শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া পত্নী শরৎশশীর নিকট 
কথায় কথায় জনুরুশীনের| সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিল। বলিল, “আমাদের 
এক জন মুসলমান সহাধ্যায়ীর নিকট শুনিলাম যে, ছুই শত টাকা মূঘধনে এক 

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। সেব্যবসায়ে শতকরা এক শত 

লাভ হয। সে বলিল যে, অন্ততঃ ছুই শত টাকা হইলে এই ব্যবসায় 
আরম্ত করা যায়। অনেক কষ্টে সে এক শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে; 
যদি আর এক শত টাকা কোথাও যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলেই 
সে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে ৷” 

শরৎশশী বলিল, “ব্যবসা করিবে, লেখাপড়া করিবে না?” 

“সে বলে যে, অর্ধোপার্জন গরীব লোকের প্রথম কর্তব্য ; বিদ্াশিক্ষা 
তাহার পরে। আমাদের মত দরিদ্রের লেখাপড়া-শিক্ষার প্রধান উদেশ্য 
একটা চাকুরী, যোগাড় কর!। যদি ব্যবসায়ে সেই টাকাই উপার্জন 
করিতে পারা যায়, তাহা হইলে লেখাগড়া কে শিখিতে চায়? আর লেখা 
পড়ার চর্চা ত বাড়ীতে বসিয়াও হইতে পাঁরে। তাহার মত স্বতন্ত্র” 

“কথাটা একপ্রকার ঠিকই বুলিয়াছে, কিন্ত লেখাপড়া ছাঁড়াটা ভাল নহে ।” 

পরদিন উমাকান্ত যখন শ্বশুরালয়ে আহারাদি করিয়া কলেজে যাইবার 

জন্য-প্রস্তত হইল, সেই সময় শরতশণী একতাড়া নোট আনিয়া স্বামীর হাতে 
দিয়া বলিপ, “তোমার বন্ধুকে, এই টাকা দিয় বলিও যে, এ টাকা তাহাকে 
দ্রিতেভি, কিন্তু খণ দিতেছি না। যদি সে আমাকে তাহার বখরাদাঁর করিতে 
, সম্মত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে এই টাকা দিব, নচেৎ নহে। ব্যবসারে 
যদি তাঁহার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে আমার টাকা যাইবে; কিন্ত যদি লাভ 
হয়, তাহা হইলে আমাকে লাভের অংশ-স্বরূপ একখান! চিকণেরকাজ করা 
কাপড় দিতে হইবে ৷” 

উমাকাত্ব জানিত যে, ভা 

' কন্তার হাতে ছুই শত বা চারি শত টাকা থাকা অসম্ভব নহে। কিন্ত শরতশণী 
যে সহসা একেবারে এক শত টাকা বাহির করিয়া দিবে, তাহা উমাকান্ত 
স্বপ্রেও ভাবে নাই । উমাকান্ত বুঝিল যে, তাহার বন্ধুর উপকারার্থ ই শরৎশণী 
এই টাকাটা বাহির করিয়া দিল) :উহা প্রকৃতপক্ষে খণ অথবা ব্যবসায়ের মূল- 
ধনের অংশ নহে। 

সে দিন জহুরুদ্দীন কলেজে যায় নাই। অপরাহে উমাকান্ত জু 


/ 
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রুদ্দীনের বাসায় গিয়া তাহাকে শরতের কথা বলিয়া এক শত টাকা 
প্রদান করিল। শরৎশশী যে একখানা চিকনের কাজকরা বস্ত্র পাইলেই 
জহুরুন্দীনকে খণমুক্ত বলিয়! মনে করিবে, সে কথা বলিতেও ভুলিল না। 

টাকা পাইয়া, বিশেষতঃ শরত্শশীর মহান্থতবতা স্বরণ করিয়া, 
বিস্বয়সাগরে নিমগ্ন হইল। সে মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
' পারিল না। পূরণ লোচনে নীরবে উদাকান্তের দিকে চাহিয়া রহিল ১৮৯১ 

8 টি 

শ্রীরামপুরের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে এক বিগত-যৌবনা রষণী 
অপরাহ্ৃকালে বসিয়া বাটনা বাঁটিতেছিলেন। এমন সময় দুইটি বালক 
বিদ্যালয় হইতে বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিল। একটি বালকের বয়স প্রায় 
পনের বৎসর, অপরটির বয়স প্রায় দশ বৎসর । বালকেরা বাটীতে প্রবেশ 
করিয়া যথাস্থানে পুস্তকাদি রক্ষা করিয়া জননীর নিকট এমন করিল। 
ছোট- শ্টামাঁকান্ত বলিল, “মা খিদে পেয়েছে” 

জননী বলিলেন, “বাটনার হাত ধুয়ে মুড়ি দিতেছি ।” 

স্তামাকাস্ত ম্লানমুখে জননীর নিকটে বসিয়া রহিল। তাহার অ 
বমাঁকান্ত বলিল, “মা! বাবা আজ কেমন আছেন?” ূ 

“সেই একই রকম 1” 7 
“ পখুকী কোথায় 1” | 

“গর কাছে বসে আছে” 0. 

এই বলিয়া রমণী কার্য শেষ করিয়া রন্ধনশীলা হইতে একটি ছোট 
পিত্তলের ঘড়া আনিয়া তাহা হইতে পুত্রদ্বয়কে কিছু কিছু মুড়ি দিলেন। 
বালকত্বয় যুড়ি খাইতে খাইতে কক্ষমধ্যে পিতার নিকট গমন করিল। 

. গঠিকগণ ! ওঁ রমণীকে চিনিতে পারিলেন কি? ইনি লক্ষপতি রাঁধাচরণ 
বাবুর আদরের কন্তা শ্ররংশশী-। পূর্বব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় ষোল 
4, বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়া | 
গিয়াছে। রাধাচরপ বাবু কয়লার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অবশেষে 
দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাজনেরা তাহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইরাছে। রাধাচরণ বাবু অনৃষ্টের এই দারুণ পরিবর্তন 
সহ্‌ করিতে পারিলেন না--অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। 
‘_ রাধাচরণ বাবুর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই উমাকান্ত পিতৃহীন হইলেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । অংশীদার || ৪৩৭ 


তাঁহার আর লেখা পড়! হইল না। তিনি কলে পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন( অবশেষে চল্লিশ টাকা বেতনে একটা সওদাগরি 
আফিসে তিনি একটি চাকুরী পাইলেন। শরৎশদী শ্বামিগৃহে আসিয়া স্বামীর 
কষ্টার্জিত অর্থে কোনও প্রকারে কায়কেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন। তিনি যে ধনবানের কন্যা, এ কথ। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্বত হইয়া 
দরিদ্র কেরাণীর সংসারে লক্ষ্মী-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। উমাকান্তের 
জননী পতি বর্তযানেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; উমাকান্ত চল্লিশ 
টাকাতেই ছুইটি শিশুপুত্র ও পত্বীকে লইয়া কোনও মতে সংসারযাত্র নির্বাহ 
করিতে লাগিলেন । | 

এই ভাবে তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। উমাকাস্তের বেতন চল্লিশ 
“টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা হইল। যে মাসে তাহার বেতনবৃদ্ধি হইল, সেই. 
মাসেই তাহার একটি কন্তাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। শরৎশশী কন্তার নাম 
রাখিলেন,_উৎপলবাসিনী। 

উমাকান্ত ও শরৎশশী উভয়েই ক্রমে ক্রমে পিতৃশোক বিশ্বত হইলেন, 
এবং পুভ্রকন্তাদিগকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
উতৎ্পলের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় উমাকান্ত সন্কটাপন্ন পীড়ায় 
গান্ত হইলেন। প্রায় তিন মাস শয্যাগত থাকিতে হইল। শরৎশশী 
1 আপনার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া স্বামীর চিকিৎসা -করাইতে লাগিবেন।, 
' তিন চারি মাস পরে উমাকাস্ত কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার যানসিক জড়তার সধশার হইল। তিনি একেবারে অকর্শণ্য 
হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আঁফিসের বড় সাহেব তাহার পীড়ার কথা শুনিয়া 
অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং তাহাকে নগদ এক সহঅ টাকা দিয়! 
বিদ্বায়.করিয়া দিলেন । 

কলিকাতায় বাস ব্যয়সাপেক্ষ: বলিয়া শরৎশশী কলিকাতা পরিত্যাগ 
পূর্বক অন্তত্র বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শরীরামপুরে উমাকান্তের 
এক জন হিতৈষী অভিভাবক বাস_করিতেন। তাহার সহিত পরামর্শ 
রিয়া শরৎশণী প্রীরামপুরে মাসিক ছুই টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ীর কিয়দংশ 
তাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র হুইটি কয়েক জন ভদ্র- 
লোকের অ্ুগ্রহে স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে লাগিল । 
শরত্শশী স্বামীর চিকিৎসার জন্য উক্ত হাজার টাকার প্রায় অর্দেক ব্যয় 
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করিলেন, কিন্তু কোনও উপকার দেখিতে পাইলেন না। তিনি রুলি 
নির্মাণ, কাপড়ে ফুল তোলা প্রভৃতি সামান্য] সামান্ত শিল্পকার্ষ্যে যাহা 
উপাৰ্জ্জন করিতেন, তাহাতে ও অবশিষ্ট পাঁচ শত টাকার সুদে কোনরূপে 
অতিকষ্টে সাংসারিক ব্যয় নির্ববাহ করিতে লাগিলেন । 


J 
৫ 


একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার কলুটোলার প্রসিদ্ধ হকিম অর্থাৎ 
মুসলমান-চিকিৎসক সৈয়দ কাসিম আলির আবাসে এক বালক উপস্থিত 
হইয়া সসঙ্কোচে এক জন ভৃতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হকিম সাহেব কোথা?” 

সে বলিল, “উপর যাও |” (এ 

বালক রমাকান্ত। রমাকাত্ত দ্বিলে একটি সুসজ্জিত অনতিবৃঘ 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ছয় সাত জন মুসলমান ভদ্রলৌকে বেষ্টিত 
হইয়া বৃদ্ধ হকিম কাসিম আলি সাহেব বসিয়া আছেন। তিনি বালককে 
দেখিয়াই বলিলেন, «কি চাও বেটা ?” 

"আমি শ্রীরামপুর হইতে হকিম বরা জে 
য়াছি, আমার পিতা পীড়িত ৷” 

সহৃদয় চিকিৎসক বালককে নিকটে ডাকিয়া বসাঁইলেন, এবং সন্সেহে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার পিতার কি হইয়াছে?” . { 

রমাকাস্ত ধীরে ধীরে পিতার পীড়ার বিবরণ বলিতে লাগিল । বৃদ্ধ! 
হকিম নীরবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তোমার পিতার পীড়া বড় 
কঠিন। আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; খোদা যদি দয়া করেন, 
তাহা হইলেই তিনি ভাল হইবেন। কিন্তু রোগী শ্ররামপুরে থাকিলে 
আমি কিরূপে তাহার চিকিৎসা করিব? তাহাকে কলিকাতায় আনিতে 
পারিবে না? এই ব্বদ্ধবয়সে আমার পক্ষে শ্রীরামপুর গমন অসম্ভব” 

হকিম সাহেবের কথা শুনিয়া রমাকাস্ত ধীরে ধীরে অশ্রপূর্ণলোচনে 
আপনাদের সাংসারিক দুঃখের কথা বর্ণনা করিতে লাগিল । শুনিয়া বৃদ্ধের 
নয়ন হইতে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপুর্বক বলিলেন, “খোদা দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়া 
ছেন; তাহার মর্জি হইলে আবার তোমাদের দুঃখ দূর হইবে। বাবা! আমি , 
তোমার. পিতাকে বিনামূল্যে ওষধ দিব, কিন্তু তাহাকে কলিকাতায় আনি- - 
বার কি হইবে 1--তোমার নাম কি বাবা?” 


অপরাধ, ১৯১৬ অংশীদার । 82৯ 


“আমার নাম জ্রীরমাকান্ত মিত্র 1” 

সমবেত ভদ্রলোকদিগেরু মধ্যে এক জন তণায়চিত্তে রমাকাস্তের কথা 
বণ করিতেছিলেন। বালকের নাম শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিজেন। 

পিতার নাম কি ?” 

"জউমাকাস্ত মিত্র 1” 

তিনি অনেকক্ষণ নীরবে নিরব 
বলিলেন, “বাবা! তোমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম ।. 
তোমার জননী যেরূপ পতিপ্রাণা, তাহাতে খোদা কখনই তাহাকে চিরকাল 
এন্ধপ কষ্টে রাখিবেন না। হকিম সাহেব দয়া করিয়া বিনামূল্যে তোমার 
পিতাকে ওধধ দিতে সম্মত হইয়াছেন। আমি তোমাদের থাকিবার 
জন্য আমার বাসার একটা অংশ কিছু দিনের জন্য ছাঁড়িয়! দিতে পারি। 
মি শ্রীরামপুরে গিয়া তোমার জনক-জননীকে জিজ্ঞাসা কর ; যদি 
হাদের মত হয়, তাহা হইলে যত শীপ্র পার, তাহাদিগকে কলিকাতায় 
এস। যদি এখানে আসা তোমাদের মত হয়, তাহা! হইলে হকিম 
পত্র লিখিও 1” 
রমাকাস্ত হাকমসাহেব ও এই ভদ্রলোকের কথায় আশ্বস্ত হইয়া সে স্থান 
ইতে প্রস্থান করিল। রমাকান্ত প্রস্থান করিলে পর সেই ভদ্রলোক 
হকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বালকের পিতার আরোগ্য হইবার, 
কি কোনও সম্ভাবনাই নাই 1”. 

হকিম সাহেব বলিলেন, “ওষধসেবনে অনেক বিলম্বে আরোগ্য হইলেও 
হইতে পারেন। তবে সহসা দারুণ শোক অথবা অত্যন্ত আনন্দ উপস্থিত 
হইলে এক যুতূর্তেই এই রোগ ভাল হয়,--তাহাও দেখিক্াছি। সকলই 
খোদার ইচ্ছা ৷” 









৬ 
বমাকাস্ত জররামপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া জননীকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন 
ল। শরৎশণী কয়েক জন প্রতিবেশীর সহিত পরামর্ণ করিয়া কলিকাতায় 
“শ্রেরঃ বলিয়া স্থির করিলেন। ব্ুমাঁকাস্ত হকিম সাহেবকে পত্র দ্বারা 
পনাদের কলিকাত।-গমনের সংবাদ জানাইল, এবং পরবর্তী রুবিবারে 
সুকুলে কলিকাতার যাইবে, পত্রে তাহাও জ্ঞাপন করিল । 
রবিবার মধ্যাহ্নে একখানি ঘোড়ার গাড়ী কলুটোলায় ই 


88° সাহিত্য । ২*শ বর্ম, দম লংখা।। 


সাহেবের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল! বমাকান্ত গাড়ীর কোচবাক্স হইতে 
অবতরণ করিয়া হকিম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল ! তাহার জনক- 
জননী. ভ্রাতা ও ভগিনী গাড়ীর ভিতরে বসিয়া রহিলেন। তিনি চাবি 
মিনিট পরে রমাকাস্ত এক জন ভৃত্যের সহিত বাহির হইয়া আসিল।) 
কান্ত পুনরায় গাড়ীর কোচবাক্সে আরোহণ করিল, এবং সেই ভৃত্য গাড়ীর 
_ পশ্চাতে উঠিয়া কোচম্যানকে গাড়ী চালাইতে বলিল, এবং কোথায় যাইতে 
. হইবে, বলিয়! দিল। গাভী চলিতে লাগিল । 

কয়েক মিনিট পরে গাড়ী এক সুদৃহ্ট, অনতিবৃহৎ অট্টালিকার সন্মুখে 
উপস্থিত হুইল ;' ভৃত্য কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিল। রমাকাস্ত 
কোচবাক্স হইতে অবতরণ করিলে ভৃত্য বলিল, «এই বাড়ী; আপনারা 
ভিতরে যান। আমি এক ঘণ্টা পরে পুনরায় আসিব ।” এই বলিয়াই সে 
প্রস্থান করিল। 

রমাকান্ত গাড়ীর দ্বার খুলিয়া সকলকে অবতরণ করিতে বলিল। 
গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র এক জন দ্বারবান সসম্ত্রমে সফলকে 
করিল, এবং কোচম্যানকে গাড়ীর ভাড়া দরিয়া গাড়ীর ছাদ হইতে এক 
তোরক্গ ও একটা শহ্যা_দবিত্র গৃহস্থের যথাসর্বস্থ নামাইয়া লইল। শরৎ- 
শশী স্বামী ও পুত্রকন্াদিগকে লইয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ছুই জন 
পরিচারিকা, এক জন পাচিকা ও এক জন ভৃত্য আসিয়া তাহাদিগকে অভি- 
বাদন করিল। পরিচারিকারা সকলকে সঙ্গে লইয়া অস্তঃপুরে গমন করিল। 

আজন্ম দারিপ্র্যের ক্রোড়ে পালিত বালকবালিকার! সুন্দর গৃহ ও গৃহ- 
সজ্জা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইল । শরতশণী ধনবানের কন্তা ; তাহার 
মনে পড়িল, বাল্যকালে তিনি এইরূপ অক্টালিকায়, এইরূপ সজ্জিত গৃহে 
বিচরণ করিতেন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পরিচান্রিকার 
অনুসরণে কক্ষ হইতে কক্ষাস্তরে গমন করিতে লাগিলেন। উমাকাস্ত 
উদ্বাসীন ; তাহার কোনও দিকেই ভ্রক্ষেপ নাই ; তিনি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার 
ন্যায় কন্ঠার হাত ধরিয়া! গমন করিতে লাঁগিলেন। এক জন প 
. শরৎশসীকে বলিল, “মা, আমরা তোমাদের দাসী; এইটা ভাড়া 
_ এইটা রারাখর, এই নাইবার ঘর। উপরে তোমাদের শয়নঘর ৷” | 

শরৎশশীনন যেন সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । কোন্‌ মহান্ছভব 
তাহাদের দুঃখে বিগলিত-ভৃদয় হইয়া তাহাদের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ 


আহাদ, ১১৯ । অংাদার | 1... ‘882১ 
করিলেন, তাহা জানিবার জড় স্যারুল হইলেন।.. এক “অন পরিচারিকা 
রাকাত, জামা কী ও উঠপনকে নানাবি উপাদেয় ষ্টার ও কল মূল দিয় 
,জলযৌগ করিতে বলিল" | 
ন "তাহারা জ'লযৌগ করিতেছে; PC BEET 
কাস্তের নাম ধরিয়া বারংবার আহ্বান করিতে লাগিল । রমাকাসন্ত একটা 
মিষ্টান্ন হাতে লইয়াই বাহিরে গমন করিল, এবং মুহূর্তমধ্যে প্রত্যাগমন করিয়। 
: বলিল, “মা, হকিম সাহেব ও বাড়ীওয়ালা যুসলযান ভদ্রলোকটি বাবাকে ' 
দেখিতে আসিয়াছেন। ০০454 
দেখিবেন |” 

''শঁরৎশশী বলিলেন “কামি ডানে সি ইজি তুমি হিয়ার 
্‌ FR 

জননীর কথা শুনিয়া রষাকাস্ত বাহিরে গমন করিল, এবং হকিম সাহেব 
ও. লে যুদলযীন ভদ্রলোককে' সঙ্গে লইয়া: বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল । 
উমাকাস্ত তখন বারাপ্ডার রেলিং ধরিয়া নযা যায 
ইয়াছিলেন। ' : 

আগস্তকদদিগকে বাঁটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শরৎশণী সঙ্গিহিত 

কঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বারের অন্তরালে দীড়াইয়া উপকারী মহা- 
[স্থতবফুগলকে' দর্শন করিতে লাগিলেন। আগন্তক মুসলমান ভদ্রলোক ' 
{ তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি 'উদ্াকান্তকে দর্শন করিয়াই ক্রতপদে তাহার 
নিকট গমন করিলেন) এবং তাঁহাকে গাড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, 
“উমাকান্ত! আমাকে চিনিতে পার ? 

. উমার্কাক্ত সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, “জহুরুদ্দীন আহম্মদ 1” জহুরুদীন 
উমাকাত্তের সেই সহপাটা বাল্যবন্ধু হরুদীন তখন শরৎশনীকে লক্ষ্য করিয়। ' 
বলিলেন, “বিবি! তোমার অস্থ্গ্রহেই আজ আমি ধনবান্‌ সওঘাঁগর হই- 
, স্নাছি। উমাকাস্তের হাতে তুমি যে: টাকা দিয়াছিলে, সেই এক শত টাকা 

২২৩ আমার এক.শঁত টাকা, এই ছুই শত্ত টাকা লইয়া আমি ব্যবসায় আরম্ভ 
A 'প্রথম দশ বৎসর ব্যবসায়ে কিছুই করিতে পারি নাই ? কিন্তু. 
আমি. নিরুদ্যম হই নাই অবশেষে খোদা আমার প্রতি সদয় 

হইলেন ।' আমার ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল । প্রথমে 'ব্যবসীয়ে 
লা করিতে পারি নাই' বলিয়া তোমাদৈর কোনও সংবাদ লই নাই; 


এ 


7" করিয়াছি। তোমার জন্যও চল্লিশ হাজার-টাকা দিয়া এই বাড়ী খরিদ করি--:. 


8৪২... লাহিত্য। ২. ফল ৰ, দদা, 
 বধরাদারকে বাত দিতে, না গারিলে স্বভাবতঃই জনা ইমা ধাকে। | 
অবশেষে যখন আমার অবস্থার উন্নতি. হইল, তখন তোমাঁদে 

' প্রব্বত্ত হইলাম। কিন্তু কেহই কোনও সংবাদ বলিতে পারিল না। নাষার । 
“ব্যবসায়ের লভ্যাংশ হইতে আমি চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একখানি ৭ 








'সবাছি। ভুমি আমার ব্যবসায়ের, বখরাদার, লাভের অর্দাংশ তোমার প্রাপ্য; - 

- তাহা আমি এক মুহূর্তের দন্তও বিশ্বৃত-হই নাই। আমি প্রায় পাঁচ বৎসর. 
' , দেশে ছিলাম না। দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে বুরিয়া বেড়াইতে- 
ছিলাম। প্রায় এক বৎসর হইল, কলিকাতায় আসিয়াছি। সে দিন..হকরিম _ 
. সাহেবের বাড়ীতে রমাকাস্তকে দেখিয়া আমার মন বড়ই চঞ্চল হইল | উহার 
যুখ দেখিয়! উমাকান্তের মুখ মনে পড়িয়া গেল। অবশেষে পরিচয়, লইয়া ' 
আমার সংশয় দূর করিলাম" এখন্‌তোমার হিসাবে ব্যাঙ্কে দুই লক্ষ চল্লিশ 
হাজার টাকা গচ্ছিত আছে; ইহ! ছাড়া আমাদের ব্যবসায়েও বাৎসরিক, 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় আছে। এ আয্বেরও অর্ডেক তোমার আর ' 
' অধির কি বলিব, এখন হকিম সাহেব উমাকাত্তকে নীরোগ করিলেই 'আমা- 
575 

, হকিম সাহেব প্রপ্নমাবধি উমাকাস্তের মুখের রতি সৃষ্টি াখয় ভার, 
 মুধাব দর্শন করিতেছিলেন। তিনি জহরুনীনের কথা শুনিয়া বলিলেন, রী 
“খোদা দয়া করিয়াছেন! ' উমাকান্ত -বাবুর মানসিক জড়তা, দুর, | 
হইতেছে। ওঁষধ অনাবস্তক। উনি .এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য | 
হইবেন ৷” Y 
.. তখন শরৎশনী. অন মুখ ঢাকিয়া সকলের আগমন করিবেন, 
এবং কি জানি কাহাকেগলব হইয়া প্রণাম করিলেন । - 
লাগাম 


পাল পিপলস 


হারা 'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । 3 
নাৰি 


“চিত্রাঙ্গদা” কাব্যথানি সুনীতি কি দুর্নীতির প্রচার EA 
| অজজাতোপযমা নবযৌবনা চিত্রা সজ্জা কি নিনজা, নায়ক মাতুলীককা-& ' 
হারী .কৃষ্ণদথা ভি রোজ বা জাতক 


সির ১৩১৬ 57 চিত্রাঙ্গদা । ন্‌ 889 
কুচি স্ুকি কু, এই স্বব কথা লইয়া: কয়েক মাস, ধরিয়া সাহিত্যের আসবে 
একটা ঘৌঁট চলিতেছে । রবীজনাথের যশ: কালমেবন্ধপে RA 
__[বিদ্েজাল ‘সাহিত্য-আকাে উদিত * 

গতে চন্দ্রস্থধ্য একত্র প্রকাশ পায়' না। EN EE 
সা করিয়াই বোধ হয় বিধাতা কাল: বিভাগ “করিয়া দিয়াছেন । (০07০ 
greater light to rule the day and the lesser light to Yule the 
, 118৮ এই বিধানে সংসার সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে। কিন্তু কাব্য-জঙগতে এ বিধান 
না থাকাতে রবি.শশী (দ্বিজেন) এক সঙ্গেই উদদিত্‌) ফল ঘোর প্রতিদ্বন্দিতা। 
এখন উপায় কি? সাহিত্যসালিশীগণ, যদি বিধাতার বিধানের নজীরে 
নিষ্পত্তি করিয়া দেন যে, এক জন বর্ধ্যশ্রয়ে উপাসনায় প্রভাতকাল, 
ছাত্রমগ্ুলীকে শিক্ষাদানে দিবামানের ' 'অধিকাংশ সময়, এবং ' সভাঁসমিতিতে ূ 
গ্রবন্ধপাঠে অপরাহুকাল কাটাইয়া to rule the day নিযুক্ত থাকুন, এবং 
অপর জন Evening club সান্ধ্য মঙ্গলিস করিয়া, স্বরচিত গান গাহিয়া) 
এবং রাত্রিকালে স্বরচিত নাটকের অভিনয় দেখিয়! to rule the night 
খান, সে মিশতে বাদী ্রতিবাদী গ্রাহ্য করিবেন, এমন ত বোধ 






যার SOE ET TE 2 
শের সাহিত্যে নুতন নহে। , ইহা অতি পুরাতন, সনাতন বলিলেও চলে। 
(অনেক ইংরেজা-নবীশ ত ত্র অনুহাতে,বাক্ালা-দাহিত্যের নামেই নাক 
তোলেন ও কাণে আহ্ুল.দেন' রুচিবাগীশদিগের মতে সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্য . 
তথা শাক্তশৈবগণের অন্তরশাস্্াদি এই অশ্লীলতাবিষে জর্জরিত ৷ রুচিবায়ু 
অনেকটা -গুচিরায়র মত | একবার: আক্রমণ করিলে আর নিস্তার নাই, 
ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া, পড়িতে হয়। শুচিবায়ূর প্রাবজ্য ঘটিলে গঙ্গাজল ছিটান 

১ ভিন্ন উপায় নাই। রুচিবায়র প্রাবল্য ঘটিলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় 

। লইলে সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়।, উভ্ই পতিতপাবনী। এই আধ্যাত্মিক 

কল্যাণে পঞ্চ-মঁকার, পরকীয়া-প্রীতি, রাসলীলা, সকলই উদ্ধারলাভ 
| এই saving sprinkle with the 70015 water, of allegory 

. টা কাব্য-সৌন্র্য পুনরুজ্জীবিত করা যায় না কি? . চেষ্টা 
রিয়া দেখা যা'ক। খের্রে কৃতে যদি ন'সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ?, . 

বাস্তবিক, ভাবুকের চোখে দেখিলে কার্যখানি (সোনার তরীর. ন্যায় ) 


+ 








, বাদ্ধালী-দশ্গাতী। বা পর.কি.ক্রম অবলম্বন, করিয়! দাম্পত্যপ্রেয . 
 পুণপরিণতি লাভ করে, তাহাই কাব্যের প্রতিপাদ্য বয় অন্নে অল্পে 


J ৯৪ 


1888: 1. রর গাহি. ২. ২শ. বর দন সংখ্যা । 


॥., একটা বিরাট, (রি বকে) কপ) খাহাকে ইবাজ্মীতে বলে allegory I” 







কাব্যের ঘটনাস্থল মনিপুর টীকেন্রঞ্জিতের :লীনাতুমি আসামের সম্নিহিত 
স্থানবিশেষ নহে, ইহা বছরত্বরাজিশোভিত বিশাল জগৎ, যাহাকে সংস্কৃততাষায়, 
‘বসুধা’-বা:‘বসুন্ধরা' .। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা উনবিংশ শতাব্দীর 


প্রথমেই দেখুন, চিত্রা চিত্রবাহনের কন্ঠ চিত্রবাহন বাদালী পিতা; ' 


৷ কখনও গরুর গাড়ী, কখনও পাশ্বী, কখনও কেরাঞ্চি, কখনও ট্রাম, কখনও 
_রেলগাড়ী, কখনও” মার, কখনও (রেঙ্গুন যাইতে ) জাহাজ চড়েন, 


চাক্রে বাঙ্গালী সৌখীন, কেরাদীগিরি বা মাষ্টারী করিলেও এক পা হাটেন' 


০, না; এইখানে চিত্র-বাহন নামের সার্থকতা.। কন্তাকে আঁতুড়ঘর হইতে 


রঙ্গ বেরঙ্গের সিক্ষের পেনী, ফৃক, বডিস, জ্যাকেট; শেখিজ, গাউন, পাঁশী 


. শাড়ী, রোস্বাই শাড়ী, বেণারসী শাড়ী প্রভৃতি পরাইফা সৌখীন -করিয়া 


'তোলেন। সুতং হারও চিল নাম সার্থক |. 
' তাহার পর, চিত্রাঙ্গদা চিত্রবাহনের, একমাত্র সম্ভান | চিত্রবাহনের 


₹ পুত্র নাই। আজকাল বাঙ্গালীর ঘরে প্রায়ই সুপুত্র দেখা যায় না। 


পিতাই পুত্রের ছঃশীলতায় মরমে মরিয়া প্রার্থনা করেন, পুল্রে কাজ 

কন্তাই ভাল। কন্যার মায়া দয়া থাকে, ; পুত্র বিবাহ করিলেই গর হইয়া | 

ডর সেই অন্ত আদর্শ (74521) পিতা - চিত্রবাহন অপুন্রক | ' 
অজাত-মৃত-মূর্খাণাং বরমাদ্য ন চাস্তিমঃ।, ইহা, অপেক্ষা দৌহিত্রের হাতে 


LL নি নাশা কাই ভাল 


চিত্রবাহন চিত্রাঙ্জদাকে পুল্রনির্ক্বিশেষে পালন করিয়াছেন। - করিলেন ও 


' না? মহ্ছর উপদেশই যে “কন্তাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ ) অস্তার্থু, 


কাশীদাস,__পুক্ররৎ-করি -কন্তা করিবে পালন!’ আদর্শ বাঙ্গালী পিতা ূ 


'কস্াকে' স্কুলে পাঠান, পুতুল খেলা ছাড়াইয়া স্বাস্থোর-জন্য ছেলেদের সঙ্গে 

' হুটাছটি ছুটাছুটি. খেলান, ইতিহাস ভূগোল পড়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠ-' - 
' দেওয়াইয়া তাহার প্রকৃতি পুরুষের স্তায় পরুষ করিয়া তোলেন) সব 
. কাব্যে বর্ধিত চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিতেছে। টু 





অর্জ্ছুন আদর্শ বাঙ্গালী বর (বীর নহেন)। অর্জনের অন্ত, তাঁহার 


. থা ও বিবাহ্বনধন, সখ তিনিও সাৰ্থকনাষ৷ টি 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ ' 
* তাহারপর কাব্যের প্রথম 
ও' অর্জুন কর্তৃক, তাহার প্রত্য 
বর-বধূর প্রধঘ আলাপ রূপক-রূ 
“্র্থাম ব্রহ্মচারী অবস্থায় বিব। 
মুখস্থ (করিতেছে, বাঁলিকাবধূর 
রোদন? । (কবি কেমন জু 
করিয়াছেন ।) তথন সেই চে 
গন্ধ থাকে না যে, যোগিবর তাহ 
অবয়বে কোনও হ্ত্রাচিহ্ু প্রক 





মানসী মূর্তি পূজা করে, পতিবে 
এইরূপ, সে হিন্দুর মেয়ে। শুভ 
নথ [বর কিন্ত-_শ্ডধু ক্ষণেকের 
স্্ধ গুপ্ত- কৌতুকের মৃদু হাত 
যদি নিলজ্জার ব্যবহার হয়, 
হিন্দুকন্তার চিরতৃষণ' হয় । আঁদ 
তাহাই আৰ্য্যাচার | তদতিরি 
প্রবন্ধলেখকের উচ্ছাস, আধ্যাত্তি 
- তাহার পর, কাব্যের। দিত 
ন্বরীভাব,জাগিয়া, উঠে,.বরের ম 
-স্বায়ে গার্থন! করে, ঠাকুর, রূপ 
শ্থক্ক, করিতে, পারি ঘরেখ 
ক কবি প্রতিতা-প্রস্থত। 
সময়ে শেলী-বায়রণ-পড়া বঙ্গীয় 
প্রথম যৌবনের সেই, স্বপ্নময়, 
. -হয়। পাঠাভ্যাসে বিদ্ জন্মে, কুপন 


[থাসময়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ৈর পরীক্ষায় ফেল হইতে আরস্ত করেন--অতি, 
ঘটনা।) নারীর .এই বয়ঃসন্ধিকাজ, ' রর 
লইয়া.সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য মস্গুল।* কুদ্ধপা চিত্রাঙ্গদাকেও' 
দেখায়। অবশ্য মদনের এই দান দিবামানস্থায়ী বা বর্ষস্থায়ী ? 
একটা রূপক, গকাল, ততক্ষণ ইহার স্থিতি। নি 







in a minute there are many days’; - 


রাপ্রিরেবং ব্যরংসীৎ’, ‘অণোরণীয়ান্‌ মহতে| 










’ ইত্যাদি 
মিলনের । শিবমন্দির অবশ্য একটা রূপক । 
গহে ষে.এ ‘পবিত্রতা, একটা নিষ্কলন্ক শুভ্রতা, একটা 


যাতিঃ আছে, শিবমন্দির তাহাই সুচিত করিতেছে। স্ত ও. 
র পুকর্মাগ ও প্রথম মিশন পবিত্র তপোবনে, আবার শেষ মিলনও- 

পাবনে। দুর্ণেশনন্দিনী, ও জগৎসিংহের প্রথম সাক্ষাৎকার 
[ ইংৱেজ-নারীর প্রথম প্রেমসঞ্চার বল-রুমে 'ঘটিয়া থাকে, টীকা 
ক।] শিবষন্দিরে মিলন,"বিষুমন্দিরে নহে ) কেন না, শিবপৃজা' 
বাণিকারা অভীষ্ট বর গায়, ভগবান্‌ একলিঙ্লেশ্বর বিবাহের 


5 হি 
হষ্ণার নেশা ছুটিলে অতৃপ্তি আসে। অর্জুনের সেই দশা -ঘটিল। 
বঙ্কার পুরুষকবি হেষচন্দ্রের “এই কি আমার সেই জীবনতোবিণী ?-.- 
তে পাই। যদি স্ত্রীকবি কনকতারা, রজতধারা, বা রূপ আর কেহ ১১ 
আত্মধিক্কার লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে চিত্রের অন্য দিক্টাও 
পাইতাম । [ুর্াথ হয় ত.বলিবেন, hermmaphrodite কবি- 4 
দাতরুফাই গাহিতে পারেন |] অর্জ্জুন এখন বুবিয়াছেন,_ রূপের. -' 

্ একটা কিছু চাই, নতুবা মনকে বীধা যায় না, “বুকে বার ক, 
ধুমিক কাব্যে বৈধব সাহিত্যের লালসাটুকু আছে, ভক্তিটুকু নাই। ইহাও একটা Al 
কিন্তু দোষ কি' এক! 'রবীন্রনাথের 1 ‘এই সেই নবঘ্বীপে'র কবি কি ন্ডোন্ডৌর " 

সেই দ্রশ| টিতে দেখেন নাই 1__লেখক। 


ua চিত্রাঙ্গদা । ॥ 88৭ ' 
f শিধু শোভা, শুধু আলো, শুধু ভালবাসাস্ম পেট ভরে-না। 
4 সেও রূপের অতিরিক্ত - 
কছুর জোরে পুরুষের ঘদয়-বাঁধিতে চাহে । এই আত্মধিকার বুদ্ধিমতী 
অনুভব করেন_-“আমার 'ব্ূপযৌবন যতদিন, পতির 
ভালবাসা”ও ততদিন ; তিনি আমাকে ভালবাসেন না, আমার রূপযৌবনকে 
ভালবাসেন কবে তিনি “আমাকে” ভালবাসিবেন, ইহাই তাহার 
আকাক্ষা। বু প্রকৃত আত্মার মিলন। দেহের মিলন ইহার' নিয় 
সোপান। পীরিতি-লতা অন্তান্ত লতার তায় ূপকাঁঈ অবলম্বনে বাড়িতে- 
, থাকে, তখন রূপ-কাীই তাহার মরণকাী জীবনকাী) কিন্তু তাহার পর 
মাচায় বা গৃহের চালে ছড়াইয়া. পড়ে, তখন সেই ফলফুলশোভিতা! শাখা 
প্রশাখাুক্তা লতা প্রোড়া সপ্তানবতী গৃহিণীরূপে গৃহ আলোকিত করে। 
গল্পে (মহাভারতে ) চিত্রাঙ্গদার সস্তান-জন্মের পরই অর্জুন তাহাকে 
যান ; কেন না, সচরাচর দেখা যায়;সন্তান-লাভের পরই বাগালীরমণীর 
রিয়া যায় (সুচির. খাতিরে ত্মযপরবাদবাক্য উল্লেখ করিতে পারি- 
না), রেশমের গুটী কাটিয়া য়া পোকা 'বাহির 'হয়। কিন্তু রবীন্দ্র- 
রা কল্পনা অনেক উচ্চে। তিনি রূপজ মোহের উর্ধে যে আর একটা গাচ- 
/ তর দ্বাম্পত্য-প্রেম'আছে, তাহা দেখাইয়াছেন। “ইহাই কাব্যের চতুর্থ স্তর । 
কছু দিন.হইতেই. অর্জুন রাজকন্যা চিত্রাঙগদার গুণের ব্যাখ্যান লোকমুখে 
নিতেছেন। “স্নেহে তিনি রাঁজমাতা বীৰ্য্যে যুবরাজ’ “কর্শকীর্ি বীর্্যবল 
দীক্ষা তার? 'বীর্য্যসিংহ পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়! !” অঞ্জুন এই গুণবতী 
নারীর প্রতি আগ্রহান্বিত, তিনি জানেন, না, ইনিই তাহার সহচরী।. রূপে 
তৃপ্তি হয় নাই, তিনি আজব গুণের কাঙ্গালী.। তাহার হৃদয় রূপরজ্জু বন্ধনে 
বাধা না থাকিয়া গুণের বন্ধন চাহে। সমস্তটাই'ব্ূপক-। | 
জনক্রুতি=পাড়াপড় সীর প্রশংসা,.. পুরনারীগণের ব্যাখ্যান। “আহা: 
বৌঁটি যেন লক্ষী মুখে কথা নাই, যেন-দশ হাতে গৃহস্থালীর কাঁজকর্শ করে, 
এমন কর্মঠ বধূ'আজকালকার দিনে 'দেখা যায় না” ইত্যাদি । বাঙ্গালীর 
"কন বীর্য কিছু আর প্রমীলা বা নুয়ণ্রমালিনীর মত লড়াই ফতে. করিতে 
_ শবিত হইবে না। তাহার অশ্রান্ত শ্রমশীলতাঁই “কর্মকীর্তি বীর্যবল |” , তিনি 
/ হিন্দুর আরাধ্য শকতিরূপিণী জগন্ধাতী দেবী। এই গৃহ-রাজ্যের রক্ষক 


১. রমনী ৷ একাধারে পুরুষের বীর্য, নারীর কোমলতা, ইহাই হিন্ু স্্ীত 





এ 
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দ্রেখিতে পাই। (বক্ষিমচন্্ের প্রফুল্লকে.দেখুন') কিন্তু অর্জুন (বর 
বুঝিতে পারেন না যে, এই বিচিত্র-কর্ম্মকুশলা! চিত্রাঙ্গদা তাহার সহচ: 
"অভিন্ন । একা বস্তা হিন্দু-পরিবারে যে প্রেমপ্রতিরাঁ “অর্ধরাত্রে স্তিমিতপ্র* 
নুপ্তছনে শয্যাগৃহে' আসিয়া স্বামীর: সহিত. মিলিত হয়েন, ধাহার.র! 
কেবল নিশ্মীক(লেই চন্ত্রতারার ন্যায়, মল্লিকা শেফাপিকার ন্যায় দুটয়া উঠিয়া" 
‘শুধু আলো, শুধু শোভা, শুধু ভালবাসা" ঢালিয়া দেয়, তাহার ভিতরে যে এত 
গুণ আছে, তাহা নবীনবয়সে যুবক পতি. কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। 
এসেক্দ দেলখোসের- সৌর্তে "যে ক্ষারগোময়ের গন্ধ ঢাকা আছে, থস্থস্‌ 
| সাবানের ক্বপায় যে হাড়ীর কালী ধুইয়া গিয়াছে,। চম্পককপি অঙ্গুলিগুলি যে - 
সারাদিন সংসারের যীত| ঘোরাইয়াছে, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে . বা 
না তাহার পর, যখন রূপত্ঞ্চার ঘোর কাটিয়া যায়, গুণের জন্য 'আকুলতা 
আঁসে, তখন বুঝেন বে, উভয় মুত্তিই এক ।- এইখানেই গ্রন্থের, সমাপ্তি।, তখন 
09817 পালা: সমাপ্ত.।..সেই দিন.-হুইতে বর-বধূ গৃহী ও গৃহিণী 
হইনেন'। , এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 'অবসানে ভি কণ্ঠে ক 
মিশাইয়া বলি, ‘আজ ধন্য আমি ॥ 
- সমালোচনার পুর্বে সমালোচ্য পুস্তকখানি। একবার পাঠ করা শাবক, 
এক্সপ একটা কুসংস্কার (superstition) অনেকের আছে। কিন্তু আশা 
' করি, আমার পাঠকরা মার্জ্দিতরূচি, তাহাদের একূপ prejudice নাই 
| গ্রহ্থপ!ঠ না করিয়াও উৎকৃষ্ট সযালোচনা- লিখিতে পারেন, বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে 
এরূপ ভীক্ষবুদ্ধি সমালোচকের অভাব নাই.। : বিশেষতঃ, যখন শ্রীযুক্ত 
‘প্রিয়নাথ সেন..মহাশয়ের প্রবন্ধে জানিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাঁব্যধানি পাঠ 


॥:_. করিয়াও ভুল করিয়াছেন, বা ভুলিয়া গিয়াছেন, .তধন. .কাব্যপাঠ না করাই 





. নিরাপদ, ভুল হইবাঁর সম্ভাবনা; একেবারেই থাঁকিবে। না, তবে কৃতজ্ঞতার, - 
সহিত স্বীকার, করিতেছি যে, পাকা সমালোচক-সেন মহাশয় যেরূপ নিপুশতার ' 
সৃহিত প্রায় সমস্ত কাব্যধানিই পুনয়ুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কাব্য- 
পাঠের পরিশ্রয়-স্থীকার আর আবশুক হৃইতেছে না। উপসংহারে বলিয়া রাখি, ৮৮ 
. এই প্রবন্ধের উৎকট মৌলিরুতার,জরন্য কাব্য প্রণেতা ও পূর্ববর্তী 
গণ-দায়ী নহেন। তরে.ইহা নিররচ্ছিন্ন খেয়াল. কি ইহাতে সত্যের 
চিনি টিরটিাতিানিহিতেয উপর - ' | . 

- | _ জীননিতকুমার বন্দোপাধ্যায় । 
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' সহযোগী সাঁছিত্য। 
ডি বুদ্ধা[স্থি (| ও 

সি গত সেপ্টেম্বর মাসের ‘ইণ্ডিয়ান গরিভি। নামক পত্রে প্রত্বতন্ত বিৎ- স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধে 
দবাবিস্কৃত বুস্ধান্থি , সম্বন্ধে কযেকটি কথা আঁলোচিত, হইয়াছে। প্রত্বতস্বববিৎ মহাশয় 
লিধিবাছেন বে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তভূক্ষি পেশোথার অঞ্চলে সম্প্রতি ঘে বুদ্ধাস্থি আবিষ্কৃত 
হুইযাছে, তাহ! বর্তমান সময়ের সর্ব প্রধান আবিষ্কার ৷ গত।ব্রিশ ব! ততোধিক কালের মধ্যে 
পরত্বতত্ববিভাগ কর্তৃক এরাগ উল্লেখধে।গা আবিষ্কার আর হব নাই। এই জআবিষ্কারে প্রত তত্ব- 
বিভাগ অরযুক্র হইয়াছে । । এই আবিষ্কার-সম্পর্কে বিশেষ বিষরণ পাঠ কবিলে, ৪ই আবিকারের 
গৌরব বিশেযক্পপে অনুত্তব কর! যাধ। প্রায়, পাঁচ বৎসর পুর্ব মু'সে ফু'চে নামক জনৈক 
ফরাসী পণ্ডিন্ সীমান্ত প্রদেশে পর্যাটন করিতেছিলেন। প্র সসয পেশোয়ার সহর হটতে অর্দ্ধ- 
* মাইল দূরে এক প্রান্তরমধো তিনি দুইটি তন্ধুত স্তুপ দেখিতে পাইরাছিলেন। এ স্তুপ ছুইটি 
দেখিষা গাছার কৌতুগ্ল অতান্ত উদ্দীপ্ত হয়া উঠিয়নাছিল। যাহা হউক, ভারতীয় প্রতু- 
তত্বানুদক্ষান- -বিজ্ঞাগের ভিবেক্উটর শ্রীযুত মার্শাল ও প্রত্থতত্ব বিভাগের সুপাবিণ্টেওণষ্ট ডাক্তার 
নার ছুই বৎদর পুর্বে এ স্তুপ সম্বদে “অরমুলন্ধান 'জবমন্ভ করেন। তাহারা 'অভান্ত 
ধাবসায়-নহকারে ও স্তুপ খনিত করিতে থাকেন | এ দুইটি ন্ত,পের মধ্যে যেটি অপেক্ষ।কৃত 
, লেটি খনিত করিব! ডাক্তার শুনার বিশেষ উলেখষোগ্া ও কৌতুহপোদ্দীপক কোনও 
কি প্রাপ্ত হননাই। কিন্ত সুদ্রতয় শত গাটি খনিত কৰিযা তাহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।- 
নিত করিয়া, তিনি একটি যৌদ্ধমন্দিবের ভগ্নাযশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ নন্দিবটর 
এক পার্থ হইতে অন্ত পার্থ পর্য্যন্ত বিস্তার ২ শত ৮৫ ফিটের কম নহে । তাঁহার পর আও 
গ্ভীরতব খাত খনিত করিযা, প্রস্তরভেদ করি, তিনি হষ্টকরচিত গৃহের ভগ্াবশেষ দেখিতে 
পান। উহাতেও চুশকাম ও পদ্ষের কার্ষোর চ্ছি বর্ত্তদান'। তাহাঁতে মধ্যে মধ্যে সমাহিত 
বুদ্ধের রি অবস্থিত, এবং অনেকগুলি চতুর্ষোণ স্তস্ত বিরাপ্রসান দেখিতে পাইলেন। এই স্বানে 
তিনি এক শত নানা কাককার্ধো খচিত চতুকোণ মুগ্মধ পাত্র পাইযাছিলেন।' উহাদের 

+. আকুতি অনৈকট! প্রাচীন ব্যাবিলন সহরে প্রচলিত প্লেকের (909৫০) সহ । উহার প!লিস 
কাচের মত। তাহার '্টপব প্রাচীন যোদ্ধ খরোদ্্ী স্ক্ষরে কি ল্খে। আছে। অক্ষরগুলি 
এখনও পড়। হয নাই। 'আবও অধিক দূর খনিত কবি! ইনি একটি সুবিস্তৃত চত্বর প্রাপ্ত হন। 
উহার চারি দিকে দোপানপ্রেনী হিরাঙ্জমান।' ' ইহার, ভিতর সডঙ্গ করিয়া তিনি সেই সপে 

২ কুধাপ্রদেশে উপনীত হন। তথায় সমাধিমন্দিরে ঠিনি একখানি প্রস্তর প্রাপ্ত দা 

এই প্রস্তরখানি পাইবায জস্তুই তিনি বিশেষ ধর ও পরিশ্রম করিতেছিলেন। তথা তিনি 
দেখিশেন যে, দেই মমাধিমন্মিরের ছাদ পতিত হইঘাছে। কিন্ত ওঁ গৃহেরহ একটি কোণে ছাদ 
হইতে পঠিত একখানি প্রস্তর-লাযতে অংশ তঃ তথ দেই অভীস্পিত বন্যু তিনি প্রাপ্ত হইলেন 1 
প্রা দুই সংশ্র-বৎমর "পূৰ্ব্বে তাহা এ স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল } Lid একটি পিত্বলের খাল 


৫ ৬ 










*£৫০ ২ সাহিত্য । ০২ সর দ্য সংখা! । | 
. অরিচা বরিয়া কষয়গ্রাপ্ত হইয়াছে । উহা দীর্ষে সাত ইঞ্চি, এশ্বে পাচ ঠক) বৰ্ত্তমান যুগে দুলধীগণ 
পান্ডডার মাধিবার যে পাফ-বাক্স বাধ্হার করেন, খৃষ্ট জস্মিলায় সময় গ্রীকৃদহিলাগণ বেকপ 
অবহ্কারের ধাল্স বাধহার করিতেন, সেঈক্সপ একটি বাদ আধাঙ্গের মধ্যে পাওয়া গেল! বিশেষ 
পরিক্কৃত করিষ! থরে রী অক্ষরে কি লেখা আছে,তাহাও পঠিত'হইল। ইহার উপরিদ্াগে বুদ্ধ- 
দেবের উপবিষ্ট যুত্তি, এবং উভয় গার্থে ছুইটি বোধিসত্বের মুদি ;. সম্ভবতঃ উহা ব্রহ্মা ও ইন্তেরই: 
 প্রতিষু্তি।.তাহদের পদতলে লিখিত আ।হে-.র্্সতি দিন সম্প্রদায়ের ওরুদিগের পদে পরণামা। 
ওঁ বাক্সের উপরিভাগে একটি প্রশ্কটিত কমল বিদ্যমান ; সম্ভবতঃ, এ মলের মধাভাগেই 
এই তিনটি পিত্তল-মুর্তি বসান ছিল। পাউডার বাসের ডালা যেবুপ তাবে খোলার, এই 
বাকৃপের ডালাচিও'টিফ সেইক়াপ ভাবে খোলা যাধ। বাকৃনের চারি পাশে অনেকগুলি রাজতংস, 
পুষ্পমাল! ও কণিক্ষের নাস ক্ষোদিত রহিয়াছে । নর্কানিঘে লিখিত ক্সাছে ;_“মহোসেগেইয়েব কিছ" 
-, কের ( লিজরমার, কণিদ্ধের মন্দির") প্রধান ইন্জিনিয়ার ‘স্সাগিমালাত।” ইত হইতে ঠিক' হইয়াছে 
বে, বাক্সটি গ্রীক-কারিগন্ন কর্তৃক নির্টিত। প্রত্থতত্বধিংও ঠিক এ সিদ্ধান্ত করিয়াচেন। 
আমাদের মতে, কেবল নান দৌখিয়াই এ বাকৃসের নিশ্বতাকে গ্রীক বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! 
নিরাপদ নহে। শুথদতঃ, এ অক্ষর এখন অতাত্ত দুর্বেবোধা হইর! পড়িয়াছে। ‘অনেক অক্ষর 
'খাধনও শড়া যায় নাই। তাহার.উপর গরিস্ৃৃত করিতে যরিয়| আনেক অক্ষর নষ্ট, 'জগরিক্কৃত ও 
- বিকৃত হইয়া যাইতে পারে । বিশেষতঃ, নির্ঘাত বখন নিজে ভাহার অন্য কোনও পরিচয় 
" দেয় নাই --হখন নামের একটু সামগ্র যয ' পাইয়াই উহ! গ্রীকের প্রন্থত, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার 
প্রকুষ্ট কারণ দেখা যায় ন1। এই পাত্রের ভিতর শ্ষটিকাধারে তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষ দ্ধ অস্থি 


'' ব্রক্ষিত ছিল।' এ জঙ্কি তিনবানি বৃদ্ধদেধের অস্থি । 


হযেন সিয়াঙ্ডের বিবয়ণ-পাঠে জানিতে পারা যার থে, উতমতাতে কবি সহাপ্ততাপ 

শালী নবগতি ছিলেন ; পেশোরাবেই তাহার রাজধানী ছিল। এই রারধানীর অনি 
তিনি বুদ্ধান্থি র/খিবার,জন্ত একটি ধিছার ব| সন্দির নির্মিত করেন। হুয়েন সিয়ার্ডের বিবর 
পাঠে জান! যায় যে, কণিক্ষ বে স্থানে নৃহন তব নির্িত কবেন; সেই স্থানে পূর্ব হইতে / 
স্তুপ ছিল। চীনগরিব্রাজক্র সময়ে এ ছুইটি প্ব.পই বর্তমান ছিল, এবং লোকে 
| ইইথার সানসে এ স্থানে বাইত। কপি, স্থানে বে স্ত প দেখিয়াছিলেন” কোনও সময় 
প্র অন্তত হইয়াছে, তাহা অন্থগান করা কঠিন। সম্ভবতঃ টূ্বব চতুর্ণ শতাব্দীতে অশোক 
এই স্থানে বৃদ্ধাস্থি বিতরিত করিয়াছিলেন । 

" ধর্মের দিক ভিন্ন অগ্ত দিক দিয় -বিবেচন। কৰিলে, এই আবিকার অতান্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয! মনে হয়। ই দ্বারা বুঝ! গেল যে, চীনপারব্রা্দফেগ কথা৷ কিছ্বত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত 
বঙ্গিয়া,উড়াইষ! দিবার চেষ্টা কর! কর্তশা নহে। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধ শ্রমণগণ সুদূর এসিয়! মাইনর 
পর্যন্ত খৌন্বধর্ম প্রগার করিয়া-বেড়াইতেন, তাহারও অনেক প্রম।ণ গাওয়া যায়। খৃষ্ট 
জন্মিবার ১২* বৎসর পরে কবিক রাজা কবিরা সিয়াছেন'। . থোতান অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধধর্ 
প্রচাবিত করিবাছিলেন, চীন ও পার্ধিষার সত্্রটুগপকে তিনি যুদ্ধে পরাভূত করিযাছিলেন, এবং 
সম্ভৱতঃ" জাপান ও চীনে তিনি বৌদ্বধন্্-বিস্তারের ' সঙ্গারভা ' করিয়াছিলেন । তীক্ষবুদ্ধি 
রেনান ধৃষ্টের সমকালে এসির! যাইনর, ব্যাবিলন ও জুডিয়ায় বৌন্ধধর্সের প্রভাব ছিল বলির! 
বে অনুদান করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে । গ্রত্বতত্ববিৎ এইরূপ অনেক 
কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু ভারতের অ্ঠীত গৌরব-কাছিনী যে: অন্ধকারে ডুবিয়াছে, এইরলগ 
বারও লোকে তাহা সমাক্‌। ia হইবেকি? : | 











(১) The 1 


| alive.—T. A." 


(২) ion. 
A রী For th 
| foomposéd, as 
(8) + »* 
the eye of a ne 
"১ (৫) বে কো 
রুক্ষ! হয়, তাহা 


৩) পল আত সংগ্রাধ্৮) ভদ্র ।॥বণক্ষণ তে জপশ5 খু 
দৃতিক্ষের দিনেও) প্রায় সর্বগ্রাসী”, (১) এত ক্ষুদ্র দেহে « 
1 অবস্থিত! স্থান কৈ? থাকে কোথায়? তগ 

শল! তিনি এই সকল অতীব ক্ষুদ্র জীবকেও কিরূপভাত 
প্রত্যঙ্গে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্বয়াপ! 


দিগের মধ্যেও জাতিতেদ আছে; সকলে একজাতীয় নহে 
' জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত । ইহার! এত দুর জাত্যভিমান 
রা অপরজাতীয়ের সহিত একত্র বাস কিংবা পান-ভোজ 
হয়,না। একখানি কাচের রেকাবে বিভিন্রজাতীয় 'ক্ষু্ 
9 বদ্ধিত (culture) করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার 
ত পৃথক পৃথক স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে । এক স্তানে 
সরিয়া গিয়া পৃথক স্থানে অবস্থিতি করে। ইহাদিগের মধে 
কাল! আদুষীর প্রভেদ আছে কি না, জানি না। কিছ 
ভিটা উহাদিগের্ অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যুন নহে। যাক্‌ 
ক্ধন। কিন্তু. ইহারা নিজ নিজ জাতি চিনিয়া লয় কেম 
1 নিশ্চয়ই আপন জাতি চিনে নতুবা 
হ্র করিতেই পারিত না। -এত হ্ষুদেেরও আত্মপত্রিচয় আছে! 
, ইহাদ্িগের আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় ' 
উদর-পরায়ণ ; সর্বদাই আহারান্বেষণ করে; তথাপি শান্ত- 
ইহাদিগের মতি নাই। ইহাঁদিগের শ্বৃতিশান্ত্রে যেবপ আহার 
ক্ষ বিধিবদ্ধ আছে, ইহারা কদ্াচ তাহা লঙ্ঘন করে না। 
য় কোনও দুষ্ট বৈজ্ঞানিক গোপনে ইহাদিগকে খাদ্যের সহিত 
করিয়া দেয়, উহারা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলে; এবং 
গরে না; কেবল নিজের খাদ্যটি গ্রহণ করে। উহারা থে 
বরা অখাদ্য গ্রহণ করিয়| পরে, তাহা ত্যাগ করে, এহ 
প্রথম হইতে বুঝিতেই পারে, সেই হেতু অখাদ্য 
[লবুমেন (2১1১এ০১৪৭) ও পাথর' কয়লার চূর্ণ এক সঙ্গে 


এসকল আছ।' 


8৫৫ 
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পন প্রদেশে সাধু-সয্যাসীর সংখ্যা নিতাস্ত অল্প 
যুগের অুপ্রসিদ্ধ যোগী গোরক্ষনাথের অনেক 
টিলা” নামক পাহাড়ের উপর গোরক্ষনাথ দেবে 
মঠে এক জন মোহাস্ত ও অলেক সাধু-সন্্যাসী বাস পঞ্জাবের আদম- 
মারি রিপোর্ট পাঠে জানিতে পারা বায়, যো 
শিষ্য আফগানরাঙ্গ্যে বাস ক্ষরেন। তাহারা 


একথণ্ড ক্লঞ্চবর্ণ প্রস্তরের উপর কতকগুলি 
উপকরণ দেখিতে পান। স্থানীয় ভক্তের! রঞ্জা নন পরলোকগত 
ধুর আত্মার গ্রীত্যর্থ সময়ে সময়ে এই স্থানে ন। প্রেমিক 
সাধু রঞ্জার কাহিনী অতীব ঘদ-স্পর্শা ও সকরুণ স্থান পাইবার 
যোগ্য । কিন্তু বঙ্গসাছিত্যে এ পৰ্য্যন্ত এই 
আলোচনা দেখিতে পাই নাই। | 
প্রেমিক সাধু রঞ্জা যৌবনকালে একদিন শুতে পান, 
' পল্লী-যুবতী রূপে ও গুণে অুলনীরা। পল্লী-ঞ্চলের কবি ও 
মুখে হীরার রূপ-গুণ-সন্বন্কীয় নানাবিধ গান শুনিয়া বঙ্জা 
আক হইলেন, এবং হীরার পিতৃগৃহে ছন্রণেশে রাখালী চাক 
করিলেন। বুপ্ত। ভখন নবীল যুবক। তিনি)বড় সুপুরুষ ছিলে 
তাহার রূপ-গুণে আক্ষষ্ট হইয়া তাহার প্রণয়ে ঘুঞ্ঠহইল | 
অযদিন পরে হীরার ভ্রাত্বধু বুঝিতে পার্টি, হীরা তাহাদের বাছুর 
রাখালের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গুপ্তপ্রেম্ অনেক সময়েই গোপনে 
না। হীরার ভ্রাতৃবধূর সন্দেহ ক্রমে তে পরিণত হইল। সে 
হার শ্বশুরকে সকল কথা বলিয়া রপ্রাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত 
করিল। তখন পর্যযস্ত হীরার বিবাহ হয় নাই ;/ পনের জন্ত হীরার 
পিতা আর একটি যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দি 


884 







তাহা হইলে তু 
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৪৫৬ রর নর সাহিতান Rr 1৮ এজ বৰ্ষ, ৮ম এমা 







," অরবমানিত বঞ্ মনের ছুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়া রোগী হইলেন। কিন্ত 
হীরা? করিতে পারিলেন না। হীরার নিকট বিদায়-গ্রহণের 
হাতে বা তরে “তোমার বিরহে আঁমি প্রাণ ধারণ করিতে, 
পারিব না; আবার আজ সহিত আমার মিলন হইবে ৷” বি 
"' যোগিবেশধারী রঞ্জন দেশ পর্যটন করিয়া অবশেষে যোগীটিলায় 
.. উপস্থিত হইলেন, এবং কুয়া ইতিপূর্বে যে কুফবর্ণ প্রতয়ধণ্ডের। উল্লেখ 

করিয়াছি, তাহার উঠ [| মধুর-ম্বরে ধাশী বাজাইতে লাগিলেন | বাশী 
, কাঁদিয়া কাদিয়া ০ দারুণ বিরহ-বেদনা পরিব্যক্ত করিতেছিল ; 

তাহাতে কত বি গতা, কত দীর্ঘশ্বাস, তাহা যে সেই বংশীর ধ্বনি 
শুনিল, সেই বুঝি 7 | 

এই বংশীর 
“কে তুমি এখ 
হইতেছে, তুমি 
























বর 'মোহাস্ত সুবিখ্যাত গোরক্ষনাথ দেবের 
ঠর বাহিরে আসিয়া গস্তীরস্বরে বলিলেন, 

ইৃতেছ ? তোমার বশীর স্বরে অনুমান 
'বিরাশী 'যোশী ; যদি তুমি সত্যই যোগী হও, 


মার মঠে প্রবেশ করিতে পার ; আঁর যদি 
তুমি যোগী । কোন্‌ সাহসে আমার মঠের নিকটে আসিয়া 


ft 

রা থ দেবের কথা শুনিয়া বাণী ফেলিয়া দিয়া যুক্তপাণি 
হইয়া তির ভাহাকে আপাত করিলেন; তাহার পর মাথা ' তুলিয়া' 
যোগিবরকেন বলিলেন, “প্রভু, মামি এখনও যোগাশ্রম অবলম্বন করি নাই? 
কিন্তু সংসার আর আমার স্পহা নাই | যদ্দি আপনি আমাকে কৃপা করেন, 
তাহা হইল আপনার জীচরণ্শরয়ে থাকিয়া যোগ-সাধনায় কালযাপন করি” 

ঘোর গোরক্ষনাথ রঞ্জার ]নোহর রূপ, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও 'ভক্তিপূর্ণ ভাব 
দেখি হইলেন, এবং হৃদয়ে তৎপ্রতি বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হইল । 
তিনি রঞ্জাকে মঠে গ্রহণ ' কিছুকাল শিষ্যের কর্তব্য- শিক্ষা দান 

বুলেন।. যোগী গোরক্ষনাধ, “কাণ-ফট্‌” যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি রঞ্জার কাণ ফু'ড়াই থাক বারি বদ দান পক 


করিলেন । 
হার প্রিয়শিধ্য 'রঞ্জা সৰ্ব্বদাই অন্তমনস্ক ও 


গোরক্ষনাথ 
বিষপ্প । : একদিন পনে রঞ্জাকে তাহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা 
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| হান ১৯১৮1: টি রপ্তা-ও হী: 
- --এইবুপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল ৷ 


নহে। হীরার ্রাতৃবধূ তাঁহার গতিবিধির-ও 
দিবসের মধ্যেই বুঝিতে পারিস, হীরা তাহ 
"জত বড়ায় ভর দিয় নিশীথ রার্রে নদী প 
এই ছুষর্মের প্রতিফল-দানের জন্য অত্যন্ত 
‘করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন-স 
স্কানাস্তরিত করিল। এই কলসটি কাঁচা ম 
হীরা অন্যান্ত দিনের ন্ডায় নির্দিষ্ট সময়ে 

“ বহির্গত হইল। সেই কলসটি. ষে পিত্ত 
. তাহা সে বুঝিতে পারিল না; প্রণয়ীর সহি 

' ব্যাকুল হইয়াছিল যে, তাহার বাহজ্ঞান বিং 

' কলসীকে পিতলের কলসী বলিয়া তাহার. 
{ প্রেমের আকর্ষণ মানব-ঘদয়ে চিরকালই এ 
ঠাকুরের সর্পে রজ্জ, ভ্রম হইয়াছিল, নদীবদে 
“কাষ্ঠধ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল । 
হীরা সেই মৃৎকলসে ভর দিয়া নদী পা 
জল-সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যেই কলসের মৃ 

মগ্ন অবস্থায় রাতরস্বরে নদীগর্ভ হইতে তা 
- লাগিল, বিপদে তাহাকে উদ্ধার করিবার ৭ 
অন্ধকারপুর্ণ রজনীতে নিস্তন্ধ, নদীবক্ষ হ 
"' তীরে কুটীরবাসী রঞ্জার কর্ণে প্রবেশ ব 
বিপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রঞ্জা আর 

১. কুটীর ত্যাগ করিয়া ক্রুতবেগে- নদীতীরে" 
২২. লশ্কপ্রদান: পূর্বক 'হীরার আর্তনাদ লক্ষ 
"শা ডাকিলেন, “হীরা, হীরা-তুমি কোথায় 
বত জনের উপর ভাসিয়া উঠিল্‌, 


ল 


মরি, আমাকে রক্ষা ক 
ও লাগিলেন) : 


৪৬০ ১১4 “৷ সাহিস্য।.. ২০শ বর্ষ, দ্য সংখা । 


মেখিতে পাইলেন না। হীরার দেহ অবশ হইয়াছিল, নে. গভীর জলে 

ৃ রঞ্জা আবার ভাকিলেন “হীরা, হীরা 1” কিন্তু এবার আর 

হবানের উত্তর দিল 'না। রঞ্জা উন্মভপ্রীয় হইয়া হীরার 

মিন এইরূপে হতভাগ্য ৫ 
I 


| 'জ্ধীনেত্রকুমার রায়।  - 
ধন্ত ধন্য হে অজ্ঞেয় প্রিয় বন্ধুবর, |. 
পেলেম বুঝি তোমারি এ পত্র ; . . 








meee Wem. 





নাম ঠিকানা লিখেছ যে খামে--কি সুন্দর, 
কিন্তু বুঝা! যায় না একটি ছত্র ৷ - 
বোধ হচ্ছে দিয়েছ তুমি আমায় পত্রধানি, 
. * তাহার কারণ,ভাকে এল-হাতে ; 
পেয়েছি ঠিক্‌ আগষ্ট মাসের বিশে, সেটা জানি, 
৷: +. কারণ, পোষ্টের ছাপ রয়েছে, তাতে । 
+ সই করেছ তেজে, যেন কেউটে আস্ছে তেড়ে, 
< 2 ভয়েতে প্রাণ ধড়ে থাকৃতে চায় না) 
টি কি জ-বিজি-ফ্ণাস-টেলেছ. বেড়ে, 


তোমার নামটি না হয়ে সে যায় না !. 
র চেয়ে মিষ্টি চিঠি_-কাব্য পড়া যায় যে, 
্‌ ভাল কাব্যবুঝা কঠিন বটে ; 
: ১ ০," / এ চিঠি সে কাবোর সেরা-_আখর- চেনা দায় যে, 
নার চি - হাজার ধর চোখের সন্নিকটে । 
CV :) - চশমা নিয়ে, আইগ্লাস দিয়ে, অণুবীক্ষণ এনে, নে 
4০ - : বুঝতে নার্লেম.তোমার লেখাটা কি. :-. 
/ দেখলাম রোদে, জ্যোচ্ছনাতে, বিজলী-বাতি টেনে, -. . 
ডি - এখন কেরল রঞ্জেন-রে-টা বাকি! 
কি বিচিত্র তোমার পত্র ! সঙ্কাবেলা এসে, 
কাড়ি করেন বনি ৮ 
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অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । মাসিক সাহিত্য সমাঁলোচমা । ৪৬১ 


~~ 


পরম্পরৈ তর্ক তুলি’ বিবাদ করেন শেষে 
শুলান তোমায় কতই মধুর বুলি 
বৈজ্ঞানিক এ পত্র দেখে স্পষ্ট বল্পেন,_হেন 
সজীব জড়ের স্পন্দন-রেখা আকা, 

রাসায়নিক বিস্ফোরকের গন্ধ পেয়ে যেন, 
ফেরৎ দিলে মুখটি করে বাকা । 


- এপ্রিনিয়ার বল্লেন দেখে,_“অস্পষ্ট এ প্রানটি !” 


“প্রেক্িপ্শন্‌ এ__ডাক্তাঁর বল্লেন কেশে ; 
রুদ্ধস্বরে বল্লেন কবি,--“নায়িকার এ গানটি 
চোখের জলে কতক গেছে ভেসে !” 


- ফটোগ্রাফার বল্লেন দেখে,_“বেজ্রায় ‘ফেডেড' এ যে, 


আঁকৃতে গেলে পেণ্টার চাই যে পাকা!” 
উকীল নিয়ে বল্লেন, --“জবাব দিচ্ছি আমি তেজে !* 
পড়তে গিয়ে লাগ্ল ভ্যাবাচাকা ! 
বিস্তাতৃষণ বল্পেন,_-“এ যে পালি ভাষার ছায়া !” 
জ্যোতিষী কন,--“মঙ্গল গ্রহের ভাষা!” 
চিঠি দেখে যে বর্ণকে বলেন ‘ক’-এর কায়া, 
পাণ্টে তাকেই ‘হ’ যে বলেন খাসা! 
এই রকমে বিদ্যা জাহির কচ্চেন সবাই যার যে, 
সরল পথের দিক্‌ দিয়ে কেউ জান না) 
তোমার জটিল চিঠি হ'তে বুঝছি এখন সার যে, 
হৃদয়খানি খুলতে কেহই চান্‌ না। 
EE স্শ্রীরসময় লাহা। 


শপ স 


মাসিফ সাহিত্য-সমালোচনা। 








প্রবাসী । আঙ্গিম। এবায়কার 'প্রবাসী'র প্রথমেই ‘কুম্ভবর্ণের যুদ্ধ নামক একধাগি 
চিত্র,বীভতন, কম্প, ভযন্কয় { কুম্ভ কর্ণের কল্পনাই বটে | উত্তটের এমন উদ্বাহবণ সচয়াঁচর 
বিরল, তাহা আমরাও স্বীকার ফয়িব। “প্রাচীন ভার্ভীর চিত্রকগা-পদ্ধতিফে জিজ্ঞাসা 


৪৬২. সাহিত্য |! ২০শ বধ, ্য মংখ্। - 


করিতে ইচছ| হয়,_'আর কত দুরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুধ্ধবরী ?' প্ীযূত ললিতকুমায় 
ধন্দ্যোণাধ্যায়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিতা’ নামফ নক্সাঁটি হবন্দর, সরস ; তীত্র শ্রেষের 
তুণ। ‘সংকল্প ও সমালোচনে’ বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু ভাবার উদ্দাম বথেচ্ছাচারেব প্রচও 
ভাগব। শ্বরলিপির গানে 'শ্রীরবীন্্রমাথ ঠাকুর’ ইতি ‘লেবেল’ না দেখিলে রচনাটিকে 
অনুারীর রচিত ‘হমুকরণ’ বা হেঁয়ালি বলিয়াই মনে হইত। শ্রীযোগেশচন্র রায়ের বগলা 
সংখ্যাবাচক শব্দ' একে শব্দ-তত্ব, তাঁহার উপর দত্ত-প্যাটেন্ট বানান। সোনায় সোহাগ ৷ 
“অধূবাশ্চাতিগম্যশ্চ যাদোয়ত্ৈরিবার্ণবঃ ৷" যোগেশ বাবুর নাস শুনিয়া পড়িবার লোভ হয়, 
, কিন্তু তত্বেষ খোর-ঘটার সঙ্গে নবোস্তাবিত বানানের সংবোগ-_পবনাপ্রিমাগমণ দেখিয়া সাধারণ 
পাঠক "পশ্চাদগাঁসী হইবেন।--এরপ্‌ প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রে শোভা! পায়,_পাঁচ ফুলের সাঁজিতে 
“কঠোর শব্দতত্ব, নালিতা, চিরেতা, শে'কো প্রভৃতি বাপ বার না। ক" "হণ হইয়াছিলেন 
বটে। প্রবাসীও কি সেই আদর্শে কখনও ‘কুষিগেজেট’, কখনও সংবাদপত্র, ক্খনও]'পরত্বকত্র- 
নঙ্গিনী'র রূপ ধারণ করেন? প্রীর্থীরেজরনাথ চৌধুবীর 'দর্শন_ হিন্দু ও গ্রীক" উল্লেখযোগ্য । 
প্রীমছেশচলা যোৰ প্রধাদীয় আলরে 'অবিদ্যা'র বিশ্লেষণ করিতেছেন। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 
'গোগীট।দের মাতা'র পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচবে বাঙ্গালী পৌরবাম্বিত হইবেন | স্রীশলতদল 
ৰাসিনী বিশ্বাসের “আসামের অধিবাসিগণ’ সুখপাঠ্য" বাঁবাণসী-প্রধানী ললিতমো হন মুখে।পাধ্য 
চাকু বন্দ্যোপাধ্যায় নামক যুবক-মহাজনের আদর্শে আপনার নামের পূর্ববর্িনী 'শ্ 
মণিকর্ণিকায় বিসঙ্জন দরিয়াছেন। ধন্যবাদ | “মহাগনে। যেন গতঃ স পদ্থাঃ' ; ইপাঅনুসরণ” , 
চাঁরু- অনুসরণ হইল !--সে যাহ! হউক, শ্-হীন ললিত বাবুর “বুদ্ধেব সমসাঁমধিক কোশল 
ও সগধ রাদা' উল্লেখযোগা এ্রতিহাসিক লিবন্ধ। কিন্তু লেখকের ভাবায় সংস্কৃতের অতাম্র 
প্রাদুর্ভ'ব--প্রায় তারাশঙ্কবের কাদন্বরী। জার একটু ছাকিয়া ন! নইলে এ ভাব! কখনও 
বাঙ্জালায় পরিণত হইবে না । কিন্তু লেখকের গবেষণা প্রশংদনীয় । শ্রীহধীরচ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নামক এক জন লেখক “ফলিকাতার নৈতিক অবস্থা’র'যে পরি5র দিয়াছেন, তাহাতে অনেক 
পতিতা, পলায়নিতা, হতভাগিনী প্রভৃতির কাহিনী দেখিলাম । সুধীর যে ধীরচিত্তে কলিকাতার 
এই কেচ্ছা সংগ্ৰহ কবিয়| ‘প্রবাঁদী’ নাসক মুটের মাথার দিয়! রামপথে বাহির হইয়াছেন, তাহ! 
দেখির়। কোন 'বীয় হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে সংগ্রাসে ? কিন্তু প্রিন্রোসা করি,--এ কেচ্ছাগুলি 
. ভত্রসমাজচারী মাসিকে ছাপিয়া লার্ভকি1 আর ঘটনাগুলি কি সম্পূর্ণ সত্য? সে সম্বন্ধে আমাদের 
| দহ আছে লালের চিত্রে হবীর ‘খালি বাড়ীর কাহিনী’ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ওনং 
‘পাপের আলেধ্যে সুধীরচন্তর লিধিযাজেন,-:একদিন কলিকাতার কোন আঁফিমের এক কর্মচারী 
আফিসেই নিজ্জ পরিবারের কোন-সংবাদ পাইর! কোন প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থানে চলিয়া বান। দেখ 
আপন স্ত্রীকে কোন সান্তাঁত যুবকেব সহিত অসংযতভাবে সিশিতে দেখিয়া ভাহার অঞ্চল হইতে 
- সিন্দুক বাল্সের চাবির গোছা খুলিয়া এবং « বৎসরের শিশু পুত্রকে ছিনাইয়! লইর! স্রী পরিত্যাগ 
করির! গৃহে চলিরা বান। স্বামি-স্্রীর সম্বন্ধ সেইখানেই লোপ পার। স্ত্রী এখন প্রকান্তে গণিকা বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াছে। তীর্থস্থান সকলের বাসাবাড়ীতে এইরূপ অসংযতভ।বে মিশিবার যথেষ্ট 
সুযোগ থাকা দুষিত লোকের এই নকল স্থলে যে বামনা পরিতৃপ্ত করে, তাহা সহজেই বুঝ 
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যায়। লেখকের মতে এই কর্মগারী ফিন্দ, লে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ করি, ;'চাবির 
গোদ্ধা’ ও 'শিশুপুক্র'কে লইয়া এই ‘নাফিসের কর্ণ্মচায়ী' স্ুধীরচন্দ্রের লমাঙ্জেই প্রবেশ 
ফরিয়াছিলেন। বিনাইয়া ফলাইয| এই নকল কেচ্ছা পতপ্থ করিলে থর গ্রহের আবেদ 
সে বিষয়েও আমাদের সংশধ নাই । কিন্তু ইহ! কি গুত্রননাজের যোগা ? ইহাও যে ‘কলি কাতার 
নৈতিক অবস্থার ও রাজধানীর অই রর দাৰ দিতেছে, সম্পাদক ও 
সুবীবচন্্ তাহা ভুলিয়া পিযাছেন | উলঙ্গ কামের আশরীলবাদে সুধীরচন্র ভাবে কুবের, কিন্ত 
ভাষায় একটু দান। সুবীরচন্ত্র লিধিযাছেন, “অবস্থা! ত' বর্ণনা করিলাদ ; এখন ইহা নিতাকরণের 
উপায় কি? আপাততঃ ‘নিয়াকবণে'র উপাব 'প্রবাসী'র স্কন্ধে স্থিতি । তার পর, কধীবচন্দ্র 
অভিধান খুলিয়! ‘নিরাকরণে'র “নিরাকয়ণ করিতে থাকুন। সুধীরচন্্র অনেক সংস্কৃত বচন 
তুলিয়াছেন, কিন্জ লিখিরাছেন,_কামানাং উগভোগেন’ | স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ম স্থানে 
অনুম্বার হয় ন,--ইঙ্গ-বাধীর বরপুজ্র বামানন্দ বাবুর খাঁতিরেও নয়,--দুর্ভাগাক্রমে তাহ? 
সুধীরচন্ত্র হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, নয় কখনও আনিবার অবকাশ পান নাই। তিমি লেখেন 
“তৃহরি? $ 'তর্তৃরি। তাহার পছন্দ হয় ন! ! তবে তাহার পক্ষনমর্থনেও বল] যায, কলিক।তার 
মৈতিক অবস্থার সন্ধানে ফিরিবার সময ব্যাকরণ ও অভিধান বগলে করিয়া যোর! যায় লা! 
জ্ীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্পিত্যাগমন নামক জাপানী গল্পটি মনোরম। সৌভাগ্যক্রমে 
শিক্ষানবীশ অনুবাদ্বক গল্পের ভাষ! যোড়ারস'!কোব ছাচে ঢালিতে ভুলিয়! গ্িয়াছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের 'হফম্যান ও ইংলণ্ডে রসাযলশিক্ষ।' উল্লেখযোগা । এক রাশি কবিতার মধ্যে 
প্ীসতোন্রানথ দত্ত কর্তৃক শনৃদিত জাল।লদন্দীন কামর কবিতাব অন্থবাদই উল্লেখষে।গা । 
জীবীরেশ্বর গোস্বামীর সঞ্চলিত বাদশাহী কুচ” উপভোগ্য । লেখকের ভাষার আধ-আধ 
অস্পষ্টভাষ, দেখিতেছি, অঙ্গারের মলিনতার ম্তার চিরম্থায়ী। ‘হত্তীর কর্ণের ছুই দিকে 
হার্ঘ বৃগ্ৎ হুগোপ মুক্তাগুচ্ছ ও তাহায় গলদেশে স্বর্ণঘণ্ট। বিলম্বিত থাকিত।” তাহার 
কাহার? মুক্তা গুচ্ছের গলার অবস্ঠ স্বর্ণ ঘণ্ট! ঝুলিতে পারে না। কেন না, মুক্তার, বা তাহার গুচ্ছের 
গলা এ পর্যান্ত নরলোকের গৌচর হয নাই { অনর্থক 'তাহার) ব্যবহার করিবা গোস্বামী 
মহাশন্ন মুজ্ঞাগুচ্ছের গলায় ঘণ্টা ও ভাষার গলায় জগদ্দল পাথর ঝুলাইব! দিয়াছেন! 
‘প্রঃ’ স্বাক্ষর করির। বিনি “মহাদেবের স্মঞ্রমুওনে’ 'সাহিত্যান্দম্পাদককে গালি দিয়াছেন, 
তাহার স্পর্ধী ও অহন্কর ঘাস্তবিকই উগভেোগা | তাহার মতে, 'শিব-তাওখ চিত্র সম্বন্ধে 
আমরা ‘সাহিত্যে' বাহ! লিখিবাছি, তাহা ‘সমালোচন। নহ, সদাধো!চদ।ও নন কিন্তু কুৎস! 
জানা” তাহা ছক্সবেবীর মতে সমালে।চন। না হইতে পারে, সদালেচনাও না হয ‘প্রবাসী’ 
ও তসা মুকব্বীদিগ্ের একচেটে ; কিন্তু “কুৎসা? কাহাকে বলে, তাহা এই আত্মগোপনকাবীর 
জানা আছে কি? যাহাঁদের আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস নাই, মুখোন পবিষা ভাড়াটিষা 
গুপ্ত-ধাতকের সত যাহার! পণ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে, তাহাবা কুপার পাত্র নয়, দ্বার 
পাত্র । এই ছদ্মবেশী কাপুরৃষ লিখিবাছেন,_'সমালোচক *+ * শ ইতর ভাবায় খালি 
দিয়াছেন” প্রথমে বলিলেন, “নমালৌচন1 নয, স্ছালোচন।ও নয় 1 আবার বলিতেছেন, 
সমালোচক" | উভয উক্তিতে চসৎকার সামগ্ুসা! তাহার পর বক্কবা এই ঘে, ‘ইতর 
ভাষা সম্বন্ধে ছদ্মবেশী এমনতর ম্যাক! সাজিলেন কেন? সে ভাষাব তিনি যে সিদ্ধহস্ত, 
তাহ! কি ভুলিবা গিয়াছেন ? শুধু ভাবা নয়, াবও যে তদ্রুপ! তিনি নিজেও কুমারটুলী 
অঞ্চলের কুন্তকার-সন্প্রবাযের প্রশাদেই প্রতিবাদের ভাষা লঞ্চয় কবিয়াছেন, তাহাও 
ত এই প্রতিবাদেই সুপ্রকাশ ! অথচ 'ইতর ভাষ!’ সম্বন্ধে ডাহার এমন 'অধাাবোপ’ 
বস্তুতে অবস্তর আয়োপ--রজ্জতে সপ্পল্রম ঘটি কেন? কত্ত, রী-মৃগ বেমন সুগনাভির 
গন্ধে উদ্মত্ত হইয়া চারি দিকে ছুটিতে থাকে, আপনার নাভিবদ্ধে ই ঘে সেই গন্ধের কারণ বিদামান, 
তাহা! বুঝিতে পারে না, দেধিতেছি, এই হল্মযেশীর অবস্থাও সেইক্সুপ 1 ভাঁরত-শিল্প ও দেব-মূর্তি 
সম্বন্ধে আলোচন! করিবার অধিকার কেবল ঠাকুরবাভীর পটুযা, পরিকর ও মুকব্বীদিগকে 
ও তাহাদের বাহন ‘প্রবাসীকে কোন্‌ কর্ণওয়ালিস দলীল লিথিক্ন! দশশাল! বন্দোবস্ত 
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করিব! ।৪য়ান্কিলেন, তাহ! বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি, সে অধিকার চিরস্থায়ী 
শ্বতে পরিপত চইয়াছে ! লেখকের মতে, আমাদের পক্ষে তাহার আর্লে।চনা “অনধিকা চা, । 
আর নিল্লন্জ স্তাবকদিগের 'তাহ| "স্বাধিকার" ! কেন না ভাহার! মাইকেল এপ্রিলো, 
রাফেশ ও রন্ষিনের অবতার! 'প্রাজ্ঞনজন্মবিদ্যা'র স্যায় শি্প-বিদযাও তাহাদের জীতদাপী | ! 
এ বিষয়ে তাহাদের “অশিক্ষিত-পটুত্ব' | “শ্রীঃ। বলেন,-আমর| দেবাদিদের মহাদেবকে - 
“হাড়গিল! বলিয়াছি !__শান্তং পাপম্‌,--প্রতিহতদমন্রলম্‌ ৷৷ দেবাদছিছ্বেঘ মহাদেবকে কোনও 
ছিন্ন ‘হাড়গিল? বলিতে পারে না। আমিও খলি নাই। আমি মন্দলালের তুলিকার - 
ব্দপুত্র জীববিশেষকে উক্ত পক্ষীর সহিত তুলিত করিয়াছিলাম। "'শ্রীঃ) সতোর মন্ত্রকে 
পদাধাত করিয়া তাহ! 'দেবাদিদেব মহাদেবে' আরোপ করিয়াছেন | কিন্তু ‘দিছ! কথা 
ছেঁচা জল কতক্ষণ রয় ?'--শ্রীঃ হয় শঙ্করাচার্যা, নয় কুকুট মিশ্র শর্দা_ যিনি “বেদাস্তশান্ত্রানি 
দিনত্রযঞ্চ, আজায় চ তর্কবাদান্‌' তর্কক্ষেত্রে আবিভূর্ত হইয়াছিগোন। এই ‘এক-রত্তি' 
প্রতিবাদে তিনি নিজের বিদ্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বহর দ্রেধিয়{ “বিন্মিত হইতে 
হৃয। পুরাণ, উপপুবাণ, কাব্য, সাহিতা।'--এসন কি, “রূপদালা, স্তবমাল! প্রভৃতি প্রাচীন 
সংস্কৃত গ্রন্থ ও শিল্পশান্্র-সব এই অন্ঞাতকুলশীল কুকুটমিশ্র শর্মার সন্তিক্ষে_যদি থাকে , 
_দিবীনৃতাতে 1 আমাদের অত বিদ্াা নাই। মহাদেবের শুক্র ছিল কি না, আমরা 
গরে' তাহার আলোচনা করিব। তাহা সমরূসাপেক্ষ। কিন্তু গোপ ছিল কি'না? থাকিলে 
সে গোগ কোথার গেল 1--উপসংহ।রে "প্রবাসীর সম্পাদক 'টিপ্রনী' করিয়াছেন, বাহাস 
শ্ৰীযুত নন্দলাল বন্ধু মহাশয়েব এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান, তাহার! সেপ্টেম্বর সামের 
মভার্ণ রিভিউয়ে ভগিনী নিবেদিত! ও ডাক্তার কুমারম্বামীর তৎসম্বদ্ধে সন্তব্য পাঠ 
ককন। কিন্তু যদি কেহ তাহাদের ইংরাজী বুঝিতে ন! পারেন, তাহ! হইলে তাহাকে 
বাধা হইয়া 08108] হইতেই হইবে।' অর্থাৎ, যাহার! ‘ভারতীয় চিত্র-কলা-পদ্ধভিঃয 
রুসগ্রচণে অক্ষম, তাহার] ইংরাতী জানে ন! । আর যাহারা ভঙ্গিনী নিবেদিত ও কুমারম্বামীর 
মতগুলি নিধিচারে শিরোধর্যা করিতে না' পারে, তাহার! মুর্খ! ছাত্রজীবনে বরং এক্সপ 
বিদ্যার 'গুমোর'শোভ। পাইতে পারে, কিন্তু এখন পর-্রচ্ষের দিকে পা, “গঙ্গায় দিকে পা" তাহার 
পক্ষে খাটে না,-'পলিতছদ্মনা' জর] ধলিতেছে,--‘শেষেব দে দিন মন কররে লবণ |. 
এখনও নেই ময়ূর-প্রকৃতি কি শোভা পায়? না হয় হু' পাতত! ইংরাজীই পড়িয়াছেন,__ 
কিন্তু যা পড়েন নাই, তা যে সমুদ্রের ম্যায় বিশাল! হিড়ালাক্ষী ভারতী আমাকে 
দয়। করেন নাই বলিব] আপনি ইঙ্গিতে উপহাস করিয়াছেন [ কিন্ত লিগের ধর্শ্ম, নিজের শান্তর, 
নিজের দর্শন, নিজের তন্ত্র নিপ্রের সাহিত্য,কি পড়িতে পারিয়াছি? সে |ছুঃখ 
রাধিবাধই যে স্বান নাই | সুতরাং আপনার 'খোটা" শিরোধার্ধ্য করিলাম । কিন্তু আপনি 
'শ্বদেশী' ‘ বক্তৃতায় গোলদীঘী ও বীভডন-বাগান প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনিত করেন, এখনও 
গোরার ভাবে এত সসগুল | জ্রাতৃভাযে ভোর, অথচ ধরাঁফে-__লরাও নয়--মধুপর্কের বাটা 
অপেক্ষাও ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন ! ছি !-_-ইংরাজীতেই চাপা হউক, আর হিক্রুতেই লেখ! হউক, 
হুঁ করিষা কিছু গিলিবেন ন|। একটু ভাবিয়া দেখিবেন,_গ্রহণীয় কি না। ভঙ্গবান সেই জন্যই 
শ্ৰন্ধের উপর মুগটি বলাইর। দিযাছেন। চক্ষু ছুটি কেবল বুঞ্জিবার জন্য নয়, দেখিবার জন্ত। 
নিজেও দেখিতে শিখুন । কেবতা কুমারস্বাশী, নিবেদিতা প্রত্থত পবের চক্ষু দিষা জগতে, 
অন্ততঃ আমাদের হিন্দু জগতে শনির দৃষ্টি দিবেন না। হিন্দুর পয়লা “প্রবাসী” পুষ্ট হইতেছে, - 
চিত্রচ্ছলেও তাঁহাদের দেবতাকে বিকৃত করিযা “এক ঢিলে দুই পাখী' মারিবেন না। স্বীকার" 
করিতেছি, আসর] ইংরাজী জ্রানি না,__-গৌবাং-বাঁণীতে মুখ এবং নিগেদিতা ও কুম্ারন্বামীকেও 
“পুরু বলিয়া মানি না; কিন্তু বাহ! জানি, অকুষ্ঠিতচিত্তে আপনাকে তাহা নিবেদন করিলাম । 
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_ * যশোর যুদ্ধ। 


[নুপ্রসিদ্ধ ইতিহানিক শীযূত দিখিলনাধ রায় বি. এল» সম্প।দিত “প্রতাপাদিত্য"' নামক 
উপাদের গ্রন্থের সন্তর্গত ঘটক-কারিক1 অবলশ্বনে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে। ইহা! তৃতীয় 
যুদ্ধ, এবং ত্রিদিবসবযাপী। আমি বুদ্ধের বর্ণনা অন্তক্লপ করিযাছি, কিন্তু প্রভোক বুদ্ধের প্রতোফ 
ফল।কন বৰাবৰ রাধিয়াছি। যাহার! ধর্তিহাসিক প্রতাপকে দেখিতে চাহেন, তাহার! নিবিএ 
বাবুর উদ্ত প্রস্থ পাঠ করিবেন। ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হইয়াছিল --লেখক |] 

৯ 


কি সংবাদ-_কি সংবাদ িজ্ঞাসিছে পরস্পর, 
অতীব ব্যাকুল দৃষ্টি, অতীব কাতর স্বর 
সার! নিশা সারা নিশা নৈখতে দিগস্ত-কোলে 
আলোঁক-ঝলক-জ্বালা উঠেছিল জলে জ্বলে ! 
| সারা নিশা--সারা নিশা-_গভীর কামান-ধ্বনি 
আছাড়ি” ফাটিতেছিল গৃহচুড়া গণি’ গণি’ ! 
. প্রভাত না হতে হ'তে জিজ্ঞাসিছে পরস্পর, 
কি--দংবাদ-_কি সংবাদ_অতীব কাতর ন্বর। 
২ 
প্রভাত-মধ্যাহ্ণ গেল, ধীরে অপরাহ আসে ; 
. বাল-বৃদ্ধ পথ চাহি", নারীগণ দ্বার-পাশে । 
- দেশেখুনাহি যুবা কেহ, কে আনিবে সুসংবাদ 
কে আনিবে জয়ধ্বজ, সমাটের আশীর্বাদ ! 
“খোল দ্বার, দুর্গরক্ষি ! উঠ-উঠু-_ হরণ শিরে, 
দেখ দেখ,না না, দেখ, কেহকি আসিছে কিরে? 
শুনিছ কি তৃর্্যনাদ ? দেখিছ কি শুভ্র কেতু? 
১১ দেখিছ অরণ্য-প্রান্তে যমুনার দীর্ঘ সেতু £” 


৩ 


আসে এক অশ্বারোহী--চুটে অশ্ব উদ্ধা হেন, 
ভূমে পদ স্পর্শে কি না, দেহ_দীর্ঘ গ্রীবা যেন! 
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সর্ব অঙ্গে ন্বেদপুঞ্জ, নিশ্বীসিছে ধূমরাশিঃ 
| . থামিল, কাপিল, ভূমে পড়িল তোরণে আসি? । 
| চকিতে নাযিল যুব! ছিন্নরেতু বাম করে, 
“কি সংবাদ”-_সর্ববকঠে জিজ্ঞাসে কাতর-স্বরে । ' এ 
কি. বলিবে-_কি বলিবে, কথা.না খুজিয়া পায়, ' 
কছু মৃত অশ্ব-পানে, কছু ভূমি-পানে চায়। 
৪ 
ক্ষতদেহ, নততৃষ্টি, যুবক জনতা-মারা, 
* শত দিকে শত কণে-_”কোথা__কোথা মহারাজ ! 
। -) কোথা পুত্র কোথা ভ্রাতা_-কোথা বন্ধু_কোথা--পতি ! 
কোথা পিতা ?:মাতৃকক্ষে শিশুরা কাতর অতি ! 
«কেন তারা ফিরিছে না? হয়.নি.কি রণশেষ ? 
বল--বল বিবরিয়া সমাটের,.কি আদেশ! . 
সৈন্ত চাই ?__অন্ত্রচাই ?--অশ্ব,চাই ?--অৰ্থ চাই? 
পীড়িত ?--না ভীত তুমি 1--পলায়ে এসেছ তাই 1" 


৫ ৪ 


' আসিল. নগরপাল) সন্মেহে ধরিয়া কর, 
যুবকে লইয়া গেল-শৃন্ঠ দুর্গ-অভ্যস্তর | 
বসিল প্রবীপ-বৃদ্ধ-_সবে যথাযথ স্থানে: 
কত না উদ্যমে যুবা কহিল কাতর-প্রাণে-_ 
“বন্দী আজ মহারাজ !” চকিত-_বিশ্মিত-তীত ! 
পন নাঁ-না-না, সত্য কহ, চাহ'যদি নিজ-হিত ।” 
ধীরে ধীরে, ক্রমে উচ্চে--ক্রমে বেড়ি? চারিধার, 
সমস্ত নগর্ময় কি ভীষণ হাহাকার ! 

্ ৬. | gt 

' “কুমার উদয়াদিত্য ?” “হত তিনি কাল রণে!” 
“সেনাপতি সূৰ্য্যকাস্ত ?” “হত সর্বব সৈন্য সনে !” 
“প্রতাপ, মদন, রঘু?” “তাঁহারা সকলে হত! 
সব আশ্!--সব গর্ব-_মহারাজ-সনে গত!” 


গৌব,-১৩১৬। 


যশোর যুদ্ধ। 


“নয যুবক ! মিথ্যা কথা ! যাত্ৰাকালে মহারাজ 
দেছেন নগর-ভার, আমরা রক্ষিব আদর! 
আমরা রক্ষিব দেশ, যুকুটে সাম্রাজ্যে বরি? ! 
বৃদ্ধ হই--ক্ষুদ্ হই, মৃত্যুত্রে নাহিক ভরি 1” 
7 

“হে দেব কেশব ভট্ট! পিতৃ-পিতামহগণ ! 
আমার জীবনে ইহা নহে ত প্রথম রণ। 
মৌতলার জয়দীত্তি--এ জয়-পতাঁকা ধরি". 
আমিঃল+য়ে এসেছিস্থু মহারাজে অগ্রসরি? । 
মথিয়া আজিম-সৈন্ত, দলি’ শঠ ভবেশ্বরে, 


_ এসেছিস জয়গর্ধে এ জয়-পতাকা করে। 


ভ্রাতৃহীন, বন্ধুহীন, খিষ্নদেহ, শৃন্তপ্রাণ 


'আসিয়াছি ; রাখ আজ ছিন্ন:পতাকার মান!” 


৮ 
কহিল কেশব ভট্ট,__“নহি রে পাষাণ-হিয়া, 
করিনি ভৎসনা তোরে, বল বৎস, বিবরিয়! !” 


, কহিল নগরপাল,”সপ্তপুত্রে নিঃসন্তান 
. “হইয়াছে পরাজয়, হয় নি ত অপমান +” 


কহিলেক দুৰ্গরক্ষী,_“আমি এই ছুর্মস্বামী, 


কে বা পুক্র_কে বা পৌত্র! এ দুৰ্গ রক্ষিব আমি ।” 


জননী বালকগণে পাঠাইল বীরবেশে, 
দাড়াইল রুচি’ ব্যুহ নগর-তোঁরণে এসে । 

৯ 
কহে যুবা,যানসিংহ--বাঙ্গালার সুবেদার, 
হিন্দু নাষে পরিচয়; হিন্নু-বিন্দু নাহি যার 
যবন্-স্তালকপুক্প, যবন-শ্তালক যিনি, 
মৌতলায় দিলা হানা ল"য়ে সেনা অক্ষৌহিণী। 
দ্বাবিংশ আমীর সঙ্গে, আর সঙ্গে কচুরায়। 


গৃহতভেদী, ছিত্রান্থেষী, বিক্রীত' যবন-পায়। 


৪৬৭ 


৪৬৮ KE সাহিত্য। ২০শ বর্ণ, ৯ম সংখ্য।। ' 
্‌ | 
আত্মস্থ, মহাপাপী, মাতৃবক্ষ পদে দলি’ 
চায়_দ্বণ্য অধীনতা1-_ সম্পদ সময বলি’ ] 
১৬ $ 
“প্রথম দিবস যুদ্ধে__মাঁনসিংহ, কচুরায় 
অর্দচন্্র ব্যুহ রচি' আক্রমিল মৌতলায়। 
ভীষণ গরুড়-ব্যুহ রচিয়া. নয়ন-পলে - 
দাড়ালেন মহারাজ-_সব্যসাচী, বুণস্থলে । 
বামে।রুডা, সূর্য্যকান্ত, দক্ষিণে প্রতাপ, সুখ ; 
' পশ্চাতে উদয়াদিত্য _অভিমন্থ্য হাস্যমুখ ! 

দক্ষিণে মদন মল্ল, বামে রবু ভল্প ধরি’ ; 
গঙ্জিলেন মহারাজ,_‘জয় মা যশোরেশ্বরি ৮ 


৯১১ 


শি 


“্বাজিল সমর-বাদ্য, ছুটিল সুতীশ্ক শর, 

_ ছুটিল বন্দুকগুলি, ছুটে গোলা ভয়ঙ্কর ! 

- ধুমাচ্ছন্ন রণস্থল, ছুটে রুডা দীপ্তরাগ»_- 
সম্মুখে দক্ষিণে ঘুরি? আক্রমিল পৃষ্টট্রীগ ৷ 
ছুটিল আমীরগণ, ফিরিল বিপক্ষ-গতি ; 
পুরোভাগ আক্রমিন সর্য্যকান্ত ক্ষিপ্র অতি ! 
ঘড়েগ খড়গ, ভল্লে ভল্প, অশ্বে অশ্ব, গজে গজ 
আকাশ আচ্ছন্ন ধূমে, রক্তময় পৃর্থী-রজ 1 

১২ 

॥ ,গ্ছুটে মধ্যে ‘রুদ্রকাস্ত’ শুও তুলি’ হুহন্ধারি- 

. ধুসর প্রলয়মেঘে বিশ্বজয়ী বজ্রধারী ! 
দক্ষিণে বিক্রমে রঘু মদন আক্রমে বাম, 

: ছটিছে__ফাটিছে গোলা বন্নাদে অবিশ্রাম ! 
ছুটিছে প্রতাপসিংহ পরিরক্ষি” পৃষ্ঠদেশ 7 
ভগ্ন “ক্রমে? করে সুখা নবসৈক্ত-সমাবেশ। 
উদ্দিছে উদয়াদিত্য যথায় নিবিড় রণ ; 
হলিছে বিজয়-লক্ষমী--অদৃষ্টের সংঘর্ষণ ! 


পৌষ, ১৩১৬ 


যশোর যুদ্ধ ৷ 
. 5১৩ 
“সহসা বিপক্ষ-পক্ষে উঠে উচ্চ হাহাকার, ' 
‘হত সেনাপতি গাজি!’ লায়ে চর্স্ম-তর্বার, 
লুকায়ে কামান-ধূমে ছুটিল পার্বত্য সেনা, 
গভীর বর্ষায় যেন পদ্মার সমল ফেনা! 
একত্র, স্বতন্ত্র কভু, সন্মুখে, কভু বা দূরে ; 
পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, খড়গাঁঘাত ফিরে-ঘুরে । 
মদন হানিলধ্সর্পা মানসিংহে বারবার 
ছিন্ন গজ, ভূমিতলে বাঙ্জালার সুবেদার ! 

১৪ 

"্মামুদ, আমীর, কচু-চঞ্চল বিহ্বল ত্রাসে, 
রক্ষিবারে মানসিংহে ছুটিতেছে উর্ধশ্বাসে ! 
ছুটে রুডা, স্র্য্যকাস্ত, মিলিতে মদন-সাথে ; 
জর্জর বিপক্ষ-সেনা প্রতাপের অস্ত্রাঘাতে। 
পলাইল মানসিংহ, ছাড়ি” পঞ্চ ক্রোশ স্থান ; 
বাজিল বিজয়-বাদ্য--দ্িবা হ’লো অবসান। 
আহতে পাঠায়ে গৃহে, দাহ করি’ মৃত-জনে, 


স্থানে স্থানে রাখি’ রক্ষী, গেল! সবে ফুল্লমনে ৮ 


১৫ 
কহিল কেশব ভষ্ট,-পতুমি বৎস ভাগ্যবান ! 
স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভারতের উপাধ্যান। 
ধন্য মাতর্বন্গভূমি ! সুধন্য প্রতাপাদিত্য ! 
অধীনতা-মহাপাপ যার নাষে ক্ষয় নিত্য ! 
দেশভক্তি-বীজমন্র রোপিলেন যিনি আজ-. 
দেহে বটে বন্দী তিনি, হৃদয়ে রাজাধিরাজ ! 
বাঙ্গালী বলিয়া গর্বে-_-সাহসে একতা-বলে 
আবার দীড়াব মোরা এ ছিয়-পতাকা-তলে !” 
১৬ 
“দ্বিতীয় দিবস-যুদ্ধে প্রত্যুষে ঈশ্বরীপুরে 
বিরচিল ম'!ননিংহ চক্রব্যুহ ক্রোশ যুড়ে। 


, 83৩ 


১০০ অত বৰ, নম সংখ্যাও 
সাহিত্য ৷ যি সংখ্যা, 


সার্দ লক্ষাধিক সেনা, দ্বাদশ আমীরে আর ; 
তুয়্ষ-বাহিনী সহ মাযুদ রক্ষিছে দ্বার । 
রচিলেন মহারাজ ত্বরিতে মকর-বাই। 
দক্ষিণ নয়নে রুডাঁ, অক্তে,সূর্য্যকাস্ত গুহ; ০ 
প্রতাপ মদন পক্ষে ; বক্তে রঘু, পুচ্ছে সুখ; ২ :  * 
বক্ষে পুত্র, স্কন্ধে পিতা ;-_তপন উদয়োন্ুখ। 

১৭ - 
*নমি? নবোর্দিত হুর্য্যে, রঘুরে ঈলিত করি, 
গঞ্জিলেন মহারাঁপ,--“জয় মা ষশোরেশ্বরি 1? ' 
বাজিল সমর-বাদ্য, গঙ্জিল সৈনিকগণ, 


- ছুটিল সুতীক্ষ শর, বাধিল তুমুল রণ । 


ছুটিছে--টুটিছে গোলা, ধূমে ধরা অন্ধকার, 
দীর্ঘ-অসি-করে রঘু আক্রমিল ব্যহদ্বার ৷ 
আবার হুটিছে পিছে, পুনঃ আক্রমিছে বলে, .. 


. বার বার--একবার-_ব্যহঘার যদি টলে [ 


৯৮ 


"পশ্চাতে প্রতাপ-সিংহ লয়ে বুধ, লয়ে রথী, 
রঘুরে আচ্ছাদি'--শর নিক্ষেপে মায়ুদ প্রতি । 
কাপিতেছে ব্যুদ্বার, বু লভিতেছে স্থান ; 
রক্ষিতে মামুদে, দ্রুত মানসিংহু আওয়ান ? 
বর্ধিছে অজস্র শর প্রতাপে জর্জর করি?। 
রক্ষিতে প্রতাপে আসে হৃর্যাকান্ত অগ্রসরি?। 
দক্ষিণ আক্রমে রুডা, মদন আক্রমে বাম, 


১৯ 
“প্রতাপ পড়িল রথে; রঘু প্রবেশিল ব্যুহ ; 
পাৰ্শ্ব ভেদি’ আসে রুডা, ঘারে সূর্য্যকান্ত গুহ । 
মামুদে বধিয়া রুভা, ধায় মানসিংহ প্রতি; , 
ছুটিছে কডার পিছে কুমার তড়িত-গতি। ' 


পৌষ, ১০১৬ । 


যশোর যুদ্ধ । 


কক্ষবারে মানসিংহে ছুটিছে আমীরগণ ; 
প্রবেশিছে ব্যহমধ্যে বঙ্গসেনা অগণন । 


. বামে অবরুদ্ধ কচু'যুঝিছে মদন-সাথ ; 


গজে রথে ভগ্রপার্খ যথিছেন বঙ্গনাথ। 


২০ 
“আক্ৰমিল মানসিংহে রঘু রুডা ছুই দিকে | - 
নির্দয় বিজয়-লক্ষ্মী চেয়ে আছে অনিমিথে ! 
যুঝিছে বিপক্ষ-সেনা, যুঝিছে আমীরগণ ; 
বুঝে রঘু, যুঝে রুভা, যুঝে স্বর্য্য প্রাণপণ । ' 
স্তব্ধ গুলি, স্তব্ধ গোলা সুধু চৰ্ম্ম-তরবার 
ভোমর, মুদগর, ভল্প,_বক্ষে বক্ষে, মার মার!) 
পড়িল আমীরগণ ; পড়িল অসংখ্য সেনা; 
পড়িল ভন দু; তু ভট ভাঙ্গিছে না! 


“সন্ধ্যা সমাগত হক” কো অর্ধ সেনা নিয়া, 
পলাইল মানসিংহ অরপণ্য-আধার দিয়! । 
বাজিল বিজয়-বাদ্য-_মুরজ, ঝশাঝর,ঝাঁঝ। 
প্রতাপে রদুরে চাহি? কহিলেন মহারাজ” 
‘এই ভাগ্য-বীরভাগ্য- চাহে বীর প্রতিদিন, 
বর্ন যার কাছে তুচ্ছ, কাল যার পদে লীন !» 
আহতে পাঠায়ে গৃহে, দাহ করি’ মৃত-জনে 
স্থানে স্থানে রাখি’ রক্ষী, গেল! সবে কুল্পমনে ৷” 


২২, 
উঠিল কেশব ভট্ট করি’ জয়-জয়-নাদ_ 
“জনম-ভূমির তরে কার না মরিতে সাধ ? 
দিয়া এই তুচ্ছ দেহ, দিয়া এই তুচ্ছ প্রাণ” 
গর্ছিয়৷ উঠিল সঙ্ঘ,__"রাখিব মায়ের মান 1” 
কহিল নগর্পাঁল, -“বৃথ। হুঃখ, বৃথা শোক ! 
ভাঙ্গিছে_ তান্তুক বক্ষঃ) প্রতিজ্ঞ! সুদৃঢ় হোক ! 
কত দুরে মানসিংহ--কত দুরে কচুরায়? 
বল বৎস, শীঘ্র বল, সময় বহিয়া যায় ।” 


৪৭১ 


১৪৭২ 


ক 


সাহিত্য I ২*শ বর্ষ, ৯ম নংখ্য।। 


২৩ ৯. 
“তৃতীয় দিবস-যুদ্ধে পৃন্্যুহ বিরচিয়া, 
যশোর-প্রাস্তরে, আসি? অর্ধলক্ষ সেনা নিয়া 


, ধীড়াইল মানসিংহ ) কচুরায়,পুরোভাগে । 


নির্মে গগনে সূর্য্য উদ্দিতেছে বক্তরাগে । 


।- মুখে কুভা, পরে সূর্য্য ; পশ্চাতে মদন, সুখ । 


কুমারে রাখিয়া পার্শ্বে, বমি’ কুত্রকান্ত'পরি, 


' গর্তিলেন মহারাব্দ,_'জয় মা যশোরেশ্বত্ি !' 


২৪ 
“বিমুখ যশোরেশ্বরী | গরজিল কঢুরায় ; 
বিস্মিত বঙ্গজসেনা, পরস্পর মুখ চায় ! 
বিলম্বে অধীর রুডা, মহারাজ ক্রুদ্ধ অতি, 
ছুটিল মন্দির-মুখে সূর্য্যকাস্ত দ্রুতগতি। 
কহিলেক মানহিংহ,-"কর রণ-পরিহার, 
চল দিল্লীশ্বর-আগে, করিতেছি অঙ্গীকার, 
ক্ষমিব সকল দোষ, দিব চক্রপাল করি”, 
গরজিল কচুরায়,_-“বিযুখ যশোরেশ্বরী !' 
২৫ 
“কহিলেন মহারাজ,_-“ধিক শ্বার্থপরতায়! 
কেমনে ভুলিলে তুমি অনারণ্যে, মান্ধাতায় ? 


. জন্ষিয়া'ইক্ষাকুবংশে-যে বংশে জন্মিল রাষ,_ 


যাঁর পদরজে আজ এ ভারত পুণ্যধায !-- 
ভুলি” সে দ্বীলিপ, রঘু, ভরত, লক্ষ্মণ বলী 
বিদেশী-_বিধন্মি-পদে দ্েছ পুণ্য জলাঞ্জলি ! 
এসেছ দাঁসত্ব-গর্ধেঃ শ্লেচ্ছ-পদরজ-তালে, 
স্বদেশী- শ্বধন্থী জনে বাধিতে দাসত্ব-জালে ! 
L ২৬ 

‘আর এই কচুরায়-_কাপুরুষ, নীচচেতা = 
মাতৃহত্যা-প্রেতযজ্ঞে তোমার প্রধান নেতা,_- 
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আছে মাত্র স্বার্থজ্ঞান. নাহিক সম্মান-বোধ, 
ছলে বা পরের বলে, চাহে পিতৃহত্য|-শোধ ! 
লুটিতে পরের পদে নাহি লজ্জা. স্বণা তাঁর , 
ভবু নাহি আহ্বানিবে ঘন্দযুদ্ধে একবার ! 
হউক জঘন্ত-স্বণ্য. তবু সে বীঁচিতে চায় " 
“বিমুখ যশোরেশ্বরী !'--গরঞ্জিল কচুরাণ। 


২৭ 


.প্হাঁনিলেন মহারাজ রোষে ভন্ন লক্ষ্য করি’; 


হত অশ্ব, লন্ফ দিয়] কচুরায় গেল সরি’ । 
“আরে ভীরু কাপুরুষ !- কত দিন জীবে আর 
এস তবে মানসি'হ | দ্বন্যুদ্ধে একবার । 
বিদেশীর প্রিয় ভৃত্য ! স্বদেশীর চির-ভয় { 
অকস্রে অস্ত্রে, বক্ষে বক্ষে, হোক শেষ পরিচয় ৷ 
দাড়া’ল দু’পক্ষ-সেনা দু’ধারে কাতার দিয়া, 
নির্বাক, সাগ্রহ-দৃষ্টি, ছু দুরু কাপে হিয়া। 
২৮ 


বাণেতে ঠেকিছে বাণ, গুলিতে ঠেকিছে গুলি, 
গজ আক্রমিছে গঞ্জে হুহুঙ্কারি’ শুণ্ড তুলি’ । 
এই বসে. এই উঠে, এই ছুটে, এই থামে, 
হেলিছে--দুলিছে কভু. ঘুরিছে দক্ষিণে বামে। 
এই কাছে --দস্তে দস্তে, শুণ্ডে শুণ্ডে আকর্ষণ ; 
ওই দূরে -ফুৎকারিয়া শুণ্ড তুলি’ গরজন । 
হটিছে_আসিছে ছুটে,--দশৃত্খল শুগাঘাত-_ 


‘ভগ্ন দত্ত ছিন্ন তুণ্ড, সর্বব অঙ্গে রক্তপাত । 


২৯ 
ওই তুরে-_পরস্পরে হানিছে সুতীক্ষ তীর, 
জর্জর নিষাঁদী, নাগ ; জঙ্জর উভয় বীর । 
এই কাছে শূল শেল ছিন্ন ধনু. চূর্ণ ঢাল, 
বিচুর্ণ আমাড়ি-দণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন লৌহজাল । 


হানিতেছে অর্দচন্ত্র সচীমুখ, খরশান,__ 


বিদীর্ণ কবচ-লৌহ, ছিন্ন ভিন্ন শিরন্বাপ।- 


২ 


-'সাহিভা 1. ২০শ ব্য, =স্‌ সংখ্য।।। 


বার বার ঝনে রক্ত, ঝর ঝর ঝরে স্বেদ; 
কিদ্রকান্ত' দত্তাঘাতে গজ-কক্ষ করে ভেদ । 


৩০ থু 


. “আছাড়ি' পড়িল ভূমে মানসিংহ অচেতন । 
“য়_ন্দজয় বনাথ 1? গরজিল সেনাগণ। 
নামি’ ভূমে মহারাজ, রুদ্রকাস্ত-ক্ষতদেহে 
আদরে বুলান হাত; কত না আদরে শ্সেহে ! 
'জয়-_জয় মানসিংহ 1 _গগনে মধ্যাহু-রবি ;_ 
: আহ্বানিল অসিযুদ্ধে আবার চেতনা লিঃ । 
দাড়াল ছু'পক্ষ সেনা ছু'ধারে কাতার দিয়া, 
নির্বাক, সাগ্রহ-দৃষ্টি_-দুরু দুরু কাপে হিয়া।, 
| ৩১, 

“কহেন মধ্যস্থ দ্বিজ,--ওুন যুগ্ম ধর্ম্মখীর ! 
হবে এই অসি-ঘুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির । 
লবে সমদীর্ঘ অসি, লবে সমনীর্ঘ ঢাল; 
বিরাম বিশ্রাম নাই, নাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাল। 
নিঃসংশয় নাহি হয় এই রণ যতক্ষণ 

কেহ নিজ ক্ষত-অঙ্গে নাহি দিবে বিলেপন । 
, নিষিদ্ধ'ইঙ্গিত'ব্যঙ্, রবে সেনা স্থির ধীর । 
ধর্ম সাক্ষী, হূর্যয। সাক্ষী? নমিলা উভয়ে শির। 


৩২ 
শ্চক্র রুচি: অস্ত্র দেখি’ করি’ দৌহে সন্বর্ধনা, 
অসিতে স্পর্শিল অসি, ঝকিল তড়িত-কণা। 
আক্রমিছে মানসিংহ পলে পলে প্রতিবার, 
ছুরত্ত দু্র্য বেগ-_বিলম্ব সহে না আর । 
সদর্পে সমস্ত বলে ভূতলে পাড়িতে চায় ; ্ু 
ঘুরিছে_ফিরিছে অসি--স্বর্য্যকরে চমকায় | 
করিছেন আত্মরক্ষা সম্তপ্পণে যহারাজ, 
হত্ত হ'তে চৰ্ম্ম অসি পড়ে বুঝি খসি’ আজ | 
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৩৩ 
“আক্রমিল মানসিংহ, ক্রমে রুদ্র- কুদ্রতর । 
‘ওই ভ্রম [মহারাজ কেন আজ অতৎপর ? 
বিমর্ষ বঙ্গজ-সেনা, বিপক্ষ উৎফুল্লমতি ! 
মানসিংহ-বর্ম্ম ভেদি’ ঝরে রক্ত ধীরে অতি! 
“মহারাজ স্থির-দৃষ্টি 1 বঙ্গসেনা হর্ষযুত, 
দেখিছে_-প্রথম রক্ত--বিজয়ের অগ্রদূত ! 
চমকিল মানসিংহ, নিরখিল বক্ষবাস, 
চাহি’ মহারাজ পানে, হাসিল উপেক্ষা-হাঁস। 

৩৪ 
“সাবধান মানসিংহ, বুঝিল আপন বলে, 
আপনারে রক্ষা করি’ আক্রমে কৌশলে ছলে । 
বুঝিলেন মহারাজ, না দিয়া বিআমক্ষপ, 
সন্মুখে_ দক্ষিণে বাষে করিলেন আক্রমণ । 
অসিতে তড়িৎ ক্ষুরে, ঘুরে চর্ম বর্ম্ম বেড়ি’, 
কোথা যোদ্ধা-_প্রতিযোদ্ধা--সুধু অসি চৰ্ম্ম হেরি! 


পরিক্রমে--অতিক্রমে-_পরাক্রমে দুই বীয়ে, 


ক্রমে হটি’ মানসিংহ, উপনীত চক্রতীবে। 
৩৫ 
“সর্ব্বশক্তি-পরাক্রমে শেষ ভীম আক্রমণ 1-- 
ক্ষ্যত্রষ্ট মানসিংহ, ভূমিতলে অচেতন ! 
লন্ফ দিরা মহারাজ মানসিংহ-বক্ষে বসি’, 
জানু'পরে দিয়া তর, ক্ষিপ্রকরে তুলি’ অসি 
অলক্ষো পশ্চাতে আসি? কচুরায়-পাপরাহু, 
পলকে ছেদিল সেই উত্থিত দক্ষিণ বাহু! 
অচেতন মহারাজ,_-পলকে লুকাল পাঁপী। 
“নারকী [-_নরক-কীট !'-- ব্ৰহ্মাণ্ড উঠিল কাপি? 
৩৬ 
“নারকী !--নরক-কীট !'--লক্ষে লক্ষে হুঙ্কারিয়া, 
ছুটিছে কুমার অশ্ব, দুই পার্শ্ব আক্রমিয়া। 


১৪৭৬ সাহিত্য | "২০শ বর্ষ, সদ সংখ্যা) 


. দলি’ অশ্ে, বিধি? ভল্লে. দীর্ঘ অসি পড়ে উঠে__ 
.ছুটে শুন্তে ছিন্ন বাহু; ছিন্ন মুড পড়ে জুটে ।- 
অর্জর-_ছুটিছে অশ্ব--সর্বাঙ্গে ঝীরিছে ফেনা । 
হুটিতে হটিতে ক্রমে, একত্র বিপক্ষসেনা ; 
ঘেরিতেছে ক্রযে-ক্রমে, নাহি দৃষ্টি, নাহি জ্ঞান! 

' প্রাণপণে যুঝে রুডা রক্ষিতে কুমার-প্রাণ | 


এখনো রয়েছে বেলা. চক্র ওই নহে দূর | 
উঠিছে, পড়িছে অসি, হষ্কারিছে “নার-মার? | 


... কাতারে কাতারে সেনা আক্রমিছে বার বার। 
. উঠিতেছে জয়নাদ-_যানসিংহ, সচেতন:  -- 
যনে রক্ষিতে সখা যুঝিতেছে গ্রাণপশ। 
. ৩৮ 


“বাজিছে দামামা,.ভেরী ;-সর্য্যকান্ত নিরুপায় 
সেনা না আহ্বান শুনে, ব্যুহ নাহি রচা যায় ! 
প্রতি সেনা শোধে মত্ত, করি” ভর নিকষ বলে, 
যুঝিতেছে_বঙ্গিতেছে--পড়িতেছে ধরাতলে ! . 
. কেহ ছটে কডা-পিছে. স্ুথা-পিছে কেহ ধায়! 
- হটিতেছে মানসিংহ-_পরান্দয়-ছলনায় । 
. স্থর্ণকাস্ত মছে অশ্র.-_কেহ না দেখিছে ফিরে ; 
মিলিতেছে মানসিংহ, কচুরায় সহ ধীরে 
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*দিয়া দুর্গরক্ষাভায়, সূর্য্যকান্ত ত্রতগতি, ~~ 
লয়ে অবশিষ্ট সেনা, অবশিষ্ট রথ-রথী, 
- পড়িল-মিলন-মধ্যে _-সহত্রে সহস্রে বধি’, 
' একবার ভঙ্নছন্র একত্রিতে পারে যদি ! 


' | 
0 যশোর যুদ্ধ ' ৪৭৭ 


কথা আশা ! অবরোধ আঘাতে আঘাতে টলে। 
ডুবিল উদয়াদিত্য ! গেল সুৰ্য্য অস্তাঁচলে | 
পড়িল মদন, রুডা1 ! ক্রমে সুখ|, সেনা লীন ! 
বন্দী মৃতকল প্রভু !--বদ্দ আজ পরাধীন ! 

gs 
“আছে মাত্ৰ এই কেতু- অতি দূরগতস্থৃতি,_ 
বাঙ্গালার বীরগর্ব--বাঙ্গালীর দেশগ্রীতি ! 
নিষ্লঞ্ষ গাঁ তপ্ত হদি-রক্তে সুরঞ্জিত | 
প্রতি চিহ্বে --ছিয্ন অংশে--সহজ্র মহিযা-গীত ৷ 
প্রতি চিহ্নে-ছিত্ন অংশে--কত ধ্যান, কত ভ্রান, 
কত ত্যাগ, অনুরাগ--দেখ আজ দীপ্যমান ! 
বিজয়ে করিছে হেয়--পরা্য় পুণ।রাগে ! 
লহ সেই কীর্তকেতু 1--ছুর্ভাগ্য ব্দায়-মাগে ।” 


| ভ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল। 
টীকা। 


মহারাজ, সম্রাট, বঙ্গনাথ উত্যাদি__বশোরাধিপতি প্রতাপাদিতা। (গুহ, রঙ্গ্র কারস্থ। 
দ্বাদশ ভৌমিকের এক জন । ) মৃত্যুকালে বযঃক্ন সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর। 

কুমার উদযাদিতা--প্রতাপান্ত্যোর দ্রো্ঠপুত্র। মৃত্যুকালে বযঃক্রস ১৮ বৎদর। 

মুকুট_প্রতাপাদিতোর কনিঠ পুল্র । ( অন্বমতে পৌত্র।! ) 

কচুরায়_অন্ত নাস রাযব রায। প্রভাপাদিতোর খুল্লতাত বসন্ত" রায়েব কনিষ্ঠ পুত্র । 
বসন্ত রাষ প্রতাপদিত! কর্তৃক নিহত হবেন; এনং কচুবায় বাদশাহের নিকট প্রতাপাদিত্যের 
অতাচারের কথা জানালে, বাদশাহ ভাঙার দমনের জন্ত মানসিংহ প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। 

সানসিংহ--চয়পুরাধিপতি । ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ-দমনার্থ বাদশাহ জাহাঙ্গীর কর্তৃক 
বাঙ্গালার সুবেদাব-গদে দ্বিভীষল।র নিযুক্ত চইর়াছিলেন। 

ভবেশবর-_বর্তমান চাদড'-সংশেব আদিপুকষ ! '( রায়, উত্তরয়াচীয় কাযস্ত 1) 

প্রথম যৃদ্ধ--রামরাম বন্র প্রণীত প্রতাপাদিত্যে’ লিণিতি-হইয়াছে যে,--অবরাম থা! বাহাদুর 

নস এক অন পঞ্চহাজাণী মন্সব্দার প্রথমে প্রতাপাদিতোর বিক'্ধ প্রেরিত-হল ; এধং 

প্রতাপেব সহিত যুদ্ধে নিহত হবেন। নিখিল বাবু সন্মান করেন,_-তাহাঁর নাম শেখ এব্রাহিম। 
খটক-কারিকাঁধ এই যুদ্ধের উল্লেখ নাই । কিন্তু আমি ইহাই প্রথম যুদ্ধ বলিহ! উল্লেখ করিয়াছি । 

দ্বিতীব যুদ্ধ-_জাহালীর নেন।পতি আজিম থাকে- নৈল্ত সহ প্রেদণ করিলে, প্রতাপ।দিতা 
রাজিকালে নিঃশব্দে, আক্রমণ করিয়া ২০ হাজার সৈষ্য সহ আন্দিম খাকে বিধ্বস্ত করিয়াহিলেন। 
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ঘটক-কারিকার মতে, ইহ! প্রথস যুদ্ধ ; এবং আমি ধিতীয় যুদ্ধ বলিয় গ্রহণ কবিযান্থি! নিখিল 
বাবু বলেন, _ন।প্রিম খঁর নহিত যুদ্ধে প্রঙাপাদিতাকে পরাজিত হইতে হত । এ যুদ্ধে ভবেশ্বর 1 
বায় আ্সিম খাঁর সাহায্য 'করিরাছিলেন ; এবং আনিস খাঁ আ্রতাপের রাজা হইতে রস 
পরগণ! বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরস্কারন্ববূপ ভবেশ্বয়কে প্রদান করিয়াছিলেন 

ঘট ক-কাঁরিকার মতে,_ আঙ্গিম খার সৃতাসংবাদ শুনিয়! দ্বিন্ীশ্বর পঞ্চাশ সহস্র সৈম্য সহ 
বাইশ জন আমীরকে প্রেরণ করিলে, প্রতাপাদিতা ও হ্থধ্যকান্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয] অর্ধ 
প্রহরের মধ্যে সমস্ত সৈন্য নহ আমীবদিগকে বধ করিয়াছিলেন নিখিল বাবু স্থির করিযাহ্েদ, 

এবং ভারতচন্ে দৃষ্ট হব যে, বাইশ জন আমীর মানসিংহেরই সহিত আ]সিহাছিলেন। আমিও 

| এই -সত গ্রহণ ফরিযাছি। | 

'ঘটক-কারিকায় এই নামগুলির উল্লেখ আছে, 

কেশবভট _রাজজাট। 

রাল] সুযাকাস্ত গুহ--প্রধান সেনাগতি। 

প্রহাপনিংহ দত্ত__বধিপতি। 

বধু ( পদবী নাই)__পূর্ববদেশীয় সৈন্তের অধিশতি 

খা ( এ )- গণ্ত-সেনাপত্তি। : 

মদন মল্স ব! মাল--ঢালিপতি | 

কুডা-ফিরিলী পেনাপতি। 

আমাড়ী--সআচ্ছাদিত হাওর! । (ভারতচন্ত্র।) 

ধনুর্বদ-সংিতায় নিয়লিধিত অন্তরের এইবাপ ব্যধহছার দৃষ্ট হয়, 

অর্দচন্র_গ্রীয!, সন্তক, ধনু প্রভৃতি ছেদন করিবার অন্র। 


পুচীমুখ-_বৰ্সুভেদাগ্ | 

ভল্লঁ-হৃদযত্তেদাস্র । - 

সপাঁ--বে তরধারি এসন স্বিতিস্থাপফ যে, কটিবন্ধ-ক্লগে পরিণত হইতে পারে। 
ক্ত্রকান্ত_রাজ্রহস্বী । (লেখক কর্তৃক কল্পিত । ) ৮ 
ক্রম--শ্ৰেণী। * | 


কোয়েটা । (2 
অন্ধকারময়ী বুজনীতে শীতের প্রকোপে কন্পান্বিত-কলেবরে একখানা 
ফেটং গাড়ী করিয়া কমিশেরিয়েটের বড় বাবু শ্রীযুত চন্দ্রনাথ চব 
মহাশয়ের বাসায় চলিলাম ৷ সেখানে পহুছিয়া জানিতে পারিলাম যে, চক্তবাবু _ 
নিমন্ত্রণোগলক্ষে অন্তত্র গমন করিয়াছেন, বহির্বাটার দ্বার কদ্ধ। ভৃত্য বাড়ীতে 





* ১৩১৬, ২৬শে অগ্রহায়ণে বলীব-দ।হিত/-পণরষদের "ম মালিক জণবেশনে পঠিত 
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সংবাদ দিল | কিন্তু জানি না, কিরূপে তাঁহার সুখীলা সহধশ্মিণী তত 
পাইয়াছিলেন। আমরা কোথায় যাইব, এবং নিশীপে এইক্প অপিরিচিত স্থানে 
কি করা কর্তব্য, এই চিস্তারও পূর্বে উক্ত পুণ্যবতী মহিলা আমাদিগের 
ঠকথানায় অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কোয়েটাতে প্রতোক 
গৃহেই আগুন আঁলিবার চিমনী আছে। আমাদিগকে শীতে অভিভূত 
জানিয়া অগ্নিরও বন্দোবস্ত হইল। অতিথিবৎসলা হিন্দু মহিলা প্রভৃত ক্লেশ 
স্বীকার করিয়া এত রাত্রিতে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া আমাদিগকে ভোজন 
করাইফ্লাছিলেন। এইরূপ বুদ্ধিমতী ও পরোপকারিণী রমণী ভ্রমণপথে অতি 
অল্পই দেখিয়াছি । আমরা ভোজনাস্তে শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন 
সময়ে চন্দ্রনাথ বাবু বাসায় আসিলেন, এবং আমাদের পরিচয়াদি গ্রহণপূর্ব্বক 
বিশেষরূপে আপ্যাক়িত কবিলেন। | 
আমরা শয়নকালে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া ঘটিতে ও বাল তীতে জল 
রাখিয়া দিলাম । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! রাত্রিশেষে জল আনিতে গিয়া দেখি, 
ল ববফে পরিণত হইয়াছে! পরদিন বেল! প্রায়, আট ঘটিকার সময় 
দ্যদেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল | এখানে হুর্যাঠাকুরের ‘নাইকো 
রিজুরি’। আমরা কোনও 'প্রয্নোজনবশতঃ বাজারে বাহির হইয়াছিলাম ৷ 
দেখিলাম, পথ, ঘাট, ঘ:বর ছাদ,--সমুদয়ই বরফাবৃত। আমাদিগকে 
স্তপাকার বরফের উপর দিয়! হীটিয্না যাইতে হইয়াছিল । অপরাক্ধে 
চন্দ্রবাবু ও অক্ষরবাবু নামধেয় অপর এক জন ভদ্রমহোদযের সহিত আফিন, 
ছাউনী ও নগর পরিভ্রমণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম । যে দকেই 
দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই বরফ--বরফ বরফ ! রাত্রিকালে এ স্থানের 
আরও দুই তিন জন্ম বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়ের সহিত আলাপাদি হইল-_ 
তাহাদের প্রত্যেকের ভদ্রোচিত ব্যবহারে যারপরনাই সুখী হইলাম । 
কোয়েটা অর্থে দুর্গ । খিলাতের আমীর এই দুর্গটি ব্রিটিশ গবর্মেন্টকে 
অর্পণ করিয়াছেন। কোয়েটা অতি অল্পদিনের নগর! এখনও উভ] 
পূর্ণ নাগরিক শসৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠালান্ত করিতে পারে নাই। আজি পর্যন্তও 
ইহ/”সম্পূর্ণৰূপে নিরাপদ নহে। সময়ে সময়ে অসভ্য পার্বতাঅধিবাসিরন্দ 
সিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া থাকে৷ সেদিন ছাউনীর মধাগত কোনও 
এফিসের ছুই জন প্রহরীকে মৃতারস্থায় পাওয়া গিয়াছে । কিছুদিন পূর্বে 
সক জন পাহাড়িয়া কচ ষ্টেশনের সমস্ত অফিনারদিগকে খুন করিয়া 


| 
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চলিয়া গিয়াছে রাত্রিতে প্রায় সকলেই শিয়রে পিন্তন্প রাখিয়া নিদ্রা যায়। 
এখানে এক জন মুন্সেফ ও তাহার অবীনে অপর কয়েক জন বিচাবক 
আছেন। এজেপ্ট-গভর্ণরই এখানকার -সর্বেসর্বা তিনি কাহারও ধার 
ধারেন না। তাহাকে একরূপ ‘হত্বা কর্তা বিধাতা? বলিলেও অতুক্তি হয় কী 
না.। তিনি “ক্ৰুটিয়ার ল” নামক আইনাছুসারে বিচার করিস থাকেন । 
আদালত, ফৌক্সদারী ইত্যাদি যাবতীয় মোকদমার আগীলই তাহার দরবারে 
হইয়া থাকে । ইহার অলুমত্যনুনারে ফাসী হয়। কোনও আদ্বালতেই উকীল 
মোক্তারের কারবার নাই । উকখল মোক্তার আনিতে . এজেণ্ট সাহেবের 
ইচ্ছাও নাই | 

আমরা শুনিলাম যে, সীমান্ত প্রদেশে শান্তিও 'অতিশক্ব গুকতর। 
আমাদের দেশে খুন করিলে হস্তাব ফ।সী হইয়া থাকে । .কিস্ত পেশোয়ার ও 
কোয়েটাতে হত্যাকারীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহায়তাকারীর,ও .ফাষী হইয়া 
থাকে। এত দূর কঠোর শাসন ও দগুপ্রথা প্রচলিত থাকিলেও 
পার্বত্য অধিবাসীরা দৌরাত্মা করিতে নিবৃত্ত হইতেছে না। কাবুল যাইবার 
পথে “খাইবার পাস” পেশোয়ারের দিকে, 'এবং পবোলান € 
কোয়েটার দিকে । 

কোয়েটা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাবে সর্ধপ্রথমে ব্রিটিশ গবর্মেন্ট কর্তৃক অধিকৃত হয়। 
বর্তমান সময়ে ইহা ব্রিটিশ, বেলুচিস্থানের মগ্র্ডক্ত একটি বিধত নগব, 
' এবং উত্তর-পশ্চিম সীমাঞ্ছের মধ্যে ইহাই এখন ইংরেজ সৈন্তের প্রধান 
ছাউনীরূপে ব্যবন্ৃত হইয়া আসিতেছে । কোণ্টোর প্রাচীন রেমিডেন্দী 

ংন করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেন্ট উক্ত স্থানে নুতন রেসিডন্দী, এবং 
তাহার নিকটে নানাবিধ আফিল আদালত পভৃতি নিঙ্দাণ করিয়াছেন । 
কোয়েটার ক্লধসৌধটি দেখিতে বেশ সুন্দর । উহার মধ্যে পুস্তকাগার, বিলিয়ার্ড 
খেলিবার কক্ষ ও অন্তান্ত আবস্ঠক আমোদ-প্রমোর্দের -অনুষ্ঠানোপযোগী 
কোনও উপকরাণেবই অভাব নাই। কোয়েটার চত্থার্দাক ছোট ছোট 
গিরিশৃঙ্গস্থ দুর্গ গুলি ব্রিটিশসিংহের অধিকারভুক্ক 1 এখানকার ইংরেজ _ 
কর্মৃচারিগণ সকলেই: বিশেষ ভদ্র, এবং আমাদের এই ভ্রঘণ-ব্যাপারে ‘তাহার 
আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন । আর? কতকগুলি দর্গ. আছে 
কোয়েটার দুর্গে ব্রিটিশ-সৈন্ঠপণের যেবপ সর্বাধিধ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দোর ব্যবস্থা 
আছে, ভারতের অন্ত কোথাও মেরপ্র:নাই | . এই. সুদূরবর্তী পীমান্ত-প্রদেশে 
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গণের সুথ-স্বচ্ছনঁতার নিমিত্ত ইংরেজ-রাজের সর্ধপ্রকারের স্থুবন্দোবস্ত 

শবরূপ প্রশংসনীয় । 

কোয়েটার মধাগত বোঁটন ষ্টেশন হইতে একটি শাঁখা-রেলপথ বিস্তৃত হইয়া 

(ন পর্যন্ত গিয়াছে--উহাই গুলেন্তান হইয়া কান্দাহারে লইয়া যাইবার 
প্রস্তাব হইতেছে। কান্দাহারের সহিত কোয়েটা রেলপথে সংযোজিত হইলে, 
এই নগর শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতিশালী হুইয়া উঠিবে | কোয়েটার 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য রমণীর হইলেও, শীতের অত্যধিক প্রকোপবশতঃ নবাগত 
আগন্তকের বিশেষ উপভোগ্য নহে। এখানকার রাস্তাঘাট পরিষ্কৃত-- 
পরিচ্ছন্ন । সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাঁয় পরিশোভিত থাকায় পর্বতপদ্-বন্তিনী 
এই নগরী দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়। তুষারাবৃত স্মিতশুন্ন 

. গিরিশ্রেণী এখানকার এক বিশেষ সৌন্দর্য । বাঙ্গালীর সংখ্যা এখানে 
নিতান্ত অল্প। 


শ্ীধরণীকাস্ত লাহিড়ী । 


প্রায়শ্চিত্ত । - 
যখন রল্ফের সহিত এসবি গ্রামের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বালিকা কারেণের বিবাহ 
হইয়া গেল, তখন গ্রতিবেশিবর্ধ একটা ভাবী বিপদের সুচনা আশঙ্কা করিয়া 
ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রামে ত সুপাত্রের অভাব ছিল না--সুন্দর স্বাস্থ্য- 
বান্‌ অবস্থাপন্ন সকল পাত্রই আনন্দের সহিত কারেণের পাণিগ্রহণে 
উৎসুক ছিল । তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া, বনবাসী কাঠুরিয়া 
রল্ফকে বিবাহ করিতে কারেণের এত আগ্রহ হইল কেন, ইহা! ভাবিয়া 
প্রতিবেশিবর্গ অত্যধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল। 
কারেণের পিতা বা মাতা কেহই জীবিত ছিল না। সে তাহার পিতৃব্যের 
সংসারে গলগ্রহের মত হইয়া উঠিয়্াছিল__তাই তাহার বিবাহে পিতৃব্য ও 
পিতৃব্যপত্থী একটা মুক্তির আভান পাইয়া সানন্দে সম্মতি দান করিল। আর 
র সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, নয়নের শ্সিগ্-ওজ্জল্া গ্রামের,অন্য পুকষ অপেক্ষা 
সহজেই কারেণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। রল্‌ফের প্রকৃতি কিছু উগ্র 
ছিল; কিন্ত কারেণের বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রেমের অনাবিল ধারায় সে 
উগ্রতার তাপ শাস্ত হইবে । নেই জন্তই প্রতিবেশিনীবর্ণের বিজ্রপ ও বিরাগের 


bo) 


Ll 


৪৮২ ' সাহিত্য | ছ০্শ বর্ষ, *ম সং 


মধ্যেও একটি সুন্দর প্রভাতে স্বামীর হাত ধরিয়া স্বাীর বনভবনে য 
সময় তাহার হৃদয়ে এতটুকু দ্বিধা বা আশঙ্কার ছায়া পুড়ে নাই! 

রল্‌ফ কাঠুরিয়ার কাজ করে। লোকালয়ের বাহিরে বনের মধ্যে ক্ষুদ্র 
কুটারের নিকটে মন্ুয্যবাসভূমি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হর না। অপরের 
সহিত রল্ফের বড় একটা বনিবনাও ছিল না--মদ্যপ রল্‌ফের অশান্ত উগ্র- 
প্রকৃতির কাছে অপরে ঘেঁসিতে চাহিত না। এই রল্ফের হাত ধরিয়া, এই 
রল্‌ফের প্রেমের উপর অথণ্ড নির্ভর স্থাপন করিয়া কারেণ স্বামিগৃহে পদার্পণ 
করিল! ৃ 
তথন গ্রীষ্মকাল । নির্জন বনের মধ্যে জীবন বড় মধুষয়। রলৃফ সারাদিন ' 
বনে বনে কাঠ কাটিয়া বেড়ায় ; কারেণ এধার-ওধার ঘুরিয়া ফলমূল কুড়ায়__ 
কখনও বা ছায়া-ঘেরা কুটারের সম্মুখে বসিয়া জামা-কাপড় শেলাই করে; 
কোনদিন দূর হইতে রল.ফের কুঠারের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কোন 
দিন বা তাহা শুনাঁও যায় না! তার পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইয়া আসে 
কাজ কর্ম শেষ করিয়া, স্বামীর জন্য আহার্ষ্য প্রস্তুত করিয়া, স্বামীর প্রতীক্ষা 
কারেণ পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গপতলে বসিয়া থাকে-__গাছের আড়ালে, রাঙ্গা মে 
মধ্যে সিদ্ধ কুর্ধ্য হারাইয়া যায়_-আর চারিধার চন্দ্রের রজতরশ্ি-ধারায় 
উজ্জল হইয়া উঠে! রল্‌ফ আসিয়া কাঠের বোঝা নামাইয়া কারেণকে. বুকের 
মধ্যে টানিয়া লয়__-তাহার সুন্দর ছোট মুখধানিতে চুম্বন করে! জগতে 
কারেণের আর কিছুরই অভাব থাকে ন!। | 

গ্রীষ্ম যায_-শরৎ আসে । বিহ্বল পবন মাতোয়ারা হইয়া উঠে--গাছের 
" ডাল নাড়া দিয়া হো হোঁ করিয়া বিকট হাসিতে সকলের ত্রাস জ্রাগাইয়। তুলে 
দিনগুপিও ক্রমে হ্স্ব ও নীরস হইয়া পড়ে--ক্রমে হিমের প্রবলতায় কারেণ 
অগ্নিহুণ্ডের পাশে আশ্রয় লয়-_এবং রাত্রে কম্পিতদেহে শয্যার কারেণের 
চোখে যখন কিছুতে ঘুম আসে না, বাহিরে তখন বায়ু যেন গর্জাইতে থাকে; 
এবং কারেণের মন কি এক ভয়ে যেন মাকুল হইয়া উঠে! 

২ 

রল্‌ফের মনেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে! তাহার মুখে এখন আর সে সহজ 
হাঁসি নাই? দিনাস্তে কাজের শেষে সে যখন গৃহে আসে, স্ত্রীর জন্ত সে হাসি- 
আনন্দটুকু আর সে লইয়া আনে না। ,এখন তার মুখ গন্তীর, কারেণ যাচিয়া 
আদ্র লইতে গিয়! প্রায়ই নিরাশ হয়। | 
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কারেণের মনে মুখ নাই, তার সে উজ্জল বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে। 
দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পাখীর মতই অগস্কোচে সে কত গান গাহিত--শৈশবের 
নে মধুর গানগুলি এখর আব সে গাহিতে পারে না। , কে ষেন বক্ষে 
আঘাত করে| কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে! কি এ যন্ত্রণ--কি এ দুঃখ! 
কারেণ ভাবে-__বৃথা এ জীবন ! কখনও ভাবে--কোথাও পলাইয়া যায়! কিন্ত 
কোথায় যাইবে ? পিতৃব্যের গৃহ মনে পড়ে-_সহশ্র অযত্ন অনাদরের মধ্যেও 
শৈশবের সে গৃহ আজ স্বর্গেরই মত তার স্নিন্ধ মনোরম মনে হয়! কিন্ত সে যে 
বহু দুরে--পথও দুর্গম--শীতও প্রচণ্ড-কাজেই কারেণের' মনের সাধ যনে 
রহিন্না গেল। কারেণের কোথাও আর যাওয়া হইল, না। 
নববর্ষের সন্ধ্যায় কারেণেব একটি কন্া জন্মিল। কারেণ চোখের জল 
মুছিয়া কন্ার মুখে চুন করিল। কন্তার আগমনে রলফ কিন্তু বিরক্ত 
হইল । বদি. পুত্র হইত, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না__কিন্ত এ যে 
কন্তা! সে কি শুধু এই অপদার্থ নারীগুলাব জন্য খাচিয়া মরিবে, আর 
ইহারা আরামে বসিয়া তাহার শ্রমলন্ধ আহার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে? স্ত্রীটাই 
অমহ হইয়া উঠিয়াছিল__তাহার উপর আবার একটা কন্যা! রল ফ উগ্- 
স্বরে স্ত্রীকে কহিশ,_“শেষে একটা কন্যা প্রসব করিয়া বসিলে ?” 
বেচারী কারেণ চক্ষু মুদিল। সেও কি বিধাতার নিকট কায়যনোবাক্যে 
একটি পুজ্রেব জন্যই প্রার্থনা করে নাই ? কিন্তু হায় এ যে কন্তা ্ নিতান্তই 
ছুর্ভাগিনী সে! নিতান্ত উপায়হীনা, অসহায়া [মেয়েটি তথন এক মাসেব 
হুইয়াছে। রল্‌ফ সকালে বাজারে গিক্সাছিল_ রাত্রে আর গৃহে ফিরে নাই; 
সারারারি কারেণ চিন্তাক্লিষ্টমনে মেষেটিকে বুকের মধ্যে লইয়া তাহারই 
পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে ক্ষুধি্নেকড়ের ভীষণ চীৎকার, ভিতরে 
কম্পিতচিত্তে বসিয়া কারেণ একাকিনী ! 
সে বৎসর শীতও প্রচণ্ড ছিল, এব$এই ক্ষুধিত পশুগুল! অনশনের জ্বালায় 
কাতর হইয়৷ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ চর্করিতেও শৃঙ্কিত হইত না! 
কারেণ বসিয়া বসিয়! স্বামীর্ঘ্র নিকট কত নিরাশ্রয় পথিকের করুণ কাহিনী 
নিয়াছে! এই দাকণ শীত গৃহহারা পথহারা পথিক বরফের মধ্যে অবশ- 
তনু লইয়া ক্ুধাতুর অবশুুঁয়' নেক্ড়ে বাঘের সুখের গ্রাস হইয়াছে । শিশুর 
ক্লহাস্তমুখরিত কত কুটির শিশুহাঁরা হইয়াছে । স্ুুখশযা।-শাস্সিত কত দম্পতী 
প্রাণ হারাইয়াছে! তাই একাকিনী শিশু-সঙ্গিনী 
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কারেণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে সারারাত্রি কি কষ্ট ভোগ কৃরিয়াছে! অবশেষে 
ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিল! তুষারাবৃত বনের উপর সূর্য্যের রশ্মি ছড়াইয়া 
- পড়িল, কারেণের মনে জীবনের আশা আবার জাগিয়া উঠিল! 

দিবা দ্বিপ্রহরে রল্‌ফ গৃহে ফিরিল। কারণ, সারারাত্রি ধরিয়া সে বদ্‌- খ 
সঙ্গীদিগের সহিত বসিয়া মদ্যপান করিয়াছে; মেজাজটা তার অতান্ত কক্ষ 
ছিল। সে আসিয়া দেখে, একটা কোণে বসিয়া কারেণ শিশুকে দুগ্ধপান 
করাইতেছে ; শিশুর কপালে শীর্ণ হাতথানি বুলাইতেছে। কারেণ চাহিয়াই 
দেখিল, স্বামীর কি এ কুল শু মূর্তি ! যুখে না আছে একটা কোমল"লালিতা, 
একটা দানবী হিংসায় রল.ফের চোখ দুটা যেন জলিতেছিল। কারেণ ভয়ে 
সন্কুচিতা হইয়া কন্তাকে পার্খের বিছানায় শোয়াইয়া উঠিয়া দাডাইল ! 

রল্‌ফেব আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এই প্রতুলের মত কার্যে অপটু 
মেয়েটা এত অনার, এত কুৎসিত ! রল.ফ গর্জিয়া উঠিল,_"কি ? সমস্ত দিন 
তুমি বসে থাকৃবে, আর কোলে এ মেয়েটা ! আর কোনও কাতর নাই তোমার ! 
নেকড়েও তোমাকে গ্রাস করে না কেন ? যাও, আমার জন্য খাবার নিয়ে এস, 
না হলে এখনই এ মেয়ে শুদ্ধ তোমাকে বরফের মধ্যে তাড়িয়ে দেব! যাও 
এখনই যাও, দীড়ালে হবে না ।” 

আছারাদি শেষ করিয়! স্বন্ধে কুঠার লইয়া রল.ফ. বনে বাহির হইয়া 
গেল । কারেণ রুদ্ধ বেদনায় গৃহের কোণে বসিয়া রহিল। আহার করিল 
না। আহারে তাহার কচি নাই, জীবনেও তাহার ঘ্বণা জন্নিয়াছিল। সে 
ভাবিতেছিল, কি করিয়া মরা যায়; ছুর্ক্ষহ জীবনভার বহিবার ক্ষমতা যে 
তার নাই ! আর যে সহ হয় না! এ ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলি,-_একবার তাহাদের 
সন্মুখে গিয়া ডাকি,--তোবা ‘আয় আয়, আমার এ ব্যর্থ জীবনটা লইয়া 
তোদেরও ক্ষুধার শাস্তি হোক্‌, কাট্রণেবও শান্তি হোক্‌ !' কিন্তু ও মেয়েটি ! 
আহা সুন্দর মুখখানি, মিটিমিটি কতখানি নির্ভরতা, কতথানি 
৷ আশ্বাস, ছোট হাতটি নাড়িয়া চাড়িয়া 
শিশু জানে না, তার মায়ের শক্তি ক 
রাঙ্গা ঠোটে অজত্র চুমো ছাড়া তার মায়ের দিবার আর 
কিছু নাই। ছোট বেলাটুকু ‘নিমেষেই কুরাইয়া ফ্রোল । চেখৈর জল মুছিয়া 
কারেণ দীপটি জ্বালিল । ধীরে ধীরে সেটি. জানালার কাছে রাখিয়া দিল। 
তাহারই ক্ষীণ আলোক-রেখাপাতে পথ চিনিয়া শ্বাস গৃহে ফিরিবে। ঘুমে 
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কারেণের চোখ ঢুঙ্গিয়া আসিতেছিল-_শিশুটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া কারেণ 
ঘুমাইয়া পড়িল। | 
_ সহসা দ্বার খুলিয়া গেল ! কন্কনে বাতাস কারেণের হাড় অবধি কীপাইয়া 

&ভুলিল। কারেণ উঠিরী বসিয়া চোখ সুছিয়া দেখে, রলফ। মূর্তি তার আরও 
ভীষণ, আরো কঠোর! রলফ. কৃঠার ভূমিতে ফেলিয়া দিল। কাঠ কাঠিতে 
গিয়া আজ তাহার একটা আঙ্গুলের কিয়দংশ ছিয় হইয়া গিয়াছিল, এখনও ক্ষত- 
স্থানে জালা ছিল! রাগের মাত্রাও তা বাডিয়াছিল। রলফ. কহিল,--“কি, 
আব কোনও কাজ নাই, শুধু ঘুম, আর এ মেয়ে_মেয়ে_মের়ে | কষ্ট করিয়! 
একটুক্রা কটা যদি আমি সংগ্রহ করি, তাহাতে আবার তুমি ভাগ বসাইতে 
চাও? বাহির হইয়া যাও, এ ঘবে আর এক দণ্ডও নয়! নিজে রোজগার 
করিয়া লইরা এস, আমি আর পারিব না” 

ভীতকম্পিত-কঠে কারেণ কহিল, «__কিস্ত-কিস্ত রলফ., আমি আজ 
কিছুই ত খাই নাই-” রলফ, কহিল,_ণকোনও কথা শুনিতে চাহি না, 
থাঁও বা না খাও, এ ঘরে থাকা হইবে না; যাও |» 

কারেণ কাঁদিয়া ফেলিল,_্রলফ, রলফ. আমাকে তাড়াইয়া দিবে? 
তুমি জানো, এ রাত্রে বনে বাহির হইলে নেকড়ে এখনি আমাকে ছিড়িয়! 
ফেলিবে! আরে! জান, আমার শরীর এখনও অসুস্থ ; চলিতে পারি না 
দুর্বল আমি, তার পর আমি চলিয়া গেলে, তোমার মেয়ের অবস্থা কি 
হবে?” 

রলফ. কহিল,--দকি ? তুমি মনে করেছ, আমি এ মেয়েটিকে নিয়ে বসে 
থাকব ! কখনও ন! { ওকে নিয়ে তুমি চলে যাঁও! কারও এখানে স্থান 
নাই তোমাদের! এস, চলে এস!” রলফ. কারেণের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ 
করিল! “নাও, তোমার মেয়েকে নাও ।” কারেণ মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া 
লইল | রূলফ. কারেণের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে দূরে বাহির করিয়া 
দিয়া সশব্দে দ্বার বদ্ধ করিল। 

ঠান্ডা কন্‌্কনে বাতাসে কারেণ দ্রীড়াইতে পারিতেছিল না । তুষারের 

পাগুলি ভার মুখে চোখে বার বার উড়িয়া পড়িতেছিল। কারেণ প্রাণপণ- 

বলে কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল,__প্রলফ._রলফ আজ রাত্রিটা থাকিতে দাও ! 
কাল সকালে চলিয়া যাইব! আজ রাব্রি--বাব্রিটা শুধু! শ্্রী-কন্তাকে এমন 
ভাবে হত্যা করো না। রলফ_-রলফ _-* 
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কারেণ বসিয়া পড়িল। তাহার হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াঁছিল। 
কলফ, দ্বার বন্ধ করিয়া অমির সমক্ষে আসিয়া বসিল। পকেট হইতে ছোট 
শিশি বাহির করিয়া তন্মধ্য্ট লোহিত তরল পদার্থ টুকু গলাধঃকরপ করিল । 
তাহার পর একট! পাইপ ধরাইয়া নিজের মনে কহিল,--”আঃ ! একটা রাত্রি এ 
আরামে কাটাইব! অস্থথ-_অন্ুখ--চারিধারে একটা নিরাননা ঘিরিয়া 


বাহিরে বায়ু গর্জিতেছিল! তুষারের টুক্রাুলা দরজা জানালায় 
টিক্টাক্‌ করিয়া আসিয়া ঘা দিতেছিল। অদুরস্থ ক্ষুধিত নেকড়ের ভীষণ 
চীৎকার স্পষ্ট স্পষ্টতর শুনা যাইতেছিণ ! 

রলফ. একটা বোতলের ছিপি খুলিতে খুলিতে বলিল,--"আঃ_ চারিধারে 
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পরের বৎসর--তেমনই প্রচণ্ড শীত। ঘরের বাহির হওয়৷ যায় না! 
অনশনে নেকড়ের গ্রাসে গ্রামের লোক প্রাণ হারাইতেছে। 

প্রত্যেক নেকড়ের মাথার উপর রীতিমত পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে ! 
শিকারীর দল বনে বনে ঘুরিয়া 'বেড়ায়_শীত-অর্জর নিস্তব রাত্রে ত 
বংশীধবনি ও কুকুরের উল্লাস-চীৎকার এই ভীষণতার মধ্যেও একটু বৈচিত্র্য 
সম্পাদন করে ! 

রলফর বাটার পাশ দিয়া তারা চলিয়া যায়_পুরাণো কাহিনী তাদের 
মনে পড়ে, তাদের কঠোর প্রাণও একটু শিহরিয়া উঠে! 

কারেণ ও তাহার কন্যার অন্তর্ধানের সহিত গ্রামের লোক রল্‌ফের সম্পর্ক 
ত্যাগ করিয়াছিল! রলফ বলে,__“গ্রামে ফিরিয়া সে দেখে, বাড়ীতে কেহ 
নাই, খুঁজিতে খু'জিতে পথে সে রক্তমাখা বস্ত্রথও ও কয়েকটুকরা অস্থি 
দেখিতে পায়। তাহা দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিতে পাবে-কারেণ হয় ত 
বনে রল.ফের সন্ধানেই বাহির হইরাছিল। তাহার পর নেকড়ের গ্রাসে = 
হায়! হায় কি ছুরদৃষ্ট রল.ফের !” 

গ্রামের পোক তাহার কথ! বিশ্বাস করে না! তারা ভাবে, রলফই 
তাহাদিগকে হত্যা করিয়া পথে তাদের অস্থি ও বন্ ফেলিয়া দিয়াছে ! 1 

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল'। রলফ আগুনের কাছে 


বসিয়া হাত-পা গরম করিতেছিল। সহনা সে গুনিল, হারে কে করাঘাত 
করিতেছে! | 
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কোনও পথহারা" পথিক আর কি! তাহাঁর জন্য রল.ফ বিশ্রাম-সুখ নষ্ট 
করিতে পারে না। আবার কে না দ্বারে ঘা দিতেছে? আবার ! আবার ! 
.. ব্লফথারের দিকে চাহিয়া কহিল,_প্রাও ঘা, যত ইচ্ছা দাও-- আমার 
বাড়ী আমার নিজের জন্য--বরফমাা ভিখারীদের জন্য নয় ।” 
কিন্ত, নারীকে কে ওঁ ডাকে না! বেশ সুস্পষ্ট মিষ্ট স্বর ! 
“রলফ রলফ,, দ্বার খোল! শীত্র খোল বড় দরকার |» 
একি, তাহার নাম ধরিয়া ডাকে যে! রলফ ভাবিল, কে এ নারী? 
কি চায় ? একাঁকিনী অসহায় অবস্থায় এই ভীষণ সন্ধায় নারী পথে বাহির 
হইয়াছে! আবার রলফের বাটীতে আশ্রয় চায়! বিশ্বর়ের কথাত! এ 
কি তাহারই কোনও সেকালের গ্রেমাধিনী! পপ্রম-অভিবাক্তির পক্ষে কাল 


ও স্থান খুব উপযুক্ত বটে! এই প্রচণ্ড শীত! এই ভীষণ সন্ধ্যা [--কি এ 
প্রহেলিক1 ! ' 
‘ বলল ফ ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দেখিল,--সম্ুথে গরম কাপড়ে আপাদমস্তক 


be মুক্তকুস্তলা, অপূর্কোজ্্বলা কিশোরী মূর্তি !--কেশদাম আগুল্ফ- 


১ 


ত! __এই ঘনতুষারপাতের মধ্য দিয়া চলিয়া আদিলেও কি অপূর্ব 
লাবণ্যময়ী ! 
'রলফ অনেক্ষণ স্থিরনয়নে দেখিতে লাগিল--পরে ককিল,_-প্তুমি কি 


আশ্রয় চাও? কিন্তু এই ভীষণ রাত্রে একাকিনী বাহির হইয়াছ ! বড় 
ছুঃসাহন তোমার! শুন নেকড়ের চীৎকার ।” কিশোরী মুছকঠে কহিল, 
“দুঃসাহস নয়! এই বনেই, আমি. থাকি ! রাত্রি ভীষণ বটে ; কিন্ত আমার 
কর্তবাও কঠোর! আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্ত এসেছি | এখন এস 
রূল্ফ, এক মুহূর্ত ও বিলম্ব নয়”. 

রল্‌ফের সমস্ত দেহের মধ্য দিয়া ভয়ের একটা বিদ্যুৎশিখা যেন বহিয়া 
গেল। জীবনে বোধ হয় আজ প্রথম রল.ফ ভয় কি, তাহা অনুভব করিল ! 

রল.ফ. কহিল, “কিন্ত” | 

প্টুপ 1” কিশোরী কহিল,কিন্ত না! এস- এখনই!» 
১ রলফের “না” ব্লিবার শক্তি ছিল না! সে যেন যন্ত্রচালিতের মত 
হইয়া পড়িয়াছিল | রল্‌_ফ মার দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না! করিয়া কিশোরীর 


অন্থসরণ করিল। 
বনের মধ্যে ঝড় বহিতেছে ! গাছপালা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে | তাহার 


উপর এই ঠাণ্ডা বাতাস হাড়ে গিয়া বি'ধিতেছিল ! 


৪৮৮ সাহিত্য. ২০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। 


+ 


বূলফ. কীপিতে কাঁপিতে কহিল,--“উঃ কি শীত 1” 

কিশোরী রলফের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কহিল,_“ইা খুব শীত! যে 
দিন কারেণকে তার শিশুর সহিত গৃহের বাহিরে তুমি তাড়াইয়া দিয়াছিলে,__ 4 
সে দিনও ঠিক এমনই শীত ছিল 1” 

 বুলফের দেহ কম্পিত হইল | এ অপরিচিতা, কারেণের কথা কি কবিয়া 

জানিল! কিছুক্ষণের জন্য কাহারও মুখে আর কথা নাই। পায়ের কাছে বরফ 
পড়িয়া খাঁড়া হইয়া যাইতেছে | দুরে হঠাৎ নেকড়ের চীৎকার শুনা গেল। 
রল্ফ কহিল,“ নেকড়ে | আমি' যদি আমার বন্দুক বা কুঠার লইয়া 
আপিতাম ! শেষে নেকডের মুখে পড়িব কি 1” | 

কিশোরী আবার কহিল, “সে দিনও নেকড়েগুলা এমনই ক্ষুধিত ছিল, 
তাদের দংশন এমনই ভীষণ ছিল, যে দিন কারেণ ও তার কন্তাটি প্রাণ 
হারায় |” 

রল্‌ফ চীৎকার করিয়া উঠিল, “কে তুমি বল!" 

কিশোরী গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,_-“এখনি জানিতে পারিবে, ব্যস্ত হইও না” 

আবার ছজ্জনে চলিতে লাগিল। বাতাস আরও গর্জন করিতে লাগিল, 
শীত আরও প্রচণ্ড হইল। রল.ফের দেহ অবশ হইয়া: আসিল। পরে নাক 
মুখ দিয়া টদ্‌ টদ্‌ করিয়া ছু ফৌটা রক্ত পড়িল। 

রল.ফ বরফের উপরে বপিয়া পড়িপ। কদ্ধস্বরে কহিল, “আমাকে মারিয়া 
ফেল, আর আমি হাটিতে পারি না-* 

হঠাৎ রল ফ চাহিয়া দেখিল এ সেই স্থান! এইখানে কারেণের রক্তমাখা 
বন্তরধড সে কুড়াইয়া পাইয়াছিল । এত তুষারপাতেও যেন সে রক্তের দাগ মুছিয়া 


যায় নাই, ও না ওখানের বরফটা এখনো লাল টক্টক্‌ করিনতছে | উঃ ! 


কিশোরী কহিল,_-“রলফ, মনে পড়ে ?* ৃ 

রল্‌ফ দেখিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে কিশোরীর চোখ ছুটি যেন তারার 
মত জলিতেছে, জামু পর্য্যস্ত কেশের উপর যেন স্বর্ণ করিতেছে ! 

রল্‌ফ কহিল, “কি ?” ২ 

কিশোরী কহিল, "এই স্থান মনে পড়ে ?” 

রলফ চীৎকার করিয়া উঠিল, “কে তুমি? রত, দানবী, না! 


দেহী, না! উন্মাদিনী! কি তুমি চাও ? কেন তুমি আমাকে এখানে টানিয়া 


আনিলে? তুমি কি জানো না এখনই প্রচণ্ড শীতে কিবা নেকড়েতর গ্রাসে প্রাণ 


= 
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হাঁরাইব? আঃ! এই ভয়ঙ্কর স্থানে ভয়ঙ্কর সময়ে এখনও. তোমার সুখে হাসি? 
ও 1 কে তুমি, নিষ্ঠুর নারী,তুমি 1”. 
কিশোরী গন্তীরকণ্ঠে কহিল,--তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদ জড়িত 
ছিল,--“ঠিক এক বৎসর পুর্বে, এই স্থানে, এমনই অসহায় অবস্থায়, 
এমনই ভাবে কারেণ কি প্রাণ হারায় নাই? বলক ! তুমি তার কথা এত শীজ্র 
ভুলিয়া গেলে! আহা বেচারী কারেণ!” 
রলফের আপাদমস্তক কাপিয়া উঠিল। সে কিশোরীর হাত ধরিবার চেষ্টা 
করিল, কিন্ত পারিল না । কিশোরী কোথা নুকাইয়াছে ! দেকি তবে ছায়া- 
মূর্তি! ফি এ বিভীষিক1! রল্ফের মস্তক তখন বয়ফের উপর নুঠিত 
হইতেছে। কাতর মৃহ্ফণ্ডে রণ ফ কহিল, “তুমি কে, ভা বলিলে না» 
রলফর শুনিল, দুর হইতে দ্বীণ অথচ .স্ষ্টকণ্ডে কে কহিল,_-"আযি 
নিয়তি ; স্বৰ্গ হইতে দেবতাগা আমাকে গাণাইয়াঁহেন ! তুনি যে কর্ম করেছ, 
তারই প্রতিফল দিবার অন্ত আমি ঘ্ানিছিহাম { তোঁল।র কর্মের ফল তুমি 
ভোগ কর | রলফ!| পাপ কে কেউ এ বিধাভান সাজ্যে শত্রিভাণ পায় না। 
নির্দোষ বা দুর্জ্জনের উপর ভত্যাচায় খবেও পন্িত্রাণ নাই! কেহ শীত্র 
“তার ফল ভোগ করে, কেহ ন! ছু’ দিন গংন 5 আহ ভোষার পাপের প্রান়শ্চিত 
হইল! ত্র শোন নেকতেন়্ পত্র] ীয়ও কহে, দেখ দূরে ছায়ার মত 
কি সব ছুটির আসিতেছে ! আমি আদি !” 
রল্ফ আবার চীৎকার করিয্না উঠিন, প্রক্ষা কর, রক্ষা কর, দেবী 
বা দানবী যে হও, লামাকে সম্দা ক্র |” 
কেহ সাড়া দিল না। যেই সীম ভীষণ প্রান্তয়মধধ্যে স্ললফ একাকী, 
অসহার | বরফের উপর পায়ে ্দ গুলা যাইতেছে ; ক্ষিএগতিতে ছুটিয়া 
" আমিতেছে। ফৌোপগের আশে পাণে জসংখ্য চোখ অলিতেছে--কি ও! 
মৃত্যু আদ এত ভীষণ ! অজে বহুত চুযিকাত অভ কি নিধিল। দ্বলফ চক্ডু 
হুদ্দিল। স্বর্গে মণ্ড্যে তাহার তে আক একবিন্দু করুণা নাই! একবার 
রলফফষ চোখ মেলিয়া আকাশের গানে চাহিল, ভারাওলা ষেন তার এই 
. নিষুর মৃত্যু দেখিয়া হানিতেহে! 
দিনের আলোকে গ্রামের লোকে নেখিন, বরফের উপত্ব কতফগুলা 
অস্থিধণ্ড ও একটা রক্তাক্ত জাম] পড়িয়া রহিয়াছে! এ লামা রন্'ফর লা? 
কিন্ত বন্দুক বা কুঠার ফেলিয়া রলফ এমন অবস্থায় বনে আসিল কেন? 
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৪৯০ সাহিত্য | ই০শ বর্ষ, *ম সংখ্যা । 


অন্থতাঁপের জালায়, না স্বপ্নের তাড়নায় জীবনভার* তার অসহ হইয়া 
উঠিয়াছিল ! কে উত্তর দিবে? রলফের মৃত্যুর কাঁরণ কি, আজ কে তাহা 
বলিয়া দিবে? কেহ জানিল না! মৃক বনানী ‘আপনার গোপন রহস্তু 
মানুষের কাছে ভাঙ্গিল না! শুধু পত্রনর্ম্মরে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা সান একবাঁর-১.. 
শিহরিয়া উঠিল! * 

প্রীসৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায় । 





সুখের ভ্রমণ। (5% 
8০১ 
মহামায়ার বিদায়-দশমীর সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও পল্লী-জননীর নিকট 
বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হৃদয়ের সমস্ত আশা, সমস্ত 
উদ্ভম, সমস্ত ওৎসুক্য উদ্ধদ্ধ করিয়া, মহাকাব্যের রসাম্বাদের জন্য উন্ম,থ 
করি৷! রাখিলাম। ই. বি. এস্‌ রেলওয়ের নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ীতে 
উঠিলাষ,_গাড়ীও ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ বৃহৎ অজগর সর্পেরং 
ন্যায় হেলিতে ছুলিতে, লোকালয় ত্যাগ করিয়া, উন্মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্রে 
আসিয়া পড়িল। ছুই দিকে অনস্ত হরিৎ-সমুদ্র । দুরে তুরে, যত দুরে 
দৃষ্টি চলে,তত দুর পর্য্যন্ত কেবল হরিৎসগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে ; 
আর তাহার স্বর্ণশীর্ষগুলি--ষেন হরিৎসমুদ্রের স্বর্ণময় ফেনরাশি--নিরস্তর 
উচ্ছবলিত হইয়া উঠিতেছে। সকল ক্ষেত্রেই প্রায় ধান জাগিয়া উঠিয়াছে; 
মাঝে মাঝে দুই একখানি ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে। দুরে-অতি- 
দুরে অনন্ত নীলাকাশ স্সেহ-বিগলিতত্বদ্য়ে যেন মস্তক অবনত করিয়! 
কন্যা ধরিত্রীর শ্তামল লাবণ্যময় মুখখানি চুম্বন করিতেছে; আজ সত্য 
সত্যই “হরিতে মিশেছে নীল অতি পরিপাটা 1” J 
এইরূপে যতই পল্লীমাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই 
সহরের চাক্চিক্যময় আবরণ দৃষ্টিপথ হইতে সরিষ্বা যাইতে লাগিল ;- 
আর অপূর্ব শাস্তি হৃদয় অধিকার করিল । সত্য সত্যই আমরা সহরে থাকিয়া 
১১১15: 
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ক্রমে সন্ধ্যার অঁক্কট অন্ধকার জগতের উপর বরিয়া পড়িতে লাগিল; 
. গোষ্ঠ হইতে ধেহুর পাল “্আঁকা-বা! ক্ষেত্রপথে” গ্রাযাভিমুখে ফিরিতে 
লাগিল ;--সঙ্গে দুই এক জন চাঁধী। প্রাচীন কালের সেই সরল সুন্দর 
ছবি! পুর্বের সেই সরল ভালপত্রের ছাতা মাথায়, পরিধানে পাঁচহাতি 
ধুতি, পল্লীর “অসত্য” চাষী কেমন সৃহাস্তমুখে দিনের শেষে গৃহে ফিরিতেছে ; 
তাহারা মোটা ভাত-কাপড়ে হৃদয়ে যেটুকু আনন্দ পায়, বিলাসের শত . 
উপকরণ সব্বেও আমরা তাহার অণুমাত্র পাই না] তাহারা অল্পে সন্তষ্ট। 
আমাদের যতই সুখের সামগ্রী বাড়িতেছে,_আমাদের দুঃখের মাত্রাও 
সঙ্গে সঙ্গে ততই বাড়িয়া উঠিতেছে। 
রাত্রে ‘আসাম মেল’ ধরিপাম ;--ঘণ্ট! পড়িল, __ট্রেনও ছাঁড়িল। সেই 
গভীর অন্ধকার রাত্রে দিগন্ত কম্পিত করিয়। ট্রেন ছুটিল। চারি দিকে নির্জন 
মাঠ, ঘাট, বাট অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অন্ধকারে দুরের গাছপালা জমাট কালে! 
স্তপের মত বোধ হইতে লাগিল ;_সারাদিনের অবসাদে ঘুমাইয়া 
পড়িলাম ;--বুম ভাঙ্গিয়া দেখি, পূর্ব দিকে অন্ধকার শতধা বিদীর্ণ | 
আরক্তিম লাবপ্যরাশি প্রাচীর ললাট আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। 
খন অরুণদেব স্ুবর্ণ-রথে পূর্বাশার দ্বারে দেখা দিলেন,-_-তখন আমাদের 
ট্রেন রঙ্গপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘণ্ট। পড়িল,- ট্রেন ছাড়িল। 
এই স্থান হইতে আর একটি নূতন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইল । এখানকার 
প্রধান বিশেষত্ব. দেখিলাম, সটির গাছ ;_আর একরূপ কলান্কলের ন্যায় 
লম্বা লন্বা গাঁছ। সটি হইতে ‘পালো’ প্রস্তুত হয়; আর দ্বিতীয় প্রকার 
গাছ হইভে ‘শীতল পাটী’ প্রস্তত করে। দ্বিতীয় গাছের নাম 'পাটিদই?। 
এই ছুই প্রকার গাছ রেলের ছুই পার্খে অপর্ধ্যাপ্ুপরিমাণে জন্মিয়াছে। 
আর দেখিলাষ, সংখ্যাভীত-স্থলপন্ম। রেলের ছুই পার্থে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
গাছ ফুলভাঁরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আর ছুই দিকে অবারিত উন্মুক্ত 
প্রান্তর! সেই অনন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে সুপারি গাছের বাগান, _ 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাশের ঝাড় ; আর তাহারই মধো মধ্যে বিক্ষিপ্ত কুটীরমালা। 
প্রত্যেক কুটিরের উপরই অস্ততঃ চার পাঁচটা দিশি কুমড়া শোভা, 
পাইতেছে। কোথাও গ্রামের বাঁলরুদল মনের আনন্দে খেলা করিয়া! 
বেড়াইতেছে ;_কেহ বা পরিষ্কার অঙ্গনে বালন্থর্য্যের হৈযকিব্রণে বসিয়া 
আছে! কোথাও বা পল্লীর স্বভাবসরল_ রমণীগণ শূন্য কুস্তকক্ষে খাল 







৪৯২ সাহিত্য ।..  ২শ বর্ষ, নস সংখ্যা), 
- বা. বিল হইতে জল আনিবার জন্য গমন করিতেছেঃ; কেহ বা দূর্ণকুস্ত 
ইয়া আপনার কুটীরে ফির্রিতেছে.; কেহ বা,সখী-দর্শনে জ্বাপ্যায়িত হইন্ী, 
তাহার সহিত আলাপ, করিতেছে। সভাতান্ুলভ ‘লজ্জা তাহারা জানে 
_ নাপাসর্দদাই আপনার মনে,, স্বামিপুল্াদির সেবা করিয়া. সংসারের খু 
সমস্ত নিৰ্ম্মল সুথটুকু আপনার করিয়া রাখিয়াছে।, 8 
"" এখনও তাহাদের সংসারে প্রবেশ করিতে পারে নাই। - 

প্রায় সাড়ে দশটার সময় ট্রেন ধুবড়ীতে পছিল। পাকে 
মার । দেখিতে দেখিতে ট্রেনের আরোহীর মারে উঠিল। আরোহিগণ 
ষ্টীমার ছাড়িবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । কেহ 'বা ইতিমধ্যে জানাদি' 
কাৰ্য্য সারিয়া লইলেন। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় ঠীমার বাশী দিল। 
অমনই সঙ্গে সঙ্গে মুটের চীৎকার, খালাসীর উচ্চকঠ, আরোহীদিগের' 
কলরব, ষ্টামারের, বাণীর ধ্বনি, সমস্ত একত্র সম্মিলিভ হুইস্সা এক. বিকট: 
শব্দের স্থষ্টি করিঘ। মারের সিড়ি, উঠিল ছ্রীমার ছাড়িয়া দিল।, 
- দেখিতে দ্লেখিভে ষীমারথানি বিশাল ব্রহ্মপুজ্রের ' বক্ষে আসিয়া পড়িল ।, 
ছুই, কুলের উন্নত তরুশ্রেনী একখানি ক্ষুদ্র ছবির মত মনে হইতে লাঠি 
- প্ছুকুলহারা, বাঁধনহারা” ব্রহ্মপুত্র আপনার মনে কোন্‌ আনন্দের » 
ছুটিয়াছে, আর তাহারই বক বিদীর্ণ করিয়া, উচ্ছলিত তরঙ্গ মধিত, 
করিয়া, বাষ্পীয় পো আপনার ঈপ্লিত বন্দরের অভিমুখে ছুটিস্বাছে। যেন 
একখানি সচল. ক্ষুদ্র গ্রাম আপনার সমস্ত অধিবাসীকে লইয়া, নদবক্ষে. 
ভাসিতে ভাঁসিতে, প্রত্যেক তরজ-উচ্ছ্াসে ঈষৎ আন্দোলিত হইতে হইতে. 
চলিয়াছে। বিশাল. ব্রশমপুত্রের মধ্যে প্রকাণ্ড ঈমারখানি একলা ছুটিয়াছে।' 
দূরে. উভয় কুলের শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী একমীনি হরিৎপটের মত আকাশে 
মিলাইক্সা গিয়াছে। নদসৈকভে-স্তত্র বালুকারাশি দুর দিক্চক্রবাল পর্য্যন্ত - 
২ বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আয় নদের -ননত্ত জলরাশি, যত দুর. প্য্যত্ত দৃষ্টি 
চলে,. ভত্ত ঢূর' পর্য্যন্ত শা, তু্ধ! কিছু দুর অগ্রসর'হইয়া দেখিলাম; নদের. 
উভয় কূলে দিগৃতস্ত-এ্রসারিত শ্রাষন শৈলশেণী তরঙ্গায়িত হইয়া রহিয়াছে? 
এ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিনা জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম । ৮5 
গেল! নয়ন অপূৰ্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিল। . 
". এইবার ষ্টীমারে ভৌজনের র্যহার ক্ধাধারদিরা গঁকিতে পরা যা 
- না এই. বাশপপোতে গমনাগমন্স এক প্রধান কষ্ট-হিন্ম-আরোহীর- - 
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আহারের কোনগ্ব্যবস্থা নাই। ইংরাজদিগের জন্য "কোণ্তা-কোর্মী-কারি- 
কাটলেট,” প্রভৃতি আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে৷ কিন্তু নগণ্য 
‘নেটিভে'র পক্ষে চিপীট'কই চূড়ান্ত আয়োজন ৷ ইংরাপ্জি-ভাবাপন্ন বা এ কালের 
সাম্যবাদী ও উদ্বারমতি (141১5%1) বাঙ্গীলী-তায়ারা অবস্ত বট লারের 
প্রসাদে পরিতুষ্ট হন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা উচ্ছিষ্টের সারাংশমাত্র। 
এই আশঙ্কায় অনেক নিষ্ঠাবান্‌ যুসলমানও ওঁ মহাপ্রসাদে সঙ্কুচিত হয়েন। 
আহারের এই আয়োজনের আন্দোলনে আমাদের সহযাত্রী জনৈক হিন্দু 
i বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ গল্প করিলেন,--তিনি যখন প্রথমে আসামে চাকরীর চেষ্টায় 
/  আইসেন, তখন তাহার সহিত আরও চারি জন ভদ্রলোক ছিলেন; তন্মধ্যে 
এক জন ব্রাহ্মণ, তিন জন কায়স্থ ও অপর এক জন অন্তজাতীয়। আমাদের 
৷ সহযাত্রী ব্রাহ্মণ বড়ই নিষ্ঠাবান্‌, অর্থাৎ আজকালকার ভাষায় সঙ্ধীর্ণমতি 
( Conservative ), সুতরাং অপর সকলে তাহাকে আহারের কথা জিজ্ঞাসা 
করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, সকলে যাহা! করিবেন, তিনিও তাহাই 
করিতে বাধ্য । শেষে স্থির হইল,--“বট্‌লারে”র আশ্রয় লওয়া হইবে। 
খন স্নানাদি সারিয়া সকলে আহারের জন্য গমন করিলেন, তখন সে 
আয়োজন দেখিয়া আমাদের সহযাত্রী ব্রাহ্মণের অন্তরাত্মা শুকাঁইয়া গেল ! 
একখানি প্রকাণ্ড তামার থালার উপর পাঁচ জনের অন্ন এক সঙ্গে ;--মধ্যে 
সঝোঁল অর্াচর্ষিত মাংসহীন ছুই একখানি মুরগীর হাড়! তিনি ত এই 
বিকট বন্দোবস্ত দেখিয়া আর ঘরে ঢুকিভে পারিলেন না, সেই স্থান হইতে 
সর্বববর্ণমিলনকারী, "বোকৃড়া”-অনযুক্ত, খ্বেতকায়-চ’র্ক্বিত, স্বাদহীন, মাঁংসহীন 
ব্যধ্রনকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্ত হায়, তাহার বন্ধুগণ 
অল্নানবদনে সেই উচ্ছিষ্টায় উদরসাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, তাহার নিকট 
হইতে [017৩7 ০১৪7৪৩ দ্বর্পপ অর্ধমুদ্রা প্রণামী আদায় করিলেন! সেই 
অবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আর কখনও ষ্টীমারের অন্ন স্পর্শ 
করিবেন না! আমরাও এখনও সধীর্ণভার বাহিরে অগ্রসর হইতে শিখি 
| নাই, এখনও আমাদের মনের মলিনভা! ঘুচে নাই ; অগত্যা প্রায় অনাহারে 
Kl খাকিতে হইল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ন্যায় সঙ্ধীর্ণমতি (Conservative) 
অসভ্যের সংখ্যাই অধিক ! 
বাপপপোত আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল ;_সঙ্গে সঙ্গে 
দিনমণিও সায়াহে ক্রান্তদেহে পশ্চিযাকাশে চলিয়া পড়িলেন! ধীরে 






৪৯ সাহিত্য । ২.শ বর্ম »স সংথ।। 


ধীরে গোধূলির স্বপ্নময় ভাবাবেশে দ্বিগস্ত হিল্লোলিত ইইয়া উঠিল | বর্ণ- 
বৈচিত্র্যময়ী সন্ধ্যার লাবণ্যরাশি গগনের প্রাস্তদ্রেশ হইতে ব্রহ্মপুজ্ের 
সলিলগর্ভে গলিয়! পড়িতে লাগিল ;--সেই স্বর্ণক্ুযমাস্পর্শে ব্রহ্মপুত্রের 
পশ্চিমগগনচারী বারিরাশি অতৃপ্ত তৃষ্ণয় সেই গলিত সুবর্ণধারা গন 
করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে চিত্তবিনোদন'মোহন দৃষ্ত দিগন্তের 
কোলে. মিলাইয়া গেল! এই শোভা দেখিতে দেখিতে কখন ঘুমাইয়া 
পড়িরাছিলাম মনে নাই | যখন ঘুম ভাঙ্গিল,_-_তথন খালাসীর চীৎকার, 
. ট্রীমীরের ঘন ঘন বংশীবাদন, একত্র এক অদ্ভুত বিপ্লব ঘটাইল। ্রীমার 
গৌহাটী-ঘাটে পহুছিয়াছে।--আমরাও সত্ব অবতরণ করিয়া বাসায় 
উপস্থিত হইলাম । তখন ভোর সাড়ে পাচটা। 


গৌহাটার প্রাচীন ইতিহাস। 


গৌহাটীকে আসামীরা বলে ওয়াহাটী। অতিপ্রাচীন কালে ইহাই 
কামরূপের রাজধানী ছিল। তখন ইহার নাম ছিল,_“প্রাগজ্যোতিষপুর” । 
নাম দেখিয়া মনে হয়, এখানে জ্যোতিষবিদ্যার বিশেষ চর্চা ছিল। এই 
কামরূপ রাজ্যে দানব, কিরাত, সেন, পাল, সিংহ প্রস্থৃতি বহজা্তীয় , 
নরপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। আসামবুরপ্তীতে * দেবিতে পাওয়া 
যায়, অতি প্রাচীনকালে এই রাজ্যে দানব ও কিরাতবংশীয় নরপতিগণের 
. প্রভুত্ব ছিল। এই শেষোক্ত নৃপতিগণ অতিশয় মদ্যপারী, মাংসলোভী, 
-অত্যাচারী ও প্রজাগীড়ক ছিলেন। প্ররৃতিমগ্ডলী নানা রূপে উৎপীড়িত 
হইয়া, এক জন বিষ্ণুভক্ত রাজার নিমিত্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন। 
সেই সুত্রে বিদেহ ব! উত্তর বিহার হইতে নরকাস্ুর নামক এক জন 
বিষ্ণুভক্ত রাজা আসিয়া, কিরাতবংশ নিৰ্ম্মল করেন, এবং স্বয়ং দেশের 
রাজা হইয়া প্রাগজ্যোতিষপুরে (আপুনিক গৌহাটী) রাজধানী স্থাপন 
করেন। তিনি পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন; নানা দেশ জয় করিয়া, নানাদেশীয় 
নৃপতিগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। এইরূপ দেশজগ্নব্যাপারে তিনি 
১৬০০০ রূমণীকে বন্দী করিয়া আনিয়া আপনার রাজধানীতে আবন্ধ 
করিয়া ব্রাখেন। সেই ১৬০০০ আর্তী রমণীর করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত 
হইয়! অন্তৰ্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে কামরূপে গমন করিয়া নরকাস্থুরকে 
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বধ করেন, এবং সই রমণীমণ্ডলী অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। 
অধিবাসীদের বিশ্বাস, গোঁহাটী ও অশ্বরাত্তা পর্ব্বতে নরকাসুরের ও শ্রীরুষ্ণের 
চন 

প্রাগজ্যোতিবপুরে ষে বিদ্যাচচ্চা হইত, তাহারও উল্লেখ অনেক-স্থলে 
দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান, যোড়শ শতাব্দীতে কামরূপে নরনারায়ণ 
নামে এক জন বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তিনি নবদ্ধীপ হইতে অনেক 
পণ্ডিত আনাইয়৷ আপনার রাজধানীতে বাস করান। ইহার রাজ্যকালে 
গ্রত্রমাঁলা ব্যাকরণ” রচিত হয়। এই সময়ে রাজধানীতে জ্যোতিষেরও চর্চা 
হইত। নরনারায়ণও অতিশয় ধার্মিক ছিলেন; সুতরাং রাজ্যেও তখন 
ধর্ম্মপরায়প প্রজার অভাব ছিল না। 1 রাজধানীর বিদ্যাঁচচ্চা ও পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর অস্তিত্ব বিষয়ে বছল প্রবাদ প্রচলিত আছে। 


আধুনিক অবস্থা । 
এখন গৌহাটী একটি সহর, এবং আসাম গবমেণ্টের “হেড কোয়র্টার”। 
তার সমস্ত উপকরণই আছে ।--কাছারি, পুলিশ, ভাকবাঙগলা, 
হাদপাঁতাল, স্কুল, কলেজ, পুস্তকাগার, মিশনারী, গ্িন্জজা, মুসলমানদের 
মসক্সিন, হিন্দুব দেবালয়, কলের জল, আবার গোয়ালার দুধ, সুকুমারমতি 
হিন্দুবালিকাগণের মাথা থাইবার জন্ত 11155101197 স্কুল ইত্যাদি, 
বড় সহর ও সভ্যতার সকল উপকরণই আছে। তদুপরি বালিকাদের 
শিক্ষার অন্ত আর একটি ব্রাহ্মবিস্তালয় স্থাপিত দেখিলাম। এত উপকরণ 
থাকা সত্বেও যেন গৌহাটীকে একট! বড় সভ্য সহর বলিয়া মনে হয় না। 
ইহাতে বিলাস ও লঙ্জাহীনতার দর্গে এখনও একটু সরমের ভাব ও প্রক্কৃত 
১ হিন্দুত্বের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন নব্যশিক্ষিত বাবু সমাজের 
বন্ধন, সুনীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনাকে বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতার 
সোঁতে ভাসাইবাঁর সময় যেমন প্রথম প্রথম আপনার সহধর্মিণীকে আপনার 
বশে আনিতে কষ্ট পান !--মাদাদের গৌহাটী নগরীর অবস্থাও তন্রপ! 
এত সভ্যতার উপকরণ থাকা সত্বেও, প্রকাণ্ড সহরের সে তাড়াতাড়ি, 
হুড়োহুড়ি, হাঁকাহাকি। ডাকাডাকির ভাব নাই ; দিবারাত্র সে উচ্চ কলরব, 
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৪৯৬ ৬ ০ পিছ মাঁহিত্য। . ' হভশ ত্র, ইস দংখ্যা। 


লোকতনের অবিশ্রাম যাতায়াত, গাড়ী ঘোড়ার- উৎপাত, নাই। এই 
অবস্থাই বেশ ভাল লাগে-। তাহার উপর ইহার- চারি, দিকে . উন্নত 
অন্বরচুষি-শৈলশ্রেণী । সহরের চারি দিকে এই স্তায়ণ গৈনশোতা নগরটিকে 
মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার বিশেষ এই যে, ইটের পাকা ২ 
বাড়ী অতি অল্লই আছে। পোঁহাটা সহরের মধ্যে পাকা বাড়ী ছই- 
তিনটিয্ব অধিক নহে। কাছারী; .ভাকবাজলা প্রভৃতি সরকারী মহলে ইটের ' 
গীথনি ও প্করোকেট নির্শিত ছাতযুক্ত বাড়ী-ও মধ্যে 'য়য়্যে খড়ের 
চালযুক্র গৃহও আছে। কিন্তু নগয়ের সাধারণ অধিবালীর বাসভবন ও 
দোকানগুলি প্রায় অধিকাংশই চালাধর। আমাদের দেশের “সর? গাছের 
স্তায় এ দেশে *খাগড়া” গাছ প্রচুরগরিয়াণে জন্মে; এই ক্বাগড়া-গাছের 
ভাটাগুলি ঘনভাবে বদাইয়া, ত্ছপর্রি কাদা দিয়া লেপিয়া, দেওয়াল 
প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত গৃহনিৰ্শ্মাণে - দড়ির ব্যবহার নাই। এ দেশে 
বেত প্রচুরপরিমাণে জন্মে । .বেতেয় হারাই সমস্ত দড়ির কাজ সম্পন্ন হুয়। 
_অধিবাসীর মধ্যে প্রবাসী বাজালীঘিগকে- অধিক বিলাসী বলিয়া মনে 
. হয়; এবং তাহাদের মধ্যে অমাজবন্ধনও চূড়' নহে। এক কথায় ও) 
অধিকাংশই ব্রাহ্মভাঘাপন্ন ;' ' চাকরী বা ব্যবসায়ের নিমিত্ত এ মেপে 
" অধিকাংশ বাদ্ালীন আগমন। এদেশবাসীর! -সকলেই অতিশয় বিনবী, 
স্বধৰ্ম্মে আস্থাবাম, এবং দেশীয় আচারে অঙুরক্ত । এ দেশের দ্রীলোকদিগের 
অধিকাংশই বড় সুন্দরী, এলং “পদ্দানশিণী” ব্যবস্থা যেন কিছু অধিক । 
মুমলমানের! ' অন্তধর্ম্মীদিগৃক্ে' যেমন “কাফের” আখ্যা এদ্দান করেন, 
আসামীনাও তেমনই বিঢ়েশিমারকেই “বাঙ্গাল” বলিয়া স্বণার- চক্ষে 
দেখেন ;-বাঙ্গালী, বেহারী, মারাঠী, মাড় ওয়ারী, এমন কি, সভ্যশিরোমণি 
ইংরাজগণকেও ইহান্না “বাঙ্গামী” বলিতে দ্বিধা করেন না, এবং সকলকেই 
একটু স্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমাদের স্পষ্ট জলও ইহামা ব্যবহার 
করিবেন 'সা) এমন -কি, 'আপনাঘের ও আমাদের অন্ন এক লঙ্গে পাঁক' 
করিবেন না। আপনাদের রন্ধনশালা হইতে আমাদিগকে অন্ন দিবেন না। 
আমাদের উপর এরূপ দ্বণায় ভাব ফোথা হইতে আসিল ? ৰু 
: সবঙছতোয গজ নম গৌহাটীর পার্ষদেশ দা ির্পরবাছে বি 
. যাইতেছে । “সহরের মধ্যে তেমন বন জঙ্গল নাই ; - সুতরাং সহরের স্বাস্থ্য 
খুবই ভাল। সকল অধিবাসীই ৪ য়! এখন ব্রহ্মপুত্র আপনার ৷ 
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পর্ভে নামিয়া গিয়াছে, স্থতরাং কোন আশার কারণ নাই: কিন্ত 
' যখন ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠে, তখন 'গোৌহাটার অবস্থা বড়ই শোচনীয় 
১ হইবার সম্ভাবনা। ব্র্মপুতেক্স মধাদেশে একটি কাঠ প্রোথিত কত্রিয়া, 
- তাহাতে জলের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে। 


| কামরূপের তীর্থ-দেবালয় | 

-গৌহাটীর উত্তর-পশ্চমে বন্ধপুত্রের. উচ্চ তীরদেশে মহাদেব শুক্রেশ্বরের 
| মন্দির । _ এই মহাদেবের নাম, দেবিলামি ছুই প্রকার ;_দেশীয় অধিবাসিগণ 
ইহাকে শুক্র” বলিয়া থাকে। কিন্তু আসাম-বুরঞ্জীতে প্ুক্রেশ্বর” লিখিত 
_আছে।.* ইহার প্রকৃত মীমাংসা আমাদের ঘারা সম্ভবে না) যদি কেহ 
যথার্থ তথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তবে অনেকের দ্বিধা দূর 
- হয় কোন্‌. সময়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার সঠিক “বৃত্তান্ত সংগ্রহ 
কেরা আুকঠিন ; তবে আধুনিক ইষ্টক-নির্নিত ' মন্দির ১৭৪৬ থুঃ-অকে 

কমিরূপের় নরপত্তি প্রমতসিংহ কর্তৃক সংস্কৃত হুয়। 1 | 
. ইদানীং দেবালয়-প্রাঙ্গনে, মহাদেবের মন্দির ও পাঁওাঁদের হুই একখানি 
- ধীর ভিন্ন আর.কিছুই নাই। মন্দিরের মধ্যদেশে একটি অন্ধকারময় গুহা? 
।ভাহারই. ভিতব ঠাকুরের প্রস্তরময় লিঙ্গ বিরাজমান । এখানকার দেবালয়ের 
‘বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক মন্দিরেই 'অন্ধকারাবৃত গহ্বরমধ্যে দেবতার স্থান 
এখানকার দেবালয়ের মধ্যে কামাধ্যা, ।ও উমানন্দই প্রধান, তবে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 

অনেক দেবালয় ও, দেবমূর্তিও আছে। | 

এখানকার বন্দোবস্ত অতি সামন্তি। একটি সাধারণ দেবমন্দিরের মত 
প্রাতে পুজা ও দ্বি প্রহরে ভোগারতি, এবং সন্ধ্যার সময় আরতি প্রভৃতি সম্পর 
: হইয়া থাকে। ছুই তিন জন পূজারী আছেন। এই শুক্রেশ্বর বা গুক্লেশর 
মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব এই বে, সন্ধার অব্যবহিত পর হইতেই . প্রায় 
রাত্রি. সাড়ে” 'দশটা' এগারটা পর্য্যস্ত' এখানে কীর্তন হইয়া থাকে। এ 
, হরি-কীর্তনে ! ‘খোল ॥করতাল নাই, কেবলমাত্র করতালের আকার প্রকাও 
 শ্রকীও ছইখানি' পিস্তল বা কাসার নির্মিত 'যস্তরই:এই কীর্তনের একমাপ্ 
বান্ধ ৷, স্থানীয় খবন্মণপতিতগণ। ও অন্তাগত দানা লোকের একত্র সম্মিলনে 
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এই কীর্তন বড়ই গম্ভীর হইয়া উঠে, এবং নিস্তব্ধ নিীধে কর্তনের উচ্চ 
সুর দিগন্ত কম্পিত করিয়া উিত হয়। ' বিশেষতঃ পৌর্ণমাসী-রজনীতে ইহার 
অধিকতর তি হয়, এবং 'নির্ম্মল জ্যোৎনাবিধোৌত, ' শ্তামলশম্পাচ্ছাদিত 
দেবাঙ্গনে. এই পুরাতন কীর্তনের সুরও জমাট হইয়া উঠে, যেন নবীন - 
মৃচ্ছনায় প্রাণময় হইয়া জগতের শ্রবণপথে মঙ্গল ও শাস্তির বার্তা বহন 


করিয়া আনে। 
এই শুক্রেশ্বর বা শুক্রেশ্বর দেবালয়ের পশ্চাতে, বরহ্মপুল্রের গর্ভের কিছু 


উৰ্দে, তীর্থ পর্বতগাল্রমধো এক বিরাট জনার্দনমূর্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে 
পদ্মাসনমূর্তিই প্রায় চারি পাঁচ হাত দীর্ঘ। এ মূর্তিটি দেখিয়া মনে হয়, 
ইহা বৌদ্ধযুগের বা তাহার অব্যবহিত কালে নির্মিত! নার্দনের দুইটি হাত 
বাদ দিলে ইহাকে বুদ্ধমূর্তি বলিলে কাহারও ভ্রম জন্মাইবার সস্তাবনা নাই। 
আমরা আজকাল পুরাতন বুদ্ধদেব্রে মূর্তি যেরূপ দেখিতে পাই, 
এ মূর্তিটিও অনেকাংশে ঠিক তদ্রপ। সেই কুণ্ডলীকৃত কেশপাশ মন্তকের চতু- 
দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে,_-সেই ঈযৎমুদিত নয়নহয় যেন কোন্‌ শাস্তির বার্তা 
বহন করিয়া আনিতেছে। কর্ণর্বযন দীর্ঘ, প্রায় স্ব্ধদেশ পর্য্যন্ত অবনত হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছুইটি কুগল। কঠদেশে তিন সার 
রুদ্রাক্ষের মালা । তিনটি হাত বর্তমান। বাম দ্রিকের' নিক্নদেশের 
_ হাতটি ভগ্ন। অঙ্গের অন্তান্ত স্থানে কিঞ্চিৎ ভগ্নচিন্ন ১ প্রশান্ত, দিব্য বদনে 
নাসিকাহীনতা মূত্তিটকে বড়ই নিশ্রত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল উপ- 
দ্র, অত্যাচার কালাপাহাড়ের। : এইন্ধপ কত অমূল্য সম্পত্তি যে মুসলমানের 
অত্যাচারে কলঙ্কিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? 
উমানন্দ । 

্র্মপুত্রবক্ষে, একটি ক্ষুদ্র ্বীপন্থিত শৈলশীর্ষে } উমানন্দ প্রতিষ্ঠিত। 
আমরা শুক্রেশ্বর বা শুর্লেশ্র দর্শনের পরদিন প্রাতঃকালে উপানন্দ- 
দর্শন-মানসে বহির্গত হইলাম। ব্রহ্মপুন্দের ঘাটে সঙ্ধার্ণ ডোঙ্গাগুলি 
প্রভাতের তরঙ্গহিল্লোলে আন্দোলিত হুইতেছে। আমরা এইক্সপ একখানি 
ভোঙ্গা লইয়া উপানন্দ-দর্শনে যাত্রা করিলাম । ডোঙ্গায় খিনি একবীর : 
চলিয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে যাতায়াত কিরূপ কষ্টকর ও সঙ্কটময়। ' 
একটু নড়িয়াছ কি, অমনই ভোঙ্গা উপ্টাইয়া গিয়াছে! কষ্টে সুষ্টে নিত্তরক্গ 
ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া উমানন্দ দ্বীপে আসিয়া পঁছছিলাম। ভোঙ্গাখানিকে ঘাটে 


চে 
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বাধিয়া, দ্বীপে অবতরণ করিয়া প্রস্তরময় সোপান. বাহিয়া পাহাড়ে উঠিতে 
লাগিলাম। . খুব অল্প উঠিয়াই মন্দির পাইলাম। এখানেও ছুই চারি জন 
২ আত্র পৃজারী আছেন; -তাহারাই' ঠাকুরের' তত্বাবধারণ করেন। মন্দিরের 
€ অঙ্গনে প্রবেশ করিবাষাত্রই সমুখে প্রকাণ্ড পনাটমন্দির” দৃষ্টিগোচর হয়। 
'উচ্চ উচ্চ স্তম্ভের উপর "করোগেট”-নির্থিত ছাদ । চারি দিকে চুণকামকর! 
প্রাচীর । নাটমন্দিরের এক কোণে একটি প্রকাণ্ড ভেরীসদৃশ বাস্তব । যখন 
'উমানন্দ. মহাদেবের পুজা ও ভোগ হয়, তখন “এই বাস্ত বাজান হইয়া 
'থাকে। আমরা যখন মন্দিরে উপনীত হইলাম, তখন মহাদেবের পূজা 
'হইতেছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুজ্ান্তে ঠাকুরদর্শন-মানমে মন্দিরে 
শ্রবেশ করিলাম। এখানেও গ্হ্বরমধ্যে দেবতার আসন। লাল, 
নীল, গীত প্রভৃতি নানাবর্ণ,' লানাজাতীয় পুষ্পরাশি মহাদেবের প্রস্তরময় 
লিঙ্গের উপর বিক্ষিপ্ত । গহবরমধো একখানি নদা প্রস্তরথগ্ড ;_ 
এবং কিঞ্চিৎ উপরে মহাদেবের, খাতৃনির্শিত মূর্তি, বিরাজমান] দেবের 
চু দশ হস্ত। আমরা মহাদেবকে পঞ্চানন বলিয়! জানি, কিন্তু দশভূজ 
, তাঁহার কোথাও, উল্লেখ রা বর্ণনা, আছে কি না, বলিতে পারি না। 
টি পৃপ্তিতকেও এ কথা, জিজ্ঞাস! কিয়াডিলীষ ; তীহারাও ইহার 
উত্তর দিতে।পারেন নাই। . 
পূর্ব উমানন্দের মন্দির কিরূপ 'ছ্িল,_জানিবার উপায় নাই। আধুনিক 
মন্দির ও নাটমন্দির ইতাদি প্রায় চারি শত, বৎসর পূর্বে আসামের রাজা 
'শিবসিংহ কর্তৃক. নিৰ্শ্মিত- হইয়াছিল। ৷ চারি দিকে আমলকী, আম ও অন্তাস্ত 
বৃক্ষের করিত পরী... ', 
উমানন্দের বিষয়ে অনেক প্রবাদ গুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে সতোর 


“জাবিড়ার করা সুকঠিন। তবে এই দেবপুক্গা দানব বা কিরাতবংশীয় 
নৃপতিগণের. সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । কারণ, 
£এধন ৪. শিবরাত্ির দিল ষেবুপ নৃশংস্ভাবে ছাগশিণুগুলিকে বধ করা 
হয়, কোনও হ্বদয়বান্‌ ব্যক্তি তাহা শুনিলে অক্ষ সংবরণ করিতে 
পারিবেন, নার. প্রথমতঃ, মহাদেরের নিকট বলিদান রিধি্সিঙ্গত নহে। 
জরি ইহা বলিদান হে, বৃশজভাবে নিরীহ জীবের পরাপনাল | শিবরাত্রির " 
দিন রাত্রিকাঁলে . পুজার পুর বলিদানের্‌ পরিবর্তে, ছাগশিশুগুলির 
: ঘাড়, মৌচড়াইয়া./ছিভিয়া ফেলা হয়। এরূপ হৃদয়-হীনতার পরিচায়ক 
পুজা রিসেষতঃ শিরপৃজাঁঅন্ত কোনও দেশে আছে কি নাঁসন্দেহ। 


1৫০৪ . সাহিত্য | - ২০শ বং; ১ম সংখ্যা 


ঞ 


কামাখ্যা 1. 


কামাখ্যা হল অন পি ভীব। কত, শত লাধক প্রতিমিয়ত" এই 

. মহাতীর্ঘ-সন্দর্শন-মানসে .সমুৎসুক হইয়। . দেশদেশাস্তর হইতে, . বহু 
অর্থব্যয়ে এই স্থানে আসিয়া থাকেন।.. জগজ্জননী' তগবতীর অঙ্গবিশেষ 
এই স্থলে নিপতিত হওয়ায়, ইহা পীঠশ্রে্ঠ বলিয়া চিরদিন: প্রসিস্ক. f 
নি কাষাধ্যা-দর্শনাভিলাবী . তীর্ঘযাত্রিগণ উমানন্দ, উর্বশী, ভ্রহ্ককুণ্ড, গাতুনাথ 
ও গৌরীশিখর-_এই. পঞ্চতীর্ঘে সানপৃজাদি সমাপনাস্তে..পীঠদর্শন ও 
অৰ্চ্চন করিতে গিয়া থাকেন। উক্ত পঞ্চতীর্থের মধ্যে উমানন্দেরই প্রসিদ্ধি 
অধিক । মহাতীরথ বারাণসীতে অপূর্ণ দর্শনের সঙ্গে বিখেখর দর্শন না করিলে 
যেমন অপূর্ণ শন শিক্ষল ১ পীঠ-ৰ্শনের পূর্ন উমানন্দ দর্শন ন 









মারা সেদিন ছুই বত 





7 258৮৮ কান, 
“কুন্দ, কহলার, সকলেই হাঁপিয়। উঠিল । সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গযগণ ' কানন-সভায় 
উষার' জাগরণবার্তা গায়িতে বাদিব। সে. "পাখীভাকা” “ছায়া-ঢাকা” 
শৈলমার্সে অস্ষ,ট আনন্দকাক সহিত হৃদয়ের সমস্ত সুর এককালে 
বস্কত হইয়া উঠে! দুই দিকে অনস্ত শ্যামল 'শৈলবনভূমি;- মধ্যে 
, প্রস্তরময় পার্বত্য পথ। কোথাও ' নারিকেল, দেবদারু প্রভৃতি উন্নত 
'ত্রুরাজি, কোথাও আম,. পনস খাঁৃতি বৃহধকায় পাদপপুঞ্কে|থাও অনন্ত 
"_ বংশবিতান , ও, করবীকুঞ্জে, কোথাও বকুলবীধিকা ও বৃটচ্ছায়াণীতল 
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তুলিয়াছে ;. কোথাও বা দীর্ঘ.দেবদারু ললিতা-লতিকাকে আদর করিতেছে, 
মাথায় তুলিয়াছে ;_-আর তলদেশে বিস্মিত ধুস্তর বিশ্কারিতনেত্রে তাহাদের 
“কঠোরে কোমলে অূর্ব সম্মিলন দেখিতেছে | পর্বতের সর্বত্র শ্যাম 
“সৌন্দৰ্য্য উথলিয়া পড়িতেছে। পর্বতগাত্রে 'দাড়াইয়া শ্যামল বনরাজির 
‘অনন্ত; অপূর্ব সৌন্দৰ্য্য দেখিলে অনন্তের আভাস পাওয়া যায়। তখন এই 
ক্ষুত্র সংসারে আর ' মন আকুষ্ট থাকিতে চায় না; সফল বন্ধন মুক্ত হইয়া 
বিহঙ্গের ন্যায় উধাও হইয়া! উড়িতে চায়। গভীর! ত্রিযাযার ঘোর হৃচীভেদ্য 
অন্ধকারে কালী করাশীর' ভীমা: মূর্তি দেখিতে. পাই ;--আবার যখন 
প্রভাতে বনকুঞ্জে বিহগকুল মধুর স্বরে কুজ্জন. করিয়া উঠে, যখন আবার 
সেই শ্তামলক্ষেত্রে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত বর্ণের প্রস্থনপুঞ্জ ফুটিয়া উঠে, 
* ' নিঝরের 'শ্রতি-মধুর 'ঝর-ঝর শব্দে বনানী যুখরিত হইয়া উঠে, তখন 
কালী করাঁলীর ভীষা ভৈরবী মূর্তির পরিবর্তে স্নেহময়ী, হাস্তমযী মাতৃমুর্ত্তির 
উদয় হয়) 'তকরুরাজি মস্তক অবনত করিয়া মায়ের সেবার জন্ত. সুমিষ্ট 
' ফলভার উৎসর্গ করে; পুষ্পতরু .আপনার.. সমস্ত সৌন্দ্যরাশি মায়ের 
চরণে অর্পণ করে ; প্রফুল্ল বিহঙ্গগণ দিগন্তে মাতৃগান গায়িয়া বেড়ায়! 
তাহাদের, সে বন্দনগীতি পৰ্্মতকন্দরে, শ্যামল বরকে দূর শৈলশৃঙ্গে 
ধ্বনিত, প্ৰতিধ্বনিত হইতে থাকে। . .. 

আমরা পার্বত্যপথ অতিক্রম :করিয়া মহাদেবীর দর্শনাশায় শৈলশীর্ষে 
'উঠিতে লাগিলাম। পথটি নিতান্ত খাড়াই নহে, সমস্তটিই প্রায় গড়াইয়া 
নামিয়াছে, তবে এক স্থানে অত্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে ;_ এই খাড়াইএর 
পাদদেশে - পাহাড়ের গায়ে: একটি প্রকাণ্ড গণেশমূর্তি ক্ষোদিত. করা 
হইয়াছে। সিনুররাগরঞ্জিত সিদ্ধিদাতা, বাহন মৃষিকের পৃষ্ঠে আপনার 
বিরাট দেহ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট । মূর্তিটি, প্রায় চারি হাত দীর্ঘ। 
ইহার তলদেশে- এক জন ব্রাহ্মণ পুক্ঞারী বসিয়া যাত্রীদ্িগের নিকট হইতে 
মায়ের -পুঙ্ধার পূর্বে ছেলের, পুজার: জন্য . কিছু ভিক্ষা করিতেছে। 
রী তাহার কিছু নিয়েই পর্বাব্রগাত্রে মহাকালের ভীমা যৃন্তি। পদ ছইখানি ছুই 
' দিকে ভীমভাবে ছড়াইয়া, হস্তে তীক্ষ অস্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান! । 
01৭ সক ফি প্তের গা কাট দ্োদিত হইয়াছে 

থাড়াই, অংশটি খুবই খাড়াই বটে ;-পথে আমাদের দুইবার বিশ্রাম 
শে ০৮০০০০০০৪৮০ দর্শন 
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করিতে আসিয়া, এই স্থানটি উঠিতে আপনার মেখলা! সুচিত করিয়া-' 
ছিলেন। সেই জন্ত এখনও এই খাড়াইটিকে লোকে বলে, =“মেথা-উল্লান !”.* 
এইটি উত্তীৰ্ণ হইলে আর.খাঁড়াই নাই,.সমস্ত:. পথই. প্রায় সষৃতল ; এই দীর্ঘ 
পার্বত্যপথ অতিক্রম রুরিয়া প্রায়, সাড়ে আটটা, নয়টার সময় দারা দেবীর 
মন্দ্রিদ্বারে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম,-যাত্রীর, সংখ্যা বেশী ন্‌হে। 
তবে পাণ্ডারা বলিল;--আজ্রকাল, প্রত্যহই অন্পবিস্তয় যাত্রীর | সমাগম হয়। 
অন্বাচীতে এখানে মেলা হয়,-এবং এই সময়ে কামাধ্যা-দর্শন-মান্সে কত শত 
ধর্মপ্রাণ হিন্দু কত দুর দূরাস্্র হইতে বহু রেশ স্বীকার করিয়া, এখানে, আগমন 
করেন।, এখানে একটি ক্ষু্র জলাশয় আছে; নাম “সোৌভাগ্যকুণ্ড” ; ইহা 
কামাখ্যা দ্রেরীর ক্রীড়াসরোবর ,রশিয়া. প্রসিদ্ধ ।--প্রথয়ে এই. জলাশয়ে 
স্নতপণাদি করিয়া, পরে কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিতে হয়! আমরা 
সত্য বাঙ্গালী,-তাহার জল দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চি.ররিয়া ফিরিয়া. আসিব; 
বাস্তবিক, এই ক্ষুদ্র জলাশয়ের বারিরাশি নিতাস্তই আবিল. ও- দুর্গন্ধময় 
বলিয়া বোধ হয়॥ .কিস্তু এ স্থানের পাণ্ডাপুত্রগণ এই পুতিগন্ধয়য় জলে কত 
{লাফালাফি করিতেছে,. কিন্তু তাহাৰের স্বাস্থ্যের রক্তিম জ্যোতি:ঃ এ এক টু 
ত লিন হয়নাই 1. রূপ যেন 'ফাটয়া. .পড়িতেছে। হৃষ্টপুষ্ট! অঙ্গ, 
বদন, গৌরবর্ণ। স্বাভাবিক সরলতা, কোমলতা ও ভ্রারগ্যে.. ইহাদিগরে 
যেন দেবশিশু বলিয়া ভ্রম হয়? টি তাহাদের, এক্স া, আছে, 
।সন্ভানপাধিনী জননীই জানেন... 
- কামাধ্যার-কথা রলিতে গেলে, প্রথমতঃ, একা পারের 
‘হুই এক কথা,ন! বলিয়াথাঁকা যায় না ১-এরনপ্লয় পাঠা অর তে তী 
সাহ কযা ত কবি বলিয়াছেন ০ 17, 
এ দক্ষিণে বামে, সুখে পিছনে যত Bn Tl 
| '. লাগিল'পাঞা--নিমেষে.প্রাণটা করিল ঠাপ], 
"2 কিন্ত এখানে . এ। উক্তি একেবারে . নিরর্থক |. এমন লা, 5 অনত্যা- 
চারী, সহজে তক পাও, বোধ 88558588881 বিকল তীর্থেই 



















চিনা দেশে দেখল! পকৃত অর্থে গাবহত হয় ন।। যেখলার সংস্কৃত অর্থ, চন্্রহার 1 
এ দেশে উহ! একপ্রকার ঘাগর। বিশেষ । স্ত্রীলোকের ‘আপনাদের বসের ।অভাস্তর দে 
“বালিশের ওয়াড়ের মত' একট! পরিচ্ছদ কোসরে অঁটিয়া পরিধান করেন ;|এবং ইহা 

' হাটু পৰ্যম্ বিস্তৃত থাকে। 'ইছাই' এদেশের মেখলা। ১ 1 
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রা যানীদের লা ছুরি বসাইতে পারিলে ছাড়ে না। কিন্তু কামাধ্যার 
দের মত নিরীহ পাণ্ডা দেখিতে পাওয়া সুকঠিন। যাত্রীদের ইচ্ছামত 
তেই ইহারা সন্তষ্ট )-শুধু সন্তষ্ট নহেন,-ধনী দরিদ্র নির্বিচারে সকলকে 
ব আদর যত্ন করিয়া থাকেন। ইহারা সুম্বররূপে' যাত্রীকে দেবীয় দর্শন, 
ও অর্চন করাইয়া, নিজ ভবনে. আনিয়া, সযত্বে আহারাদির দ্বারা 
করেন। উৎকুষ্ট অন্ন, আমিষ ও নিরামিষ নান! সুস্বাদ ব্যগ্তন,= 
, খাঁটী দুধ, লুচি, হালুয়া, পরমান্ন ইত্যাদি চর্ব্য চৌষ্য, লেহ, পেয়, 
ধ.থান্তে সকলকে সমভাবে ভোজন করাইয়া, শেষে ইহার! আপনার! 
দি করিয়া ধাকেন। 
কামাধ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর 
“ন করিতে হয়। প্রথমেই কামাধ্যা দেবীর ধাতুময়ী প্রতিমা। সিংহের 
'্‌ শিব শবাকারে শয়ন; তাহার নাতি-সরোবর হইতে একটি পদ্মের 
উঠ উঠিয়া ঈর্ষদেশে একটি গ্রচ্ছটিত পর্ন ধারণ করিয়া আছে? এই 
টা বড়াননা, দ্বাদশভুজা, . কামাধ্যা' দেবী, সমাসীনা। এই স্থানে 
আরও অনেক দেব দেবীর. মুর্তি আছে। নানাপুষ্পগন্জামোদিত, 
ধৃপ-সুনার সুবাসে পরিপ্লাবিত মন্দিরের 'মধ্যে একটি এমন দিব্য, গাষ্ভীর্য্যময় 
পবিক্রতা বিরাজ করিতেছে যে, ভক্ত বা অতক্তের হৃদয়ও স্বতঃই তক্তিরসে 
আপ্লুত হইয়া উঠে, আর অজ্ঞাতসারে মস্তক অবনত হইয়া মহামায়ার 
চরণে প্রণত হয়। এই মূর্তির. আসনের পশ্চাতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন 
গহ্বরমধ্যে ফোনিপীঠ দর্শন করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
কামরূপের সকল মন্দিরই এইরূপ গহ্বব-বিশিষ্ট। 'এ স্থানটি দ্রিবালোকেও 
'ঘোরতমসাচ্ছন্ন ; দীপালোক ভিন্ন তথায় গমন করিবার উপায় নাই। গহ্বর- 
..মধ্যে বড় বড় মুগ্ময় দীপ প্রজ্মলিত রহিয়াছে । এ স্থানে দেবীর কোনরূপ 
ুন্তিময়ী প্রতিমা নাই ; কেবল অবিরামসনিলোদগারি-গহ্বর-বিশিষ্ট শিলাখণ্ড 
আছে। পাণ্ডাগণ এই শিলাখগডে সিন্দুর বিলেপন করিয়া দেবপ্রভা সমুজ্জ্বল 
করেন, এবং সেই গহ্বরেই যোনিযুত্রাজ্ঞানে যাত্রিগণ অঞ্জলি প্রদান করিয়া 
.থাকেন। .এতত্তিন্ন কামাধ্যা শৈলে বিস্তর, তীর্থ ও দেবালয় আছে। তন্মধ্যে 
ভগবতী ,ভুবনেশ্বরীর "ও দ্রশমহাবিদ্যার পীঠাস্থানেরই প্রসিদ্ধি অধিক । 
এখানে “কুমারী”-পৃজা দেবী পূজার প্রধান অঙ্গ৷ দলে দলে শিশু হইতে 
দ্বাদশবর্ষবয়স্থা কুমারীগণ চতুর্দিকে খেল করিয়া .বেড়াইতেছে ;_ তাহাদের 
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প্রায় নিরাতরণা।: কেবল কণ্ঠে “এক একগাছি যুক্তার মালা ।- এ 
মূল্যবান যুক্ত!” নহে : ইহারা" লাল নীর বর্ণের বড়' বড় কীরী- 
মালা : গীধিয়া,. এবং: মালার; 'অধ্যদেশে, সুবর্ণের, অর্চাকুতি একটি & 
সংযোজিত করিয়া কে” ধারণ,। করে? ; ইহার নাম--“মণিযালা”৭ 1 -এ 
মণিষাল! ও হাতে রৌপ্যনির্শিত বলয় তির সাধারণতঃ আর 
অলঙ্কার: নাই ;-কিন্তু এই নিরলঙ্কার “মূৰ্তি - লাবণ্যময় । কি.. 
সরলতার ছবি! দেখিলেই মনে হয়» রি : 
রম্যম্। 

শামা দিপরহরে পার হৃহে- এসসি গাই) টি তেজে ৰ) 
‘কমিলে, পাহাড়ের চারি দিকে ভ্রমণ করিবার ল্রন্ত:'বহিগঁ্ত হইলাম । পাণ্ডা 
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- শিলংএ চাকরী নাম- ভ্ীসত্যেকুমার, বসু । এমন ' 
তিনি SENET যায় না" বালকের : 

রমণীর হৃদয়, পুরুষের তেজস্বিত| সমভাবে তাহার চরিত্রে পরিস্ফুট।.. 
'মাতৃতক্ত 'সত্তান. সচরাচর বিরল।: স্কাহার সাহচর্য্যে আমাদের পর্ববত-প্রদক্ষিণ 
“সুখকর হইয়াছিল। সকলে ভুবনেথ্বরীর-মন্দির-সগ্নিহিত শৈলে উদয় অপার 
[আনন্দ ও শাস্তির সাগরে নিমগ্র হইলাম |. এই স্থানে স্বামী অভয়ানন্দ 
'মামক- এক জন মহাপুরুষ আশ্রয় নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন ;_ 
কিসে কামাধ্যা-যাত্রীর সকল অসুবিধা. দুর. হয়, এই চিন্তাও ঈশ্বর-চিত্তার , 
সহিত তুল্যরূপে ভাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে ! ''কেবল চিন্তাই নহে; 
ইনি কামাখ্যা শৈলের উপর স্ধর্মশীল।” নামক এক" প্রকাণ্ড আশ্রম 
নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন। র্মপাঁলী প্রায় সম্পুর্ণ হইয়া আসিয়াছে । 'মধ্যে মধ্যে. 
নানা দেশে ভিক্ষার্থ বহির্থত' হন ; যাহা কিছু' সংগ্রহ" করিতে: পারেন,” সে 
 সমস্তই এই লোকহিতকর'অনুষ্ঠাসে বায় করিয়া থাকেন। দেশের: অনেক 
গণ্য মান্ত ব্যক্তির সহিত তাহার পরিচয় আছে।' কিছু দিন অ্ুস্বতানিবন্ধন এ 
বহির্ঘত হইতে পারেন নাই, সেই জন্ত আশ্রম 'অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
 বুহিয়াছে! দেশের সফল রবীন ব্যক্তিই, এই "লোক িতকর কার্ডে 

| যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। এই আশ্রম নির্মিত হইলে অসংখ্য যাত্রী 
নিয়ে রাজিযাপন করিতে পারিবে। AA | - 
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ভুবনেশ্বরী নীগ্াচলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। সেই উচ্চ শৈলনীর্ 
হইতে নিয়ে গৌহাটী নগরীকে একথানি দুর প্রসারিত প্রকাণ্ড মানচিত্র 
, বলিয়া মনে হয় । শ্যামল শস্যক্ষেত্ৰ, ঘর বাড়ী, হরিত তরুলতাদি ও সুদুর- 
_বিস্তুত পথগুলির একত্র সমাবেশে যেন একটি প্রকৃত মানচিত্র বলিয়া ভ্রম 
জন্মে। নিয়ে ব্ৰহ্গপুল নদ একটি সন্ধীর্ণ খালের মত বহিয়া যাইতেছে ; 
বক্ষঃস্থিত তরণীগুলি মোচার খোলার মত ধীরে ধীরে তাসিযা! যাইতেছে ; 
দুরে দুইটি দীর্ঘ পার্বত্য পধ,_ শ্তামলতৃণাচ্ছাদদিত ভূমির মধ্য দিয়া বিরাট 
ভূষিত গ্রিহ্বার স্তায় ব্রহ্মপুজে পড়িয়াছে। এই পুণ্যভূমির উদ্বাত্ত 
সৌন্দর্য্য হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। | 

এই পর্বতের উপয় প্রায় পাঁচ ছয় শত ঘর লৌকের"বাস। এখানকার 
অধিবাসী কেবল ব্রাদ্দণ পাণ্ডা ও' মাঁলী। সকলেই স্বাস্থ্যবান ও সুখী! 
ব্রাহ্মণসস্তানগণের শিক্ষার জন্ত গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে এখানে একটি উচ্চ- 
প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; সম্প্রতি সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা দিবার 
জন্য চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই দুর পার্বত্য রাছ্যেও বিলাসের 
উপকরণ অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিতেছে । কামাধ্যার নাটমন্দিরে 
একটি থিয়েটারের ষ্টেজ বাধা রহিয়াছে। মধ্যে মধো এখানে অভিনয় 
হইয়া থাকে। যাত্রা, দেশের গান, কথকতা ছাড়িয়া এখানকার 
অধিবাসীরাও পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন । 

এখানে দ্বারভাঙ্গার ম্হারাজ। মধ্যে মধ্যে আগমন করিয়া থাকেন; 
তিনি এখানকার ছুই একটি মন্দিরের জীর্ণসংস্কারও করিয়! দিয়াছেন। গত 
বৎসর তিনি এই স্থানে মধ্যে মধ্যে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শৈলের সর্ববোচ্চ 
শৃঙ্গে একটি বাসভবন নির্মাণ করাইতেছিলেন ; ঘরের উপর “করোগেটে্র 
ছাদও উঠিয়াছিল ; কিন্তু নির্ম্মাণের অব্যবহিত পরেই ছাদের এক অংশ ভীষণ 
ঝঞ্চাবাতে উভভিয়া গিয়া ব্রহ্ষপুত্রগর্ভে পতিত হয়। এখন সেই ভবন ভগ্নাবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে ; তিনি আর তাহার নির্মাণের যত্ব করেন নাই । 

এইরূপে পাহাড়ের চারি দিকে ভ্রমণ ‘করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া 
আসিল। আমরাও পর্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগ্লাম । দেখিতে 
দেখিতে দুর ব্রক্গপুত্রবক্ষে রক্তিম ববি ডুবিয়! গেল; পাহাড়ের ঘনবনাচ্ছন্ন 
দেশ অস্ফুট অন্ধকারে আর্ত হইয়া পড়িল ; কিন্তু তখনও শৈলশীর্ষে অস্তগত ' 
০ শেষ কনককিরণমাল! খেলা করিতেছিল। নীচে অক্ষট অন্ধকার, 
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উপরে শ্যাম ৈলপীর্য কলক-কিরণে উজ্জ্বল, আর বনভূমি সন্ধার শান্ত 
অন্ধকারে ও গভীর নিস্তব্ধতাগ্স মানবহৃদয়ে পবিত্রতার সহিত ভক্তির 
উদ্রেক করিয়া দিতেছিল। বিশ্লীক$নিঃস্থত অবিরাম-“উচ্চ ঝস্কারে বনভুমির 
গাম্ভীৰ্য্য অধিকতর গভীর হইয়া উঠিতেছিল। সেই শাস্ত, স্তব্ধ সন্ধ্যার 
ভক্তহৃদয়ে স্বতঃই ভক্তির উদয় হয়; ইঈবত্ভীতিমিশ্রিত ভক্তিরসে হৃদয় 
আপ্লুত হইয়া উঠে। চারি দিকে ধন নিবিড় বনানী পল্পবঘন বৃক্ষরাজির 
অন্তরে অন্তরে, পর্বতের প্রতি কন্দরে কন্দরে, গভীর তমসাকে যেন 
জড়াইয়া ধরিতেছিল। বিহঙ্্মগণ নীরব। কেবল বিল্লীকুলের বঙ্কারে 
সেই গভীর নিস্ত্ধতা বিদীর্ণ হইতেছিল! সন্ধ্যার এই অনির্বচনীয় বিশাল 
গাম্ীর্য্যে প্রকৃতির গ্রামল অঙ্গে স্তুপীকত গুল্মরাজিতে রোমাঞ্চ ফুটিয়া! 
উঠিতেছিল! ক্রমে আমর] প্রান্তরে আনিয়া পড়িলাম। বিলীযুধর ক্ষেত্রপথে 
বাসার ফিরিলাম। রঃ 

বশিষ্ঠ। | 


কামাধ্যা হইতে ফিরিয়া এক দিন বিশ্রাম করিলাম । তৎপরদিন অতি 
প্রত্যুষে বশিষ্ঠ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। এখানকার লোক্ের 
বিশ্বাস যে, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এই স্থানে মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন। 

গোঁহাটী সহর হইতে বশিষ্ঠাশ্রম লাত মাইল। বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তরের মধ্য 
, দিয়া "লোকালবোর্ভপ-নির্দিত পথ দুরে ধূযাকার পাহাড়ের কোলে মিলাইয়া 
গিয়াছে। সত্য সত্যই "অহল্য। যেমন মুনির শাপে পাষাণী হইয়! অনস্তকাল 
পড়িয়াছিল”, এ ব্রাঞ্পথও সেইরূপ কাহার শাপে, উদ্ধারের শুভ মুহুর্তের 
প্রতীক্ষায় অলসভাবে পড়ির! রহিয়াছে ! বুঝি চিরদিনই এইরূপ ভাবেই পড়িয়া 
থাকিবে ! এ দীর্ঘ পথে কত চরণচিহ্ন পড়িতেছে, মুছিতেছে; অবিশ্রাম চিহ্ন 
 পড়িতেছে, আবার নূতন পদস্পর্শে পুরাতন পদচিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। 

এখন প্রাতে এখানে প্রায়ই বুয়াসা হইয়া থাকে । আজ এই শীতের 
প্রথম-হিমানী-সম্পাতে প্রকৃতি অবওঠনাৰৃতা নববধূটীর মত 'কমনীয় রূপ 
ধারণ করিয়াছে । প্রভাত হইরা গেল, তবু অরুণোদয় হইল না! প্রায় 
যখন সাতটা, তখন দেখি, উর্দাকাশে তেজোহীন রবি “ঘোলাটে” মেক্ছের 
উপর মন্দ মন্দ কিরণ বর্ষণ করিতেছেন । দেখিতে দেখিতে কুয়াস! কাটিক়া 
“গেল চারি দিকের গিরি, বন ও ক্ষেত্রগুলি স্বভাবসৌন্বধ্যে বিকশিত 
‘হইয়া উঠিল! চারি দিকে অল্পে অল্পে রবিরশ্মি পতিত হইয়া স্যাষল 
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সৌন্দর্যকে উজ্দ্বদ করিয়া ভুলিল। কিন্তু তখনও শাদা মেঘের 'শানপাতা 
খাওয়া শেষ হইল না; তখনও তাহারা খণ্ডে খণ্ডে সবুজ পাহাড়ের 
. গা অড়াইয়া পড়িয়া 'রহিল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাদের সাহসে কুলাইল 
না; ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, দেখিতে দেখিতে, শাদা মেঘগুলি উড়িয়া 
"উড়িয়া, দিগন্তের কোলে মিলাইয়! গেল! 
তখন চারি দিকে দৃূরবিস্তৃত শস্তক্ষেত্রগুলি সোনার রৌদ্র মাঁথিয়া 
হাসিতেছিল। পথের ছুই পার্থে শ্তামলশস্ত্তরঙ্গ দুর গগনের কোলে মিলাইয়া, 
আপনার স্পর্শে আকাশপ্রান্ত শ্যামল করিয়া দিম্নাছে। এখনও সমস্ত 
ক্ষেত্রে ধান পাকিয়া উঠে নাই। কোথাও শ্তামল ধান্পীর্য মন্তক 
উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান; কোথাও বা শস্তের ত্বর্ণশীর্ষগুলি অবনত হইয়া 
বাযুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। এক্সপ ‘হরিতে হিরণে’ অপূর্বব মিলন 
, দেখিয়া হৃদয় ভাবাবেশে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বাস্তবিক, এতদিন পুস্তকের 
পৃষ্ঠায় পড়িয়া, কল্পনালোকে সৌন্দর্য্যের স্থষ্টি করিতেছিলাম ; কিন্তু আজ সত্য 
| প্রকৃতির লীলানিকেতনে দেখিলাম,_-মধুর মহিম! হরিতে 
&হির্ণে ৷ কোথাও বা ধান্য কর্তিত হইয়া চাষীর আঙ্গিনায় স্ত পাকারে 
শোভা পাইতেছে। ক্ষেত্রে যেন সুত্র হাট ভাঙ্গিয়াছে। মহাপুঙ্জার সময় 
ঠাকুরের অঙ্গনে কি সৌন্দর্য্য ! চত্দ্রতপের নিয়ে কি জমাট প্রাণময়ী শান্তি | 
যেন নিত্যস্থুখময় হাস্তে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত! কিন্তু বিজয়াদশমীর পর 
যেমন নির্জন, নিরানন্দ প্রাঙ্গনে দেবীর শুন্য সিংহাসন পড়িয়। থাকে, আর 
সানাইএর প্রাণম্পর্শী সুর কাঁদিয়া কাদিয়। শ্রোতার শ্রবণপথে করুণ বিবাদ 
বহিয়া আনে, আজ ক্ষেত্রেরও সেই দশা! সে লাবণ্য নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, 
সে শোভা নাই, সে বিরাট সদাব্রতের হাস্তোজ্বল মূর্তি অন্তহ্থিত। হইয়াছে। 
কিন্তু ক্ষেত্রভবনে কমলার বিরাট সিংহাসন পড়িয়া রহিরাছে; আর উদ্দাস 
দক্ষিণ বাতাস উদ্াসভাবে বিশ্বের শ্রবণপথে বিষাদের সুর গাঁহিয়া যাইতেছে ৷ 
এইরূপে ছুই পার্থে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে সরল পথ 
১ অতিক্রম করিয়া পার্বত্য কাননপথে আপিয়া উপস্থিত হইলাম । পথের উভয় 
পার্শ্ব অপর্যাপ্ত লজ্জাবতী লতা জশিয়াছে। তৃণময় ভূমিথগ্ডের পরিবর্তে 
লজ্জাবতী দ্বার! স্যামীকৃত ভূখণ্ডে নব শৌভার বিকাশ হইয়াছে! এই 
পার্বত্য কাননপধ দিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাষ । 
কিছু দুর হইতে, নাগেশ্বর-বীথিকার মধ্যদেশ হইতে,গস্ভীর ধবনি শ্রবণপথে 
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আসিয়া আঘাঁত করিল ।, নিস্তব্ধ অরণ্যে এরূপ উচ্চ রোল শুনিরা প্রথমে 
বিস্মিত হইয়াছিলাম, কিন্তু যখন প্রকৃত বস্ত নিরীক্ষণ করিলাম, তখন সেই 
বিশ্বয়ের সহিত প্রাণের সমস্ত আবেগ হদয়দ্বারে আঘাত করিল। দেখিলাম, 
দুর পার্বত্য বনদেশের মধ্য দিয়া, অলসভাবে বহিয়া আসিয়া একটি 
নির্ধারণী ভীমবেগে আশ্রমের সঙ্গিধানে নিয়ে পতিত হইতেছে। তাহারই 
এই ঘোর গম্ভীর ধ্বনি! উচ্চ নাগেশ্বর পাদপপুঞ্জ দীর্ঘ শীর্ষ উদ্ভিত করিয়া 
নিঝারিণীর উপর ঘন পল্পবরাশির চন্্রাতপ টাঙ্গাইয়া দিয়াছে গ" শৈবালরাশি 
.নিঝণরিণীর গতির জন্য কঠিন প্রস্তরগ'ত্রে কোমল শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছে ; 
আর তীরস্থিত তরুরাজি- হৃদয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, আপনাদের 
বিচ্ছিন্ন মুলগুলি দ্বার] কঠিন প্রস্তরখগ্ডকে সযদ্রে আকড়িস্া ধরিয়া দাঁড়াইয়া 
আছে। এইরূপে বন্ত পুষ্পের মালা পরিয়া যুক্ত পর্বত ও নির্জন অরণ্যের 
মধ্য দিয়া ধীরভাবে আপনার আনন্দে নির্বারিণী বহিয়া যাইতেছে । যেন 
পাঁপ-তাপে অনুতপ্ত মানবের সমাগম পরিহার করিবার জন্যই বিরলে বনের 
ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে ; আর ধীর-মস্থরগাঁমিনী সহসা অবিরাম; অজশ্রধারায় 
নিয়ে নিপতিত হইয়। যেন মর্ত্যভূমে বিশ্ব-নিয়স্তার অপার করুণা-বর্ষট 
পরিচয় দিতেছে! কি অপরূপ নয়নাভিরাম স্থান 1_ চতুর্দিকে উচ্চ শৈলশ্রেণী 
তাহার নীরস 'অঙ্গে সরস তরুরাজি__নিথর নিস্তব্ষতা, নীরব|ভীষখতা !_- 
কেবল মধ্যে মধ্যে বনচারী বিহঙ্গের কাকলী, আর জলপ্রপাতের অবিরাম 
বম্বম্‌ রব সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে ;--জার এই গম্ভীর, শাস্ত, 
কমনীয়, রমনীয়, শান্তিপূর্ণ” দেবদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম! আশ্রমের 
উপযোগী স্থান বটে ! যেন শান্ত পবিত্রতা ও এশী যহিমার তীর্ঘভূমি | 

এখানে একটি শিবের মিন্দর আছে। মন্দিরটির জীর্ণস-স্কার হইতেছে । 
মন্দিরের মধ্যে পূর্বকধিতবপ গহ্বরের মধ্যে নানাপুষ্পাবৃত একখানি 
শিলাখণ্ডই লিঙ্গ বলিয়া পূজিত । এখানে ছুই ঘর ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অপর কোনও 
লোকের বসতি নাই। গিরিসান্থদেশে এই নির্জন বনভূমি 'কোন অমরার 
" ছবি শ্বদয়ে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান | এখানে পাপ তাপ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ 
চিন্তা হৃদয় হইতে চলিয়া যায়, কেবল এক' উনি লামার সন্ধীর্নে ' 
প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে ! * 
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* চু'চূড়া হিম্নু-সনিতির «ই অগ্রহাষপের অধিবেশনে পঠিত। ' | 
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‘শহযোগী সাহিত্য । 
মিউনিসিপালিটার কর্তব্য ৷ 


'তাউটজুক’ মার্কিন দেশের মাপ্তাহিকপত্র | ইহার একটি মানিক পংস্ক?ণও প্রসারিত তই 
থাকে। গত অক্টোবর সংখ্যা একটি সুচিন্তিত প্র 1 নগবীব সাদী সিউনিসি- 
পালটীব কর্তবা' সম্বন্ধে ক্গালোচন! আছে। লেখক চিকিৎনাগাবের একটি দৃপ্ত 
. লইয়া প্রবন্ধটি আবস্ত করিযাছেন। ছুপ্ধপোষ্য শিশু তন সহত্র প্রস্ুতি এইবপ 
চিকিৎসাগারেব নিত্য অতিথি হইয়া! থাকেন। লেখক বলেন, ৪১, বিশুদ্ধ দুদ্ধেব অন্ধাবই 
এই অবস্থার কারণ । 

এই আলোচনা প্রদ্ে লেখক বলি”তছেন,৮"সহরের মধ্যে এইরাপে যে শত সহস্র 
শিশু অনর্থক অকালমৃত্যু কবলগ্রন্ত হয, এ দৃষ্য দবিচলিতচিত্তে আর দেখা যায না। শিশু- 
জীবনের এব্সরপ অবলান একটি সহবের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের কথা । ক * ক্ষ কেননা, 
সহয়ের অবস্থা! গতিকেই শিশু ভাল দুগ্ধ পায় ন!। শিশুর জন্য শুদ্ধ পবিত্র দুয়ের সংস্থান 
_ নেই আচ সিটনিসিপালিটীর কর্তবা । অতএব, প্রত্যেক আদর্শ সহরে ভাল দুগ্ধ যোগান দিবার 
” ব্যবস্থা থাক উচিত ॥ ০ 

আরও অনেক জআনুষপ্সিক কথার আলোচন! করিয়| প্রবন্ধকার বলিতেছেন,_প্রতোক 
মহরে লোকসংখার আতিশষা হেতু সেই সহরের মিউনিনিপালিটার অনেক কর্তবা 
পালন কর! উচিত । সেই সকল কর্তন ব্যবসাযবুস্ধির নৃণংদতাব, ব। সমাজেৰ দয়ার বনৈশ্চিতো 
ভানাইব1 দেওধা উচিত নয়। সবের লোকের একব্রাবস্থানের ছুইট কারণ বিদামান ,_-১ম, 
খাতাবাঁতের অমুবিধ! ; ব্য, কন্দ্রহলের কফেল্লীকরপ | এই জন্য যাতাধাতের যাহাতে সকল 
মৌকর্ষা সাধিত হয, মিউনিসিপাঞ্সিটার তাহা কবা" উচিত, এবং বাবদায়ন্থল ব। কর্ণ্ুত্বল 
যাহাতে ছড়াইয়! পড়ে, তাহা রও বাবস্থ! কর! কর্তব্য। | 

“আদর্শ নগবীর পক্ষে সানুষের দয়ার উপর ব! লোকহিতাদুষ্ঠানপ্রবৃত্তির উপর নির্ভব 
করিয়া! থাকা| অত্যন্ত অনিধেয়। বোগীব হাসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে খণ্র ও বধিরের জস্ত বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কুল ও কলেজের ছাত্রগণের আহার ও ভ্রমণের যাহাতে সুবিপ্র। হয, 
তাহাও দেখা উচিত, এবং সহরের সর্বপ্রকার বাহার্য্যেব তত্বাবধান কর! উচিত। 

‘খেল! ধুলা কেবল যে আমোদের জন্ত, তাহ| নহে। ইহ! অত্যাবস্তুক। দেই জন্য পেলিবার 
মাও বেড়াইবার পার্কও যথাযোগ্য প্রস্তুত রাপ! উচিত। কেবল লাইব্রেরী করিয়া! কর্তব্য 
শেষ হয় না। নাটক, সঙ্গীত, শিল্প-চিত্রাগার, পশুশালা, সমস্ত সৌষ্ঠবশালী করিয়া রাখা উচিত ! 
বরোবৃদ্ধের শিক্ষার ও আমোদের জন্ত যধাযোগ্য সমিতি ও সন সংস্থাপনের সহায়ত! 
কর! উচিত। 






~ 


‘৫১০ সাহিত্য ৷ Lie ded ad 


‘আদর্শ নগরীর পুলিসের কর্তব্য অপরাধী গ্রেপ্তার করিহাই শেষ য় না, ইহা 'ররণ রাখা 
কর্তবা। বাজ্রপথের জনসমাগমের নিংস্তরণ, পুর্স্থল ও রোগীর পরিচর্যা, ধিদেশীকে পথ- 
প্রদর্শন পুলিমের অবস্য-করণীয় ।' প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, cannot have an oligar- 
chical or inefficient government’ আদর্শ নগনীর সান্প্রবায়িক শাসন ব অকর্তপ্য 
পরিচালন শোঁড পায় ন।। লেখক শেষে বল্রিযাছেন,-_আদর্শ নগরীর দ্থারত্বশাদন থাকা উচিত । 

মার্কিন দেশের ইহাই আদর্শ নগরা। রচেষ্টার, নিউইয়র্ক প্রভৃতি লহর আদর্শে উপনীত 
হইবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্ট| কবি উইফর্কে শিশুর মৃত্যুসংখা'! হাস পাইতেছে। 

সুলগাঠা পুস্তকে কলিক হি" বিয়া বর্ণিত হইয! থাকে। কলিকাতা নিউইয়র্ক 
বা ওষাশিংটনের সমকক্ষ নই ন পৃবিণীর মধ্যে নিতান্ত তুচ্ছ নগরীও নহে। ইহার 
কিঞ্চিদধিক ৭ লক্ষ অধিবাসী বাৎসরিক *** লক্ষ টাকার অধিক টেক্স যোগাইতেছে। এখানকার 
শিশুদিগেব মৃত্যুর সংখা। কাহারও অগ্নোচর নাই। বসস্ত, ওলাউঠা, | পেগ, *বেরিবেরির 
নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। এখানে অন্ধ ব! বধিরের জন্য কয়টি স্কুল আছে  গরলার দুধে কর 
জন বিরক্ত নয়? পার্কের ন্দবাবশ্থায কল্প জন ভোগে না? এখানে সন্ধ্যার সময় ধুলায় ও 
ধোষাব প্রাণ ওষ্াগত হয়; উবাক।লে ড্রেশের গন্ধে ও ময়লার হভাহডিতে প্রান্ত ঘটে। 
এখানে পুলিস পথ দেখাইবার বদলে রুল দেখইয়! থাকে । আমরা মার্কিন দেশের বিপরীত 
দিকে থাকি ; তাই বোধ হয় অবস্থাও এত বিপদীদ্ত | তুলনায় সমালোচনা করিলে সনে হয়, 
কোথায় অযোধ্যাব রখু, আর কোথায বীশবনের ঘৃঘু ! | ৭, bs 


বরোদা রাজ্যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন । | 

গত ডিসেম্বর মাসের ‘চিন্মুদ্বান রিভিউ' পত্রে স্বীয় রমেশচন্সরের লেখনী গ্রহত একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে। বলিতে পারি ন', ইহাই দত্বর্জ মহাশহের শেষ রচন! কি না। 
কিন্তু প্রকাশিত রচনাবলীর শেবপ্রকাশিত বচন! 'ৰটে। প্রবক্ষেব নিষব,_-"করেছা রাজো 
গ্রাম্য শ্বাবন্রশাসন+। এই প্রবন্ধের বিবয় বরোদা-্রাজা-সম্পর্কিত হইলেও, ইহা সমুদয় ভাবতের 
শাসনপ্রণ।লীর সসালোচন। বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। সেই জ রং প্রবন্ধের 
সারসঙ্কলন করিলাম ৷ । 

‘স্বায়ত্তশাসন প্রাচ্য দেশের স্বভাবন্র বনলত!। কিন্তু পুরাকাল হইতেই ইহার অবধব 
প্রতীচ্য তুখণের স্বায়ন্তশাননেব অবয়ব হইতে বিভিয়। 

গ্রীক ও রোঁসক জাতিদিগের সধো নগব ৰা সৃহানগরই লৌকিক কম ব| লৌকিক 
অনুষ্ঠানের লীলাভূমি ছিল। আবার রোচ্‌ক সাঁআজাজোর পরিধির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাযত্র- 
শাসদও রোম হইতে সাাজযমর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মধাযূগে মহানগরীর অধিবাসিবৃন্দই 
্বেচ্ছাচারী ব্যারণদ্বিগকে ( ভূন্বামী ) দমন করিয়া রাখিত। কিন্ত তখন গ্রামবাসীর! ত্রীতপাঙ্সর্ব 
অবস্থাপন্ন ছিল। আধুনিক কালের কুম্ব মীদিগের ক্ষমতা রাজার হস্তগত হইবার পরবতী 
যুগে, বাবদাধ ব!ণিজ্যের কেন্ত্রস্থল ধা শ্রমশিল্পেব উন্লতিস্থলের অধিবা গিবৃন্দই রাজক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত 
করিবার ও নিয়মতস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রত করিয়! আসিতেছে। 


পৌষ, ১৩১৬। সহযোগী নাঁহিত্য । ৫১১ 


কিন্তু ভারতবর্ষে বাঁবদাষ বাণিঞোর জন্য তেমন বড় সহয়ের স্থা্ট হয নাট | অপর পক্ষে 
সাধারণ অধিবাঁসিগণেব কৃহ্ই প্রধান উপপীধা থাকাতে, স্ব য়ত্তণাসন গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 
হইবাছিল। স'ধারণ প্রজা ব্রাজাকে স'স্রাদ্জা-শাদনে অদীষ ক্ষমতা! হইতে বঞ্চিত করে নাই, 

॥-এবং রাজ।ও সাধারণকে গ্রাম্য-শামন-যন্ত্র-পরিচালনের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত কবেন নাট। 

কোনও এক কেন্রীভূত শ সনপ্রণ।লী গঠিত হইব। উঠে নাই বটে, কিন্তু প্রতোক গ্রাম 
গ্রশ্নাতস্ত্রের আধাব ছিল, এবং আপন।কে আপনই পরিচালিত করিত । 

প্রাচ্য ও প্রতীচোর ইতিহাসে এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ দিদ্যমান। ইউরোপের পাশ্চাত্য 
জাতির! ভারতবামী অপেক্ষ! আতীব একতা ও জাতীব জীবনের অধিক রূসাম্বাদন করিবাছ্ছে ; 
কিন্ত ভারতের কুষক্সম্প্রনাধ অবধি ইউরোপের প্রামবাদী অপেক্ষা সামাজিক অধিকারে 
অধিক্ততরবপে অধিকারী হইবা, গ্রাদালীবনে অপ্বকহর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া আসিয়াছে । 
ফ্রান্সে ও এঞ্রনিঘাষ কৃষকমন্্ররায়ের শত বৎলরের পূর্ববঠন অবন্থ! ক্রীতদানের অবস্থ। অপেক্ষ। 
ভাল ছিল না। 

তারতে ইংরা-রাজদ্ব-স্থ।পনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের শাননপ্রণালী ভারতের শামন- 
প্রণালীর স্থান অধিকার করিল। শাঁদনক্ষমত| সমন্ত কেন্ট্রাতিমুখী হইল, এবং গ্রা ম্যশাদন- 
প্রণালী নষ্ট হইতে লাগিস। গ্রাম আর নিজের পুলিস যোগাইল না, পঞ্চারেত আর 
রাজস্ব আদায় করিল না, গ্রাসের মাতব্বরেব| আর দেওষানী বা ফৌঙ্রদারী মোকদ্দমার 
বিপত্তি কবিল ন; গ্রামের পথ খাটে আর প্রামবাদীর স্বার্থ রহিল ন1। গ্রামের পাঠশালা 
অযত্বে বিনষ্ট হইতে লাগিল ; গ্রামবাসীর দয়ার শত শু হইতে লাগিল ; এবং সমস্ত গ্রাসবাসীব 
সহানুভূঠি ও সমবেদন। নষ্ট হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে, পপর পক্ষে সমস্ত ক্ষমতা! কেন্দ্রীভূত 
হইল; একমাত্র নরকাবই শাস্তিনক্ষার ভাব লইলেন, রাজন্য আদ য় করিতে লাগিলেন, মামলা 
মোকর্দমার বিচার করিতে লাগলেন, শিক্ষার বংম্মোবস্ত করিলেন, এবং পথ ধাঁট প্রস্তুত করির! 
দ্বিলেন। লোকেও দেখিল, সমস্ত সমাজের কার্য্যকারিণী-শক্রি যসন একই কেনে সন্নিবিষ্ট, তখন 
মেই কেন্দ্রে যাহ।তে লৌকিক ক্ষমতা বর্ধিত হব, তাহারাও তাঁহার চেষ্ট! করিতে লাগিল। 

কিন্তু ভাবা উচিত বে, ভারতবাসীর ইতিহাম বা প্রকৃতির সহিত সামগ্রনা রাখিতে গেলে 
গ্রান্যশালনপ্রপ।লী একেবুর ডঠাইয। দেওয়। উচিত নহে । এখনও বর্ত্তসান অবস্থার গ্রামেব 
সঙ্গ বজায় রাখিবার উপায় আছে, এবং ভারতের শাসনকর্তৃপ ননেকেই স্বীক'র করেন 
যে, প্রামা সঙ্গত বা সাজ বদি সম্জীধিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা বাঞ্ছনীয় | 

সাধারণতঃ এইরূপ প্রস্তাব হয যে, কয়েকটি বাছ! বাছা গ্রামে রাঞ্রকর্ম্মচারিপ্ণ্রে তত্বাবধানে 
আবার গ্রাধ্যশাননপ্রণালী প্রবর্তিত করির! দেখ! উচিত । কিন্তু এই এ্রন্তাবের যুগে ভ্রম 
আছে। পরখ করিবার ছম্ক বাছা! বাছা গ্রে শাঁসনপ্রণালী প্রবর্তিত করিলে কোনও সিদ্ধাত্তেই 

নীত হইতে পারা যইবে ন{। এই পরীক্ষ। যদি সফল হয়, তাহাদের সাফল্যে অস্ত গ্রামের 
অবস্থ। উপযোগিতা] নিণাঁত হইতে গারিব না । আর যদি এই চেষ্টা বিফল হয়, তাহা হইলে, 
সেই বিফলতার গাধারণ অনুপযোগিত1 ও প্রদাণিত হইবে না। মন্দের আরও সম্ভাবন। 
আছে। এ যে তত্বাব্ধ.ন, তাহাই সাফল্যের অন্তরায় হইয়া সমস্ত প্রন বিফলতায় পরিণত 


ঢং সাহিত্য । ২০শ বধ, লন সংশ্যা। 


করিনে। আমর! কেঘাবী করিয়া ফুলভোঁগ করিতে চাই না? যুশযুগাস্তুব হইতে যে মাটাতে 
ইহা ফলিষ। অ।সি.তছ্ছে, জামণা তাহাচ্ছে বীর জড়াইয] দতে ও তাহার ফল দেখিতে চাই) 

আর যদ্দি বাছাই করিয়া লইতেই হয়, তবে একটা মহকুমাধ «একটি থান! বা তালুকের 
অন্তর্গত সমত গ্রথম লই! কার্ষ্যারস্ত কগ] উচিত, এবং সেই সমস্ত গ্রামে গঞ্চাধেতের সৃষ্টি কর... 
ক্রব্য। এই সকল গঞ্চরেত কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষণতা লাভ ককক | কতক নির্দিষ্ট নায় বাবের 
আঁধকাদী হটক, এবং তহশীলধ।রকে সাধাবপ ভাবে গবাবেক্ষণ কহিতে দেওযা হউক 1 আমাদের 
ভহশীলদারের] ( এ দিকে ডেপুটা বাবু) সময সময় এক একটি ক্ষুদ্র নদাব। আমরা তাহাদিগকে 
কেবল সম।লে!চনা করিতে, দোষ বাহির করিতে শিখাইয়াছি ; একট! কিছু গড়িয়! পটিয়। খাড়া 
করিতে শিখাই নাই । মোঞ্জাহুন্সি আপে তাং।দের বলিতে হইবে যে, দোষ বাহির কর! তাহাদের - 
কাজ নহে; দোষের সংস্কারই তাহাদের কর্ত্বা ; পঞ্চায়েতের অকৃত করিত! প্রমাণ করা কাজ নহে, 
তাঁহাদের সফল কবিধা তোজাহ কান |, এইরূপ করিতে গেলেই গ্রাম্য দলাদলি অনিবাধ্য 
হইকা উঠিব ; কতক কেলেঙ্কাবী বটিবেই ঘটবে, কতক চেঃ! নিক্ষল{ হইবেই । কিন্তু যদি 
সমস্ত থানায় ব! ভালুকে সকল গঞ্চাষেত অকৃতকাধ্য হয, তাহ! হইলে বুঝিতে হুইবে, মেই তহশীল- 
দারই অকন্মশ্য। তাহাকে তাড়ীও, তাহার স্থল[ভিযিক্রের হস্তে সফলকাম হইবে। 

আমি এই নকল পঞ্চাঃযভকে কতক দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার কবিবার ক্ষমতা 
দিতে ঢাই। পাঁচ দশ টাক! অরিসানার ক্ষনতা দেওয! চাই। এই সকল শ্রাদা আদালতে 
উকাল থাকা উচিত নহে। পক্ষগণ আপন আপন সাক্ষী লইয। আসিবে ; এবং শমনজ।রী বা 
পরওয়ান। জারীর অপেক্ষ! থাকিবে না। একখানি রেজেষ্রা বহি ছাড়া অপর কোনওবুপ নথি বা. 
কাগজ।তেব ফিরিস্তি বাড়ান উচিত নহে। জ।গীন থাক! উচিত নহে। তবে কেবল কোনও কোনও 
আমজায়, অতান্ত অবিচার ঘটলে, সচ্কুম।ব কর্তাব ইচ্ছানুষ'বী পুনর্ক্বিচার হইতে পারিষ্ে। 

নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার জর এই সকল প্ঞচযেত গ্রহণ কবিতে পারেন। এই শিক্ষা দিবার 
জন্য কৃষকশ্রেণীয যাহাতে সুধিবা হয, সেইরুস নিরসাধলী প্রণয়ন করা উচিচ । ফসল কাটিবার 
সমব বা বীজয়োপণের নমর ছুটা নেওয়া উচিত । হয় ত শিক্ষা-বিভাগ এইকপ নামান্ত শিক্ষা- 
পদ্ধতির সারবো ঘান্ত নমস্ত হইয়| উঠিবে। কিন্তু যদি পঞ্চায়েত দ্বারা নিয়ধ্রাথমিন্জ শিক্ষা সম্ভব 
হয়, তবে এইরূপ পাঠশালায় যাহাতে শিক্ষা-ব্ভাগের উপর প্রভুহ্ চলিতে 'না পারে, তাহার 
বাবস্থা ক্ব্য। 7 

স্থানীঝ অধিবামিবৃন্দ যে সেল্‌ দেন, তাহার সসন্ত না হউক, কতক অংশ এই সকল পঞ্চারনেতের 
হত্তে গ্যস্ত কর! আবস্যক। হয় ত টাকাটা! অতি নল্প হইবে; হয় ত গ্রাম পিছু বৎসরে এক শত 
টাকা! পড়িবে; কিন্তু বোধ হয়, এই টাকাতেই গ্রামের পথ ঘাট নাল! পুক্ধয়িণী বন্নার রাখা চলিবে | 
এতত্বাতীত ডিটুষ্ বোর্ড হইতে সাসর়িক দান আবশ্বক | গ্রামের পূর্তকার্য্যের, ভার পঞ্চায়েতেই 
লওয় উ্চিত। কণ্টাস্টীর ডাকিবার আবশ্যক নাই, প্লান আঁকিবার, হিস।ব (খাইবার, 
মিল।ইবার, বা সরকারী পুর্তাবিপ্পের তদ্বিরাদি করিবার কোনও আবশ্যক নাই । পঞ্চায়েও 
সকল সভ্যের সহি করা! এক ফর্দ হিমাব থাকিলেই বথেষ্ট, এবং সরকারী কালেক্টর এ' 
দেখিতে যাইয়া সেই ফর দেখিলেই বুঝতে পাঁবিবেন, টাকাটা সদ্যয় হইয়াছে কি না ॥ 


পৌষ, ১১১৪। সহযোগী সাহিত্য । ৫১৩ 


রমেশ বাবু দেখ।ইযছেন যে, বরোদ| রাঁজো ঠিক উদ্প আদর্শে গ্রানা স্াযত্শাদনগ্রথা 
প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি নলেন, এইরনূপে প্রাচীন ডালে নুতন শাসন প্রণালীর কলম গঙ্গাইযা ছ। 
গত চায়ি বৎসর এই কপ গঠীক্ষা করবা তিনি অনেক সুফল লান্ভ করিষাছেন, এবং ভাহার 
"বাস যে, এই পদ্ধতিতে বরোদার প্রামা জীবন নবশক্তিসম্পন্প ও স্বাস্থা খের অধিকাবী 
হইয়া উঠিবে। - OR 

তিনি সাবও ব্িযাছেন নে, bb দেশের পক্ষে ও শাননকাধ্যে এইঝপ পদ্ধতির প্রন্ত্রনে 
অনেক লাভ হয়। সমাজ এইক নবলম্বী হয, পরমুপাধেক্ষিচ( ঘুচিয়া যাষ। শাসক-সম্প্রনাযের 
সহত সাধারণে ঘনিঠত| বাডিধা উঠ, -পুলিস bl কল্টে:য়ের হাতে সকল কার্ষোর ভার দিতে 
ছয় না, বা হানে সক সক: কার্ধা নিস করিতে হয় ন ৷ আৰ বদি স্ুনিয়ন্ত্রিত প্রতি- 
নিধির নির্ববচন দ্বার এইবপ ধ্রমা সঞ্চারিত গঠিত কইতে থাকে, তবে ক্ষুদ্র নবাদদি'গর 
অত্যাচার হইতে গ্রামবাসী রক্ষ পাঁধ। কুত্র ক্ষুদ্র বিরোধ বিসংবাদে অদালতে দৌড়িত হয় না। 
গ্র।মেব সাতব্ব'রর নিষ্পত্তি ধা আপোষ নিষ্পত্ত বাতীত অপরের নিম্পতত্বব অপেক্ষা রাখিতে হয় 
না। এক কথায়, ক্ষুদ্র গ্রাসটতে সাধাবণের বেদন!বোধে সাধারণের সঙ্গলবোধে যে সমাজতন্ত্র গঠিত 
হইয়| উঠে, হে আত্মসগ্মানের প্রতিষ্ঠা হয, তাঁহাতে গকুত সমুফাতেব ভিত্তি গঠিত হর] উঠে। 
গ্রামবাসী তখন আব নরক'রেব মুখাপেক্ষী হইয়! থাকে না, বা মহাজনের নিকট মাথা বিকাইসা 
নষ্ট হয়না। ... .. " 
শে এই সারবান দ্ধের রর উপমংহারে যে ক্যাট কথা বলছেন, তাহা তাহার জীধন- 
ব্যাপিনী অভিজ্ঞ চাব ও .শাস্নকার্ো তার ফলে তাহার লেখনা হইতে নিঃস্ৃচ হইয়াঞ্ে। 
আমর! ভাহুব ক্ৰ৷ওদি উদ ত করি দিলাম ঃ তল 
To 88৪০০ tHe 5০361 in the work of ৪87885 in all অজ, i the 


village to' the j province ৮৩ theni feel that ihe 29597457976 ts their otwn, 
and secutes their help both in thé affecting progres and in repressing crime. 
And to place them fase to 1596 with responsible work, is the best method ef 
silencing reckless criticism and enlisting active co-oporntion. 
অর্থাৎ, গ্রাম হইতে জান্ত করিয়া প্রাদেশিক শাসন-বস্তরের সকল ব্যাপারে সাধারণের নাহচর্য্য 
লও । দেখবে জনগাঁধাহণ শাসন-বন্ত্র তাহাদেব নিছস্ব ব নিয়া বোধ করিবে; তাহাদের 
সাহায্যে উন্নতিও। লক্ষ্য হইবে; সমানযোহ্তিও কন্যা যাইবে এ সম জিন সংধারণতক দায়িত্ববোধ 
করিতে দাও; দেখিকে, উদ্েস্তহীন সালে (টন! তিরোহিত হইবে ; সাহচর্যোর আগ্রহে সমন্তই 
ঘর ইরা উঠিবৈ ৷ 


~~ 


৫১৪ 7 উড উ 

শেষের সে দিন। 

মনে-কর, চিন ্ 
তুমি রইবে চুপটি করে” অন্ঠে করুবে সিংহনাদ | সু 
_ "অন্তে মেঠাই-মণ্ডা খাবে, |- | 
তুমি খেতে নাহি পাবে; . 1. , 

রা . শমূন এসে বলবে হেসে "এখন কোথা যায়ে টাদ?-. 
122 ১০০০9 তবে দেখো ফাদ” 

টি ০ এ 5০ জজ জিদ যায । 


0 ৰাবা। ZA ১ 


ইংরাজের "সম্পর্ক নাবী হী লইয়া, টির 
মিষ্টার ও মিসেস যাত্রে ইংরাজের পরিবার পর্য্যবসিত। কিন্ত বাঙ্গালীর, 
পরিধার এত 'অল্প পরিসরে বন্ধ নয়, বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় নানা সম্পর্কের. 
ঘটায় জটিল। হিন্দু পরিবার নানা জটিলতায় জড়িত থাকিয়া একারভুক্ত - 
. সকলকে পুণ্য-ছায়! দান করিয়া কৃতার্থত! লাভ করিতে চায় ; কিন্তু ইংরাজ- 
পরিবার ক্ষুদ্র ফুলগাছের মত কিছু কাল সৌরত বিতরণ করিয়া পরে 
ঝরিয়া পড়ে। বঙ্গীয় পরিবারের শিকড় কত উর্ধতন পুরুষে গিয়া পঁহছে, 
এবং তাহার শাথা প্রশাখা কত শত অধস্তন পুরুষে গিয়া এক মহা বিশালতা 
‘ প্রাপ্ত হয়। তাই এই বিশাল পরিবারের কারণে বাহলায় কুল লইয়া 
সমাজ বা দল! কিন্তু সমাজ বা দল হইতে কুলের উৎপত্তি হয় নাই। জ্ঞাতি- 
গোষ্ঠীর তত্ব পাঠানকে সেই জন্য আমরা ‘সামাজিক’ বলি। UB ets 
প্রধানতঃ পঞ্চ ব্রাহ্মণ পঞ্চ কায়স্থ হইতে আজ লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, দক্ষ 
কায়স্থের স্থত্টি হইয়া এক বাঙ্গালী জাতি হইয়া পড়িল। উড 1 
কুলের বন্ধন, আর বিলাতী সংসারে 'কুলাপ” (০14১) বা দলের বন্ধ 
ইংরাজের সংসারে ভালবাসার পুষ্পসৌরতভ আছে, কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধা প্রতৃতি ২ 


—— 


সলা হল ত তন তক রাতে 
__* প্রসিদ্ধ লেখক ও কবি খ্রযুত বিনয় মজুসদার মহাশয়ের সত্তে Parody ০১৪৪ 
»কা।লিক।'ই সঙ্গত শব্দ। 
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মহত্বের নিবিড় ছায়া নাই। আমাদের সংসার বিরাট বনস্পতির স্চায় 
সশ্নেকের আশ্রয়দাতা ৷, কত আত্মীয়, কত কুটুম্ব, কত সম্পর্কীয়, কত আশ্রিত 
উট ৭৩ ছায়ায় পথিকের চায় নিত্য আশার লাভ করে। 
পূর্বেই বলিয়াছি, বাঁপ মা লইয়াই বাঙ্গালীর সম্পর্ক । বস্তুতঃ হিন্দুসংসারে 
পিতাই সর্ধেসর্বা বা সর্ধপ্রধান। এখানে পিতারই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। পিতার 
আসন এখানে সকলের উচ্চে। “থাৎ পিতা উচ্চতরম্তস্ত' । এখানে রাম- 
চন্দ্র পিতৃসত্যপালনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানকার সমস্ত 
সম্পর্ক সেই সযুচ্চ পিতৃস্থান হইতে প্রবাহিত। পিতারই উপর সমস্ত 
সংসারের ভার ন্যস্ত বলিয়াই পিতা ‘কর্তা? নামে এখানে অভিহিত হয়েন। 
হিন্দু-পরিবারে ষখন পিতা শত শত সম্পকাঁ় আত্মীয়-স্বজনে পরিবেষ্টিত 


"হইয়া এক দেবরাজের ন্যায় শোভা, প্রাপ্ত হন, তখন সে শোভার তুলনা 
হয় না। 


_ বন্ততই সংসারে সকল সম্পর্কের কেন্দ্র পিত।। পিতা হইতে উর্দ্ধে 
যাঁও, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতাঁমহ, পিতৃপুরুষ প্রভৃতি সকলের 

ধ্যই পিতৃত্ব বিরাজমান। তাই কেহই পিতৃশব্দ-বিরহিত নহেন। * 
আবার পিতা হইতে নিয়ন্তরে আইস, দেখিবে, ছোট ছোট ছেলেদের 
পর্য্যন্ত ‘বাবা’ বলে, জামাতাকে সম্বোধন করিবে “বাবা বলিয়া । সংসারে 
"কোথায় বা পিতৃনাম ধ্বনিত. নয় ?. 

বাঞ্ছলায় সাধু ভাষায় আমরা “পিতা” বলি, কিন্তু সচরাচর “বাবা” নামেই 
আমরা পিতাকে ভাকয়া থাকি । “বাবা কখনও কখনও “বাঁপা”ও লিখিত 
হয়; বাবা ও বাপা একই কথা৷ যেমন ভারতচন্দে আছে,_-গশুন বাপা 
মহাশয় 1) “বাবাই পিহৃনামকে সৰ্ব্বত্ৰ ব্যাপ্ত করিয়াছে। বাবা নাম যে 
কত ভাবে কত রূপে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই । চর্বাবা? 
শব্দ ভয়ে ভক্তিতে, ‘বাবা’ পুজা অর্চনাঁয়, “বাবা” আদরে স্বেহে, ‘বাবা’ শোকে 
হুঃখে, যন্ত্রণায় কষ্টে, হাঁন্ত পরিহাঁসে ; কোথায় না “বাবা” প্রযুক্ত হয়? আমরা 
ভয় পাইলে বাব। গো’ বলিয়া উঠি, শোকে দুঃখে যন্ত্রণায় বাবা গো বলিয়া 
কী, আবার সধাঁর সহিত হাস্তপরিহাসকাঁলে হ্যা বাবা’ ইত্যাদি বাক্যে 
বূসোপভোগ করি। মহাত্মা সাধুকে বাবা বলিয়া ডাকি, পুজ্য ব্যক্তিকে 





-* ইংর।জীতে তাহাই father, grandfether, great grandfather, forefathers 
ইত্যাদি । | 
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বাবা বি, যেমন ‘বারাঠাকুর’, । দেবতাকে বাবা? বলি, র্যা ব্য; 
নাধু। বার দেহের পাত্র শিভকেও বাবা বু আদর কাটি 

কিন্তু ‘বাব!’ ও ‘পিতা’ কি. একই শব ?. বাঁরা, করি! পিত, 
আিয়াছে ?, বা পিতা সপেক্ছা অনেক, ব্যাগ ভারে, পু হয় 
জনাত] ও পাল্নকর্া এই দুই জুনের, গতি পিত্শ্ন এয়কত হইতে পারে 
কিন্তু পিতাকে, পুত্রকে, শ্বশুরকে, জামাতাকে, বদ্ধ, ও পিকে অকাতরে, 
বাবা বলা যায় আমরা পিতাকে, প্রিতা ও বাবা, হুই, বলিতে পারি, কিন্ত, 
ছেলেকে কি পিতা বলা খু 1. তবে দাবা” ব্জিতে ক নট 
বস্তুতঃ বৃবা ও ' পিতা, উভয়ে পৃথক শব্দ, মেই, জন্তু উহ্ৃদ্রে. পর 
প্্থক্য উহাদের মূল, এক্‌ নহে! উহার, ছাই, সব 275 
সঙ্গমের জায় কেবল, পিতৃতীর্বে মিত, হইয়া, নিস্তার ও; মাহা, বাত, 
করিয়াছে । যেমন এক দিকে ‘পিতা’র সখ! শব্দ Father, Pater প্রভৃতি 
শব্দ আর্য্যভাষাসমুহে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইৰপ “বাবা"রও সখী শব্দ, 
Babe, 7907, ফাকা, 6০০৩১ প্রভৃতি নান! শব্দ অন্যান্য আৰ্য্য ভাষায় 
দেখা খায়-। বাবা’, ‘পাপ৷’ প্রভৃতি শব্দগুলি: শিশুদিগের মুখে সহজেই - 
উচ্চারিত হয়: বলিয়া গৃহের অন্থরে উহাদিগের আদর বেশী, ভাষাতবের 
নিয়াামূসারে। ‘গিতা’. হইতে ‘বাবা’. আসা সুকঠিন। যদি পিতৃশব্দকে 
“বাবা”-ফাফা? ও পাপা প্রভৃতির মূল বলিয়া ধরা যায়, তাহ! হইলে ইংরাজী- 
প্রাপা’কে সংস্কৃত ‘পিতা’র জ্যেষ্ঠ পুল, এবং “বাবা’কে “পাপা'রই অনুজ 
বিয়া, স্বীকার করিতে হয়| কারণ, পিতৃশব্দের, পা বাতুর সহিত “বাবা? 
অপেক্ষা, ‘পাপা’রই. বেণী সাদৃশ্ত। ' কিন্তু ‘পাপা’. হইতে ‘বাবা’ আশা, 
অসুম্তব। ইংরাজ-আগমনের বহু পূর্ব হইতে বারা ও “বাবা"র সংক্ষিপ্ত “বাপ, 
শব্দ: ভারতে, প্রচলিত। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ওরু নানক তাহার' 
শরদে,বলিয়] গিয়াছেন-- 

“বিন্-গুরু পুরে নাহ, উধার। 
বাবা নানক.আধোয়া এই বিচার |৮, 1. 

- পুর্ণ শুরু. ভিন্ন কাহারও ,উদ্ধার . নাই” বাবা নানক বিচার ক ইহ j 
ত বমিভেছেন।, 

গুরু নানকের প্রায়, সম্সাময়িক দাক্ষিণাত্যেরু; ভক্ত কুবি: .নায়দ্বেব্ও 
গাহিয়াছেন; 
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১৭ 
, "_ প্তার্লে রাম! তার্লে 
বাথ বিঠলা বাঁহ দে৷” 
উদ্ধার. কর আমায় উদ্ধার-কর হে পিতা বিঠলদেব, 


আমাকে হস্ত প্রসারণপূর্ববক তুলিয়া লও । 
্কতগক্ষে “বাব” শব্দ বহু গ্রাচীন। উহা সংস্কৃত শিবের নাম' ‘ভব’ শব্দ 
হইতে উৎপন্ন হইয়া ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ. করিয়াছে । ভব শব্দের 
যুল। ধাতু. উত্পভিবাঁচক: ভূ. ধাতু । সংসারের মূলে যেমন পিতা, তেমনই 
জগৎয়ংসারের, মূলে .গিতৃস্থানীয় শিব। তাই: মঙ্গলকারী শিবের, অন্যতম 
নাম উৎ্পত্তিবাচক.এভব+। শিব.ষে'জগত্ের পিতৃস্থানীয়, তাহা! কবি কালিদাস 
রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেই ঘোরণা' করিয়া .গিয়াছেন।_ 
“জগন্তঃ পিতরো বন্দে পার্রতী-পরমেশ্বরৌ |” - 
“তব? শিবের একটি প্রচলিত, নাম ॥ তাই বঙ্গের করি ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণা- 
85544 টি 
“জয় জগদীশ্বর জয় জগদন্যে, 

| ভব ভবরাণী, ভব-অবলম্বে ।”- 

রামায়ণেও ,আছে। - "ভবাঙ্গপতিতং- তোঁয়ম”।* এততিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যের 
অনেক স্থলে শিব অর্থে ‘ভব: শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। সংসারের 
পিতৃস্থানীয় শিবেরও নাম যেমন ভব,, তেমনই পুত্রস্কানীয় ভবসংসারেরও নাম 
জবা। এই ‘ভব’ শব্দ অপন্রষ্টীকারে ‘বাবা’ হইয়াছে ] তাই পিতাও বাবাঃ 
আবার পুত্রের নাম. বাবা । “ভবসর ‘ভ’ “ব” হইয়া 'লোরুমুখে বার 
দঁড়াইয়াছে। সংস্কৃত শের. "ভ* সহজেই প্রাকৃত ভাষায়-‘ব’ হইয়া থাকে 
তাহার নিদর্শন, 'ভ্বী'র ভ-ব হইয়া হিন্দীতে ‘বহিন’ হইয়াছে “ভাল'কে 
পূর্ববঙ্গের গোকেরা 'বাল’ বলিবে। সংস্কৃত ভব শব্দ প্রথমে ভারতীয় প্রাকৃত 
ভাষাপমূহে “বাবা',.এবং ক্রয়ে হয় ত বেশ দেশাস্তরে ভাষায় চু'য়াইয়া চু'য়াইয়া 
‘ফাফা’ “পাপা” ইতাদি নানা আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । একটি শব্দ 
রূপান্তরিত হইবার কালে শব্দমধ্যস্থ প.ফ ব ভ এই অক্ষরগুলি পরস্পর 
পরম্পরের স্থান অধিকার করে। যেমন “বলবান” শব্দের ‘ব’ পপ" হইয়া 
‘পালবান’ হুইয়াছে। এইরূপে ‘বাবা’ যে ক্রমে পাপা” হইতে পারে, তাহা! 
আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে পাঠকের “মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শিবের 


ক রামায়ণ; বালকাও ; ২৭ সক । 





ই রি সু | 


৫১৮ Ete | সাহিতা । ২০শ বর্ষ, *ম মংখ্য|। 


অন্য নাম ছাড়িয়া সংসারে ভব নামের এত আদর হইল কেন? তাহার 
কারণ এই যে, ‘ভব’ নামটি গৃহে বা সংসারে সর্দতোভাবে উপযোগী ৷ 
সংস্কতে ‘ভব’ শব্দের এক অর্থ সংসার ও আর এক অর্থ উৎপত্তি) তাই উহা, 
পিতার, যোগ্য আসনে বমিবার অধকার পাইয়াছে। সংসারের উৎপত্তির 
মুলে পিতা। তাই উৎপত্তি ও সংসারবাঁচক শিবের ‘ভৰা নামটি ক্রমে 
প্রধানতাবে পিতৃবাচক হইয়া উঠিয়াছে। - 
৷. হিন্দুর . মতে, পুরাই শিবের রূপ ও হাই পা্কী না শিপ I 
‘ তাই শুনব পিতা কেন, পুকষমাব্রই সাধারণতঃ শিবের বাবা নামের অনবকারী। 
হিন্দু-পুরাণে পির আদর্শ গৃহী, আবার আদর্শ সন্র্যাপী ; তাই গৃহের পিতাও 
বাবা, আবাব গৃহহীন সন্স্যাপীও বাবা। শিব একাধারে সুন্দর 'ও জঘন্য, কুদ্রও- 
করুণ, জ্ঞানী ও পাগল.। শিবের মত সর্ধবরসের আধার আদর্শ পুরুষ আর কে. 
 ্মাছেন? তাই শিপনাম ‘ভব’ হইতে প্রস্থ, “বাবা” শব্দ এত 0 


নানা অর্থে নানা রসে ব্যবহৃত হয়। 
এই “বাবা” অপেক্ষাকৃত: কোমলাকার ধারণ করিয়া কোমলাঙ্গী বুবতী- 
দিগের বিবি নাম হুইয়াছে। : যেমন “দাদা” হইতে ‘দিদি’ হইয়াছে। বঙ্গ - 


= ভাষায় সুন্দরীদ্িগের উদ্দেশেই ‘বিবি’ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পশ্চিম প্রদেশে 
. কন্তামাত্ৰকেই ‘বিবি’ বলিয়া থাকে! এই ‘বিবি’ হইতে ইংরাজী wife ' 
"শব্দ আসিয়াছে। এই »/1০ সাক্ষাংসম্বন্ধে অন্ন তীষার 1 শব্দ হইতে 
আসিয়াছে । পাঠক দেখুন, £বিবি'তে %এ কোনও পার্থক্য আছে কি না। 
আমরা যেমন শিশুকে “বাবা? বপি, ইংরাজীতেও সেইরূপ শিশুকে 135৪ বা ' 
Baby “বলে । বাবা ও? 4০৩ একই কথা। সচরাচর সকলের ধারণ 
‘বাবা’ পিতৃশব্দের অপত্রংশ ; এই. ভ্রান্ত ধারণ! দূর করিয়া, মাশ। করি, . 
পাঠকবর্গ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন । : | ডু 
১১৭ “... - ভ্রীধতেন্্রনাথ ঠাকুর) .. 





৫১০৯ 


মানিক সাহিত্য সমালোচনা । 


ছঞ্জভারতী |-__অগ্রহাপ। সর্বপ্রথম শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্ষিত 'দীলাকমল 


নামক একখানি চিত্র। হুর্ভাগাক্রমে এ সংখ্যায় চিত্র-কুটের য্যাখ্য। নাই। সল্লিনাথ 
মহাশযেহ কি শ্রান্ত হইয়াছেন? সে বাছা হউক, 'লীলাকমঙ্ নাম দেখিবাই অনুমান 


করিতে হইভেছে, চিত্রে অন্কিত নীল খোকার আধারটি কমল, অন্ততঃ কোনও পুষ্প- 
বিশেষ | ‘ভারতীয় চিত্রকলার যুলসূত্রই বোধ কবি এই যে, এসন বন্ধ আকিবে, ব{ এমন 
বিকৃত করিয়। অ(কিবে যে, স্বাভাবিক বন্তুয় সহিগ্ভ তাহার কোনও -ৌসাদৃশ্য ন! থাকে ;--লোকে 
চিনিতে ন! পারে! এই বিরাট ফুলের কিঞ্-হ্বর উপর নীল পোকা নাচিতেছে। এই ধোকাই 
বোধ করি 'ধিনি কৃষ্ণ ! কিন্তু হায় ‘তিনি তা’ নাই; সে অনাৰ মন্লিনাথদিগকেই পূর্ণ 
করিতে হইবে। ইহাও বদি চিত্র হয়, তাহা হইলে কালীধাটের প্রত্যেক পটুয়া র্যাফেল, 
তাহা আমবা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করিব । 'লীলাকসলে”্ব সার্থকতা কি, তাঁহাও আসর! 
বুঝিতে পারিলাম না। 'লীগাকমল” কাহাকে বলে, তাঁহ! না জ।নিয়াই অশেষ-সেমুধী-সঞ্াট 
অবমীন্্রনাথ এই পটখ্নিক নামকরণ করিয়! থাকিবেন | কুমারে পড়িযাছি---'লীলাকঙলপ রাণি 
গণরামান পার্বহী।” সে কি এই লীঙাকমল? পার্বতী বখন 'লীলাকমলোর পত্রগুল 
_গণিতেছিলেন, ভাগ্যে তখন অবনীন্দরনাথের ধোক! তাহার অঙ্গুলি-চল্পক কামড়াইয়া ধরে 
নাই !_ দুৰ্ভাগ্য এই যে, এই 'লীলাকমলে'র বআদর্শেই ধাঙ্গালার ভাবী চিত্রকরপণ অনুপ্রাণিত 
' হইতেছেন। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জকার পৃষ্ঠাধ ‘ভারতীয চিত্রকল।'র যে আদর্শ 
দেখ! যায়, অবনীন্্রনাথের ‘লীলাকমল' দৌন্্য্যে, কল্পনায়, বা বমনোদ্দীপক বর্ণযন্তাসে-তাহা- 
দের অপেক্ষা! কোনও অংশে ন্যুন নহে। আশা করি, ভবিষ্যতে “দেশী” দেশলাইযের বাক্সের 
উপর এই অন্ুত, মৌলিক ও উদ্ভট পটগুলি চরম চরিতার্থতা লা কবিবে। “ভারতী'র 
চিত্রশালার তার একবানি চিত্র,-শ্রীধুভ অপিতকুমাব হালদারের লক্কিত “মূল? চিত্র 
হইতে 'নকলিত'--যশোদ[। মাতৃক্রোডে শিশু সুপ্রিমুখে মগ্র। মাতাৰ বক্ষে বান অর্দোনুজ, 
একটি স্তন উদ্রব!টিত | বোধ করি চিত্রকর এই অনাবৃত শুনেই মাতৃত্বের আডাস সুচিত কবিয়।- 
ছেন। সাতৃত্ব-কল্পনাব নূতন পথ বটে । এই নারীমূর্ঠি কামিনী” হইতে পারে, 'হপিদাসী' হইলেও 
কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু 'ভ'রভী” বধ] চিত্রকর ইহার লাম রাখিযাছেন-- যশোদ|। 
যশে৷দার পাই:গ্রোর-পরা পদের ভঙ্গীটুকু অস্থাভ বিক । কিন্তু এই শ্বভাববিবে!ধিতাই তথাকণিত 
শ্তারতীয চিত্রকলা'র প্রাণ। শিশুর মুখে নারীর অনিসেষ দৃষ্টি চিত্রে বেশ ফুটিবাছে। 
ঠভ্ঞারতী'র প্রবন্ধ-গর্যায্রে সর্ব থমেই ধর্মানন্দ মহাভারতীর রচিত ‘পেংগল উৎসব | 
ধর্মানন্দ মহাভারতী সম্্রতি লোকান্তরিত হইযাছেন। ভগবান ভাতার আন্মার কলাণ 
করুন| সচভারতীর জীবন রৃহত্ত-ধবদিকার সমাচ্ছপ্ন | কালে সে হবনিক1 অন্তরিত হইতে পারে। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাঁহার আন্তরিক অমু়াগ ছিল। সাহিত্যের লেবাই ইদানীং ভাহার জীবনের 
ব্রত হইক্লাছিল। শ্রীধুত কৃক্চানন্দ ব্রঙ্গচারীর 'নমরকণ্টক ভ্রমণকাহিনী ;--উপজেগ্য । 


[ ১ ৬ 
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শ্রীযৃত, সোতিরিলনাব ঠাকুরের গলিত কে।চিন চীন", উল্লেখষে'গা। শি ইন্দুমাধৰ - 
মল্লিক “আমাদের দেশের আহার ও শিক্ষা সম্বন্ধে ছু একটি কথা যবাজালী ্াত্রদিগকে আহার 
সনে যে বিধান দিয়াছেন," তা! দেশিব! স্থামর{ বিস্মত হইরচছি | “যাস, পেস্তা, ছাঁনা, 
'ও ক্ষীরে সুস্বাতু খাদ্য প্রস্তুত করা যায, তাহ! পাকরজেম্বরে+র আরফৎ ইতিপূ্ে্ অনেকে 
কর্ণগোচর হইবাডে | কিন্তু তাহা “পচা (5) ও দস্তা চইতৈ পাঠে, তাই অই নুতন শুনি; 
শাস। ইন্দু সাবু সতে, বিষ-কৃট ও মোক্কল:ভাগ লঘু জীহার- কবিরাজ সৃহাশয়েরা বাচাকে 
বিকদ্ধ আছার বলেন, উন্দূবা বুকে যেন তা্কীরিউ পক্ষপ ঠী বলিব! মদে হয়| নে বাছা ইউ, 
আমরা অনধিকারচর্চা-কক্বি না) ধাঁহার[তিশেষকিৎ, তারার" ইদ্ুয'বুর এই (খানার be 
আলোচনা ফ্রুন। ইচ্দুবাবু . ডাক্তায্, তিনি তাহার ভাগ শ্লাজের দিকে কাট্নকিত কিং 
আমাদের প্রিজ্ঞাদ্যা এই, বিড়ালের গলায় টা 'বাধিবে কে? এই. = পোলাও, 
- ঘি-ছাঁভ,' পিচুডী, ডানা, মাখন, ক্ষীর, সর, ননী, পেস্তা, বাদন, সিসি, ফল ফল-ব্লল; সতী; 
মাংস, ডিম, গজা, ধরি! ও মোহনভোগের সংস্থান সাধারণ বাঙালী ছাত্রের পক্ষে স্তব কি 
ইন্দু বাব লিসিযাচেন 
মোটামুটি মাসি খবচেরও একট? চিসাঁব দিতেছি। প্রাতে ডিস রুটী মাখন'ব! তদ-পরিবর্তে 
নিরামিষ কোনও খাবার যথা দুচী গঞ্জ] সন্দেশ ইতাদিতে.চার পয়দা :_ 
ছুপুববেলাক।র ভোন্বনে__কৃম পরিমান পোলাও বা বিচুদি-মন্ছ ভার্জা, ডিম: ভাজা, রী 
“আইস ব| জালু মাস কিছ্ধ। মাংসের পরিবর্তে সাড ভিন ইহাতে দুষ্ট আনা বা দশ গলা 
ভালে উর ওরিউ নাস ও ছিৰ বাতা মা মছেল দুড়র মোড হৱা দার গয়া! Ed 
র'ত্রেও দুপুরের সত খাতে দুই আনা বাঁ তিন আনা 1” টা 2.2 
গড়িয়া আসর! হাসাসংবরণ - করিতে, পাঁরি নাই।: এত অল বারে, -এমনতর খোর 
সংস্ানক্হয় লা! তিনি' 'ছপুরধেলা কার, তোঁজনে'র যে 'সেম্ু' দিয়াছেন, তাহ! দুই আনা” 
বা! দশ-পরসীর' বাঁপার নহে।' ইন্দু- বাবু ধঁসি সার্সিক' দি টাকায় পপ আহারের 
খাবস্তা করিবা. দেন, ভাঁগা হইলে, বাঙ্গালার ছাআ-সন্প্রলার; তাহাদের পিতৃ-সম্প্রনার) 
খুভাত ও জোঠত।ন ও ওজ্ঞপ অন্যান অঙ্গন সম্প্রথায় মাষ্টার ও. কেরাণী ;সম্প্রদায, 
শাসন কি, চচ্চড়-পীড়ত, বোগৃড়া-চাল-শঙ্ষিত, ভাল নাষক-বস্তা-পলাবিতু নসর দুখ 
- স্টরদীয়' হন্ত বাবুব র্চনশালার ঘারে শিবিসন্িবেশ করিলে, এবং দশ | পরীর অন্ততঃ 
এক ধেলা পরিতোষপূর্ক্ক ‘পৌোনাও' বা' ধিহুী,' মাহ ভাজা!" ভিম ভালা; রুষ্টী-সাংস' বাঁ 
আলু-সাংস' তোম্রন করিয়!- দুই হাত তুলিয়! ভাহাকে আদ্র্ববাদ করিবে। তবে যাহারা 
, প্রভাত হইতে সন্ধা পর্য্যন্ত ইম্দু বাবুর আহারের বাবস্থার জস্্দরণ করিবে, চিকিৎসার খাতে 
তাহাদের আর কিছু অতিরিক্ত বায়ও হইতে পারে 1-ইচ্ছু : বাবু এই ভারে এতই, বিভোর 
কইখাছেন ধেঁ; ঠিক দিতেও ভুলিয়া গ্রিয়/ছেন। যথা, আতে প্রথম" দ্কা এক আনা; খিতীয় 
দফ|,_-দশ পয়সা ; বৈকালে এক আন1;-রাক্রেতিন আনা, মোট সাড়ে সাত আন|। ইন্থু বাবু 
ইচ্াও কমাইব। ্ঘ মায়ায় ছয় আনা'ঘ-পরিণত 'করিয়াছেন।; ছঘ আনায় তাহার কর্দোর, 
- আর্দধেকগ্ড অতিক্রম করা! যায় না ইন্দু বাবু-মাধববাবুর বাম্দারে প্রবেশ করিলেই তাহার চাঙ্গ. 
প্রমাণ পাইবেন 1 ন্ডারণী'র . আর. কোনও প্রবন্ধই উত্লেখিবো গা নহে। .সাহিতোর আসরে 
“ভারতী বীণার আজ. কাল খেলে! টঙ্সীরজংলা সুর শুনিতে' পাই।_খেরাজোর অবস্ত ' 
কোনও- কালেই অভায হয় না ;--সাগ্র কাল উত্তট' চিত্রে ও হ্যারি ভেগে।: bi 













খেরযালের প্রভাব কিধিত অতিষিজঞ হইয়া উঠিভেছে। 
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রা রা সার্জন | 
উত্যানের মানি এ না থাকিলে, গাছে কাটল নামি 
শৃগালের দৌবাস্থ্য 'বাঁড়িয়া থারে। নাবালক শৈলেন্্রনাথ বয়ঃসন্ধি পার 
হইয়া সাবানকত্বের পর্্যাপ্ে উন্নীত হইবার পূর্বেই বন্ধু অথবা মোসাহেবরূপী 
ঘন্ুকের দল তাহাকে চারি দিক হইতে বিরিয়:..ফেলিয়াছিল 1 কিন্ত 
বিশ্ময়ের বিষয়: এই যে, .শৈবেন্্রনাথের- পিতৃপরিত্যক্ত জমীদারীর মোটা 
আয়ের . প্রতি বন্ধুবর্ণের. তেমন প্রতাক্ষ. লুবৃ্টি»ছিল না।. বরং'-পাছে 
জমীদারীর হিসাবপত্র, আয়-ব্যয়-তালিকার ভীষণ, নীরস, জটিল ও ছুর্কোধ 
লয়স্তার: সমাধানে. কোমলমতি .বন্ধুবৎসল শৈলেম্দ্রনাথের তরল মস্তিষ্ক 
চত হইয়া যায়, এই আঁশঙ্ধক। সহচর-প্রধান-ভূহনাথের বিলক্ষণ প্রবল 
হইয়াছিল; বন্ধকে এই ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ করিবার অভিগ্রায়ে 
ভূতনাথ শৈলেন্দ্রের বৈঠকখানায় একটা গানের আখড়া স্থাপন করিয়াছিল! 
. “ছাই কাজ-! কাজ ত-দরিদ্রের'জন্ত, উদরাপ্নলালায়িত' কেরাণীর নিষিত্ত ] 
মুর্খ -দরিস্র-প্রজা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিদ্রিয়া, অনশনে অথবা অর্ধাশনে 
ক্ষেত্রে, সোনা 'ফলাইবে, 'আর বুদ্ধিমান জমীদার ঘরে, বসিয়া নিজ প্রাপ্য 
গণ্ড৷ কড়া ক্রার্তিতে হিসাব. করিয়া' লইবেন! ইহাই ত' দুনিয়ার চিরস্তন 
প্রথা. দরিদ্র বোঝা বহিয়া! বেড়ীইবে, "তাহাই তাঁহার বিধিলিপি। যে 
্ব্্যবান্ঃ: সে কেন এমন ছু করিতে যাইবে? ০ 
অমূল্য উপরৈশের জন্ত চিরক্ুতজ্ঞ থাকিবে 1- 
- ; গানের আখড়ার কাৰ্য্য পূর্ণ উৎসাহে চলিতে 'লাগিল। ' বত 
আলোক -বিকাশের সহিত: তবলায় টাটী পড়িত, হারযোনিয়মের সুরের সঙ্গে 
॥" সঙ্গে ললিত, ভৈ'রো, ভৈরবী প্রভৃতি রাগরাগিণীর বিচিত্র আলাপ আরব 
হঁইত।. রাত্রি দ্বিপ্রহরের পৃর্কে-সঙ্গীতশালার কাৰ্য্য কখনও সমাপ্ত হইত না। 
বাড়ীর লোক ত.দুরের কথা; পল্লীর অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত এই নবপ্রতিষ্ঠিত' 
সঙ্গীতালয়ের বিকট চীৎকারে, বিশেষতঃ- ভূতনাথের' সাধ! 'গলার' বিচিত্র 


/ 
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রাগিণী-আলাপে, সঙ্গীতের গমক, মিতু ও যূচ্ছনার দৌরাখ্য্যে রিলক্ষণ ব্যতি- 
ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কাহারও কোনরূপ প্রতিবাদ 
করিবার শক্তি ছিল না। ঘা নবীন জনীদীর ন্যায় অধর প্রতিটাহা 
ও বিশিষ্ট সত্য! প্রতিবাদ করিবে কে? 

ভূতনাথের প্রেমে শৈলেন্্র আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছিল । একে বাল্যবন্ধু 
তাহাতে সে সঙ্গীত শাস্ত্রের এক জন সন্ত ওস্তাদ । বহু পুণ্যফলে এমন বন্ধুরত্ 
মিলে। শৈলেন্দ্রনাথের অদৃষ্ সুপ্রসন্ন, তাই এমন বন্ধু মিলিয়াছিল। ভুতনাথের 
এমনই প্রভাব যে, সে যাহা বলিত, অথবা' করিত, শৈলেন্রের নিকট তাহা 
অতীব শোভন ও চমৎকার বলিয়া বোধ হইত! বন্ধুর মত্তকের সম্মুথভাগে 
তরঙ্গায়িত দীর্ঘ কেশরাশির শোভা! দর্শন করিয়া মুগ্ধ শৈলেন্দ্র কেশপ্রসাধনে, 
মনোনিবেশ করিয়াছিল । নরসুন্দরের ক্ষুরচালন-নৈপুণ্যে কিশোর ভৃতনাথের 
ভ্রমরকুষ্ণ, গুপ্ষ-শ্শ্র উগত হইয়াছিল ; তাই শৈলেন্দ্রও পরামাণিকের 
শরণ লইয়াছিল।. 
,. সর্ধ বিষয়ে ভূতনাথের . অন্থকরণ করায় বিবারের Be 
হইয়া উঠিল। কিন্তু আখ্মীয়গণ তাহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইলেন) পল্লীর: 
নিন্দুকেরা মধ্যাহ্ন জটলা! করিবার অবসর পাঁইল। শৈলেল্্র তাহাতে 
বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল ন্]। ভূতনাথ ত আর ষোড়শী যুবতী নহে যে; 
তাহার সহিত অবাধ প্রেম অথবা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা একটা ইনার ] 

২ 

স্বন্ধদেশে অপদেবতার আবির্ভাব হইলে, তাহাকে তাড়াইবার নানাবিধ 
প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। দত নামাইরার অন্ত রোবার ৩ুয়োজন । 
আত্মীয়বর্গ মুষ্টযোগপ্রয়োগের বাবস্থ। করিলেন। যথাসময়ে ত্রয়োদশ- 
বর্ষায়া সুন্দরী বধূ ঘরে আসিল। হেমলতার সুন্দর যুখত্রী দেখিয়া অনেকে 
ভাবিল, অপদেবতার দৌরাস্ম্য এবার কমিবে। কিন্তু হায়! ' “মরিয়া না 
- মরে রাম, এ কেমূন বৈরী !”-_ ভূত নামিল না। গীতবান্ত, আমোদ প্রমোদ 
ইত্যাদি যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল; কোনও ব্যতিক্রম 
ঘটিল না।, 

প্রভাতী, চা-পাঁন শেষ করিয়া শৈলেন্দনাধ সবে আসরে বশিয়াছে, এমন 
সময় শুভ্রকেশ বৃদ্ধ ম্যানেজার, কাগজের তাড়া লইয়া মনিবের বৈঠকখানায় 
প্রবেশ করিলেন। তখনও আসর তেমন জমে নাই? . | 
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মধ, 2৩১৬। fs এটি সম্মার্জ নী Tr | | -৫২ও 
অসময়ে অর ও ঘোরতর এঅর্বাচীন : ব্বদ্ধকে' 'দেখিয়া, বস্র্গের 
নাসির কুঞ্চিত হইল শৈলেন্দ্ৰনাথ-প্িরক্ত হইল ।" ? 
-বিনীতভাবে :সপ্রতিত' ম্যানেজার বলিলেন; “আপনার Rt 
[বে কি? তই কাগজগুলি যদি এরুবার দেধিতের! চর ুকুন্দপুরের-_» 
“আঃ! আপনি জ্বালাতন রুরে তুল লেন দেখ্ছি। '.আমি রুতরার 
95৮ 
আপনি শুনবেন না।* 
ভূতনাধ তখন হারমোনিয়মে সুর নিয়া যুছূরুঠে গাহিয়া'উঠিল - 
“বাজে কাজে যিন্সেকে আর যেতে দেবো না!” | 
“কুষ্টিত্ভাবে ম্যানেজার বলিলেন, “আজে, .রসিক ' বাবুর -কাছে এই 
তারুকটা বৃদ্ধক -আছে। সুদে ,আসনলে প্রায় ॥ত্রিশ .হাজারে দীড়িয়েছে। 
সম্পত্তিটাতে.লাভও তেমন নাই। ॥বিশ্তুয়.করিয়া দেনা] শোধ--» 
- প্থাযুন্‌ মহাশয়, আপনি আমায় ছু দণ্ড বিশ্রাম করিতেও দিবেন না? 
এখন য়ান্‌। এও সর দেখবার বা বুঝবার আমার কোনও দরকারই নাই। 
আছেন, তার কাছে গিয়ে ষা হয় একটা ব্যবস্থা করুন গে। ভাল কথাঃ 
আমাকে ঞ্কল'--নিযেন পক্ষে গোটা, পঞ্চাশেক ক টাক! ০ es 
দেবেন 1৮ 
তা দিচ্ছি, 'কিস্ত-” 
তাহা সা বৰল, “শৈল, বাটা একবার 
i FU 
“ব্বদ্ধ বাঁহ্মণ তীক্ষৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। “ভূতনাথ 'নিতান্ত 
নিজের সায় তাহার দিকে চাহিয়া হারমোনিয়মে বার দিল, 
শা পাঁ,-রে রে, হা মা, গা ধা 
PET RE ৯ 
পি'ড়ি দিয়া নীচে নামিবার "সময় তিনি” শুনিলেন, বাবুর বীয়া সোৎ্সাহে ' 
_বলিতেছে;--"তেরে কেটে ধিন্তা, তিন্তা ঘিন্তা 1” 
্যানেন্া্মবনতমত্তকে নীচে মানিয়া গেলেন। . 
ঃ তু 
. বর্ম তম -রষ্‌ ঝম্‌ শবে তখনও বরিপাত : হইছি Gt 
“শুন্ত মেঘজালে আকাশ.আচ্ছন্ন ৷, রহিয়া.রহিয়! আর্ত বাতাস গৃহমধ্যে -প্রবেশ 


~ 


৫২৪ , - আহিত্য ।- ২*শ ১, সংখ্যা? 


করিতেছিল। ' ভ্রাতার -আগমনপ্রতীক্ষায় কুসুম তখনও, বসিয়াছিল। 
বাদলার দিনে শৈলেন্দ্র খিচুড়ী পাইবার অভিপ্রায় প্রকাশী করিয়াছিল? 


তাহাকে না খাওয়াইয়া ভগিনী ত বিশ্রাম করিতে পারে না! | * 


বাত্রি অধিক হইল, এবং শ্রিচুড়ী জুড়াইয়া যায় দেখিয়া; 


ডাকিবার অন্য সে ভৃত্য রাধুকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। 


টা 


কিয়ৎকাল পরে 'রাধু আলিয়া সংবাদ দিল,- 5179 


আসিতেছেন 1” 


কুস্থম জিজ্ঞাসা করিল, “আছি মাৰয় গেষ্ট তাই মোাহ্বেটি ?" 
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“তুই আবার যা, এবার” সঙ্গে" করে নিয়ে আয়। খিচুড়ী যে জুড়িয়ে 
'গেল। ভাল আপদ .এসে ভুটেছে যা হোক! এ ভূত নেমেও নামে না] 
বউ, তুই কোনও কাঁজের ন’স্‌। তিন বছরে ভূত ছাড়াতে পাল্নি নে?” 


হেমলতা পান সাজিতেছিল.। লজ্জায় সে মুখ নত করিল |, 


হারা রানা গা পণ বু 


.পাইয়াছে ! | 
" দিদিমনির প্রদত্ত নূতন উপাদির শুভ . a ভ্‌ত্য 


j দিকে 


আনারকে জানাই ছিল এই অনাহ্নত অভ্যাগতটির উপর তাহার একট] 
মৰ্ম্মান্তিক আক্রোশ ছিল; তাহার সোনারটাদ মনিবকে এ হতভাগাই ত 


যাদু করিয়া রাধিয়াছে! অন্ধকারে . মে যদি উপসর্গটাকে 


একা পাইত | 


একবার 


; " বন্ধুপুগল 'আহারার্থ অস্তঃপুরে প্রবেশ 'রুরিল॥। ' পাশাপাশি উভয়ের 
আহারের স্থান হইয়াছিল । ইদানীং ভূতনাথ গৃহ ছাড়িয়া বন্ধুর আলয়ে 
দুই বেলা আহার ও শয়নের ব্যবস্থ। করিয়া লইয়াছিল। শৈলেন্দ্র সৃহচরের 





এতটা.আত্মত্যাগে অত্যন্ত কৃতাৰ্থ হইয়াছিল। 


-ভ্ৃত্যের, শেষাক্মুক ,বাক্যে .ভৃতনাথের আস্মাভিযাঁন বোধ হয় আহত 
: হইয়াছিল। রহিয়া রহিয়া কথাটা, সম্ভবতঃ, তাহার হৃদয়ে 'বেদ্নার মত 
বাজিতেছিল। ঘন দুধের বাটীতে কদলী ও আম্ররস মিশ্রিত করিয়া লইয়া ১ 
গম্তীরভাবে ভূতনাথ বলিল, “দেখ..শৈল | তোমাদের বাড়ীতে খাই বলিয়া 
অনেকে অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন । ঘি তমার কোনও 


আপত্তি থাকে বল, কাল থেকে আর. এখানে খাই ইব ন1” 





“শা -*১৬-। 1 ছুজি্ীার্দনী। ad ৫১৫ 
“বক, সবি'ময়ে বলিল, “ও আবার রি কথ! ভাই? আমার .আবার 
পাগলি? | | 
কুসুম "বুঝিল, -সেঁ, বনি, 
) তাহা শুনিয়াছে। সে বলিল, “খাওয়ার জন্য তোমাকে ত কেউ ক্ছি 
কখনও বলে নাই। - তবে তুম শৈলর সঙ্গে যে রকম ভাবে বেড়াও, 
' তাঁতে, অনেকে অনেরু, কথা বল্তে পারে ৷” 
- ভূতনাথ লৈলেন্দ্ৰের সম্পর্কে কুস্থমকে দিদি বলিয়া ডাকিত। সে গ্রীবা 
তে করিনি “কেন দিদি, আমি-কি শৈলর'ধোসামোদ করি ?" 
কুসুম মৃদু হাসিয়া বলিল, “তা তুমি কর আঁর না কর, বড়লো'্কর , 
LC সঙ্গে গরীবের ছেলে বদি দিনরাত বেড়ায়, লোকে তাকে মোসাহৈৰ বলে ৷” 
KE “আমাকে এ কথা কেউ বলতে পারে না [কেউ তাঁ াঁ বন্তে সাহস 
করেনা 1717 
কুসুম্‌ - HOE বলির “নিশ্চয় বলে, এই শান তোনাকে- 
.“শৈলেন্দ্রের মোসাহেব বলি।” 1 - 
২স্ৃতনাথের. মুখমণ্ডল -বিবর্ণ “হইয়া গেল । নারির সুখের উর কেহ 
ববে তাহাকে শৈলেন্দের মোপীহেব বলিয়া -ডাকিবে, সে কখনও, স্ব৭৮ - 


৫২৬ রঃ রি লাঁহিতা.॥. ফল বধ, রা নখ. 
ছি দা আজ সকলের সঙ্গে ভাহার- সে-বিশ্নাস রমন রিয়া রশ, 
" বকিচুৰ্ণ হইয়া গেল! ভ্রাতার. নিৰ্ম্মম বাণী তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ রর্বিষক্ত 
পায়কের-সতায় 'বিদ্ধ, হইতে -লাগিল। এযে্ণায়; ছে কুসুমের নয়ন অপূর্ণ - 
. হুইল। "অসীম বৈৰ্ধ্যবৱে 'তগিনী :প্রবাহিতপ্রায় অল্লোত রুদ্ধ -করিল। 
তার পর 'বীরে মীরে দ্বারপার্্র' হইতে: উঠিয়া স্থনিতচররে কক্ষান্ুরে :গযন 
করিল। পার উপ বোদা মহলা লামিন পরা নিসীর 
নায় সে যন্ত্রণায় ছটফট. করিতে'লাশিজ । - 2: 

মাতা বলিলেন, লিল, তুই হয়েছিস্‌ণকি ? : সাৰ কারক কি ক 
রি বাব! 1". Cn 

“বেশ করেছি, বলেছি। আমার খুনী ৷. আমি কেই কও 

পরদিন প্রভাতে একখানি.বিষাদ-প্রতিমা মস্থরগমূনে গাড়ীতে আরোহণ 
করিল। রা স্লানমুখে শৈলেজ্কে জানাইল, ৮০ 
৬৬ চি 


ক বাইত য়া এক নি তাৰাৰ সী এ 

“ লেজ গ্ন্তীরভাবো বসিয়! রহিল। " Ee 
, ,গাড়ীর ॥খড়ধড়ি . তুলিয়া, কুসুমের “অশ্র-জল নয়নযুগ্রল : (হেরে 
- "ন্ঘাবান্দারপ্উপুর বহার, নি রতি, টনি অভিমান 


i 
RPE 


দার, ১৯৬৮ সম্ম!র্জনী । ৫২৭ 


ফান্তনের অস্তিম দিবালোক প্রাটীর-বিলস্বিত একখানি অর্দ্নগ্ন নারীচিত্রের 
উপুর পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।. পছন্দ করিয়। শৈলেন্দ্র চিত্রধানি সম্প্রতি 
কিনিয়া আনিয়াছিল।' কিন্তু সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।। 

শৈলেন্দৰ গৃহের চারি দিকে চাহিল. । ইহারা সব গেল কোথায় ? ভূতনাথই 

বা কোথায় গেল? সে ত কোনও দিন এ সময় অনুপস্থিত থাকে না! 

দরজা খুলিয়া গেল । বন্ধুবর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ওঃ | মনে 
পড়িয়াছে, আজ যে অভিনয়ের দিন। টশলেন্দ্রের স্মৃতিশক্তি এত দূর্বল 
হইয়া পড়িয়াছে ? 

ভূতনাথ বলিল; “তুমি এখনও শুয়ে যে? আজ হরিবাবুর বাড়ীতে 
বিয়েটরি, তুমি যাবে না ? _সকলে তোমায়'খু'ঁজিতেছে।” 
, শৈলেন বলিল, “শরীরটা বড় খারাপ । তুমি শীঘ্র এক গেলাস জল দাও । 
তূষ্ণায় গলা-শুকাইয়া গিয়াছে। 

ভূতনাথ সবিস্ময়ে বলিল, EEE এত লাল কেন?” 

“বড় অর, শরীরে ভয়ানক বেদনা 1৮ 
- ভূতনাথ থমকিয়া দড়াইল। শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে- সে বলিল, "জ্বর? 


ff ডিক 


(৭ ডি Lr ২*শ বর্ষ, ১*ম- সংখা! ! 


গজের প্ৰাক, দরকার নাই, ইহাতেই চলিবে ।* | 
‘ বেশবিন্তাসে বন্ধুর সহসা এ চধানি বৈরাগ্যদর্শনে শৈলেল্ একটু বিস্নিত 
bi হৰ এ যাবৎ কোথাও যাইতে হইলে 'সে সর্বদাই শৈলেম্ত্রের/উতষ্ট 
পরিচ্ছর ব্যবহার করিত.” কিন্তু আজ সে এত উদ্দাসীন কেন?" | 
ভূতনাথ গ্রুতপদে নীচে নামিয়া. গেল। . : in, eg 
_ বিয়াজিশ- দিন ধরিয়া জীবন ও মৃ ্যর মধ্যে. ঘোরতর, শ্রাপ্তিহীন সংগ্রামের 
পর মৃত্যুই শেষে পরাজিত হইল-। কিন্তু যাইবার সময় বিজিত শত্রু শৈলেন্দ্রের 
' পরে, তাহার তীব্র, ভীষণ আক্রমণের শ্ৰতিচিতু রাখিয়া গেল: ; . 
সে সংগ্রাম কি বীভৎস,. কি. তয়ক্কর.]. প্রলয়-ঝটিকাপূর্ণ গাড় অন্ধকার 
রাশি ভেদ করিয়া, প্রতিযোগিবয়ের কি দ্রুত অভিযান | মৃত্যুর, স্বাসরোধকারী 
বিভীষপণ আক্রমণ, কঠোর ' লৌহহত্তের নিদারুণ . নিম্পেষপ_-জীবন-বহ্ছির 
অস্তিম শিখা নির্ধাপিতপ্রায়! সহসা দিগন্ত আলোকিত করিয়া একি । 
. আলোকদীপ্তি | বাহত দৈত্যের সার করাল মৃত্যু আত টাৎকারে মাপন 
আলোড়িত করিয়া পলায়ন করিল; নিবিড় তিিরলাল অপুর্ব 
উদ্ভাসিত হইল । শীবনজোত ক্ষীণধারায় শিরায় শিরায় আরার চঞ্চল হইয়া 


পোপ 


মাঘ, 8৯৫ সন্মার্জনী r ৫২৯ 


আসিয়াছে। কিন্ত আজ? সংক্রামকব্যাধিপ্রস্ত। অপমানকারী, নির্দয় 
ভ্রাতীর রৌগশধ্যার পার্শ্বে অসঙ্কোচে বসিয়া সেবা করিতেছে। মৃত্যুর সহিত 
' চগ্লিশ দিন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়াছে ! এতটুকু মৃত্যুভন্ব পর্্যস্ত নাই? 
পৈলেন্রের মানস-চক্ষুর উপর অতীত উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হুইল । 
ভগিনীর সেবাপরায়ণা শাতৃমৃর্তি, অপুর্ন ত্যাগস্বীকার, অকুষ্ঠিত শুশ্রযা 
ও স্েহব্যাকুল নয়নের কাতর দৃষ্টি তাহার মর্পে মর্মে আঘাত করিতে 
লাগিল। ছুই বিন্দু অঞ্র তাহার শুষ্ক নয়নে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কত দিন 


মে কাদে নাই-কীাদিতে পারে নাই! বাম্পরুদ্ধক্ঠে সে বলিল, 
“দিদি! দিদি!” 


কুসুম পরমস্মেহে ভ্রাতীর মস্তকে ধীরে ধীরে হস্তসণালন করিয়া বলিল, 
“কি দাদা, বড় কষ্ট হচ্ছে?” 

ক্ষীণন্বরে শৈলেন্্র বগিল, “না, কষ্ট আর নাই। তোমাদের পুণ্য- 
স্পর্শে রোগের যন্ত্রণা চলিয়া গিয়াছে। কিন্ত” 

“থাক্‌, এখন বেশী কথা কহিও না। এই দুধটুকু থেয়ে চুপ করে শুয়ে 
ক।” 

তার হস্ত হইতে পাত্রটি লইয়া নি 
করাইল। 

এ দিক ও দিক; চাহিয়া শৈলেন্দ্র বলিল, “মা, ভূতো কোথায়? সে 
এখানে আসে ত ?” 

, মাতা বলিলেন, “না, বাবা) ডাক্তার এ ঘরে সবাইকে আস্তে বারণ 
করে দিয়েছেন। তাই সে আস্তে পারে নি বোধ হয়।” 

শৈলেন্্র নয়ন নিমীলিত করিল। তাহার এ ব্যাধি ঘোরতর সংক্রামক ; 
তাহার শযন্কক্ষ মৃত্যুর ভীষণ নিশ্বাসে পরিপুর্ণ। করব মৃত্যুর মুখে সাধ 
করিয়া কে আত্মবিসর্জ্জন করিতে-চায়? কিন্ত মাতা, ভগিনী, পত্রী? 
তাহারা ত মুহূর্তের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই? মহাকালের 
বিভীষিকা নিমেষের জন্যও ত তাহাদিগকে কর্তব্যত্র্ট করিতে সমর্থ হয় নাই ! 

মূর্খ! মাতার অসীম স্মেহ, ভগিনীর অগাধ ভালবাসা ও পত্নীর 
অনন্ত প্রেমের সহিত কাহার তুলনা করিতেছ? - 

শেলেন্দ্র কম্পিতম্বরে বলিল, “মা. পায়ের হয! মাথায় দাও। দিদি 
আমায় ক্ষম। করিবে?” j 

্বহাপ্রকঠে ভগিনী বলিল, “লক্ষ্মী ভাই আমার, এখন একটু ঘুয়াও 1” 

২ { 


৫৩৮ সাহিত্য । ২০শ বধ, ১৭৭ সংশ্যা। 

so রি LI 

আরোগ্যস্থান করিলেও শৈলেন্রনাথ শারীরিক দৌর্বল্যবশতঃ তখনও ভাল . 

করিয়া-হাটিতে পারিত ন! ! প্রভাতে বসিয়া ভ্রাতা ভগিনীতে নান! 
আলোচন! হইতেছিল। সা দুরের খানে একটা গোলনোগ 2 


টি 
স্তামাঝির কণ্ঠস্বর নয়? 
“পোড়ারযুখো মিন্সে, আরজ ডিন? 


“কাটা মেরে বার ক'রে দে ঝি, এত বড় স্পর্ধা 1” 
একি? হেমলতাঁর কণ্ঠস্বর যে! 
কুসুম ক্রতবেগে বারান্দার অভিমুখে দৌড়িল। বধু হেমলতা সিক্ত- 
বসনে কলতঙ্গায় দীাড়াইয়াছিল। তাহার সুগোৌঁর মুখমণ্ডল ক্রোধে, স্বণায় 
লক্জাষ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; সর্ধদেহ থর থর করিয়া কীপিতেছিল। 
শ্যাম৷ দাসীর এক হন্তে সম্মাক্জনী। অপর হস্তে সে এক ব্যক্তির চাদর ঘু়- 
খুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছিণ। 
শ্যামা সগৰ্জ্জনে বলিল, “ভরলোকের বন্ধ বাড়ীর ভিতর ঢুকে বউদের 
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা?”  * ০ লু 
কুঙ্গম বলিল, “কি হয়েছে বি? ও কে?” | 
“আবার কে? আমাদের বাবুর বন্ধু গো বন্ধ! সেই ভূতে! বউদিদি 
নাইছিলেন, আর ও হতভাগা থামের আড়ালে দীড়িয়ে দেখছিল। ও মা 
কি আম্পর্ধার কথা গো! বুকের পাটাটা একবাঁর দেখ দেখি ।” 
কুসুমের মুখমণ্ডল অন্ধকার হইয়া গেল। বিন শীপ্র 
দরোয়ানকে ভাক। কি সর্বনেশে কথা!” 
1717 ETI 
ঘটনা দেখিয়া তাহার দুর্বল হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিল । বারান্দার রেলিং 
ধরিয়া সে পতনবেগ সংবরুণ করিল। ক্রোধে, দুঃখে, ক্ষোভে, অনুশোচনায় 
ied 
রে , শ্দরোয়ান !” | 
চকিতে চাদর ছাড়াইয়া লইয়া ভূতনাথ পশ্চাৎ ফিরিন+পলায়নের : 
পূর্বেই শ্তামার উদ্ভত সম্মার্্মনী সশব্দে তাহার পৃষ্ঠদেশ -আবিঙ্গন করিল । 
নিছক 
 ভ্ীসরোজনাথ ঘোৰ। 


1 
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প্ৰাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি 
'_- আঁশোচিত বিবরন সি বিবরণ ; (ক) লাতি-শৈচিত্রা ; ; (খ)বিভ্িয কেন্্রমযূহ_ | 
- স্পার্ট। ও এথেন্স ; (গ) কালভেদে শিক্ষাপদ্ধতির প্রকে _ হধেঙ্গের তিন | 

যুগ; (ঘ) শিক্ষা তের প্রস্তুত ঘটনাসমূহ । 

ক-সত্যতা যত দিন স্বাধীনভাবে বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, 
তত দিন দেশ. কাল ও অবস্থা অনুসারে তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতির যে সকল পরি- 
 বর্তন ঘটিযাছিল, এই নিবন্ধে কেবলমাত্র সেই সকল পরিবর্তনের বিবরণ 
প্রদত্ত করা হুইয়াছে। এই পরিবর্তনসমূহের বর্ণনায় প্রধানত: ছুইটি 
বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিতে হইয়াছে ₹_-(১) ভোরীয় জাতির স্থিতিশীল 
বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি, এবং (২) আইওনীয় জাতির পরিবর্তনশীল শিক্ষাপদতি। 
ভোরীয় জাতির শিক্ষাপদ্ধতি স্পা্টা নগরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল । এ জন্য 
স্পার্টার সভ্যতা ও শিক্ষানীতি : আলোচিত হইয়াছে।- আইওনীয় জাতির 
শিক্ষাপন্ধতি এথেন্স নগরে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল । এ জন্য 
গ্রীক-শিক্ষাপদ্ধতির ইঠ্হাসে এথেন্দের সভ্যতা ও শিক্ষানীতি আলোচিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র জাতিগত বৈচিত্রের জন্ত শিক্ষার বৈচিত্র্য 
ঘটিয়াছিল, এমন নহে। সময়ের পরিবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ; 
শিক্ষাপদ্ধতিও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই রূপাস্তর স্পার্টার ভোরীয় 
সমাজকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই। এথেন্দেই শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমিক বিকাশ ও 
অবস্থস্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।- এই জন্ত এথেন্সের সভ্যতা ও শিক্ষাপদ্ধতির 

করমধিকাশের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিিক্ষেপ করিতে হইয়াছে 

যে সকল বিষয় ব্থালোচিত হয় ন ই) 
- (ক) শিক্ষা সন্বত্বে রাষ্ট্ররীতিক্দিগের মত, এবং বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের 
ডে প্রতিষ্ঠাতাদিগের শিক্ষা খিজবোনসমূহ। 

৯05 শিক্ষাপদ্ধতিসমূহের চিত্র প্রদান করিবার জন্য সমাজে 
-বাস্তবিক পক্ষে যেরূপভাবে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহারই বর্ণনা করা 
হইয়াছে। সারায় ও এথেদ্দে ভিন্ন ভিন্ন যুগে শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের 
যেরূপ মনোৌষোগ ছিল শিক্ষক ও সমাজের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, শিক্ষার্থীদের , 
যেক্বপ.উদ্দেশ্ত ছিল, রাষ্ট্রের সহিত শিক্ষাব্যবস্থার যেরূপ - সংশ্রব ছিল, কেবল- 
মাত্র সেইরূপ অবস্থাই প্রন্কৃত বিবরণ প্রত হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক- 


এ ঙ | 
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গণ অথবা ব্যবস্থাপক-সভার প্রধান প্রধান সচিবের! শিক্ষার উদ, উপকরণ 
ও প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিতেন, অথবা সক্রেটীস, প্লেট, 
. শ্যারিষ্টটল প্রভৃতি পণ্ডিত দার্শনিকপণ রাষ্ট্র ও শিক্ষ! সম্বন্ধে যেরূপ মতবাদের 
- প্রতিষ্ঠা করেন, শিক্ষাপদ্ধতির যেরূপ আদর্শের উল্লেখ করেন, তাহার ' 
কোনও বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই । ইহাদের দার্শনিক মৃতবাদসমূহের 
বিশদ বিবরণ- দান না করিয়া, ইহারা শিক্ষকতার কার্ধ্য কিরূপ-করিচ্তেন, 
স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃর্ূপে যে ভাবে বিদ্যাদান ও শিক্ষার বিস্তার 
করিতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যদ্িগের সহিত যেরুপ ব্যবহার জি এই ' 
নিবন্ধে তাহাই আলোচিত হইয়াছে । 
. (খ) নব্য গ্ৰীক সভ্যতা ও নব শিক্ষাপদ্ধতির ক্জসযূগ ; (5) মবপ্র্ঠিত আজেক্জাজিঙা ; 
(২) নবভাবাপন্ন এথেন্স ; (৩) গ্রীক-ভাবাপন্ন বোম। | 
এতদ্যতীত দিখিজয়ী আলেক্জান্দারের উত্তরাধিকারীর! এসিয়া, ইউরোপ 
ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ করতলপত করিয়া সম্গ্র পৃথিবীর মধ্যে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনমন্দিবস্বরূপ, সভ্যতা-বিস্তারের কেন্দ্র নগরসমূহ 
স্থাপনপূর্ববক মানবসমাজকে গ্রীকসভ্যতার দ্বারা রঞ্জিত করিবার ষে প্রয়াঁসং 
পাঁইয়াছিলেন, সেই জগদ্বিস্তৃত গ্রীক-সভ্যতার আবিপত্যকালে শিক্ষাপদ্ধতির | 
কিরূপে পরিবর্তন হয়, তাহারও. কোনও চিত্র প্রদান করা হয় নাই। নূতন 
নুতন শক্তিসযূহের সংস্পর্শে ও নূতন নূতন ঘটনাবলীব্র প্রভাবে, গ্রীকসভ্যতা 
নূতন রূপ ধারণ করে, এবং ইহার কেন্দ্র প্রাচীন গ্রীস পরিতাগ করিয়া 
এপিয়া ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন স্থানে প্রতিঠিত হয়। অধিকন্তু অল্পকালের 
মধ্যেই রোমান সামান্য বিস্তৃত হইয়া ম্যাসিদনীয় সাআাক্ষ্যের প্রদেশসমূহ 
গ্রাস করিয়া গ্রীকসভ্যতা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল; এবং 
রোমীয় প্রণালীতে -গ্রীকসভ্যতা রোমীয় সংস্করণ প্রকাশ করিস্বাছিল। 
সুতরাং খৃঃ পুঃ তৃতীয়. শতাব্দীর- প্রারস্ত হইতে রোমীয় সভ্যতার অবসাদ- 
কাল পর্য্যন্ত গ্রীকসভ্যত! নিজের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্া হারাইয়া ফ্যাসিদনীয় 
ও রোষীয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। : এই ম্যাসিদনীয় গ্রীকসভ্যতার প্রধান 
কেন্দ্র নীলনদতটবর্তী আলেকৃান্দরিয়া নগর ও রোমীয় গ্রীকসভ্যতার 
প্রধান কেন্দ্র নগর-সাঁজাজী রোম। এইরূপ অবস্থা-বিপৰ্্য়ের নিমিত্ত 
* প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরও ম্যাপিদনীয় ও রোমীয় ভাব ধারণ 
করিয়াছিল্‌। 





| 
| 
! 


২ মাঘ: প্রাচীন গ্রীসের -শিক্ষাপদ্ধতি | ৫৩৩ 


- গ্ৰীকসত্যতার নবযুগ; (১) ক্ষুদ্ৰ নগরন্নত জীবনের পরিবর্তে, রাজতন্ত্র স্ভাতার 
৪ ১ 2 প্রভাবে ক্রমশঃ সসাক্ে বিশ্বজনীনঞ্ার - প্রবেশ । 


Ne নবভাবাপন্ন এখেন্দ, _নবপ্রতিষ্ঠিত আলেক্জান্রিয়া অথবা টকা 


4 


রোম, কোনও কেন্দ্র প্ররুত প্রাচীন গ্রীসের নিদর্শন নহে। ' স্থৃতরা* প্রাচীন 
গ্রীসের জাতীয়: শিক্ষাপদ্ধতির ইতিহাসে ইহাদের কোনও স্থান নাই 


" এই নব্যুগে- গ্রীকদিগের স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ায় নবপ্রবর্তিত -বিজাতীয় 


রাজ তম্তরের অধীনতায় তাহাদের স্বাভাবিক: জাতীয়: জীবনের গতিরোধ 


"" হইয়াছিল। পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাজ্য-সমূহের পরিবর্তে নূতন-নৃতন- 


শাসনপ্রণাপী-বিশিষ্ট বিভিন্ন পদেশ-রাজ্য, - সাঁযাজ্য, যুক্তরাজ্যসমূহ পুরাতন 


জাতীয় ভাবের বিনাশ .সাধন- করিয়া "অভিনব -আীভীয়তা ও নূতন রাষীয় 
জীবনের প্রবর্তন করিয়াছিল -বাষ্ট্রপযূহ বিভিন্নভাষাভাষী বিভিন্ন দেশবাসী- 
দিগের আবাসভূমি হইয়াছিল। “.নিজ- নিজ পল্লী, জনপদ, বা নগরের 


'চতুঃসীমায় ‘আবদ্ধ - না থাকিয়া লোকে নূতন নূতন দেশ ভ্রমণ করিয়া নূতন 


নূতন সমাজ, নুতন নূতন আচার র্যবহার ও নূতন নূতন ধর্শের সংস্পর্শে আসিয়া 


।* শ্রশস্তযন! ও উদারচেতা ‘হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিরন্দ 


ও. রাজন্তবর্গের যধ্যে - বিবাহপ্রথা -প্রচলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে সখ্য, 


| লাগা তা BEG -সর্ক্র বিচারাপয়ে ও" রাজদরবারে 


গ্রীকভাধা প্রবর্তিত হওয়ায় বহু দেশে এক ভাষার প্রচলন" হইয়াছিল; এবং 


 শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তারের ফলে, ভাব ও কর্ণের আদান প্রদান স্ুসাধ্য হওয়ায়, 


এ এইব্ূপ নানা উপায় ব্যাপক ও বীনা ই সাবি 


টি পুরাতন রাষ্ট্রণত সম্ভাতার ধিলোপের * ফলে বাক্কিগত ন্ব'ধীনতাব পূর্ণ বিকাশ ৷ . 
. এইরূপ অবস্থা-পরিবর্তনের নিমিত্ত তাহাদের  চিস্তাজগতেও যুগান্তর 
উপস্থিত -হইয়াছিল। - স্বরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কর্ষ্মে জীবনগঠনের সুযোগসযূহ 


_ নষ্ট হওয়ায় তাহাদের "চিন্তা ও-কর্ম্মসমূহ রাষ্ট্রীয়. জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া 


পড়িয়াছিল। -সুতরাং নৈতিক জগতের ভারকেন্দ্র স্থানভ্রষ্ট হইয়া জীবনের 


নূতন আদর্শ, ভাব, ও'কর্্ের নূতন লক্ষ্য, নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিল । 
কর্মঠ, উৎসাহী, সামরিকশক্তিসম্পন্ন- ব্যক্তিরা স্বদেশে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র 


না -পাইয়া দুর, বিদেশে গমন পূর্বক স্বকীয়. প্রতি ও প্রকৃতির বিকীশ- 
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সাঁধনৌপযোগী জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল 1 নীশক্তিসম্পন পণ্ডিতগণ 
রাষ্ট-বিচারালয় মন্ত্রণাসভা প্রভৃতি সামাজিক কর্মক্ষেত্রসূহ ত্যাগ “করিব 


নিভৃত স্থানে শিষ্যপরিরত হইয়া নিজ নিজ শক্তি অনুসারে বিদ্যালয় ও . 


. আলোচনা-সঙ্ঘ প্রভৃতি চিন্তার কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে |লাগিলেন। 
সুতরাং বাক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্তরাপ্রিয়তা স্থিরপ্রতিষ্ঠ [হইল। যে. 
স্বাধীন চিন্তা বহুদিন হইতে প্রীকসমাজে পবর্তিত হইতেছিল; তাহা নূতন 
_ ঘটনাবলীর প্রীছুর্ভাবে স্বাভাবিকর্ূপে, অবারিতভাবে বদ্ধমূল হতে 
লাগিল। জেনো ও এপিকরাস ও তাঁহাদের - মতাবলম্বী | সম্প্রদায়ের 
রাষ্ট্রীয় জীবনের পুষ্টতে ব্যক্তির সম্পূর্ণতা লাভ হয, এই মভবাঁদ প্রত্যাখ্যান - 


করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজবিচ্যুত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্বাধীন আদর্শ ও 


উপায় প্রভৃতি সমন্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ' 
- ', শ্রীকজীবন এইরূপে ব্যাপকতা, বিশ্বত্রনীনতা ব্যক্তিত্ব ও স্থা দ্বারা 
অনুরঞ্জিত হইয়া সাহিত্য, কলা, দ্বীতিনীতি প্রভৃতি সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের 
রূপান্তর সৃষ্টি করিল । ডি 


গ্রীক, মিশরীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদসমূহের সঙ্র্ষণে চিস্তা-প্রণালীর 


নুতন সংঘর্ষের সুবিধা জন্মিল। বহুবিধ তথ্য সংগৃহীত হইতে লাপিল। .. 


প্রাকৃতিক ও মানবীয়, উভয্ন জগতের বিচিত্র. ঘটনাবলী ও চার্য্যসমুহের 
বিবরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। সাহিত্যসেবী ও বিদ্যাঙ্রাগী নরপতিরা' 
জ্ঞানাহন্ুনীলন ও বিদ্যাচর্চার জন্য গৃহ প্রতিষ্ঠা, ভূমিসম্পর্তি-দাঁন, | অর্থসাহাষ্য 
প্রন্ততি বিবিধ উপায়ে পঞ্চিতদিগের কার্য্যের সহায় হইয়া; পর্ডিতসম্মিলনী, 
সমালোচনা-সমিতি, মিউজ্জিয়ম্‌, পুন্তকাগার, বিজ্ঞানমন্দির প্রতি বিদ্বৎ- 
সব্ব-গঠনের সুবিধা করিষা দিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বিচিত্র পদার্থ 


ও দ্রব্যসযূহ বিদ্ৎ-সমিতিতে আনীত হইয়া আলোচিত হইতে লাগিল। . 


বিবিধ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থসযূহের ভাবও 


- স্ুধীমগ্ুলীতে : প্রচাবিত হইয়া বিবিদষা বন্ধিত করিল । নানা|দিকে-নান! - 


বিষয় লইয়া চিন্তা, গবেষণা, /আলোচনা, তর্ক; বাদান্থবাদ, ব্যাধ্যা প্রভৃতি 
চলিতে লাগিল শিষ্যরা গুরুদিগের মতবাবদমূহের টীকা টিগ্লানী লিখিতে 
. লাগিলেন। বিচিত্র তথ্য-সংগ্রহের ফলে তুলনা ও শ্রেমীবিভাগ-প্রণালী 
, অবলম্বনের সুযোগ উহ হওয়ায় প্রাণী, ভাষা, হকে সকল 





- (৩) সঙ্কলন; অনুবাদ, নিলা চুলার 1 রিও 
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বিষয়েরই নিয়মসমূহ, ত্রমান্ধয় ও পারম্পর্যের প্রণালী ও কার্ধ্য কারণ- 
সম্বন্ধ আবিদ্কত হইতে লাগিল। পরস্পরের তুলনা ও চারতয্যের ফলে বৈজ্ঞা- 
, নিক ও দার্শনিক মতবাদ চিস্তাপ্রণালীসমূহের স্থান, ক্রম ও পর্য্যায় নির্ণীত 
হইতে লাগিল। মতসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্ঘলীকৃত হইয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের 
রূপ ধারণ করিল । ৃ 
বাস্তবিক পক্ষে এক বৈজ্ঞানিক যুগ উপস্থিত হইয়া গণিত, ব্যোতিষ, 
দর্শন, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন 
করিয়াছিল। এই তর্ক ও যুক্তিযূলক সমালোচনার যুগে ধর্শতত্ব ও 
সাহিত্যও তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞান হইয়া পড়িল। চিস্তাশক্তি নূতন পথে 
ধাবিত হইল। লোকে মৌলিক কাব্যাদির রচনা পরিত্যাগ করিয়া সম্কলন, 
অনুবাদ ও সমালোচন1 প্রভৃতি দ্বারা গদ্যসাহিত্য পুষ্ট করিতে লাগিল 
বিদ্যাবিস্তারের জন্য অল্সমূল্যে পৃস্তকসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। লিখন- 
। প্রণালীও রচনাকৌশলের অপেক্ষা সরল ও স্ুবোধ্য ভাষায় ভাবপ্রকাশের 
| পতি শোকের দৃষ্টি পতিত হইল? বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বাগ্সিতা শিক্ষা 
পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক অনুসন্ধান, দার্শনিক বিশেষণ 
ও অঁতিহাসিক গবেষণা ও ধর্মতত্বের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গভীর বিষয়ে মন 
নিবিষ্ট করিলেন । 
নব্য শিক্ষাপদ্ধক্কি 7 (১) শারীরিক শিক্ষার লে'প ; (২) কাট্রুনৈতিক্ ব'শ্মৃত' শিক্ষার লেপ ; 
(৩) সরকার-পরিচালিত বিশ্বসিদালয়নযৃহ ; (৪) প্র।চীন প্রীসের বিদ্য।লবসমূতও 
হতগ্রাভ ও লুগ্জীত্তি। - 
সুতরাং এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ববর্তী যুগের শিক্ষান্ধতি অপেক্ষা 
স্বতন্ত্র । শারীরিক ও সামরিক শিক্ষা ক্রমশঃ অবনত ও লুপ্তপ্রায় হইয়া 
মানসিক শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠত করিল। সমাজের প্রথম হইতে মানসিক 
ও শারীরিক উৎকর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্তবিধানের জন্য যে প্রয়াস ছিল, 
এত দিনে তাহা বিফল হইল। অধিকন্তু রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্সিতা ও সমা- 
_লোঁচনা প্রভৃতির পরিবর্তে স্ষ্িঃ স্থিতি, জীব, ধর্মমবিজ্ঞান, গণিত, দর্শন প্রভৃতি 
জগতের গভীর বিষয়গুলি মানসিক শিক্ষার বিষয় হইল । ক্রমশঃ বিদ্যালয়- 
সমূহ সরকারের ব্যয়ে ও সরকারের কর্তৃবাধীনে ও পরিদর্শনে পরিচালিত 
হইতে লাগিপ। রা্বশক্তির প্রভাবে নূতন আলেক্জান্দিয়া পুরাতন এধেন্সকে 
হতপ্রত ও হীনবীর্য্য করিল। রোমনগরী সাম্রাজ্য নীতির দ্বারা বিজিত 


~ 
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প্রদেশসমূহের কীর্তি-কলাঁপ ধ্বংস করিয়া গ্রীকসত্যতার হীরা নিজের 
সর্বাঙ্দীন শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য আপনাকে প্রীকসভ্যতাঁর রাজধানী - 
ও প্রধান কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই ষুগে' এথেন্স| চিস্তাজগতে' : 
যে সীমান্ত প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আমেক্জান্দ্িয়ার 
নব্য চিস্তাপদ্ধতির অন্থকরণের ফল - স্বকীয় বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে।' 
বিশাল সামাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র ষ্টেট-পরিচালিত প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যলেয় 
, রূপে সম্রাট দিগের বদান্যতায় নির্ভর করিয়া ইহার শেষ জীবন অতিবাহিত 
হুইয়াছিল। এইরূপে প্রাচীন গ্রীক. সত্যতা -প্রথৃমতঃ. স্বকীয় বিশেষত্ব, এবং 
দ্বিতীয়তঃ নিকষ বাসভূমি হারাইয়া সম্পূর্ণ নূতন” সভ্যতা-ুষ্টির উপকরণ 
হুইল! “ COE নিত নও 
(গন) হোমর-বর্ণিত গ্রীক জাতির শৈশবাবস্তা ; (১) সমানিক জীবনে সরলতা) 
- ধু২) সমাজের উপকাঁর-সাখন_-এক লক্ষ্য ; (৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক উাতর্ষদাধন 7 
আলে।চনা-শ ক্রিয় বিকাশ । 
বিকার মধ্যে যেমন প্রাচীন শ্রীকদিগের নি লক্ষিত 
হয় না, তেমনই হোমরীয় কবি-সম্প্রদায়ের কাব্যগ্রহ্থসমূহে শ্রীকসমাজের-যে 
অবস্থার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে গ্রীকদিগের স্বতঞ্্র সভ্যতার বিশেষ 
কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জন্য হোমর-বঠিত গ্রীকজাতির' শৈশবা: 
বস্থার বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। হোমরের মহাকাব্যসমূহে 
যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবর্ণ প্রাপ্ত হুওয় যায়, তাহাকে বর্তমান জগতের 
আর্ধ্যভাষাভাষী জাতিসমূহের সাধারণ পুর্ববপুক্রবগণের চিত্র বিল! যাইতে 
পারে। তথাপি গ্রীকপ্রদেশ ও উপনিবেশসমূহে রচিত ও গীত হওয়ায় 
এই সমুদয় কাব্যে গ্রীক জাতীয় প্রকৃতির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। বাষ্ট ও 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । বাঞ্ার নিয়ে চিকিৎসক, কথক ও গণক্ষ সমাজের 
প্রধান ব্যক্তি। তখন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। লিখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। তখন দেশে দেশে চারণগণ- পুরাকাহিনী গান করিয়া! বেড়াইত। 
বিবিধ শিল্প তখনও আবিষ্কৃত হয়নাই। সমাজ ও রাষ্ট্রে জটিলতা প্রবেশ 
করে নাই। সর্বদা জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া. ও কর্মঠি জীবন..গঠন 
করিয়া শক্রদিগকে পরাস্ত করাই সমাজের, প্রধান কার্ধ্য ও উনেস্ত ছিল। - 
শারীরিক শক্তি ও সাহসিকতাই তখন প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত'। 
আত্মশক্তিতে সর্বসাধারণের, বিশ্বাস জন্মাইয়া সকলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে 
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“পারাই বীর ছিল এই জন্তু অবস্থার উপযোগী ু্ালোচনা ও বিচার-শক্তিই 
মানসিক _উতৎকর্ষের- ক্ষণ. ছিল। . সুতপ্লাং: (১) উপযুক্ত সময়ে কৰ্ম্ম করা, 


২ বং (২) উপযুক্ত বিষয়ে যথোচিত পরামর্শ দান্করাই, হোমরীয় শ্রীকদিগের. 


শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্সুবিশেষ কোনও বিদ্যালয় বা শিক্ষাদাতার 
আবপ্তকতা ছিল না। ৱাক্্-শাসনের জন্তু যে সাধারণ সভা ছিল, তাহাতে 
মতাম্ত প্রকাশ করিতে যাইয়া রাষ্ট্রের ১ঙ্গনবিধায়ক পরামর্শ-প্রদান, এবং 
কর্তব্য-সাঁধনের শিক্ষা নাভ হইত।, শিক্ষার আদর্শ পর্বত কর্মীর ও যোদ্ধার 
স্বষ্টি। সুতরাং শিক্ষালম্ম যানবসমাজের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র! 
সুতরাং রাষ্টরীয়-জীধনের নিজকে নি - 
সাধনই হোমরীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান আদর্শ। গ্রীসের চরমোৎকর্ষের 
সম্য়েও এই সকল আদর্শের পরাকাঠা হইয়াছিল । অতএব ষে. সকল ভাব, 
আদর্শ ও প্রণালী পরিপুষ্ট গ্রীকসভ্যতার অঙ্গ. ছিল, হোমরীয়" যুগে সেই 
সৃকপ সভ্যতা-গঠনোপঘোগী উপকরণৃষযূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এ কথা 
বলা যাইতে পারে। হোমরীয় কবিগণ যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণন! 
করিয়াছেন, সেই সনুৰাগ্নই পরবর্ত্তা যুগসমূহে ভিন্ন ভিন্ন কারণে পুষ্টি- 
লাভ-করিয়া গ্রীকসভ্যতার বিকাশ+সাধনের সহায়তা করিয়াছিল। এই 
যুগের: (১) কর্্মশিক্ষা ও. (২).আলোচনাশিক্ষা পরবর্তী কালের গ্রীসের 
সর্বত্র প্রচলিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের দ্বিবিধ বিভাগ--( ১) ব্যায়াম-শিক্ষাণ, (২) 
দত ছিত ৷ গলার কা 
-_ প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ? 
রঃ শিক্ষার উদ্ধেস্ত, _রাষ্ট্রের উম্নতিবিধান ! 
.স্থাধীনভাবে বিকশিত গ্ৰীকশিক্ষাপন্ধতির পৌর্বাপর্য্য ও প্রকৃতি বিশেষ- 
_ ভাবে আলোচন! করিলে এই জান জন্মে যে, প্রাচীন গ্রীকেরা রাষ্ট্রের কর্মে 
সহায়তা করিবার .উপযুক্ত হইবার জন্যই, শিক্ষার, আদ্র করিত। রাষ্ট্রের 
উন্নতিই শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল। .এই. লক্ষ্যের হারাই শিক্ষালাতের 
_সময়-বিভাগ,' শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, শিক্ষার উপকরণ, বিস্তালয়ের শাসন প্রভৃতি 
নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইত। "্পার্টার রাষ্ট্রই একমাত্র শিক্ষালয় ও শিক্ষা- 
দাতা ছিল। এধেন্সে যদিও কার্ধ্যতঃ শিক্ষাবিস্তার সরকারের অধীন ছিল না 
বটে,. প্লেটো, ক্ল্যারিষ্টটল প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ স্গার্টার শিক্ষা- 
পৃদ্ধতিই আদর্শ শিক্ষাপন্ধতি বলিয়] বিবেচন! করিতেন বিদ্যালয়সমূহ ব্যজি- 
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গত সম্পত্তি ছিল বটে, এবং শিক্ষার ব্যয় পারিবারিকভাবে নির্ধ্বাহিত হইত 
বটে, কিন্ত শিক্ষার্থীদিগের চরিক্র-গঠন ও সংযম-পালন সববন্ধে বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকর্দিগকে রাষ্ট্রের নিয়মান্ুসারে চলিতে হইত । তথ্যতীত, 
পঠন্দশীর অধিকাংশ কালই সমরশিক্ষা ও আইন শিক্ষায় ব্য়িত হইত। |, 
সুতরাং কি ম্পার্টা, কি এথেন্স, উভন্ন প্রদেশে রাষ্ট্রই শিক্ষাপন্ধতির নিয়ন্তা 
ছিল, বলা যাইতে পারে-। ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের আধিপত্য যতই ত্রাস প্রাপ্ত 
হইতেছিল, ততই এখেন্সের জাতীয়-জীবনে অবাসাদ উপস্থিত হইতেছিল। 
ব্যক্তিগত স্বাতত্ত্র্যের বিকাশ ও শ্বাধীনতা-প্রিয়তার বৃদ্ধির সহিত প্রাচীন 
গ্রীসের পুরাতন রাষ্ট্রগত সভ্যভার ক্রমিক লোপ হইয়াছিল । . 
শিক্ষণীয় বিষষসমূহ | (১) ব্যাধাম ; (২) সঙ্গীত ; (৩) ধৰ্ম্ম ; (9) নীতি । 

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ প্ৰধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। (১)শারীরিক-উৎকর্ষ 
সাধনোপযোগী ব্যায়ামশিক্ষ।। স্পার্টায় এই শিক্ষাই প্রাধান্ত লাভ করিয়া 
অপরবিধ শিক্ষার উন্নতির কণ্টক হইয়াছিল। এথেন্পের - শিক্ষাপন্ধতিতে 
ইহার বিশিষ্ট স্থান ছিল, এবং এধেন্সের পণ্ডিতেরাও ইহার: আদ্র করিতেন। 
বয়োর্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ব্যায়ামের অস্থশীলন হইত। | তথ্যতীত-ে. 
বয়সে সমরশিক্ষাই প্রধান শিক্ষার স্থান অধিকার ‘করিত, | সেই সময়েও 
এই শারীরিক উৎকর্ষের প্রতি স্বভাবতঃই বিশেষ দৃষ্টি থাকিত ।.! (২) মাঁনসিক- 
উৎকর্ষসাধনোপযোগী সঙ্গীতশিক্ষা। স্পাটায় ঙ্গীত-র্চার উন্নতি হয় নাই। 
এথেশ্দে বিবিধ দেশের সঙ্গীতজ্ঞ আসিয়! ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষমাধন করিয়া- 
ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা বলিলে সর্ববিধ কলাবিদ্যা বুঝাইত। প্রথম হইতেই 
এথেশ্নে কাঁব্যসাহিত্যের অস্ণীলন হইত। ক্রমশঃ এই সাহিত্যশিক্ষার ব্যব- 
স্থায় গণিত, জ্যোতিষ, ভাষা, স্যায়, দর্শন, নীতি, জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল 
বিদ্যাই স্থান প্রাপ্ত হইরাছিল। 

ধর্মশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল ন|। জাতীয় সাহিত্যের মধ্যেই নীতি ও 
দেবতত্ববিষয়ক ষে সকল তথ্য পাওয়া যাইত, তাহাই তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার 
একমাত্র উপায় ছিল। তথ্যতীত রঙ্গমঞ্চের অভিনয়, সাধারণ অষ্রালিকা- 
সমূহের প্রাচীরে 'ক্ষোদ্রিত দেবদেবীর মূর্তিসমূহ, দেবমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠিত 
' মর্দর ও গ্রস্তরমূর্তিসমূহ, এবং বিশেষ 'বিশেষ তিথি উপলক্ষে বিবিধ যাগ- 
যজ্ঞসমূহ দেখিয়া, তাহাদের ধর্মমভাব উদ্ধদ্ব হইত। সমাজে ও রাষ্ট্রে 
কৰ্ম্ম করিয়। সাধারণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে করিতে!এবং স্বদেশের 





. মাথ, ১০%। *, প্ৰাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি। ৫৩৯, 


হিতবিধায়ক বিবিধ কাৰ্য্য $করিতে করিতে তাহাদের নৈতিক জীবনের্‌ 
বিকাশ হইত । - নৈতিক -চরিত্রগঠুনের প্রতি. পরিবার ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, 
দিগের বিশেষ মনোযোগ ছিল - ; 
- শিক্ষার উপকরণ ।. 
স্টার শিক্ষার বিশেষ কোনও উপকরণের প্রয্নোজন হয় নাইি। কোনও 
রিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়-নাই। কোনও পুস্তকের আবশ্যকতা ছিল না, 
হাতে গর্ণনা করিয়া গণিত শিক্ষা করা হইত। কোরামে দলবদ্ধ হইয়া 
নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করিতে হইত! সুতরাং বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন বোধ 
হইত না। এথেন্দে এ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নৃতি সাধিত হইয়াছিল। পুস্তক 
ও চিত্রবিদ্যার উপযোগী যন্ত্রাদি ব্যবস্ধত হইত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছিশ.। শিক্ষার্থীদিগের উপরেধনের উপযুক্ত বেঞ্চ; টুল প্রভৃতি 
সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না। অঙ্গীতশিক্ষার জন্ত বিচি বাদ্য বত 
হইত । 
'তিক্ষার্থিগণ,; (১) কেবৱমাতর পু 

রর স্পা বা্িকাদিগ্রকে বারেকগণের স্থায়- শিক্ষালাত করিতে হ্ইভ। 
কিন্তু- এধেন্দে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হয়নাই ৷: পেরিক্লিসের যুগে কতিপয় 
- বিদুষী রমণীর উল্লেখ পাওয়া য়ায়। কথিত আছে, যুসিদিদিসের রুস্তা তাহার 
রচিত-ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহত মাজত যা যহত 


'প্রবেশশাত রবে নাই। 
&ে) কেব্ল্মাতর ঘাধীন.জাতি।, 


শ্রীসের শিক্ষাপন্ধতির সঙ্কীর্ণতার অন্তর লক্ষণ, দাসদ্রিগের িক্ষা লাভে 
আনবিকার। ঙ্গার্টার হীলট-জাতির কথা দুরে থাকুক, স্বাধীনতাপ্রিয় এথেন্দের 
অত্যরত সময়েও দাসেরা। শারীরিক -কার্য্যের ও শিল্পবাণিজ্যের উপযোগী 
বলিয়! শিক্ষালাতে বঞ্চিত হইয়াছিল কেবলমাত্র স্বাধীন জাতিরই শিক্ষায় 
অধিকার, দাসজাতির মানসিক :উৎকর্ষে কোনও অধিকারই নাই--এখেন্সের ' 
পর্বপ্রধান পণ্ডিতেরাও অন্নানরদনে এই তথ্য প্রকাশ ক্রিতেন। be 
লন - "শিক্ষার সময় বিদ্ধাগ । 

চা ডি ভাগে বিভক্ত ছিল। . ১) খৃহ্শিক্ষা,_-সঞব বর্ষ প্যস্ত,.পরি- 
বারের তত্বাবধানে শিক্ষ।'। ২) নিয়ন বিদ্যালয়ের শিক্ষা, সপ্ত হইতে 
চুদ বর্ষ পর্য্স্ত। 1৩) উদ কুদশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ পর্যন্ত 


৫৪5 সাহিত্য । হল বর্ষ, ১৭ দংখ্যা { 
কলেজের শিক্ষা। প্রধানতঃ সমরশিক্ষাই প্রথমাবস্থাক়' এই শিক্ষার অঙ্গ 
ছিল? পরে সোফিষ্টদিগের প্রভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত-হইয়া নিয় 
শিক্ষার পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছিল। স্পার্টার দ্বিতীয় অবস্থা বহুকালব্যাপী 
ছিল। অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকবালিকাদিগকে সাধারণ আয়তনে বাস ' 
করিতে হইত। এবং ব্রিংশবর্ষবয়ঃক্রমকালে তৃতীয় অবস্থার শেষ হইত। 
বল! বাহুল্য, স্পার্টার শিক্ষাবিতাঁগে সামরিক-শিক্ষারই ক্রমিক বিকাশ ও 
উন্নতি ইহত। - | 
খাচীন গ্রীসের বিশেষত্ব ; রাষ্ট্রের সামাঞ্জিক-দীবন-বিকাশেই ব্যজিগভ 
জীবনের সম্পূর্ণ ও সার্থকত!। 
যে সমাজের প্রকৃতির পরিবর্তন অস্থসরণ করিয়া! শিক্ষা-পদ্ধতির রূপাস্তর- 
পরিগ্রহ প্রদর্শিভ হইল, সেই সমাজের প্রকৃত জীবনীশক্তি রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে 
নিহিত ছিল। রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতিতেই জাতীয় উন্নৃতি অব্নতি 
সাধিত হইত। রাষ্ট্রের পুষ্টিসাধনই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য 
ছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনেই সকলে নিজ নিজ সত্তা অনুভব করিত । তাহাদের 
কোনও রাষ্ট্রবিচ্যুত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র জীবন ছিল নাঁ। রাষ্ট্রের সামাজিক 
জীবনপ্রবাহের মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন করিয়া জাতীয় উন্নতি- 
সাঁধন করাই প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের আকাঙ্ষা ছিল। তাহাদের কর্তব্যা- 
কর্তব্য, বিধি নিষেধ, সমন্তই রাষ্ট্রের মঙ্গলের দ্বারা পরিচালিত হইত। তাহারা 
শিক্ষানাত করিত সমাজের উপকারের জন্য। তাহারা সাহিত্য চচ্চা করিত, 
সঙ্গীত শিক্ষা করিত, বাষ্ট্ীক্স কর্মে সহায়তা করিবার জন্ত ।| শিল্পী, কবি, 
গায়ক, লেখক," ভাস্কর, যোদ্ধা, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই সাধারণ তন্ত্রের 
বিবিধ উপকার্সাধন করিবার অন্য নিজ নিজ শক্তির প্রয়োগ করিত; 
এবং ইহাকে বিচিত্র উপায়ে সুসজ্জিত ও ভূষিত করিবার. উপযোগিতা 
লাভ করিবার জন্যই নিজ নিজ বিশেষ শক্তির বিকাশের; জন্য চেষ্টিত 
হইত। সাধারণের কর্মে সময় দান করিতে না পাৰিলে, অথবা এতছ্ুপ- 
যোগী শক্তির অভাব বোধ করিলে, তাহারা জীবন ব্যর্থ হইল মনে করিত। 
বস্তুতঃ রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিতে যাইয়াই তাহারা স্যায় শান্ত, শব্দ € 
শান্তর, গদ্য সাহিত্য, সমালোচনা প্রভৃতি সর্ধবিধ বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিল। 
তাহাদের ওজন্মিতা, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য, তাহাদের কলাবিদ্যা, তাহাদের 
: কাকুকার্ধ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত 





১৯) 7. প্রাচীন শ্রীষের শিক্ষাপন্ধতি। ৫৪১ 


হইয়াছিল। - রাষ্ট্র তাহাদের ধর্ম, সমাজ, ব্যবসায়, সাহিত্য, চিত্তা-পন্ধতি 
"প্রভৃতি জীবনেরসকল বিভাগই নিয়ন্বিত করিত। ব্যজিগণ রাষ্ট্রের 
. _ নিয়ম-পালনই চরম লক্ষ্য মনে করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিত। 
এই সতাতার মৌলিক কারণ- তাহাদের বিচিত্র সৌন্বর্যাঘোধ_-্যতস্ত্রোর বিনাশ 
এইরূপে ক্ষুদ্র বাক্তিগত জীবনসমূহ বিশাল সামাজিক জীবনের মধ্যে 
নিমজ্সিত করাই তাহাদের নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; তাহার 
প্রাধন কারণ এই যে, তাহারা সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জন্তের আদর 
_ করিত। এই সৌন্দর্ধ্যলি্ম। তাহাদের শিক্ষা-পন্ধতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাহ 
সুন্দর ও অন্তংসুন্দর ব্যক্তিগঠনের উপায় উদ্ভাবন করাইয়াছিল।' এই সামঞ্জস্ত 
ও সৌস্ঠবপ্রিয়তাই তাহাদিগকে মন্দিরপ্রতিষ্ঠায়, মৃত্তিগঠনে, চিত্রকর্শে 
ও. বিবিধ স্থাপত্য কাৰ্য্যে অন্থপ্রীণিত- করিত। এই ভাবের বশবর্তী 
হইয়াই তাহার সঙ্গীতচরচ্চা করিত।' এই জন্যই. মানব-শরীরের সৰ্বাঙ্গীন 
উন্নতি ও মানব-চিত্তের সর্ধাঙ্গীন বিকাশই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। 
এই জন্যই তাহা্া-ব্যক্তির জীবনের সকল কার্য ও চিন্তাসমূহকে-এক কেন্দ্রে, 
, পরিচালিত করিয়া' পরস্পরের মধ্যে অঙ্গার্গি-ভাব প্রদানপূর্বক জীবনের 
_সামক্রস্তও" শৃঙ্খলা, আনয়ন করিবার , চেষ্টা- করিত সঙ্গীত বিদ্যাকে 
অন্তরক্গের ব্যায়াম মনে করিয়া ইহার দ্বারা চিত্তের অসামধস্ত ও 
বৈসাদৃশ্ত দুরীতৃত করিয়া সৌন্দর্য্য ও রমণীয়ত! প্রদান করিতে উৎকষ্টিত 
- হুইত। এই -সৌন্র্্যপ্রিয়তাই ‘তাহাদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক-দ্রীবন-প্রিয়তার 
নূল। এই জন্তই তাহারা সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ জীবন-' 
সমূহকে রাষ্ট্রের সাধারণ জীবনের এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত করিয়! 
পরস্পরের মধ্যে এঁক্য, সামগ্রস্ত -ও অঙ্গাঙ্গিভাব আনয়নের প্রয়াসী হইত। 
ইহার ফলে তাহারা রাষ্ট্রে সাধারণ উন্নতিতেই আপন আপন সম্পূর্ণতা _ 
'উপলন্ধি করিত | 


₹জবিনয়কুমার সরকার । 


৫৪২. 


মাছুরা। A 5) 


আমরা মাদুরা নগরে তিন নিন জাহান করিয়া টন EE 
দাক্ষিণাত্যের মধ্যে প্রধান ও বৃহৎ নগর । সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা 
"৪৪০ ফিট। লোকসংখ্যা ১০৫,৯৮৪ । প্রাচীনকালে ইহা বহু দিন পৰ্য্যস্ত 
পাণ্যবংশীয় নরপতিগণের রাঙ্গধানী ছিল। 
- দ্বিতীয় শতাব্দীতে বংশশেখর এই নগরে-তামিল চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন । 
তাহা অম শতাব্দী পৰ্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া মাছুরা নগ্ররূকে তামিল ভাষার 
কেন্দ্রস্থল করিয়া গ্রিয়াছে। ভৈগৈ নদীর তীরে যাহরা নগরী অবস্থিত। 
গ্রীক ও রোম্যান্‌ লেএকগণের পুস্তকেও এই ভৈগৈ নদীর উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। এই নদীগর্ভে যে সমুদয় প্রাচীন রোমীয় ও গ্রীসীয় মুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছে, ৯৮5 
দেশের সহিত দাক্ষিণাত্যবাসীদের বাণিজ্যাদি নির্বাহিত হইত । ..- 
মাছুরা' ষ্টেশনের অতি নিকটে একটি ডাকবাঙ্গলো আছে॥ সেখানে এক- _ 
কালে চারি জন লোক থাকিতে পারে । .এস্থানে যাতায়তের জন্য ভাড়াচিষ়ী 
ঘোড়ার গাড়ী, ঝটকা, 'গো-যান প্রভৃতি পাওয়া যায়। নগরের সমুদ্র 
দ্্টব্য.পদার্থ তন্ন তন্ন করিরা! 'দেখাট্বার জন্য এখানে “গ্রাইড়’ (Guide) 
পাওয়া ষায়। ইহাদিগকে প্রতি দিন ৩২ তিন টাকা পরিশীমিক দিতে 
হয়। কৃষি ও" সুকুমার শিল্পকলার জন্য মাদুর ভারত-বিখ্যাত | 
এখানে যদ্লিনের উপর স্বর্ণ ও 'রৌপ্য তারের কারু অতিশয় হুম্্তাবে 
সম্পন্ন হয়! মাগুরার কাঠের ও পিস্তলের .নানারূপ কারু ভারতীয় সঙ্গ- 
।শিল্পের-ও ভারতীয় ।শিল্পীর অপূর্ব -কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক । বৈদেশিক 
ভ্রমণকারিগণ এই সকল কাকুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্রিত হইয়া থাকেন.। 
এখানকার কর্ম্মকারগণের স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুও বিশেষ প্রশংসনীয় । 
কষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান্ত ও কদলীই প্রধান। 
প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও-র“ববার এখানে হাট বসে। মারার "চৈত্র মেলা 
বিশেষ বিখ্যাত। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এই মেল হয়। পৌষ ও মাঘ. 
মাসে যে মেলা বসে, তাহাতেও দাক্ষিণাত্যের নানা জেলার 99 
সমবেত হন। 
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জার সৰ্বপ্ৰধান দেব-মন্দির রেলওয়ে-ষ্টেশনের প্রায় এক মাইল 
ছে অবস্থিত। এই*দেবালয়টি ছুই ভাবে-বিভক্ত। পূর্বদিকবর্ভাঁ মন্দিরে 
, মীনাক্ষী :( পার্বতী ) দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠি, এবং পশ্চিম দ্বিকের মন্দিরে 
“্জুন্দরেশ্বর” নামক শিবনূর্তি বিরাজমান! জনপ্রবাদ এইরূপ যে,.রথুকুল- 
তিলক জরাষচন্্র বনবাসকালে এই সুন্দরের মহাদেবের পূজা করিয়া. 
ছিলেন। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের- তোরণ দিয়া এই মন্দিরে, প্রবেশ 
করিতে হয়। মন্দিরের নিকটে একটি “মগপম্য_ভআছে। তাহার নাম 
‘অয্যলক্ষীমণ্ডপম্’। এই “মগ্ডপমে” অষ্টেশ্বর্য্যের অধিকারিণী অষ্ট লক্ষ্মীর আটটি 
বিভিন্ন মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মণ্ডপমের উপব্ভাগে নানাপ্রকার 
দেব দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে। তন্মধ্যে ভগবতীর জন্ম, শিবের সহিত 
তাহার যুদ্ধ, কার্তিকেয়ের (সুত্রহ্মণ্য) জন্ম, মহাদেবের রাজত্বগ্রহণ; ইত্যাদি বহু 
পৌরাণিক চিত্র অতি সুন্দর। মগ্ডুপমের শেষাংশে একটি দ্বার। দ্বারের 
বাম পার্খে গণেশের বিশাল মুর্তি বিরাজিত। তাহার দক্ষিণ পার্খে দেব-সেনা- 
পতি ষড়ানন: কার্ডিকেয়ের মূর্তি । এই দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি বারান্দায় 
-প্রবেশ করিতে হয়। সেঞ্ানে- মহাদেবের শবর-ূর্তি ও তগবতীর শবরী-ুর্তি 
অুদ্কিত। - এই দরদালান্টি অতিক্রম -করিয়। যে বৃহৎ মণ্ডপমে প্রবেশ কর! 
যায়, উহা মিনাক্ষীনায়ক নামধারী নায়ক রাজাদের প্রধান অমাত্য কর্তৃক 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। -বর্তমান সময়ে ইহ! মন্দিরস্থ হস্তীর অবাসম্থরূপ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। মন্দির হইতে বাহির হইলেই সন্মুখে একটী পিত্তলনির্দ্মিত 
‘দার দেখিতে পাওয়া যায়. এই দ্বারটি অন্রত্য ‘শিবগঙ্গা’র জমীদার মহাশয় 
দান করিয়াছেন। -এই মন্দিরে প্রতিদিন আরতির, পূর্বে দশ হাজার তেলের 
‘বাতি প্রতি ব্াক্সিতেই দেওয়া হয়। আর পর্ধোপলক্ষে একলক্ষ দীপ জলে!। 
দ্বারের নিকটস্থ দীপাঁধারে প্রদীপ জ্বলে । এই দ্বারের পর একটি অন্ধকার মণ্ড- 
পম্‌। সেই মণ্ডপে মহাদেবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন বহু মূর্তি ক্ষোদিত 

- আছে। এই মওপমের সয়িকটেই পট্টমোরাই বা স্বর্ণপন্ন পুষ্করিনী। ইংরেজেরা 
ইহাকৈ.3০14৩0-[05এ3 tank বলেন। এই জলাশয়ের চতুর্দিকে প্রাচীর । 

_ তাহাতে মহাদেবের মাহাস্মযপ্রকাক অলৌকিক লীলা অক্ষিত আছে। এই 
: সরোবরের বাম পার দিয়া কিছুর অগ্রসর. হইলেই সুবর্ণমণ্ডিত মন্দির- 
ছার অনুপম শৌনর্য্য দেখিয়া বিশ্বে অভিভূত হইতে হয়। মন্দিরের 


) 
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মধ্যে ও প্রাচীর-গাত্রে শিব, গণেশ, কার্তিক ইত্যাদি বহু দেব দেবীর সুন্দর 
সুপঠিত মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এ স্থানের ‘শতস্তম্ত-মগুপম্‌’ জ্বশত-দর্শনীক। 
মগ্ুপমের এক পার্শ্বে একটি ্ষুপ্ প্রাচীরে বেষ্টিত স্থানে ন্বগ্রহের মূর্তি । 
মধ্যে তেজংপুঞ্জ দ্িবাকরের মূর্তি ও তাহার চারি দিকে অষ্টগ্হের সুষ্ঠ 
ক্ষোদিত। এই স্থানের মন্দির, মণ্ডপম্‌ ইত্যাদি পরম রমণীয় ও কারুকার্য্য- 
খচিত! ভাষার এমন শক্তি নাই যে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিয়া , 
স্বাভাবিক চিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারি। (পঞ্চ পাওবের 
মুর্তিও মণ্ডপের এক স্থানে ক্ষোদিত দেখিলাম । : 
রর ওঁতিহাসিক তত্ব ৷ 
মাহুরার এঁতিহাসিক তত্ব অবধানযোগ্য। - পাঁণ্য রাজাদের পরে মাছুরা 
যোড়শ' শতাব্দীতে বিজয়নগরের হিন্বু নরপতিগণের অধিকৃত হয়। তাহার! 
নায়কবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়ককে মাছুরার শাসনকর্তার পদে বরণ 
করিয়! মাছুরায় প্রেরণ করেন। এই'বিশ্বনাথই নায়ক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
ইহার বংশধর ব্রিমালা নায়ক- ( ১৬২৩--৫৭ ) মাছুরা নগরীতে হুন্দর নয়না- 
ভিরাম সৌধমালায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর তরদীয়-ধ 
রাজ্য নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ২৭৪০ খৃষ্টাব্দে 
চান্দসাহেব মাহুরা অধিকার করেন। ১৮০১ খানে কর্ণটিকের 
নবাব ইংরেজদের হস্তে মাছুরা সমর্পণ করেন! 
বাহার! যাদুরার দৃষ্টিরষ্য মন্দিরসমূহের 'কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাঁদের 
হৃদয় যে কত মহান্‌ ও কবিত্বময় ছিল, তাহ! ভাবিলেও বিস্মিত হইতে 
হয়! দুর হইতে ইহাদের অন্বরবিচুষ্ষিনী চূড়া সকল দৃষ্টি-পর্নে পতিত হইলে 
৮১৬8 থাকে। 
তির্ুমলের “ছত্রীণ বা “পড়ুমণ্প? মাহুরার সর্ববাপেক্ষা বিস্ময়কর কীর্তি। 
₹ এই ছত্রী উপান্তদেব সুন্দরে্বরের উদ্দেশে নির্মিত হইয়াছিল। তিরুমল 
নায়ক ইহার নিৰ্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই । মাছুরায় 
কিংবদন্তী যে, সুন্বরেশ্বর দেব ভক্ত তিরুমলকে বৎসরে দশ দিবস করিয়া 
দর্শন দিতেন।. চারি সারি স্তস্তের উপর ছাদ। এই ্তন্তাবলীর মধ্যবর্তী 
পাঁচটি স্তস্তের মধ্যে নাধক-বংশোত্তব দশ অন রাজার প্রতিমূর্তি ক্ষোদ্িত। 
তিরুমল নায়কের মূর্তির মন্তকের উপর ঠাদোয়া। তাহার বাম পার্শ্বে 
' তদীয় সহধর্টিণী তাঞজোব-রাজকুমারীর মুর্তি। রেলওয়ে |ষ্টেশনের প্রায় 
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দেড় মাইল পশ্চিমে ঠিরুমল নায়কের কবীর্জপ্রাসাঁদ এখনও বিদ্যমান্‌ আঁছে।' 
রাজ প্রাসাদের সতত প্রভৃতি গ্রীপীইট গ্রত্তরে নির্দিত হইয়াছিল । বর্তীমীন 
সরষে এ স্থানে জঈ-আীদানিত ও ঈবর্বেন্টের অন্তান্ট 'আফিস হইয়াছে ভৈগৈ 
নদীর তীরে নগরের দক্ষিণে প্রকট অট্টালিকা দেখিলাম | ইহার নাম তম্কাম। 
“ভিকুমনয় নায়ক ইহা নিৰ্মান করিয়াছিলেন পূৰ্বে & স্থানৈ রোম দেশের 
(ভব) ঈ্যাডিয়েটার ক্রীড়ার সায় বন্য হিংস্র জণ্তর সহিত অন্তর- 
কীড়ীকগণৈর যুদ্ধ 'হইত। বর্তমান সময়ে এই অ্বিকা স্থানীয় 'কাঁলেটার 
বাস করেন ।- 2 হি? 
₹ ষ্রেণনের ভিন মাইল উত্তরে একটি ' “তিগ্ীকুরগায়” ( পুদ্ধরিণী ) আছে। 
এই ' জলাশয়ের মধ্যইথলে একটি এন্তরনির্মিত মন্দির ও তাহার চারি ধারে 
চারিটি পরশতযননির্িতি সর ক্ষুদ্র সুন্দর উউ। এই পুষ্রিসী রাঁজভবন ইষ্টতে 
পুবউত্তরে দেড় মাইল দুরে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেক দিক্‌ ১২০০ গঞ্জ 
'দীর্ঘ। চতুর্দিকে উদ গ্ৰীপাইট পকরে গঠিত মৌঁপাঁনাবলী।- সর্ধোপরি 
প্রাধীইট-গ্রন্তর- নির্মিত একটি কলস পুন্ধরিনীর মধ্যস্থলে মনোহির উপদ্বীপ । 
“দৈই উপর্থীপৈর চাঁরি দিকও এঁস্তরে ষণ্ডিত। হীরের নধ্যস্থলে সুন্দর" দেব- 
সন্দির। তাহার চারি কোণেও চারিটি ক্ষ, সুন্দর, শিল্পচাতুর্য্যময় দেব- 
অন্দির। . এই দ্বেবনিকেতন ছুঁই মহল মধাস্থলে পথ। তাহার উভয় 
পার্ধে নার্নাবর্ণ পতগ্ডিজ। ঈন্দিরের উৎসবের সময় একদিন এই দেবাঁলর 
ও 'পুন্ধরিণীর ' চাঁরি দিকে এক লক্ষ প্রদীপ জলিয়। থাঁকে। সে সময়ে 
পূঁ্করিণীর নিৰ্মম সঁলিলপ্রবাঁহে দীপরাজির উদ্বপালোক প্রতিফলিত হইয়া 
অপুর্ব সৌন্ৰধ্যেৰ শট হয়। - পে দিন শ্রদোষস্যয়ে অুন্দরলিঙ্গ দেব 
মীাক্ষীদেৰীর সহিত সমাগত হইয়া তরীতে আরোহণ করিয়া এই 
তেগ্নাকুলমের বঙ্গে বিহার করিয়া ধাকেন।- তখন পুদ্ধরণীর চারি তীরে 
বিন জন-সত আনি বনি করিত থাকে। 
| নীনা কথা | | 
--_বৈশাখ মাঁসৈর শুরা পঞ্চমী হইতে পুমা, পর্যাত মাইরার সৰ্বপ্ৰধান 
উৎসব হইয়া থাকে। কথিত আঁছে ঃঘে, প্রাচীনকালে স্বয়ং দেবরাজ ইন 
আসিয়া পূর্ণিমা তিথিতে এই ছুন্দরেখর শিবলিদের অর্চনা করিতেন। 
সেই হইতে প্রতিবৎসর দবাদশদিবদৰ্যাপী উৎসব হইয়া আঁসিতেছে। স্থানীয় 
জনসাধারণের বিশাস এই যে, পুর্ণিযা তিথিতে ুন্দরপিঙ্দের- অর্চনা 
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- করিলে সংবৎসর অর্চনার সুফল-লাত হয়। এই উৎসরে প্রায় তি 
. চল্লিশ হাঁজার দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে । 
সহত্স্তস্ত-মণ্ডপের নিকটস্থ যে মণ্ডপে সুন্দরললি্গ দেবের ডোজ 
 ,হয়। তাহার নাম বসন্ত-মগুপ। ইহা মহারাঞ্গ তিরুমল নায়ক কুড়ি লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মগুপটি দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ ও গ্রন্থে 
২০ গঞ্জ । ইহার ছাদ ১২০ এক শত কুড়িটি প্রস্তর-স্তন্তের উপর 
নিপ্িত। প্রত্যেক স্তম্ভ ২ ফিট উচ্চ। এই মণ্ডপের, মধ্যে সলিবরাশি 
প্রবাহিত করিবার জন্য পয়ঃপ্রণালী আছে। যখন বৈশাখ মাসে শুরাপঞ্চমী 
তিথি হইতে পূৰ্ণিমা পৰ্য্যন্ত দশদিবসব্যাপী উৎসব হয়, তখন ওঁ পয়ঃপ্রণালী 
জলে পূর্ণ থাকে । কেহ কেহ বলেন যে, ইহার উদ্দেখ্ত,_শৈত্যবিধান। . 
দেবতাঁর অলঙ্কার ও দেবালয়ের তৈজস পত্র প্রভৃতি দর্শনীয় ৷ তৈঅসপত্রের 
"মূগ্য পঞ্চাশ হাজার ও মণিযুক্তাদির মূল্য আন্থমানিক দেড় লক্ষ টাকার 
অধিক।- আমরা পুর্বে ষে তেপ্রাকুলামের উল্লেখ করিয়াছি, সেখান হইতে 
পাঁচ মাইল দুরে তিরুপরক্ুত্্রম্‌ সেক মলরের পার্শফেশে এক শৈব-মন্দির 
' আছে। ইহাঁও সুন্বর। ঝট্‌্কায় ও গো-যান-যোগে এই | স্থানে যাইতে, 
হয়। স্থানটি নির্জন। | 
পৌরাণিক তব ।.. 


. স্থলপুরাঁণে-.এ. স্থানের সুন্বরেখ্বর শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত 
আছে যে,_একরা দেবরাজ ইল্জ দেবনর্ভকীগণে পরিরৃত হইয়া অভিনিবেশ- 
সহকারে তাহাদের নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন 
সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় উপনীত হন। দেবরাজ তৌর্য্যক্রিকে এমন 
মগ্ন ও তন্ময় হইয়া ছিলেন যে, বৃহস্পাতিকে উপযুক্ত অভিবাদন ও সম্তাষণাদি 
করিতে বিস্বত হইলেন। ইহাতে দেবগুরু আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত 
বোধ করিলেন, এবং দেবসভা হইতে প্রস্থানপৃর্বক তপস্তার্থ গমন করিলেন। 
ইন্দ্র যথাসময়ে এই সংবাদ পিতামহ ব্রহ্মার গোচর করিলেন। পরে 
দেবরাদ্ পিতামহের উপদেশে ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে দেবগুরুর পদে_অভি-_, 
,যিক্ত করিলেন। এই ত্রিশির! দৈত্যকুলের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি আহুতি- " 
প্রদানুকালে গোপনে স্বীয় মাতামহ-কুলের মঙ্গলেচ্ছায় আঁহুতি প্রদান 
করিতেন। প্রকাশ্যে দেবতাগণের হিতাকাচ্ষী হইগেও গুপভাবে তিনি 
দৈত্যকুলের -হিতাকাজ্কী - ছিলেন। ক্রমে ব্রিশিরার দৈত্যকুনপ্রীতি 
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প্রকাশিত হইয়া 'পড়িন। দেবরাজ .ক্রোধবশে ত্রিশিরার মস্তক ছেদন 
কন্রিলেন।' ত্রিশির! ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই জন্য ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে, 
লিপ্ত হইলেন: পরে দেবগণের সাহায্যে ইন সেই পাপকে চারি ভাগ 
করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন । তদববি পৃথিবীতে উত্তিদে নির্য্যাস,' 
রমণীর রজ; সলিলে ফেন ও ধরণীগর্ভে ক্ষারমৃত্তিকা অর্থাৎ সাজিমাটীর 
উৎপত্তি হইল ! 

এ দ্বিকে ত্রিশিরার- মৃত্যুতে সা নিতান্ত হুঃখিত হইলেন । তিনি বহু 
র্লেশস্বীকার করিয়া পুক্রোষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার 
বৃত্র নামক এক মহাবলশালী পুল্র জন্মিল ৷ কালে এই বৃত্ৰ স্বর্গরাজ্য অধিকার 
করিয়া ইন্ প্রভৃতি দেবগণকে পার্তালে নির্ধাসিত করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্র 
বছ যন্ত্রণাভোগের পরে, ভোগাবসানে মহামুনি দবীচির অস্থিতে বজ্র নির্মাণ 
করিয়া বত্রকে সংহার করিয়া পুনর্ববার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। 
ৃত্র-বধে পুনর্বার দেবরাজকে ব্ৰহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইল। তিনি 
নিরুপায় হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বকীয় 
ুর্কৃত অপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া! ব্রন্মহত্যা পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিবার উপায় জানিতে চাহিলেন। বৃহস্পতি তাহাকে পৃথিবী- 
- পর্য্যটনের পরামর্শ দিলেন। : দেবরাজ বহু তীর্থ পর্য্যটন করির। কদম্ব-বনে 
উপস্থিত হইলেন। কদম্ব-বনে পদার্পণ করিবামাত্র তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ 
হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, এবং বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে 
করিতে দেখিতে' পাইলেন যে, এক পার্শ্বে এক অনাদি শিবলিঙ্গ বিরাজ 
করিতেছেন। দেবরাজ সেই মুহূর্তেই বিখশ্বকৰ্ম্মাকে আহ্বান করিয়া লিজ- 
মূর্তির অন্ত মন্দির নির্শ্মাণ করিয়া দিলেন, এবং লিঙ্গের সুন্দরেশ্বর নাস 
রাখিলেন। দেবাদিদেব. মহাদেব ইন্দ্রের অর্চনায় প্রীত হইয়া তাহাকে 
প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন। 'দেবরাজও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাঁতপূর্বক স্তর- করিতে 
লাগিলেন, এবং যাহাতে প্রত্যহ তাহার পুজা করিতে পারেন, এই বর প্রার্থনা 
'করিলেন। মহাদেব বলিলেন যে, “স্বর্গ এখন ' অরাজক ; রাজ্যত্যাগ করিয়া 
প্রতিদিবস তাঁহার পুক্জা'করিবার প্রয়োঞ্চন নাই। বৎসরাস্তে প্রত্যেক বৈশাখী 
পুৰ্ণিমায় স্বৰ্গ হইতে আসিয়া পূজা করিলেই তুমি সমগ্র বৎসরের পূজার ফল 
লাভ করিবে |» . তদবধি প্রত্যেক বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা র্য্যস্ত 
এই মন্দিরে উৎসব হইয়া থাকে? হুম্দরেশ্ব রের ইহাই 'পৌরানিক ইত্িরিত। 


৫ |: মাহিত্য ত ফল সাও, 


( 
. : 


টি নগরের কুথা। - - 
বর্তমান সময়ে যাদুর এই. জেলার্‌ প্রধান ন্গর। মারায়, সমুদয়, উদ 
 কর্খুচারিগণ বাস, করেন। এুই রগরেই জ্যোর সঁমস্ত অফিস, আদালত 
- বিদ্যমান । এ স্থানের ভাষা তামিল ৷ এখান্কারু নব-মির্ব্মিত, জেলখানা, 
সিবিল ও প্রস্থতি-হীসপাতাল, 'জ্রেলা-সুল: ও আমেরিকান্‌ প্রোটেষ্ট্যান্ মিশন 
বোর্ডিং বিদ্যালয় দেখিবার উপযুক্ত । A 

এ নগরের, বায় শু. উদ ও: সর্বদাই, পরির্ভলসীক। গীতকালেও 
মাঁছর। অঞ্চলে, দারুণ শী অস্গুহূত হয়। জলরামু, অত্যন্ত; অস্বাস্থ্যকর, ।, 
জ্বরের, প্রাহূর্ভাব; অত্যন্ত অধিক ৷ মধ্যে মধ্যে রাম়েশ্বরের, াত্রীদ্িগের, জনতায়, 
বিশ্চিকারও প্রাদর্ডাব হয় মাঁছুরায় বর্ধারই, প্রকোপ অধিক), ইংরাজ-. 
শাসনে, মাচুরার অনেক উন্নভি,হইয়াছে। তিরুমলয় নায়কের, ভগ্ন, প্রাসাদ, 
গরমে ন্ট নিজব্যয়ে, সংস্কৃত, করিয়া তন্মধ্যে রাজকীয় আফিস তা স্থাপন,- 
করিয়াছেন ।, 

চি নগর আক্রমণ, এর 
দেবের মন্দিরের বহির্ভাগ ধ্বংপ.করিয়াছিল। তাহারা, এই মন্দিরের, চতুর্দশদি- 
চূড়া, গোপুর ও অন্যান্য মন্দির ইত্যাদি নষ্ট করিয়! দিয়াছিল ॥; প্রতুতত্ববিৎ, 
মহান্থভব ফাগু সন সেই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়] বিস্মিত হইয়াছিলেন,) | 

প্রাচীন বটব্রহ্ষ 
এখানকার জজের, বাগ্গলোর হাঁতায় একটি প্রকাণ্ড. বটবৃক্ষ আছে তাহা, 
দর্শন-যোগ্য। এই বৃহদায়তন. বটের মূলদেশের. বেড়, an ৭০ ফিট;।: 
বাধা প্রশাখা ১৮০ ফিট, পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 

- _"  নাট্যাভিনয়,৷. . 
এখানে প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই নাট্যাভিনয়. হইয়া থাকে ।, আমরা একদিন, 
অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম প্রথম শ্রেণীর মূল্য আট আনা). দ্বিতীয় শ্রেণীর, 
মূল্য ছয় আনা। আমাদের. দেশেব থিয়েটারের ন্যায়, দৃপট. ও. বঙ্গালয়, 
সুসজ্জিত । এখানে পুরুষেরাই স্ত্রীভূমিকার অভিনয় করিয়। থাকে ।.রীতিমত, । 
ক্যতান-বাদনের পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। দেখিলাম, রাজা, বিরুযক, 
রাণী, ভৃত্যবর্গ, এমন কি, রাস্তার মুটে মজুর পর্যন্ত গান. করিতেছে. 
কথার অপেক্ষা গানই অধিক শুনিলাম ৷ অনবরত দৃক্টের পর দত অভিনীত" 
হইতেছে; আমরা সন্তু তায় দেখিতেছি, অধ তাহার এক, বি 


1 
1 








সির মাছুরা ।: - 


বুঝিতে, পারিতেছি না, .আমাদের--গাইডং মহাশয়কে নাটকীয় 
রিষিয়-জিজ্ঞাস|! কৰিশামা তিনি আমাদ্বিগকে বলিলেন, যে"এক 
বৃদ্ধবয়সে তাহার উপ্পধুক্ত পুত্রের বিবাহের: জন্য এক সুন্দরী রাজং 
ক পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। পরিশেষে নিজেই সেই 
১ প্বাজ্বন্যারবপ্লাবণ্যে মুত হইয়া তাহাকে বিবাহ. করিবার সঞ্চল্প.হ 
রাঙ্গকুমারের বিবাহের সম্বন্ধ য়ে-স্থির করিয়াছিলেন, তাহা তিনি, রাজং 
প্রকাশ করেন; ন[ই:।: এদিকে রাজকুমারী'বিবাহসময়ে এই বৃদ্ধ নর" 
দেখিয়া তাহার গলে মাল্য অর্পণ. করিতে অস্বীকৃত হইলেন। 
- পিতান্ন এইরূপ কুৎসিত শাচব্ণের.কাহিনী. রাজ্জকুমারের কর্ণগোচর 
রাজকুমার তখন অনন্তোপায় হইয়া কপোতের ছারা রাজকুমারীর 
পত্র প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত 'হইলেন। যখন এই পত্রিকা-প্রেরণের ' 
চলিতেছিল, তখন আমরা ট্রেণের সময়: নিক্টবর্তা . দেখিয়া ৫ 
দিকে অগ্রস্রা হইলাম:। যদ্দিও- আমরা “তামিল: অভিনেতাদিগের আঁ 
এক-বর্ণও-বুঝিতে পারিং,নাইদ তথাপি বলিতে পারি, প্রত্যেক অছি 
একই প্রকারের একঘেয়ে -স্ুরের।গানস্গলিকর্ণলীড়ার উৎপাদন; করিছে 
আমরা রাত্রিযোগে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের উদ্দেশে. মাহুরা: নগরী; :প 
করিবামু। ধিনি-একবার,মাহুরার দেবমন্দির ও সহত্রয়গুপ- প্রভৃতির 
শিল্প, ও- চিত্র-চাতুর্য্য অবলোকন” করিয়াছেন, তিন্নি জীরনে. তাহা: 
ভুলিতে পারিরেন.না।: লেখনীর, এমন সাধ্য -নাই যে, ভাষায় সেই 
- শিল্পচাতুর্যের- পূর্ণ. অভিব্যক্তি. ক্রিতে- পারে, ..হায় | একদিন 
ভারতে সরই ছিল.) কিন্ত আমরা .কর্্দোরে: সে -সব হারাইয়াছি ॥ 
ভারতের, শিরচাতুর্য্যাদি দর্শন করিলে। হৃদয়ে যুগুপৎ্ত আনন্দ .ও টে 
- সঞ্চার হয়। নায়ক:বংশ্রের প্রতিষ্ঠাতা. বিশ্বনাথ্‌.নায়কের.সহকার 
নায়কের প্রতিষ্ঠিত যে সহত্গুপ্ের - কথা, আমরা, পুর্বে” উল্লেখ ক 
বর্তয়ান. সময়ে উহাতে ৯৯৭টি স্তম্ভ, রিভ্তমান, আছে৷ 
রেলপথ হইবার পর. মাছুরার বাণ্জ্যি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
7. সমগ্র-দক্ষিণতারত- ও সিংহল পর্যাত্ঞ ইহার বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া পরি 
- পণ্যন্্রব্যের- মধ্যে চাউল, তামাক, কার্পাসবন্ত্, সোরা) লবণ, নো 
শন্ধত্রর্য ও;নানাবিধ১মশরাই। প্রধান্/। | 


মারার অধিবাদিগ, সরুলেইংবিওদ্ধ তামিল ভায়ায় কখোগকথন 
| £ 


- ৫৫০ এ | সাছিত্য ও শ ৰ্য, ১ম সংখ] 2 
- রা যে; সর্বপ্রথমে শিবগঙ্গাতীর্থের সলিল-্পর্শ = 
করিয়। বিশ্বেশর সুন্দরলিঙ্গের ও মীনাক্ষী দেবীর:পুজা করিতে, হয়। " “তাহার 
পর যাত্রীরা সহত্রস্তস্ত, মগ, বসস্ত মণ্ডপ ইত্যাদি দর্শন' করেন? মাহুরায়_: 
বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা. অত্যন্ত অল্প। এখানে অসংখ্য ছত্র ও হোটেল আছে? 
' সুতরাং যাত্রী দিগৃকে আবাস" ও আহারাদির” কোনওরূপ নুন ভোগ, 
করিতে হয়া - 





জা ঘাী।, 
নদী সাহিত্য. 
.কুমেরু প্রদেশ। : 


: শেক টা শাসনে কাহিনী । : 
বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের- নভের্ঘর -সংধ্যক “রিভিউ অফ, রিভিউশ পত্রে | 


"_ লেফটৈক্ছান্ট " স্তাকণ্টনের - 'দক্ষিণমেরু-আবিষ্ধারকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত . 


হইয়াছে।: *সাহিত্যেপ্র পাঠকবর্গের - অবগতির: নিমিত্ত. নেই জাতব্যদ 


ন্‌ পাটির সাইদ দত হইল। বি 


'_.ক্তিপয্ন উত্তি্যৌবন সারমেয়, একখানি, _হিমানী-উন্নজ্বনোপযোগী চক্রবিহীন- 


. *- বিগত অক্টোবর মাসে পতাকাচিত্রিত; বিল কোনটি একখানি 8 
- চুদ্ায়তন সমুদ্রপোঁত দর্শন করিবার জন্য -নদীতীরে প্রায় ত্রিশ সহজ দর্শক | 
সমূবেত হইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পৌতখানিতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত তীহারা . : 

প্রত্যেকেই এক শিলিং বা বারো আন! দর্শনীস্বরূপ' প্রদান করিয়াছিলেন । - - রঃ 
: পোতখানি' আয়তনে" ক্ষ ; "উহার আবাস-কক্ষগুলি- ক্ষুরাদপি ক্ষুদ্র । .-. 


শকট (সনে, ) এবং -একজোড়া বিনামা' ব্যতীত দর্শনযোগ্য কিছুই তরণীতে | 
ছিল না কিন্ত চুম্বক যেমন যাস মণিকে আকর্ষণ করে, এই ক্ষুদ্র 
পোতখানি- তেমনই ইংরাজমাত্রকেই * আকৃষ্ট "করিয়াছিল। তরণীধানির * 
নাম “নিমরড+]' এই ' পোতাশ্রয়ে লেফটেন্যান্ট স্যাকল্টন্‌ ও. তীয় ২ 
সহচরবর্গ 'কুমেরুর জনহীন, ভীষণ, দুর্গম হিমসমুদ্র:- উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ৷ 
একনিষ্ঠ কর্মী, বীরহৃদয়, বন্ধুবংসল আবিষ্ষারকদিগকে দক্ষিণ: যেরুর* 
₹ দাঁরপ্রান্তে পিয়া দিয়াছিল বলিয়া 'নিমরডও DET ডে পবিত্ৰ তীর্ঘ 
পে পরিগণিত হইয়াছে। ০7151 








৪. 
সাধ,’ ১৪১৬ । কে 


- শুধু পোত-ঃ 
দ্রেখা যায়, না 
-জন্ত ও তাহার 
কত গনভীরতর ' 
“লেফ টেনাণ্ট 
- কলাপে পরিপুণ 
= পদার্থের সমুজ্বঃ 
বিবরণ অথবা 
সন্মুখীন হইয়া 
-" পড়িয়াছিল, তা 
“এই গ্রন্থের কুং 
'জনহীন প্রদেশে 
অতি সহজ ও ২ 
কাহিনী এই ‘ 
-করিতে শিরায় 
শার্বে ও পুল 
. মাস, অর্ধাশন, 
তুষারঝটিকা-পী 
অতিক্রম . করি, 
_ * এবং অসংখ্য 


/ কষ্ট, এত যন্ত্রণা 
প্রোথিত করিব 


ও অনন্তকাল, 


সা! তায় থণ্ডেহম্ান্বাসে- তাহারা |কর্গাপে 
লন, এবং ই রবস পর্বত কিরূপে বিজিত হইয়াছিল, 
পর্বতে গত কাঁল' পরে এইবার সন্মপ্রথম - মনুষ্য- 
হ্‌ অধ্যাপক ডেভিড. 'টুম্ঘকমৈরর ( Mag siete ১ 
বিকার করেন, তাহীরই বর্ণনায় তৃতীয় খণ্ড পুর্ণ । 
-আধিকারের অভিযান-সং্রান্ত বৈজ্ঞানিক সিন্ধান্তসমূহ [ 
গ্রন্থের বে থণ্ডে. দক্ষিণ-মৈরু-আবিকীর-অভিযানের 

ছে, সাধাখল পাঠকের সর্বাণ্ে 'সেই অংশটুকু পাঠ 
বে) সাধারণ -দিনলিপির' (ডায়েরী ) আকারে 
'টন্টাণ্ট স্তাকলটন্‌ দিনের পরদিন এই বিন্ময়ৌক্দীপক, 

৯ লিখিয়া গিয়াছেন। এই বাছল্যবর্ঘি্ত: সংক্ষিপ্ত -. 
বিষ্কারের মহাকাব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

ক্কল্প কি প্রশাস্ততাবেই তাহারা দমন করিয়াছিলেন?! 

ষ্ট: সহ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রান্থের তাঁধায় 
[ভাঙ্গরনিত ক্ষোভের চিত্র পরিস্ক,ট হইয়া উঠিকাছেন_ 
প্রাবাঁস' ও 'শ্লেজ-শকট সহ এইবার আমাদের ' শেষ 
কিছু আহার্ধ্য সহ বন্ত্রাবাস ত্যাঁগ করিব, এবং দক্ষিণী 

১ অগ্রসর হইয়া পতাকী প্রোথিত করিব। আস 
ডিগ্রী হি রহিয়াছি। বটি প্রবলবেগে 


সি, 


উইক নে ক শাক 
বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি কখনই তাহা 
বিতে পারিব না ।'.-কিন্তএই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে . 

[, আমরা! যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, সেঁ বিষয়ে কোনও 
র| কি করিব, প্রাকৃতিক শক্তি আমাদিগকে আর ' 
না আঁর-লিখিতৈ পারতেছি না!” .. 

মেরু আবিষ্কারের অভিযানে চারি. ব্যক্তি ছন 
দলের নেতা টে. বি. এডাম্ি তাঁহার সহকারী. € 
ইনি ভাক্তরি। চতুর্থ; এফ ওয়াইল্ড । শুধু কুকুরের 
আবিষ্ধারকেরা পেগাড়ী টানিবার জন্ত সীইবীরীয়ার 





বিশাশািশ্িতি 


মাঘ ১৩১৭1 5০ সহ্যে 
টাটুঘোড়া র্যরহার করিয়াছিলেন 


আনেক সুবিধা হইয়াছিল। -.: 
' মধ্যে অস্তহিত হইয়া না যাই 
- নিশ্চয়ই উপনীত হইতে পারিতে 


₹/ পঁহছিতে পারেন নাই. - -, 
: মেরু-আবিষ্কারকেরু কথ! বলি 
মোটা, লোমশ.ও পশমী বস্ত্রে অ 
লেফ টেক্কা স্তাকল্টন ও তদীয় 
যে, তাহাদের বেশভূষা সে প্রকা 
মোটা। পশমী শার্ট” একটি ওয়েষ্ট- 
মোটা ট্রাউসার, এবং ঢিলে পাং 
' শ্বীতনিবারণ করিতেন... এতত্ব 
উপযোগী পাতলা গোছের ওয়াট 
, ছিল] সযুদ্রপমনোপযোগী না 
দত্তান! ব্যবহার করিতেন। ক 
তছুপরি ব্ল্গাহরিণের চামড়া 
মাত্র পাজামা ও একটি গরম শা? 
গাড়ী টানিয়া লইয়া! যাইতেন। 
নিন্রার উপযোগী বৃহৎ ব্যাগের ম 
১ -"_- এই হিমষয় ক্ষেত্রে স্যরি, 
৷ বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যা’ 
হইত, সেই দিক স্বেদজলে ভিজি 
না, সে দিকের কেশরাজি পর্য্যত্ত 
দিগের মধ্যে ষে অধিক শ্রান্ত 
_নির্দি সময়ে তাহাকে বধ করা 
প্রদেশে ছিল ন! বলিক্সাই আবি 
রাখিয়া, অগ্রসর হইতে পারি 
তাহারা পুনরায়, ভোজন কাঁরতে 


৫- 







₹পা। ৬মুতে এতশত অতপর হস] ত।হস) বছ ৰাতে গন হদিশ সত পি 
শীল ভূমিতে উপনীত হন। শেষ কয়েক দিবস তাহারা প্রবল তুষার 
পীড়িত হুইয়াছিলেন। “এই - মালিভূমিতে গরারোহণকালে . তাহা 
একটি চির-নীহারমগঘ নদীর উপর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। আবি-' 1১ 
1 অক্ষতদেহে কিরূপে এই বিপদসন্থুল তুষার-নদী পার হইলেন, 
[বিলে বিনুয়ে অভিভূত হইতে হয় |" লেফটেন্টাপ্ট- স্তাকলটন: বলেন 
বানের অনুগ্রহেই তাঁহারা নির্ব্বি্নে এমন- ভয়ঙ্কর স্থান - [উত্তীর্ণ হইতে 
MALS এই ৷ 'বরফমপন নদী" 7988 
বড় কাটল: দিক সার বরফের: উপর] দিয়া আমর! 
শন ফুট উচ্চ বরফ-নর্দীর উপরে উঠিয়াছি। 'এত উচ্চ হিমানীষগ্ন নদ্বী 
! কুত্ৰাপি নাই ।' আঁর একটি ফাটলযুক্ত চালু -বরফস্ত,প- অতিক্রম . 
পারিলেই আমরা মালতুমিতে পঁহছিতে পারিব। ভগবানের অসীম 
মরা সকলেই-এখনও অক্ষতদেহ সুস্থ ও কর্মক্ষম রহিয়াছি।” 
ক-গুহা অর্থাৎ -কাটলের: উপর দিয়া পথ অতিবাহন অতীব 'ভয়ক্কর, 
'পক্জনক ব্যাপার ॥ মিঃ ওয়াইন্ভ বলেন - যে, অর্ধ-বরফঅর্ধ-তুষারে 
ভীষণ নদী-পার হইবার সময় তাহাদের মনে হইতেছিল, | যেন তাহারা 
: রেলওয়ে স্টেশনের কাচমণ্ডিত ছাদের উপর দিয়া চলিয়াছেন। - - 
[কন বিপদ জানিয়াও আমাদের হৃদয়ে কোনও প্রকার শর্ধা উদিত হ্য় 
আমাদের হদয় তখন জড়বং, আশা-ভয়-শুন্ত । বরং অনাবৃতমুখ 
$ তুষারগুহা৷ দেখিতে পাইলে আমাদের আনন্দ হইত |. তুষারাচ্ছন্ 
অপেক্ষা উদ্ুকত, ইসি বন টির বরং -আশার 
হয় 1৮ de 
হারা পুনঃ পুনঃ বলাও এ হবে পতিত হইছে বটে কিন্তু 
গাড়ীর গুরুত্ব ও তাহার দৃঢ় অশ্বরচ্ষুবন্ধনীর সাহায্যে তাঁহারা আস. 
। হইতে বহুবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। একবার মিঃ ওয়াইন্ড অন্ধ ও 
সহ একটা বরফ-গুহার মধ্যে পতিত -হইয়াছিলেন |: তীহার চীৎকারে 
“হইয়া বন্ধুবৰ্গ ত্বরিতগতিতে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া র্েখিলেন যে; 
7 অগ্রভাগ ও টাটু বরফ-গুহার মধ্যে নিপতিত, হইয়াছে ওয়াইল্ড. 
[খের এক প্রান্ত আ'কড়িয়া ধরিয়া! উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন? 








সা 


রি 
করিবার আছোঁ. সুযোগ হয় নাই। কিন্তু ত্যাবর্তনকালৈ তখন বায় 


মাঘ, ১৩১৭ চিনি, ৩ সহযোগী সাহিত্য ] | 48৫৫. 


টাট্টুটিকে আর দেখা গেল না। ওয়াইলৃডকে তাঁহারা ধরাধরি করিয়া সেই 
সঙ্কটসনুল অবস্থা, হইতে উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাহার, পায়ের মোজা 
' "আর পাওয়া গেল, না - 5 
"'_ «ওয়াইলড, এ যাত্রা বড় বীচিয়া- গিয়াছেন। TREE 
অনুসরণ করিয়া পশ্চাতে আসিতেছিলেন। আমরা তুহিনাব্বৃত একটা. বরফ- 
গুহা পার হুইয়াছিলাম, কিন্তু অশ্বের ভারে, উপরের পাতলা তুষারাচ্ছাদন 
ভাঙ্গিয়া গেল ) মুহূর্তমধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। :আমর! উপুড় হইয়া 
গুহার ' অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু অশ্বের কোনও চিহু দেখিতৈ পাই- 
লাম না। সেই গুহা অতলম্পর্শ বলিয়া আমাদের মনে হইল ৷” 
তাহারা ষে পথে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হুইয়াছিলেনঃ সেই দিক দিয়াই 
পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার সময় তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, 
.সজ-গাড়ী ও টাটু ঘোড়া সহ তাহারা যে সকল বরফ-গুহার উপর দিয়া 
.নিশ্চিন্তভাবে চলিয়া গিয়াছিবেন? তাহাদের উপরিস্থিত পাত লা, তুফারাবরণ 


‘গাড়ী ও ঘোড়ার ভারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং বিস্তৃত অতলম্পর্ন ফাটলসমূহ 
',আত্মপকাশ করিয়াছে): দি একবার সেই পাতলা তুষারাবরণ ভাঙ্গিয়া 


' যাইত, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবাৰ্য্য হইত | ফেদ্বিন পবন অন্থকৃলভাবে বহিত, 
:সেই দিন সেজ্-গাড়ীতে পাল তুলিয়া দিয়! তাহারা ২৯ মাইল পথ ব্রফনদী ও 
বরফ-গুহার -উপর দিয়া অতিবাহন করিতেন ।- ইহার বেশী: পথ তাহারা 
কোনও দিন অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ৮ 
সে-দ্বিন-তিন মাইল পথ পর্যটন করিতেন । -: :. . 

ন্‌ বারের একটা নূতন খালার বিকার করন লো দিল 
রোজনামচায় এইক্প লিখিত ছিল $_ - " - 

PEO SS NEE TR ER সেও কিন্তু - 
'ভাহাদের কর্কশ ও রুদ্র যুত্তিতে একটা মহিম পরিলক্ষিত হয়। ' তাহাদের 
বিরাট দেহে মনুষ্যপদচিহব কখনও পতিত হয় নাই,' এবং শীতজর্জ্জ হিমানী 
'মৃণ্তিত ডা রন 
‘তাহাদিগকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করে নাই”. - 
দক্ষিণাভিযুখধে অগরদন হইবার. সা: তাহাদের: পরস্পরের বাক্যানাগ 


অনুহূলভাবে বহিতৈছিল, তাহাদের: কথোপকথনের সুবিধা হইরাছিল। 


৫৫৬ রি l মা সাহিত্য 1 ১ ২*শ্‌ বর্ষ, ১ সংগত 


সেই সময় আঁহার্-সংক্রান্ত বিষয্বেরই.আলোচনা হইয়াছিল? কারণ, তখন 
'থাদ্যই একমাত্র আলোচ্য বিষয়.। লেফটেনাণ্ট স্যাকলটন লিখিয়াছেন,_ ' | 
“আমাদের উভয়পার্শস্থ বিরাট, বিশাল, অভ্রতেধী পর্বতমালা বিচিত্র 
“জ্যোতি, অথবা যে স্থুবিস্তীর্ণ পর্বত-নদীর উপর 'দিয়া অতিকষ্টে আমরা | 
চলিতেছিলাঁম, তাহার মহিমহ্রী আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করিতে পারে 
নাই। মানব যখন ক্ষুধার্ত হয়, এবং -আহার্য্য যখন ফুরাইয়া আসে, তখন 
,তাহার সৌন্দর্য অক্ুভব করিবার সে -শক্তি-ধাকে না। মানব তখন 
-বহু প্রাচীন বর্বর-যুগের লোকের মত শুধু-আহারের সন্ধানেই .ফেরে। সে 
সময়ে আমি ভাঁবিতাম, সভ্যতালোকদীপ্ত বড় বড় নগরের ছুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র 
-নরনারীর অনশনক্রেশ কি আমাদেরই অমুরূপ ? কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভাহার্দের সহিত আমাদের, তুলন| হইতে 
:পারে না কারণ, কোনও খাদ্যদ্রব্য দৃষ্টিগোচর হইলে আমরা ইচ্ছামত _ 
তাহার ব্যবহার করতে পারি, পৃথিবীর কোনও বাজ্রবিধান সে বিষয়ে 
আমাদের বাধা জন্মাইতে পারে'ন। কিন্তূ, নগরবাসী দরিদ্র বুভুক্ষু নরনারীর . 
সে সুবিধা নাই। নগরের ছুরভিক্ষপীড়িত দুঃখী ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ, নিকুদ্যয় 
.* হুর্ব্বল হইয়| পড়ে ;' কিন্ত আমর! তখনও সবল-ও কর্মক্ষম |” 
পুরোভাগে গমনকালে আবিষ্কারকদ্বিগের মধ্যে. নবোস্ভাবিত আহার্য্য 
লইয়া বিলক্ষণ বাগ বিত্ত হইত” শ্বীতনিবাসে উপনীত হইলে পর 
॥.প্রচুরপরিমাণে 'নানাবিধ খাদ্যের আয়োকন করা.যাইবে, এই সকল বিষয় 
তাহারা কেবল কল্পনা করিতেন । শেফ টেন্তাপ্ট স্তাকলটন লিখিয়াছেন, _ ; 
-/ প্ষাহাবা- কখনও দুর্ভিক্ষ ও. 'অনশনজনিত নিদারুণ রেশ অঙুভব . করেন - 
নাই, তাহাদের নিকট আমাদের এই ব্যবহার অত্যন্ত অসভ্যতা-স্ুচক্‌ বলিয়া! 
বোধ হইবে, এবং আমার্দিগকে হয় ত তাহারা অত্যন্ত উদরপরায়ণ বলিয়। 
মনে করিবেন। কিন্ত আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ক্ষুখার যন্ত্রণা মানুষকে আদিম 
"কালের অসভ্যতার স্তরে নামাইয়। দেয়। যখন আমরা পরস্পর, কে কিরূপ 
গুরুতর তোঙ্গন করিয্না লোকের বিন্য়োৎপাদন করিব, এই বিষয়ের 
আলোচনা! করিতাম, তখন কাহাঁকেও তজ্জন্ত উপহাস বা বিদ্রপ করিতাম. 
না। গুরুভোজন সম্বন্ধে আমর! বাস্তবিকই কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাষ। যেখানে 
থাদ্যরব্য সথুপ্রতুল, এমন কোনও স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র আমরা কি কি 
; আহার করিব, তাহা! আমাদের ভায়েরীর শেষতাগে লিবিয়া রাখিয়াছিলাম |? 
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কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত অর্দ্ধাশনে থাকিয়া পর্যণটকদিগের ধৈর্য্য 
: দ্য সীমায় উপনীত: হইয়াছিল। তাহাদের আহার্য্যবিভাগকালের বিবরণ 
‘ হইতে তাহার’ আভাষ পাওয়া যায়। - শরেফটেন্তাণ্ট স্তাকলটন বলেন, 
7 “অনেকক্ষণ ধরিয়া আমর! বিসকুট খাইতাম। যাহাতে উহা শীত্্রন 
“সুরাইয়া যায়, সে বিষয়ে সকলেরই ইচ্ছা-সমান' প্রবল ছিল। শয়নকালে 
“ভোজন করিব বলিয়া আমরা সকলেই অংশের..বিসকুট হইতে এক এক 
টুকরা; বাচাইবার . চেষ্টা . ররিতাম ; : কিন্ত তাহা অত্যন্ত দুক্সহ হইয়া 
'উঠিয়াছিল। -ভোজনকালে যদি কাহারও হস্ত হইতে বিস্কুটের টুকরা নিয়ে 
পড়িয়া যাইত, আর -এক' জন তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহ! দেখাইয়া দিতেন। 
বিস্কুটের অধিকারীকে উহা 'কুড়াইয়া লইতে হইত। ক্ষুদ্রতম অংশও নষ্ট 
হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না . ৃ 

1 “আহাৰ্য্য-পরিবেশনের সময় আমরা পিঠ ফিরাইয়া থাকিতাম। আমা- 
দের ধারণা ছিল, .এইব্ূপ করিলে খাদ্য সকলের ভাগে সমানকূপে পড়িবে। 
পাঁচক- বিস্কুট চারি ভাগে সাঙ্গাইয়! রাখিতেন। এক জন যদি বলিয়া 
' সউঠিতেন, -এক- ভাগে বিসকুট- কম হইয়াছে, এবং অন্ান্ত' সকলে যদি 
তাহার বাক্যের, অন্থমোদন করিতেন, তাহ! হইলে; খাদ্যপ্রবাদ্ি পুনরায় 
' বিভক্ত হইত, এইরূপে আমরা সকলেই খন স্থির করিতাষ, এইবার 
ঠিক ভাগ কর! হইয়াছে, তখন আমাদের মধ্যে এক জন পিঠ ফিরাইতেন। 
তখন এক অন একটা ভাগ দেখাইয়া বলিতেন, ‘এটা! কাহার? যিনি 
_ পিঠ ফিরাইয়া থাকিতেন, তিনি কিছু দেখিতে , পাইতেন না, সুতরাং 
তিনি এক জনের নাম করিতেন।. এইরূপে খাদযব্যাদি প্রত্যহ ভাগ 

বা Lie aA আমাদের তোরই মনে রি যে, আমার 
2 . 
. পাচকের -কাঁধ্য করাই সর্বাপেক্ষা বন হইয়াছিল তাহার অবস্থা 

দির অমুমের | বিশেষতঃ, যে দিন হইতে টাটু ঘোড়ার মাংস আমরা 
, "ভোজন করিতে, লাগিলাম,-সে দিন হইতে পাচকের অবস্থা আরও সঞ্চট- 
" সসস্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। শক্ত মাংস কেহই তৃপ্তিপূৰ্কাক আহার করিতে 
চাহিতেন না। সুতরাং পাচককে পরিবেশন "সম্বন্ধে. বিশেষ সতর্কতা 
' অবলম্বন -করিতে হইত । যাহা হউক, 74 
০০ ই ৩ J 
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যত দিন মাংস সুপ্রতুল ছিল, ততদিন তাঁহারা: পর্য্যটনকালে জমাট 
কাচা মাংস লেহন করিতেন। অবশেষে যখন মাংসের ভাগার কমিয়া 
আসিল, তখন: কেহই আর নিদ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক খাইতে পাইতেন 
না। লেফটেন্যাণ্ট স্তাকলটন বলেন যে, যখন তাহারা শুধু মাংসভোজনেই I 
'জীবনধারণ করিতেছিলেন, তখন তাহাদের শাক শবজী ও অন্তান্ত শস্ত-সম্ভব 
'আহার্যের স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল। “বাস্তবিক যখনই আমরা কোনও 
নির্দিষ্ট খাদধদ্রব্য ভোজনে বঞ্চিত হই, তখনই তাহার স্পৃহা বলবতী 
হয়! প্রকৃতির গতিই এইরূপ!” একদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর 
একটি পরিশ্রাস্ত অশ্বকে গুলি করা হইল। তাহার 'জীবনীশক্তি ছিল না 
.বলিলেই - হয়। প্রত্যাবর্তনকাঁলে ইহারই মাংস ভোজন করিয়াছিলেন 
বলিয়া আবিষ্কারকেরা আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়াছিলেন। - 

প্দস্ত-উৎপাটনোপযোগী কোনও প্রকার যন্ত্র, অথবা কাচি তাহারা সঙ্গে 
লইয়া যান নাই। সুতরাং শবশ্ররা্জি ছ'াটিয়া ফেলা, অথবা প্রয়োজনমত 
''দস্ত-উৎপাটন কাৰ্য্য একেবারেই স্থগিত ছিল। সুতরাং তাহাদের নিশ্বাসের 
উত্তপ্ত বায়ুর সহিত বাহিরের তুষারশীতল বাতাসের সংমিশ্রণে উৎপন্ন-. 
 ;জলকণা গুক্ষ ও দীর্ঘ গ্ৰ বাহিয়া কোটের উপর পড়িত।-. জলকণা সেই- ১ 
"খানে -পড়িয়াই আবার জমিয়া যাইত। তখন কোট খুলিয়া! রাখাও বড় 
কষ্টকর বলিয়া . তাহাদের বোধ হইত। ওয়াইল্ড দত্তরোঁগে অত্যস্ত 
"কষ্ট পাইয়াছিলেন। মার্শাল বহু চেষ্টার পর অতিকষ্টে তাহার সেই 
‘দস্তটি উৎপাটিত করিয়া দেন। “ . 

জিন মাৰ কালের যে কেবল, দের দিন হাউ 
'পুরিয়া আহার করিতে পাইয়াছিলেন-। : 

ডায়েরীর এক স্থলে লিখিত আছে--“মানব-কোলাহল-মুখরিত জগৎ 
হইতে আমরা বহু দুরে রহিয়াছি। গৃহ ও পরিজনদিগের চিন্তা আজ আমাদের 
,মনে জাগক্পক | সর্ধবদাই' তাহাদের কথা মনে পড়িতেছে। ভুষারাচ্ছর্ন . 
বরফ-বিবরে পড়িতে পড়িতে কয়েকবার রক্ষা .পাইয়াছি। গৃহের ও'স্্রী , 
: পুভ্রদিগের সম্বন্ধে চিন্তা সেই সময়ে বাধা পাইয়াছে। নার জা 
: শেষ হইলেই ভাঁহাদিগকে আমরা দেখিতে পাইব 1” ক 

ক্রমাগত তুষারের উপর, পধ্যটনে, পাদদেশ বিকল: হইয়া পড়িবার 
আশঙ্কা ছিল। এই বিপদ সর্বদা উপস্থিতও হইত। প্প্রায়ই আমাদের 
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দলের কাহারও না কাহারও পা ধরিয়া যাইত+' “সিপিং ব্যাগের মধ্য 
হইতে তিনি গত-বিবশ চরণথানি বাহির করিয়া অপর এক জন অনুরূপ 
 গীড়িতের শার্টের ভিতরে প্রবেশ কক্কাইয়া দ্রিতেন। এইরূপে কিছুক্ষণ 
অবস্থানের পর-ও নানারূপ শুশ্রযায় পা আবার কর্মক্ষম হইত-।*. 
- ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লেফটেন্াণ্ট স্তাকলটন লিখিতেছেন,_ 
“আজ 'আমার জন্মদিন। পাইপে ব্যবহ্ৃত- চুর্ঁ-তামাক একখানা মোট! 
কাগজে "সিগারেটের আকারে পাঁকাইয়া এক জন আমাকে উপহার দ্বিলেন 
সিগারেটের ধুম বড়ই ‘মিষ্ট. লাগিতেছিল 1” হর! ফেব্রুয়ারী. আর এক 
জনের. জন্মদিন ছিল। সেদিনকার উৎসব. চিনি ও কোকোর. দ্বারা 
সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খুব ঘটা হইয়াছিল ।. চীনাম্যান 
নামক' টাটু- ঘোড়ার পেটের লিভার সে দিন সকলৈ-ভোজন করিয়াছিলেন | 
তুষারের -স্তপ খনন- করিতে -করিতে স্তাকল টন . খানিকটা রক্তবর্ণ 
" পদার্থ প্রাপ্ত হন। উহা সেই ঘোটিকের রজ,_জমিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছিল। 
' ভাহার! তৃত্তির সহিত তাহাও ভোদ্রন করিয়াছিলৈন.।' + 
- ৯৭ই ফেব্রুয়ারীর" মধ্যে তাহারা ক্রমশঃ লি 
সেই সময়ে তাহারা প্রায়ই' স্বপ্ন 'দেখিতেন যে; নানাবিধ থাদ্যন্রব্য তাহাদের 
 সম্থুথে সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু সেই খাদ্য তাহারা ভোঙ্গন করিতেছেন, 
এমন স্বপ্ন একদিনও তাহাদের. অনৃষ্টে ঘটে নাই] যি নং তক 
তৃপ্তি হইত বটে ৷... 8 
রি “গত: রাত্রিতে' কটা “ও মাখনের স্বাি যেন অনুভব করিয়াছিলাম ৷ 
যৎসাধান্ত আহার্য্য ভোজন করিবার সময় আমরা পরস্পরের পানে পুনঃপুনঃ 
চাহিতাম,_যদি কেহ বিলম্বে আহার. শেষ করিতেন, তাহ। হইলে আমরা 
সত্যই ক্ষুণ্ন হইতাম |. -. ১. 
২১শ্রে ফেব্রুয়ারী তারিখের ভারতে দেখা যায়,_“্যেক্ূপ ভীষণ 
তুযার-ঝটিকা বহিতেছে, তাহাতে সাধারণ.ভ্রমণকারী কথনই পর্য্যটনে বহির্গত 
হইতেন -না কিন্ত 'আমাদের- প্রয়োজন শুরুতর [ আমাদিগকে অগ্রসর 
7 হইতেই হইবে৷ এআয়াদের আহাৰ্য দ্রব্য সন্মুখে, পশ্চাতে মৃত্যু আসিতেছে। 
এত. ক্রু হইয়া! পড়িয়াছি যে, যখন বরফের উপর “স্লিপিং ব্যাগ? রাখিয়া 
তাহাতে শয়ন. করি, তখন আমাদের দেহস্থ 'অস্থিপঞ্জর ব্যথিত হইয়া উঠে। 
ব্যাগের: মধ্যস্থ 'লোমও. অনেক -বরিয়া গিয়াছে। আজ রাত্রিতে কয়েক 
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টুর! বসাযুক্ত মাস সিন্ধ করিয়া তাহাই আহার করা গেপ। খাইয়া বড়. 
তৃপ্তিবোধ হইল। এত নীত যে, আর লিখিতে পারিতেছি না। ভগবানের 
আবীর্বাদে আমরা ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছি।” .  * 

পর দিবস তাহারা অপর চারি ব্যক্তির পদচিহ্ন দেখিতে পাঁইলেন। ; 
তাঁহাদের সমতিব্যহাঁরে কয়েকটি কুকুরও ছিল। তাহাদের , নির্দেশমত 
এই দল, হিম-নিরাসের কয়েক মাইল দক্ষিণে এক স্থানে তাহাদের জন্য 
আহার্ধ্য প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছিল- পদচিহ্ছ তাহাদেরই |. তথায় তাহার 
একটা ছিন্ন সিগারেট, চকোলেটের তিনটি ভগ্নাংশ ও এক টুকরা বিসকুট 
দেখিতে পাইলেন। খানিক এ দিক ও দিক অমুসন্ধানের,পর তাহারা আর 
কিছু না পাইয়া! প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

“আমার ছুরদৃষ্ট, তাই শুধু এক টুকরা বিসকুট পাইলাম। এ জন্য সহসা 
আমার ভয়ানক ক্রোধ হইল। কিন্তু এই ক্রোধ অহেতুক। ইহা হইতে 
বেশ বুঝা যায়, আমরা কত নিয় স্তরে. অবতীর্ণ হইয়াছি, প্রাচীন কালের 
আদিম অসভ্যদের সহিত আমাদের কি পার্থকা? এক টুকরা খাদ্যে 
জন্য আমাদের বিচারশক্কিও লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমাদের খাদ্য. 
দ্রব্য প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। আমরা যদি 'ব্রক্ভিপো'তে না পহুছিতে 
পারি, তাহা হইলে আমাদের আর কোনও আশাই নাই ।” 

তাহার পর তীহারা অবিশ্রান্ত পর্য্টটন করিয়া অবশেষে নিরাপদে ডিপোয়, 
পঁছছিয়াছিলেন । 

লেফ টেন্তাণ্ট স্কাকলটন কিরূপ ভাবে এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন, তিনি তাহার , ইতিহাস গ্রন্থের ' প্রারস্তেই লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য: তাহাকে কিরূপ অস্ুবিধ! 
সম্থ করিতে হইয়াছিল, ছুই চারি ছত্রে তিনি তাহা! ব্যক্ত করিয়াছেন। 
অবশেষে যখন তিনি সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে অনেকে তাহাকে অর্থসাহায্যদানে প্রতিশ্রুত. হইলেন। কিন্ত, 
সকলের নিকট হইতে যথাসময়ে অর্ব আদায় হইল না। - অবশেষে অষ্ট্রেলিয়া 
ও নিউজিল্যাণ্ড গবমেন্ট' তাহাকে যথাক্রমে ৭৫০০০, ও ১৫,০০০, সহত্র 
যুদ্রা দান করেন। ইংরাজ গবমেন্ট তাহাকে এক 'কপর্দকও সাহায্য 
করেন নাই। কিন্তু তিনি ফিরিয়া. আসিলে পর বৃটিশ গবমেন্ট 
তাহাকে ৪১:০,০০০-২ টাকা, দান করিয়াছেন। গ্যাকলটন বলেন,_“এই 
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অভিযান আমারই চেষ্টা ও নেতৃত্বে ইইয়াছে। আমি কোনও সমিতির 
শাদুনাধীন হই নাই। সপ্ত বিধয়ের আয্োজন ও কার্য্য-পরিচালন আমার 
পি অনুসারেই হইয়াছিল । এ অন্ত. কোনও কার্যে ধিলষ ঘটে নাই 4” 
জন “আঙ্গেল জেম্ম্‌ একবার বনিয়াছিলেন;__যদি কোনও সমিতির নির্দেশ 
অঙ্গুপারে “নোনা” 'অর্ণবধান নির্ম্মাৎ করিতেন, তবে আহা কোনও কালে 
সম্পন্ন হইত.না ! লেফটেনাপ্ট-স্যাকলটন তাহারই মৃতাবলন্বী ৷ i 
. অভিযানের 'রসদ-সংগ্রহ ও ধান্তত্বব্যাদি যথাস্থানে প্রেরণই সর্বাপেক্ষা 
কঠিন কাৰ্য্য । স্তাকলটন বগেন,--“বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও বিশেষ সাবিধাঁনভান্ব 
সহিত যত্রপূর্বিক যদি খাঁদ্যদ্রব্যের নির্ক্কচন ও সংগ্রহ করা! 'যায়, তবে 
শরীরে কোনও প্রকার পীড়া পজন্সিতে পারে না, এবং প্রাদ্যদ্রব্যও নষ্ট হইয়া 
যায় না। এ বিষয়ে আমরা বিলেষ সফলকাম হইয়াছিলাম। কারণ, যে সমস্ত 
খাস্তদ্রব্য আমরা সঙ্গে অ(নিয়াছিপামি, তাহ আহার করিয়া কোনও দিন 
আমাদের. কোনও প্রকার পীড়া জন্মে নাই। কয়েক বার সামীন্ত সর্দি ছাড়া, 
হিষনিবামে অবস্থানকালে আমাদের কোনও প্রকার পীড়া হয় নাই | 

-মন্ত্ুষ্যের ব্যবহারোপযোগী ষে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হইতে পারে, 
স্তাকলটন সে সমুদয়ই সঙ্গে লইয়াছিলৈন। তাহার প্রদত্ত দ্রব্যের তালিক! 
অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক ?-_নন্তান্ত দ্রব্যের সহিত- সুচ, কীলক, রেযিংটন 
উাইপ-রাইটার, জামা শেলাইরের কল, গ্রীমোফোন, অক্ষরসমেত ক্ষুদ্র 
ুদ্রাযস্্, রোলার, কাগঞ্গ প্রভৃতি পুস্তক মুদ্রপোপখোগী সমস্ত দরব্যই তিনি সঙ্ধে 
আ্ইয়াছিলেন। হকি-খ্ে্লিবার ষৃষ্টি ও ফুটবলও ছিল] 

প্রেফটেনাষ্ট স্তাকলটন নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কতিপয় 
মুল্যবান যন্ত্র ও মানচিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰ সংগ্রহ করিবার অন্ত তাহাকে বিশেষ 8 ভোগ করিতে 
হইয়াছিল : 

“আফি রয়াল .সোসাইপ্লির নিকট হইতে: ‘schen Magnectic’. 
যন্তরসমূহ প্রাপ্ত হইবার নিষিত আঁবেদ্বন করিয়াছিলাম ৷ কিন্তু উক্ত সমিতির 
কর্তৃপক্ষ আমাকে সেই সমুদয় যন্ত্র দিতে পারিলেন না। ইতিপূর্কোই 
তাহারা অপর এক ভদ্বলোককে' উহা-দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। . 

- সেই:ভদ্ৰনোক: তখন সরে নগরে" আস্তিক নি ০ 
সারি ছিলেন ।” ll 


be) 
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১ ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদিও পনিমরড” পোতের প্রতি আন্ুরক্তি প্রকাশ 
করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিযানের সাফল্যের সহিভ-এই পোতের 
সংঅব অত্যন্ত সামান্য ।: নিউজীলণ্ড হইতে হিমনিবাট্প পঁছছাইয়! দেওয়া 
ব্যতীত 'আবিষ্কারকদিগের অন্য কোনও কার্ষ্যে“নিমর্ড” ব্যবহৃত হয় নাই। 
স্তাকলটন স্থলপথে পর্যটন করিবেন বলিয়া হিমনিবাসে উপনীত হইয়াই 
তানাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পোত-সমন্ধে স্বাকল্টন.বলেন,_ 
«“পোতখানি অতি পুরাতন ও ক্ষুদ্র । বাম্পীয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত 
হইলে ছয় মাইলের অধিক যাইতে পারে নাঁ। কিন্তু অন্য দিকে ধরিতে গেলে . 
“ নিমরড” অত্যন্ত দৃঢ় ও বরফের উপর দিয়া চালাইবার, পক্ষে বিশেষ 
উপষোগী। বাস্তবিক বলিতে কি, প্রথম দর্শনেঞ্ামি পৌতখানি সম্বন্ধে হতাশ 
হুইয়াছিলাম, এর' আমার বছ কালের আশা ও আকাকজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্ত 
এই ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন 
“নিমরডে'র অশেষ গুণের কথা জানিতাম না। স্থতরাং এই পোত সম্বন্ধে 
আমার প্রথম ধারণা অত্যন্ত অবৈধ হইরাছিল, বলিতে হইবে ৷” 

- ১৯০৮ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে “নিযরভ* বন্দর পরিত্যাগ করেন 
তৃথন উহাতে অসম্ভবজনতা হইয়াছিল। পথিমধ্যে বহুবার আবিষাঁরকেরা 
ঝটিকাবর্তের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। সমুদ্রের জলরাশি পার হইয়। বরফময় 
স্থানে পহুছিবার পূর্বে “নিমর্ড” জলমগ্র হইয়া যাইবে, অনেকে এরূপ - 

' আঁশন্ধাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে “নিমরড* সে সমুদয় বিপদ 
উত্তীর্ণ হইয়া! আবিষ্কারকদিগকে গন্তব্য স্থলে পঁছছিয়া দিয়াছিল। 
পোত হইতে অবতীর্ণ হইয়া হিমনিবাঁস-নির্ধারণ ও জাহাজ হইতে কয়লা 
নামাইয়! রাখা তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তৎ-' 
সমুদয় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। খাস্দ্রব্য ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রবাসম্তার পোত হইতে আহত হইবার অত্যল্প পরেই ভীষণ তুষারঝটিক। 
“প্রবাহিত হইয়া. তাহাদিগকে কিছু বিপন্ন করিয়াছিল। -অবিশ্রাত্ত তুষার 
পাতে দ্রব্যাদি সমাহিত হইয়াছিল। : তাহার পর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও-বিশ্রেষ_, 
" যুত্বে তাহারা সেই সমস্ত দ্রব্য তুষারসমাধি হইতে উদ্ধার করেন। ইংলণ্ড 
হইতে অনীত দাকরুময় গৃহ মনোনীত স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। গৃহের মধ্যে স্থান 
অতি সংকীর্ণ ছিল বটে, কিন্তু বাহিরের প্রচণ্ড শীত তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিত না। কক্ষমধ্যে এসেটিলিন গ্যাসের আলোক প্রঅলিত।. 


« 
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 আঁবিষ্কার-অভিযানে কুকুরের দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয় নাই বলিয়া 
এবার লেফটেনান্ট স্তাকলটন টাটুদোড়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। । কিন্তু তাহারা 
সতস্ততঃ যে সমুদ্ধর “খাদ্যদ্রব্য পাইত, তাহাই সাগ্রহে ভক্ষণ করিত বলিয়া 
05255 ০ কী 
“নীতনিবাসে অবস্থানকালে আমাদের সঙ্গে আটটি টাট্ট ' ছিল। কিন্ত 
তথায় পঁহুছিবার এক মাসের মধ্যে. চারিটি মরিয়া গেল। তুষারঝটিকা 
বশতঃ সমুদ্রের লবগান্থু তীরভূমির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। টাটট গুলি 
লবণের ঘ্রাণ পাইয়া স্ময়ে অসময়ে লবণযুক্ত বালুকা ভক্ষণ করিত । 
সমস্ত টাটুই সেই বানুকা ভক্ষ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কতিপয় 
“অশ্ব অত্যন্ত লবণপ্রিয় ছিপ ।" অনেকগুলি টাট্রু অকন্মা পীড়িত হইয়া 
পড়িল।' কয়েকটি মরিয়া গেল। প্রথম টাট্ট র মৃত্যুর পর আমরা উহার 
মৃতদেহ ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলায ষে, তাহার . পাকস্থলীতে কয়েক সের 
ঘালুকা জমিয়াছে। তখন অন্তান্ত টাষটুর পীড়ার কারণ বুঝিতে পারিলাম। - 
অধ্যাপক ডেভিড, শীযুত মন্‌ ও ম্যাকের সহিত চুক্বকমেরু-আবিষ্কারে 
-করিয়াছিলেন। তাহার প্রদত্ত বিবরণ অত্যন্ত কৌতুহলোদ্বীপক । 
ইহারাও অর্ধাশনে দিন কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু সীলমত্স্ত প্রায় পাওয়া যাইত 
বলিয়া তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। বরং অনশনকষ্ট 
তাহাদিগকে কখনও সহ করিতে হয় নাই। টাষ্ট গুলি লেফটেনান্ট স্তাকল- 
টনের জন্ত ও কুকুর্গুলি অন্য অভিযানের জন্য রাখিয়া তিন জন আবিষ্কারক 
হ্বয়ং শেজগাড়ী টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এ জন্ত তাহারা প্রত্যহ অধিক 


পথ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি ১২৫০ মাইল পথ তাহারা . 


দৈনিক ১১ মাইল হিসাবে অতিবাহন করিয়াছিলেন-| এই অভিযানকালে 
তাহার! ইংরাজরাজের নামে ভিক্টোরিয়া-ল্যা্ড অধিকার করিয়াছিলেন । 

- সীলমৎস্ত পাক করিবার নিমিত্ত তাহার! বহুপ্রকার প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সীলমৎস্ত উৎকষ্টর্ূপে পাক করিয়াও কখনও তাহারা 
“রসনার তৃপ্তি লাভ করেন নাই। চা অত্যন্ত কড়া হইবে বলিয়া তাহারা নৃত- 
নে্রে সহিত পূর্ব্বব্যবধৃত চার পাতা ব্যবহার করিতেন। অধ্যাপক ডেভিড 
- দিখিয়াছেন,_"ম্যাকেই প্রথমে এই প্রস্তাব করেন; আমরা কিন্তু তাহার 

এই, প্রস্তাবে প্রথমতঃ আস্থা স্থাপন করি নাই। কিন্ত পরিশেষে আমরা 
আনন্দের সহিত তাহার পরীক্ষিত প্রণীলীমতে চা প্রস্তুত করিতাম। প্রক্ৃত- 
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' পক্ষে যে চর্ম্পেটিকায় চা থাকিত, পরিশেষে তাহাই সিদ্ধ করিয়া তাহার! 
চা পান করিয়াছিলেন! - s 
বরফের উপর স্বর্য্যরশ্মিসম্পাতঙ্গলিত ন তীত্ৰতায় পর্য্যটনে তাহাদের 
বিশেষ বিদ্ব জন্মিত। এ জন্য তাঁহারা রাত্রিকালে পথ চলিতে আরম্ভ - 
করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাহারা অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। 

আবিষ্কারকের! দুইট বৃহৎ বরফ-নদী পার হইয়াছিলেন। উহা. অতিক্রম 
করিয়া অবশেষে তাঁহারা সাত সহস্র ফুট উচ্চ মালভূমিতে উপনীত হন। 
' এই স্থানেই চুম্বক-মেরু অবস্থিত। এই সময়ে তাহাদিগকে অর্দ্ধাশনে জীবন- 
'যাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অত উচ্চ স্থানে বরফ দ্রবীভূত হইবার 
সম্ভাবন। আদে, ছিল না বলিয়। পথ-অতিবাহনে তাহাদের অন্ত কোনও 
অস্থবিধ। ভোগ করিতে হয় নাই । - মা 
যাহা হউক, অবশেষে তাহার! যেখানে চুম্বকমেরু বিদ্যমান আছে 
অনুমান করিয়াছিলেন, যখন সেইখানে আসিলেন, তখন যন্তরযোগে দেখিতে 
' পাইলেন যে, পুর্ববাভিমুখে না গিয়া. তাহারা উত্তর-পশ্চিম দিকে অধিক 
অগ্রসর হইয়াছেন । : সুতরাং যথাস্থানে পঁছছিতে তাহাদের আরও চাঁরি দি 
-লাগিকে। যেংপরিম।ণ আহার্য্য দ্রব্য তাহাদের সঙ্গে ছিল, তাহাতে অত দিন 
চলিতে পারে না। কাজেই প্রাত্যহিক খাদ্যের পরিমাণ ক্রমেই আরও 
" কমাইয়| আনিতে হইল। 
'_ অবশেষে তাহার! উদ্দিষট স্থানে পঁহুছিলেন। RCA প্রভৃতি 
কিছুই তাঁহারা সঙ্গে লয়েন নাই । চুম্বকষেরুর স্থান নিরূপিত হইবার প্র কম্পা- 
' সের কাটা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে বলিযা প্রত্যাবর্তনের সময় পথ চিনিবার 
জন্য তাহার! পথিমধ্যে স্ব স্ব ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাখিয়া আসিয়াছিলেন'। 
দক্ষিণ চুম্বক-মেরু আবিষ্কৃত হইলে পর তাহারা মস্তক অনাবৃত করিয়া. 
বৃটিশ প্রতাকা! উজ্ডীন করিলেন। ১৬ই জাতুয়ারী অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটের 
' সময় অধ্যাপক - ডেভিড লেফটেনাপ্ট স্তাকলটনের উপদেশ, অনুসারে 
এই কথাখুলির আবৃত্তি করিয়াছিলেন )--প্ৰৃটিশ সাআাজ্যের নিমিত-আঁমি 
“অন্য চুন্বক-মেরু-পরিব্যাপ্ত স্থান অধিকার করিলাম 1” 
অতঃপর আবিষ্কারকেরা নানারূপ বাঁধাবিন্ব অতিক্রম করিয়া, আড্ডায় 
ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তথায় “নিমরড” পোত তাহার্দিগকে তুলিয়া 
-"লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। 
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হিমনিবাঁস হইতে, চুষ্ষক-মেরুর অবস্থান-স্থান' ও নাতে “নিমরড” 
যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, এই পথের মোট দূরত্ব ১২৬০ মাইল। তন্মধ্যে 
“সাত শত চল্লিশ" মাইল পথ তাহারা প্রায় সাত মণ ওজনের মাল টানিয়া লইয়। 
'গ্রিয়াছিলেন। একশত বাইশ বিন, অর্থাৎ চারি মাস কাল তাহারা, পদব্রজে 
এই. সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন' করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচ দিন 
'তুষরিঝটিকাঁবশতঃ তাহারা বন্ত্রাবাসের মধ্যে, অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং 
: পাঁচ দিন পর্যটনের উপযোগী 'আঁহার্য্য' প্রস্তুত. করিতে লাগিয়াছিল। উচ্চ 
'মালভূষিতে উপনীত হইয়া তীঁহারা-প্রচণ্ড শীতে অত্যন্ত কষ্ট পাঁইয়াছিলেন ॥ 
অধ্যাপক. ডেভিড বলেন ফে,-যদি তাহাদের সহিত এক দল কর্মক্ষম ' 
‘সারমেয় থাঁকিত, তাহা হইলে' ছুই মাস কালের মধ্যে তীহায়া উড 
আবিষ্কার করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতেন। 
শীতনিবাপ হইতেইরিবস পর্বত সকল দেখা ফাইত। পর্বতের উজ্জ্বল 
দীপ্তি প্রায়ই তাহারা দেখিতে পাইতেন? মাঝে মাঝে বাশ্পস্তন্ত পর্বতমুখ 
হইতে বহির্নত 'হইয়া তিন সহস্ৰ ফুট" পৰ্য্যন্ত উদ্ধেে উত্থিত হইত। 
. আঁবিষারকেরা নান! বাধাবিদ্ন অতিক্রম করিয়া! পর্বতের শৃঙ্গোপরি উপনীত 
হইয়াছিলেন। “আমরা পর্ধবত-বিবরের পার্থে দাড়াইয়া নিয়ে, দৃষ্টিপাত 
করিলাম | গিরিমুখনির্গত বিরাট. বাজ্পত্তস্ত পাঁচ শত হইতে হাজার ফুট 
পৰ্য্যন্ত উদ্ধে-উেখিত হইতেছিল বলিয়া প্রথমতঃ কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইল নাঁ। কয়েক মুহূর্তব্যাপী হিস্‌ হিস্‌ শব্দ গুহার অভ্যন্তর হইতে পুনঃ 
পুনঃ উিত হইতেছিল-1 ভাহার পর একটা শুরু গর্জন শর্ত হইলা। অমনই 
বর্ত,লাকার বাম্পরাশি নিয় হইতে উদিত হইয়া আগ্নেয়গিরি-বিবর-বিলম্বিত 
_তুষারপ্ডত্র মেঘমালাকে- আরও, স্কীত, ও..বদ্ধিতায়ন করিল ॥ পর্বভোপরি 
অবস্থানকালে আমরা, কয়েকবার এইরূপ 'বিচিত্র- দৃশ্য দর্শন, করিয়াছিলাম। 
সেই সময়ে দহমান৷ গন্ধকের গন্ধে বান্তাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল" অবশেষে 
মধুর উত্তর-বায়ু সেই. বাম্পময় মেঘরাশিকে উড়াইয়া লইয়া গেল। তখন 
-আগ্নেয়গ্রিরির সমগ্র মুখপ্রদেশ ও- নিয়ভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। 
মসন মাপিয়া দিলো রাবির ফুট গভীর, . এবং, রি 
বিস্তৃতি প্রায় অর্ধমীইল 1”. 
ইরিবস্‌ পর্বত প্রায় ১৩,৩৭০ ফুট উচ্চ ৷ ; j i 
শীতনিরাস পরিত্যাগ করিবার কালে লেক াকলটন তথায় 


০ এ ৬ 
৫৬১ | দাঁহিত্য 71 - ২*শ বর্ণ, সম সখা 


পনের জন লোকের এক বৎসর কালের উপযুক্ত খান্তদ্রব্যাদি রাখিয়া 
"আ৷সিয়াছিলেন। 

“বয়েড অন্তরীপের উপরিস্থিত শীতনিবাসে পনের’ জন লোকের এক" 
বৎসর কাল চলিতে পারে, এমন দ্রব্যসম্ভার রাখিয়া আসিয়াছি। কুমেরু- 
প্রদেশে বাস সেরূপ সঙ্কটসঙ্ধুল, তাহাতে এই রসদ কোনও ভাবী আবি- 
ফারকের আবিক্ষিয়া কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিবে,. তাহাতে সন্দেহ নাই। 
'কুটীরের দ্বার চাবি দ্বারা বন্ধ, এবং উহার বহির্দেশে চাবি রুলাইয়া রাখিয়াছি। 
একটু অনুসন্ধান করিলেই যে কেহ উহা থু'িয়া পাইবেন। কুটীরটিকে 
আমরা এমন অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি যে, তুষার-ঝটিকা সহজে তাহার 
কোনও ক্ষতি করিতে পারিবে না । কুটীরমধ্যে আমি একখানি পত্র লিখিয়া 
রাখিয়া আপিয়াছি। উহাতে আমার অভিযানের বিবরণ ও অন্যান্ত বিষয় 
. সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিখিত আছে। তাহাতে ভাবী আবিষ্কারকের 
অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা 1” ৃ্‌ 

বৈজ্ঞানিক ও অন্তান্ত বিষয়ের তথ্য নিরূপণ করিবার জন্য তাহারা 
-আরও কয়েকটি স্থলে গমন করিয়াছিলেন। সে হু বিবরণও বিশেক্- 
নিত ভা, | 


কোকিল | 

গাহো। কোকিল |] কলস্বরে মুখরিত করে? কুঞপ্-ভবন 3) - 

ফোটে যখন কুপ্জে কুঞ্জে বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প দলে দলে ; 

স্বপ্ররাজ্য হ'তে যখন ভেসে? আসে স্িগ্ধ মৃদু পবন; 

চন্দ্রালোকে পূর্ণ আকাশ ; বসুন্ধরা পূর্ণ পরিমলে | 

- সুখের দিনের পার্ধী তুমি, দুখের দিনে কোথায় যাও হে-চলে ? 

.. ভিম্ব পেড়ে’ রাখো তুমি চুরি করে’ গিয়ে কাকের বাসায় ঃ 

"১ কুঞ্জে এসে, প্রেমের গানে পরে পূর্ণ কর বনস্থলে ; বি 
অত্যন্ত দুঃশীল তুমি, অন্য কথা খুজে পাইনে ভাষায়, রি 
ভারি রসিক হে বিলাসী পাখী তুমি, করি অন্থমান ; 
বায়স যখন ফোটায় যত্নে তোমার ডিম্ব, তুমি গাহো গান] 

জরীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 


হতাঁশের আক্ষেপ । 
ঙ > 
ভুমি কেন হে সুধাংগু ! আবার এ গগনে ? 
পাপে তাপে মনস্তাপে আমার হৃদয় কীপে, - 
জলে যাই, পুড়ে যাই, ত্রিতাপের দহনে ; 
তুমি হে সুধাংশুনিধি ! এ তব কেমন বিধি? 
বিধি" বিধি’ দহ মোরে কৌমুদ্রীর কিরণে। 
হেরি তোমা তারাপতি, মনে পড়ে সে মূরতি ! 
এ শোকাগ্রি নিবাইব কোন্‌ বারি-বর্ষণে ? 
তুমি কেন হে সুধাংশু, আবার এ গগনে? 
২ 
বল, বল তারানাথ, এনেছ কি তব সাথ 
আমার সে হারানিধি তারাকার! রামারে ? 
এনেছ নয়নতারা, আমার জীবনভারা 
_ আমার সে ক্রবতারা, শুক্রতারা শ্যামারে ? 
৩, 
মুখরিত অলিপুঞ্জে এই করবীর-বুঞ্জে 
আমার সে হাস্তময়ী নিত্য হেথ| আঁসিত ! 
গুঞ্জৰিয়! মহানন্দে সেই চরণারবিন্দে 
আমার মানস-ভূঙ্গ মগ্প্রাণে বসিত ;, 
তুমি ওহে তারানাথ, হাসিতে গো সারারাত, 
আমি হাসিতাম সুখে, তারা মোর হাসিত! 
৪ 
“ও শশী ধানে”, কৌয়ুদ্ীর বিমানে 
- ঝল্মলে তারারত্ব ছায়াপথ-বিতানে ! 
নিয়ে মোরা তুই জনে মগ্ন প্রেম-আলাপনে, 
এই সে করবী জবা অতসীর উদ্যানে । 
বাধি আমি পদ্মাসন পুঁজিতাম সে চরণ ; 
সম্মুখেতে মা আমার কি বিচিত্র বসনে ! 


সাহিত্য |. ১৬শ বর্বর, ১ম সংগা) - 


মা মামার সারাৎসার, দয়াময়ী মা আমার, " 
- গৌরী উমা বীজাক্ষরী কি বিচিত্র বরণে! 
; 
মা আমার হাস্তময়ী, অতুল আনন্দময়ী, 
যোড়শী-রূপসী-সাঁজে হেমাম্বর-বসনে ! এ 
- মুক্তাহাঁর গলে দোলে, লীলাপন্ন করতলে, - 
“মাথায় মুকুট রাজে, দীপ্ত নানা ত্বতনে ! 
|) 
নিত্যানন্দকরী সে গো, বরাভয়করী সে গো, 
ষোগানন্দকরী সে গো, ধর্ম্মমযোক্ষদায়িকা-! - 
কি সৌন্দর্য 1 অপরূপা. রাজ্রাজেশ্বরীরপা, 
লীলাময়ী ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা! 
গীথি মালা ফুল-রূত্বে মার কণ্ঠে দি গো যক্্ে। 
হাসেন মা দক্সাময়ী ক্রিভুবনপালিক1! 
৯ম গো আমি অকিঞ্চন, তুই মা অমূল্য ধন, 
তবু নিলি উপহার, এ কি লীলা কালিক! ! 
রঃ 
না জানি কি দৈববলে, জন্ম-জন্ম-পুণ্যফলে, 
কোন্‌ জপে পেয়েছিন্থ তারা মার দেখা রে! 
আমি যে রে কিছু নই, মা মোর করুণাময়ী, 
নিজে দিয়েছিল দেখা সেই ইন্দুলেখা রে! 
রা রর 
তুমি মম শুভবুকধি, তুমি মম চি্তগুদধ, 
তুমি কামনার নাশ, তুষি শুভ বাসনা! 
তুমি জ্ঞান, তুমি যুক্তি, তুমি সিদ্ধি, তুমি মুক্ত, 
সাধনা-ব্রতের তুমি একমাত্র পারণা ! 
০৬ 
তুমি মা.কমলারাণী, তুমিই বাগীশ! রাণী; 
প্রক্কৃতি-রূপিণী তুমি, তুমি গৌরীয় অস্বিক!, 


সস 


জাত, ১৩১৬ । 


হতাঁশের আক্ষেপ । 


"সাধকের তুমি শক্তি, সেবকের তুমি ভক্তি, . 


প্রেমময় হরি তুমি, প্রেমময়ী রাধিকা! 

এইরূপে যোড়রুরে/ করুণ করুণ স্বরে, " 

পুজিতাম পাদপন্প ভক্তিভরে ধরিয়া! . 

কতু কাঁদি, কভু হাসি, আমার সে অশ্ররাশি, 

আপন অঞ্চলে মাত! দিতেন পৌ মুছিয়া ! 
৯১ 


কু আমি বার্যহারা, পাগল পাগল পারা) 


. আরো মুখে কথা নাই, নিমীলিত-লোচনা ! 
হায় সেই বসাস্বাদে কে সাঁধিল বাদ বাধে? 


কোথায় লুকাঁল মোর সে অতসী-বরণ! ! 
2 ক 5১4 ১২ 
ত্রিদিব-দেবেন্দর হায় ! তাহার ঘটিল দায়, 
অভাগা ভাগ্য হেরি না জানি গো কেমনে | 
আমার হেরিয়! সুখ, ফাটিল দেবের বুক, 
পাঠাইল! শনৈশ্চরে অভাগার ভবনে ! 
a ES টু 
নানা রঙ্গে, নানা ছলে, শনৈশ্চর হাসি বলে, 
চলল হে যোগেন্দ্র! আদি কর্মনাশাপুলিনে, 
বিজন সুন্দর স্থান, তটিনী গাহিছে গান, 
পুঁজিও মায়েরে তথা বসি’ মৃগ-অজিনে !” 
১৪ 
না বুঝি দেবের মৰ্ম্ম, করিলাম কি কুকর্ম, 
গেলাম সে নদদীতটে কর্ম্মচক্রে পড়িয়া! 
পুলিনে কোকিল ছিল, কুহু কুহু কুহরিল, - 


মোহিনী অপ্সরা এক রেখা দিল হাসিয়! ! - 


৭১৫ 
করি’ বাম! নানা ছাদ, পাতিল প্রেমের ফাদ, 
মোহবশে ধর্ম-কর্দ সকাল গো ভুলিলাম, 


৫৬৯ 


৫৭০ | সাহিত্য । ২০ ব্য, ১০ম সংখ্য|। । 
হইলাম লক্ষমীছাড়া, পুণ্যহারা স্ুখহারা, 
সুধাঁআশে চপলারে ঘদাকাশে ধরিলাম ! le 
গেল মান, গেল লা, বুকেতে বাজিল বাজ, 
ময়নে লাগিল ধাঁধা, অন্ধকার হেরিলাম ; 
- ভাঙ্গি’ গেল মেরুদণ্ড, লোকেতে বলিল ‘ভণ্ড’, 
ছিন্ন কদলীর সম নুটাইয়া পড়িলাম ! 
fl ৯৬ 
হইলাম লঙ্গীছাড়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়! সারা, 
"মা মা” বলি ভাঙ্গা বুকে ত্ৰিভুবন ঘুরিলাম ! 
- কোন ঠাই সুথ নাই, মার দেখা নাহি পাই, 
কি ছিলাম কি হ'লাম-_ভাঁবি" শুধু কাদিলাম । 
১৭ 
ধরায় লুটায় দেহ, কেহ নাহি করে স্সেহ, 
মা বিনা গো সন্তানের দুঃখ কে বা বুঝিবে ? 
কে দিবে ক্ষুধার অন্ন? তৃষিতের বারি দ্য 
কে ছুটিবে ? অশ্রজল অঞ্চলে কে মুছিবে ?. 
১৮ 
পকোথা মা, কোথা মা” করি’ পোহাই গো বিভাবরী, ' 
 গরীবে বিঘুধ সবে, নিদ্রা আর আসে না। 
“কোথা মা কোথা মা” ভাষে, প্রতিধ্বনি২উপহাসে, 
ডউয! হাসে, লোকে হাসে, মা আমার হাসে না! 
| ১৯ ০ fl 
কোঁথা'মা। গো হাস্তময়ী ? কোথা মা কোথা মা তুই ? 
তোঁর সে হাস্যের কাছে সব হাস্য মিছা! গো! 
তোমার সে মৃদুহাসি, যেন, অমৃতের রাশি ; এ 
এদের বিদ্রপ-হাঁসি যেন সাঁপ-বিছা। গে! ! 
| ৬ . 
ববি অস্ত, গেল বেলা ) এ কি মা তোমার খেলা ? ' 
কিছু না দেখিতে পাই! পড়ে যাই আধারে ! 


মাথ, ১৩১৬। হভাঁশের আক্ষেপ। 


ঘুরিয়া মরেছি ভবে, ছেলে কি আঁধারে রবে? 
দেখা মা প্রদীপ তোর, মা গো তুই কোথী রে? 
ক্ষীণ কণ্ঠ, ক্ষীণ আয়ু, হুহ শব্দে বহে বায়, 
মরি বুঝি “সংসারের ঝঞ্চা-বায়ুপ্রহারে” ;_ 

দেখা দে মা, দেখা দে মা, মা গো তুই কোথা রে? 


২১ 


তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি, তুমি শৌচ, ভুমি শুদ্ধি) 
তোমা ছাড়া হতবুদ্ধি, হৃপ্তধৃতি-ধারণা ! 

বল্‌ মা আনন্দময়ী, বল্‌ মা করুণাময়ী, 
তোর কি মা! এ জনমে আর দেখা পাব না? 


২ 


“এ যন্ত্রণা ছিল ভাল, কেন পুনঃ দেখা হ'ল ? 
হেরিয়ে দিগুপ হ’ল নিদারুণ যন্ত্রণা ! 

২. -: , এমনি সে পৌঁ্ণমাসী, ছড়াইছে সুধারাশি, 
এই করবীর কুঞ্জে, জীর্ণ-চীর. বসনা, 
নীরবে দাড়াল আসি’ হর-ঘবি-বাসন! ! 


২৩ 


অই রক্তজবামূলে, মা আমার এলোচুলে, _ 
ঘর্‌ দর্‌ ধারা বহে বিশাল হু’ লোচনে, 
মলিন পার মুখ, দীর্ঘশ্বাসে কাপে বুক, 
পড়েছে কালিমা-রেখা সোনার সে বরণে! 
মাথায় মুকুট নাই, রতন-ভূষণ নাই, 
রক্ততবা দোলে গলে, নীলোৎপল শ্রবণে! 
২৪ , 
আমি চাহি মার পানে, মা চাছেন মোর পানে, 
অপমানে অভিমানে মরমেতে মরিয়া ! 
কতক্ষণে কহে তারা, আধ-পাগলিনী পারা, 
“কি ছিলাম, কি হয়েছি__ দেখ, বাছা চাহিয়।।%। 


৫৭২ সাহিত্য | | ২৪শ বর্ম, ১ম লধ্যা। 


২৫ 


বিদরিয়া গেল বুক সেই দৃশ্য হেরিয়া 1! 2 
ধবল উরস-পরে শোণিতের বিন্যু বরে, 
উব্নসে ঝলসে অসি মার বক্ষ ঝবিধিয়া ! 
"তোর আচরণে ঘোর, এই দশা মার তোর ]” 
অভিমানে অবসাদে মা উঠিল! কীদিয়া__ 
আমি কাদিলাম উচ্চে, ছু’ চরণ ধরিয়া! 
২৬ রব 
পক্ষম| কর ক্ষেমক্করী, ক্ষমা কর জননী [ 
পুত্রের অশুত কাজে, মার বুকে এত বাজে? 
ক্ষমা কর উমা দেবী, ক্ষম হরঘরণী, 
ক্ষমা কর নারায়ণী, ক্ষমা! কর ভবানী ; 
ক্ষম] কর মহামায়া, দয়! কর শিবানী; 
ক্ষমা কর নিস্তারিণী, দুঃখ মম নিবারি ; - 
দয়া কর জগদন্বা, ফুখ মম নেহারি.; 
ক্ষমা! কর ইচ্ছাময়ী,. হৈমবতী, অন্নদা ; 
দয়াকর মোক্ষমূয়ী, ভগবতী, শিবদা ১ 
ক্ষমা কর ম! সরলা, ক্ষমা কর বগলা, 
ক্ষমা কর জ্রগদ্ধাত্রী, দয়া কর কমলা ; 
ক্ষমা কর ভদ্রকালী, ক্ষমা কর বিজয়া, 
দয়া কর দয়াময়ী, ক্ষমা কর অভয় !” 
"বলিয়া পাগল-পারা, কাদিয়া হইন্ সারা, 
ধরি’ সে রাতুলপদ লুটাইস্থ ধরণী | 
ছু ২৭ 
এ কি লীলা, এ কি রীতি ! তোরে হেরে পাই ভীতি 1 
কোথা রাজরাজেশ্বরী তোর সেই মূর্তি ? 
কোথা সেই :কলকণ্ঠে বীণাস্বরা ভারতী 1, 
মালতীযুকুলমালা__মধুকর-আকুলী ? 
কোথা সে বাসস্তীরাণী__সুচস্পক-দুকুলা ? 


তি. 
মাধ, ১৩১৬। 


 হতাশের আক্ষেপ । 


আমার সে হাস্তময়ী, অতুল আনন্দময়ী 
হেমাস্বরী, রত্বাকরী মা আমার কোথা গো? 


পারে পড়ি, ক্ষম দোষ, ৬ £ কি ঘোরতর রোষ ! 
ছাড় ছল কাত্যায়নী, দিও না মা ব্যথা গো ! 


২৮ 


সে বে মুৰ্তি চিৎস্বরূপা, ঘোগানন্দদায়িক ! 


তপঃফলকরী সে:গো, মহাভয়হরী সে গো, 
নিরাময়করী সে গো, ত্রিফুবনপালিকা, 
সদানন্দময়ী সে গো, নিত্যশুভময়ী সে গো, 
লীলাময়ী ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা! - 
চন্ত্রবিস্বাধরী সে গো, রবিবর্ণেশ্বরী সে গো, 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কুসুমের মাঁলিকা ! 
সে বেশ কোথায় 5 ? 
২৯ | 
এ বেশে যে (শি টুটে, প্রাণ আকুলিয়া! উঠে, - 
এ বেশে যে বুক ফাটে লীলাময়ী বালিকা! 
ইহ! হ'তে ছিল ভাল, করাল-বদন কাল, 
চপলা ভৈরবী ভীম! অট্ট-অট্ট-হাসিকা ! _ 
অসি-করা তূর্আখি ত্রিনয়নী চণ্ডিকা-- 
এ বেশ্োষে বুক ফাটে লীলা বালিকা 
_ ৩০ 
একু বমি মুখ সুমি! দেখিলাম চাহিয়া 
সর্বনাশ | হায়,হায়,হুহু করে নিশিবায় ! 
জবাযূলে কেহ নাই !|--মা কি গেল ছলিয়া ? 
ভুতদল প্রেতদল ব্যঙ্গ করে বসিয়া! 


৩১ - ্ 


' সারাকুঞ্জ তপাঁসিনু, যাঁসিনীরে সুধাইন্, 


ছিল, কোথা গেল: মা আমার চলিয়া ?” 
হিঃ করি নিশাচরী উঠিল রে হাসিয়া! - 


2 
সাহিত্য ৷ ২*শ বৰ্ষ, ১. সংখা! । 


দু’ হস্তে'আবরি? মুখ, ভগ্ন আশা, ভগ্ন বুক, 
শূন্তমনে ধরাতলে পড়িলাম লুটিয়া ! 

৩২ * 
“কোথা! তারা, কোথা তারা?” বলিয়ে উন্মাদ-পাঁরা: 
উঠিয়া ছুটিয়া ধাই "তারা তারা” গাহিয়া, 
পল্লীবালদল আসি’, গায়ে দিল ধূলারাশি, 
উচ্চে করতালি দিল।হাঁসিয়া ও নাচিয়া। 

গু : 
হরিদ্বারে, হষীকেশে, পাগল।সন্্যাসিবেশে, 
গঙ্গাজলে ডুব দিয়া কহিলাষ কীদিয়া,__ 
“আয় মা আঁখির তারা, তো বিনে আধার ধর!-{* 
যাত্রীরা কাদিয়ে সারা, তীরে সারি রাধিয়া ! 

৩৪ -. ? ্ 
তদবধি ভম্ম মাঞি’, গেরুয়ায় অঙ্গ ঢাকি», 
ঘুরিয়া হতেছি.সারাঠ মা মারবে ভাকিয়া! . চে 
এই ছিল ভাগ্যে লেখা, মা আর দিল না! দেখা, 
হইনথ সর্বন্ব-হারাঁ, শনিচক্রে পড়িয়া! 
কি ছিলাম, কি হলাম, কি কুক্ষণে ভখিলাম, 
কুকৰ্ম্ম মাখাল্কলে ভাবিয়া রে অমিয়া! 

৩৫ 
হায় আমি লক্মীছাড়া, হইয়াছি তারাহারা, 
হে সুধাংশু ! তুমি কেন আবার এ গগনে ? 
পাপে, তাপে, অনস্ভাপে, আমার হৃদয় কাপে; 
জলে যাই, পুড়ে যাই, ব্রিতাপের দহনে | 
হেরি? তব শশী ! মুখ মনে পড়ে সেই মুখ, 
এ শৌকাগ্সি নিবিবে কি কভু এই জনমে ? ই 
শশধর | তুমি কেন আবার এ গগনে? 
শীদেব্জ্রেনাথ গ্নেন। 


(এ 


৭. 
) 
রখ 
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মিনি ৫৭৫ 


মালিক নাহিত্য সমালোচনা । 


উল 1 গ্রহায়ণ। "ভারত-সহিলা'র - ক্রমোম্নতি দেখি আমরা আনন্দিত 


ছি। এই সংখ্যার প্রথমে শ্রীবুত শিববনাথ শাস্ত্রী ‘নব্যভারতে ভূত ও ভবির্যৎ প্রন 


. ভারতবাসীকে উন্নতির পথ, অগ্রসর হুইবার পথ নির্দেশ করিয়াছেন । সুপণ্ডিত; চিন্তাগীল 


- লাস্তরী মহাশয় দেশবাসীকে নিয়্রেলীর উদ্ধার, লোকলিক্ষার প্রচার, ধর্শ্ম ও সমাজের সংগ্বার, 
ভেদবুদ্ধিয পরিহার করিতে বলিয়াছেন, এবং 'জাতিণেম' তুলিয়! দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।- 
স্ববে্টী আলোলনের পতিপুষ্টির. পর হইতে ব্রাহ্ম লেগকগণ ‘প্রবানী' প্রভৃতি পত্রে 
হিন্দুবর্দ ও হিন্মুদমাঁদকে অত্যন্ত অস্তায় ঢাবে আক্রমণ করিজেছেন। শান্তী মহাশয় এই ত্রক্ম 
সম্প্রদাযের মেত1। ' তিনিও 'জ্বতিভেদে'র দে! কীর্তন করিয়াছেন।. তাহার মতে, জানিভেদের 
জন্তই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; এবং জাতিডেদ চুৰ্ণ করিলেই ভারত উন্নতির চয়ন শিখরে 


* আরোহণ করিবে। জাতিভেদ সম্বন্ধে বহু তর্ক হইয়া সিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাহার অধত রণ 


অমস্তযও বটে, অনাবশ্য কও বঠে। আমর! বলি, শাস্ত্রী মহাশয় সহ দেশ হইতে নীচ জাতির 
প্রতি উচ্চ জাতির অভ্য।চারের যে সকল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়।ছেল, তাহ! জাতিভেদেব ফল, 
কি জাতিভেদের “অপচ'রেঃব ফল, তাহ।ও ত কিচার্য্য ।- জাঁতিভেদ হীন ইউরোপেও কি মমাজের 
মিয়স্তর এইক্সুপ বিষয় খ্তাচারে জর্জ রত ও বিজাভীব ঘবণার ভাজন নহে? শাস্ত্রী সহাশদ্র যে 
, সমাকের মেতা, আতিভেদের উচ্ছেদ ও তথ।কধিত “সামো'র প্রতিষ্ঠাই যে সমাজের ভিত্তি, 
মুল পুত্র, সেই সমাজেও কি জাতিভেদের সংস্কার এতদিনেও লুপ্ত হইয়াছে } কলিকাত/র 
এক জন মুচী হান্ষের কন্যার যিবাহকালে কিছু দিন পূর্বে অনেক ‘আমুষ্ঠানি'ক ব্রাঙ্গা 
কিরূপ- ভেদবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছি:লন, শিবনাথ বাবু কি তাহ! বিশ্বত হইয়াছেন? ধনী ও 
দরিদ্র ব্রাহ্মের সধ্যে যে ‘ভেদ’ দেখিতে - পাই, তাহাও কি জাতিভেদের প্রকারা্তর নহে? 
ব্রাহ্মসমাজেও যৌন্ধদিগের মহাধান ও হীনবানের স্তায় দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই সম্প্রদায়ের সুষ্ট 


_ হইয়াছে, দক্কিশের অর্থং চৌরমীযানী, বিলাসী, বিলাতফেরত, ধৰ্ম্মহীন ও ধনশালী ব্রান্মেরাই 


এখন ত্রাক্মলমাজের কুলীন হইত্রা উঠিয়াছে, শিবনাথ বাবু কি তাহ! দানেন ন।1 যে সমাজে 
জাতিভেদ নাই, সেই নূতন শিশুসমাঁলে কোন মনু -এই জাতিভেছের দিধান দিলেন 1 কোন বল্লাল 
এই কাঞ্নকৌলীন্তের সৃষ্ট করিলেন? শ্রদ্ধান্পদ শাহী মহাশয়কে আমর] আর একটি প্রশ্ন 
করিব । 'আাতিভেদের জন্ভই ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে, ইহ! কি ধতিহালিক সতা ? শিষনাথ 
বাবু ফি তাহা উরতিহামিক প্রসাণে প্রতিপন্ন কৃরিতে পারিশ্বেন? আমাদের মনে হয়, জাতিব অব-. 
নতি- ও উন্নতির কাঁরণনির্দেশ এত সহজ নহে।- শাস্বী মহাশয় কতকট। কুমংক্কারে অন্ধ হইয়া 


- “আতিভেদ'কেই ভারতবাসীর অবনতির. কারণ যলিযা নির্দেশ করিয়াছেন | সেদিন বিজ্ঞান/চার্যা 
 শ্ীঘুত প্রফুল্নচন্্র রায়ও এই পথের পণি্ষ হইয়াছেন। তাহাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন এই 


যে, পৃথিবীর যে সকল দেশে জাতিভেদ ছিত না, তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ধ্বন।শ হইল কেন? 
স্বাধীন ভারতবর্ষে যখন বর্ণঅ্রম ধর্শ্ম বন্ধযুল ও প্রভাবশালী ছিল, তখন ভারতবর্ষ বর্তমান যুগের 
তুলনাব, উন্নত ছিল, ন! অবনত হইয়াছিল 1 অশোক যখন সমগ্র ভারত একসুত্রে গ্রথিত করিয়া 


' পৃথ্বীতে প্রথম সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন কি ভারতে জাতিভেদ ছিল না? 
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a ও হিদ্দু তখন এক পতাকায়- ছাহ স্বধর্সেধ মেবা কঠিত। লে রাষ্ট্রীয় উন্নতি কি জাতিভেয়ের 
₹ চিত:ভন্মে প্রতিষ্ি হই ছল ? ইউরোপে বে.সক্ল আ।তির মধো জাতিভেদ নাই, যৌন- বিচার 
নাই, ভাঙার পরাধীন হইয়াছিল কেন! ইট জী, গ্রীস প্রভৃতির * দাসত্বের কাণ কি, 
তাহ। দ্র পাস্তালু ব্রাহ্মণ ত পারিয়াদের উপর অতাচার করিত ন|? থোমকের! জাঁতিতেন 
সানিত না'। রোদন অ্র'জা লুপ্ত হইল কেন? তুকাঁচা। ভ্রাতিডেদ মানিত না; অম্ত-দা [তীয়কেও 
জাতিতুকু করিতে পারিত। এখনও 'প:রে। তাঁগদের রাষ্ট্রীয় অধঃগাতের কারণ কি 
শু(য়তবিজয়ী ভারতবাসী সোগগ ও পাঠানগণ ও জাতিতেদ মানিত না তাঁহারা নাজ হারাইজ 
কেম? দাতিঙেদহ।ন, সাম্যমন্ত্রবাদী মুসলমানের, অবনতির কাঃণ কি? দিশরের 'কেল্পাহীন, 
জাতিভের জ'তায় পিষ্ট নয়, তবু তাহাদের অবস্থা মন্রবামী পারিয়াদের অপেক্ষা উন্নত নহে। 
ইহারই বা কারণ কি? জাপানে আ।তিভেদ মাই, জাপান উন্নত হইয়াছে, _ইহাই কি শান্তী , 
মহাশরের এই উপপত্তির কারণ? কিন্ত চীনের সামাজিক অবস্থা জাপানের মত । চীনে জাতিভেদ 
নাই। তথাপি চীন ছিন্ন ভিন্ন, জাতীব-নীবনশৃদ্ত ও ধ্বংগোশ্ুধ হইল কেন ? আফিকায় ব্রাহ্মণ 
শৃ্ের ভেদ নাই । সেই আফিকা ইউ/রাপের চরণ-পুজায় নিরভ হইল কেন? আধুনিক ইউরোপে 
‘বৰ্ণ প্রস বার্মা খা -িতিতেদ' নাই; কিন্ত -তদগেক্ষা জক্ষগুণে হেয় ও অগকৃষ্ট ‘শ্রেণী-ভেছ' 
আছে? সে বেদবুদ্ধির তুলনা ভারতের জতিতভেদকে ্বগীয় বলিষা সনে হয়। . ইউরোপে 
" নিয়প্রেনী শ্রমজীবী গশুতুলা ।' আবার কো'টাপতি বণিকও “অদ্যতক্ষাধনণ' রড. পুত্রের 
স্বজন । টেখিলে ্রা্মণ-শৃণ্ষর শিচার নাই, কিন্তু ধনী দরিদ্রের বিষম বিচার বিদাসান47 
" এই জাতিজেদ অনন্ত সুবর্ণ-গৃত। কিন্ত চশ্ম-গত অ'ভিভেদও ইউরোপে নিতান্ত অল্প নহে। 
সম্প্রতি আমাদের রাজার (শে সেই *ম্ম-সত বিপ্রাধিকার চ 4 করিবার জন্ত সনদের ক্ষার শক্তি, 
বৈশ্য শক্তি ও শুর শক্তি সবে হইব | 'বরেট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইরাছে | এখন হুশ, এই ভেধ- 
ভিন্ন ইউরোপে রাষ্ট্র শক্তি , অভয় হইল কেন? নিকৃষ্ট পর্ষয্যাধের- জাতিভেদের সমর্থক 
ইউরোপ হুএসিখ ও ফিক, ও ' দামেরিকার প্রভু হইল কেন? শাস্ত্রী মহাশয এই 
সকল জটিল উতিহাঁসিক শসন্তাব সিদ্ধন্ত ন! করিয়াই, জাতিভেদের স্কন্ধে ভারতনাসীর 
'রষ্ট্রাধ অবনতির সমস্ত প্রপ-ভরের ' আরোপ করিয়াছেন | ২ স্রীবুত পরেশরপ্রন রায়ের 
শরীর ও বাধি' উল্লেপযোগা । শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস 'স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারেশ্র উপায়ঃ 
_ প্রবন্ধে কেবল কতকগুলি পাঠা গ্রস্থের তালিক! নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 'পাঠা নির্ধ্ব চনুই' 
| =, দ্ীবিক্ষা-যিস্তারের' উপর নহে। “দ্বিতীয়তঃ, লেখিকা পাঠ্যের যে কালিকা দিয়াছেন, তাছাও 
- প্েডডলিকা-ধ্ৰৰাহের স্যার গত।মুগ ত ₹। এরূপ অনধিকারচর্চার্ কোনও লাভ নাই। “সহযোগী 
- মাহিত্যে'র ‘বৃহৎ পরবার' উল্লেখযোগ্য। : :" 
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ই গুরুতর বিষয় এত অঙ্গ পরিসরে সম্যক আলোচিত হইতে পারে দাঃ 
ইহার, অবতারণামাত্রই আমার উন্দে্ঠ। এই অনুকুল সময়ে" এ .বিষয়ে 
‘জাতীয় দৃষ্টি ষখা:যাগ্যর্ূপে আকর্ষণ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই। 
২৮৯, মানবসমা্ষ কি লইঞ্। বড়াই করিবে? ধন, জন, শক্তি, না আধিপত্য ? 
কিসের গৌরব প্রক্ৃত- গৌরব? কিের উন্নতি প্রকৃত উন্নতি? ধনে 
উন্নতি হইলে, ইহুদী- জাতির আজ এ অবস্থা. দেখিতাঁম'ন1। - জগতে তাহা 
দিগের মাথ। দ্দুকাইবার স্থান- পর্যন্তও নাই। শৃক্তি ও আবিপত্যই যদি 
“উন্নতি হইত, তবে রো আজিও জীবিত থাকিত। প্রচলিত শিক্ষা, ও শান্্র- 
জ্ঞান যদি স্থায়ী উন্নতির চিহ্ন হইত, তবে হিন্ুজাতি এরূপ :অধ্ঃপতিত হইত 
ন1।- এ সকল কি উন্নতি নহে? উত্রতি-অবশ্তই।, কিন্তু বাপির উপর জলের 
লেখা মাত্র ॥- কত সমাজ, কত সামান্য জলবুদ্ দের স্তায় উঠিয়াছে, আবার 
তখনই অনত্ত কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। - “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ ।" 
রাণিজ্যই অর্থাপমের শ্রেষ্ঠ পন্থ! । কিন্ত আরবগণের, ফিনিশীয়গণেপ্র, স্প্যানি- 
রার্ডগণের, ওলন্দাজগণের ন্যায় বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার পুরাকালে আর 
কে .করিয়াছিগ ?- আজি তাহাদের ভাগ্যলিপি পাঠ করুন, বুঝিবেন,__ষে 
-. লক্ষ্মী বাণিজ্যে বাস :করেন, তিনি চঞ্চস্না, অতিমাত্র চঞ্চলা, তাহাতে সন্দেহ 
. নাই । সমাজতত্ববিৎ ডাক্তার রেপ্টুল গভীর মর্ম্মবেদনার সহিত বলিয়াছেন,-- 
“টাকা, টাকা, টাকঃ, কোম্পানীর: ভিভিডেপ্ট শতকরা, ২০ কুড়ি টাকা, 
শেয়ারের দাম ক্রমেই চড়িয়া গেল । কিন্তু ফলে লাভ হইল জননহীনতা আর 
- _ অধঃপতন |” *: টাকায় উন্নতি নাই; বাণিজ্যে উন্নতি নাই। অর্থাৎ, অর্থের 
' উন্নতি অতীব ক্ষণস্থায়ী । | a 
pe " শক্তি, আধিপত্য_এ সকলের উন্নতিই বা কি? রোমের স্কায় 
ক “Hustle, 50809” may allow ও, company to declare a 20 percent divident 
Bnd to rush up shares, but it steadily works for sterility and other forms of 
degeneraoy.~— Race Culture. P. 82, 
্ ; 
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অতুলনীয় শক্তি প্রাচীন - জগতে, Et বর্তমান যুগেও রুশিয়ান 
,কশাকের স্কায় শক্তিশালী পুরুষ কে? ইংবাজ জাতিও প্রচুরশজিশালী.। 
কিন্তু দীবতত্ববিৎগণ, সযাজ-তনৃবিদূগণ এই জাতির উন্নতির পরিণাম সন্ধে “ 
যাহা মীমাংসা করিতেছেন, তাহা খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আলোচনা 'হুইতেই - 
অবগত হওয়া সঙ্গত, আমার. বলিতে সাহস হয় না। জীঁবরাজো দৈহিক 
শক্তিই উন্নতির মূল হইলে, ছুর্বল, অসহায়, অরক্ষিত-দেহ মানব জগতে 
" জীবশ্ৰেষ্ঠ হইত না। বিপুল সেনাসঙ্ঘ, ভয়ঙ্কর ধূমোদগারী সমরপোত--এ 
- সকল মুতুর্তমধ্যে কালগর্ডে লীন হইতে পারে। পারস্তেত্র ইতিহাস, স্পেনের 
ইতিহাস, এমন কি বুয়ারদিগের ইতিহাসও এ বিষয়ে মুক্তকণ্ে সদ্য 
প্রদান করিতেছে। স্থায়ী উন্নতি এ সকলে নাই। 

= শিক্ষায়, জ্ঞানচর্চায়। প্রাচীন জগতে ও বর্তমান, যুগেও. প্রাচীন হিপ 
তির তুলনীয় কে? টিন তা কি দশা! ১ 
উত্নতি-নাই?;, | 
"' সহজ কথায়-বলিব, যে যত. উঠিয়াছে, সে তত পড়িগ্বাছে। কারণ, সে 
উঠিতে জানে নাই। প্রাচীন জগৎ যাঁহাকে উঠা বলিয়াছে, তাহা উঠা নহে 
তাহা পড়িবার জন্তই উঠা। এতদিন যাহাকে উন্নতির. লক্ষণ স্থির, করিয়া 
রাধিয়াছি,.তাহা উপরের বার্ণিশ, অচিরেই ফাটিয়া চটিয়া যায়। তথাক্থিত 
উচ্চ স্ত্যতা, তথাকথিত শক্তিশালী সাম্রাজ্য, এ - সকল বিনষ্ট হইল'কেল ? 
ডাক্তার সেলিবির ভাষায় বলিতে গেলে জিজ্ঞাসা করিতে- হয়,-Why is it 
that uot enslaved but Imperial peoples degenerate? ৬1515 
it that nothing fails like Success ? * এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতে- 
ছেন যে, সত্যতা ও সাম্রাজ্য মাস্থৃষেই রক্ষা! করে । বংশাহ্ুক্রমের নিয় জ্ঞাত 
না থাকায় প্রাচীনগণ মানুষ গড়িতে. জানেন নাই, 547 
যুগপরম্পরাগত বাহ্‌ সত্যতার ভার বহন করিতে পারে নাই. উহা ভাহা- 
,দ্বিগের অবনত প্রকৃতির উপযোগী হয়. নাই। মাতৰ দেহে ও যব. 
“হইলে বাহিরের উন্নতির চাপ সহিবে কে? 1 | এরর 
25 কত জল 

+ E believe then that -civilization 500. Empires have suecumbed because 
they represented only acquired or traditional or educational progress and ৯৮19৮ 
ted 5০69৮ all when the races that built them up began to. degenerate. 7 
Thid 2. 263. ৮4: | 


ed 
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- বৈজ্ঞানিক আমাকে শিখাইয়া দিলেন,_এইরূপে এইরূপে মানব আকাঁশ- 
পথে উজ্জীয়যান হইতে পারে. কিন্তু আমার সে সাহস নাই; আমার সে অধ্য- 
১ বসায় নাই, আমার সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নাই, আমি দেহে ও -মনে অবনত ; 
২ আমি কেমন করিয়া উঠিব ? উঠিলেও অচিরেই পড়িয়া গিয়া মানবলীলা সংব- 
₹' বণ করিব। আমার উপরেই সব নির্ভর করে। যর্জির উপরেই সব। ব্যক্তি 
দি অবনত হইয়া. গেল, তবে সামাজিক উৎকর্ষের_ কোনও অর্থ ই থাকে না৷ 
সমাদ্দের-একমাত্র সম্পত্তিই ব্যক্তি ; ব্যক্তিই জাতির একমাত্র. ধন। বাস্কি 
রলিয়াছেন,_there. is no wealth but lite-- ডাক্তার সেলিবি এই 
কথাকেই অন্ত ভাবে বলিতেছেন, “there is no wealth but mina? 
ব্যক্তি ভিন্ন সমাজের আর সম্পত্তি নাই। ব্যক্তির সম্বলও দেহ এবং মন,। 
মন.দেহেরই বিকাশ, অথর। দেহই মনের বিকাশ, এ তর্কের অবতারণা করিব 
না কিন্ত ইহা নিশ্চিত যে, দেহের সহিত মনের-ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ৷. ডাক্তার 
ব্যাষ্টিয়ান্‌, অধ্যাপক লেব প্রভৃতি মনম্তত্ববিদগণ দেখাইতেছেন যে, দ্বামুয়গুলীর 
গঠনের উপর. ও জ্ঞাত অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়ার উপরই.মন বিশেষরূপে নির্ভর 
করে। * : ন্বায়ুমণ্লের সর্ধোচ্চ পরিণতি মস্তিষ্কে। মস্তি হইতে সমস্ত 
ক্যিরুদণ্ডে বিন্তত্ত হইয়া দ্ামুমগুল দেহের সর্বত্র . প্রসারিত হইয়াছে। 
বাহজ্গতের ঘাঁতপ্রতিঘাত, দেহাতভ্যস্তরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বাযুপথেই 
মস্তিষে.-নীত হয়। তথায় উপযুক্ত কেন্দ্রে অনির্বচনীয় উপায়ে ভাবে 
পরিণত, হইয়া আমাদিগের বোধগম্য হইয়া থাকে। শেই*ভাবতরঙ্গ মস্তি: 
হইতে বহি্গত হইয়া প্রেশীসংযোগে কৰ্ম্মে পরিণত হয়। স্বায়ু দ্বিবিধ 9 
অস্তর্বাহী ও বহি্ব্বাহী। যে স্নায়ু খাতপ্রতিঘাত সকলকে মস্তিষ্কে লইয়! 
যায়, তাহারা অন্তর্বাহী-; আর যে স্নায়ু এ সকলকে.তথা হইতে পেশীমণ্ডলীতে 
লইয়। আসে, তাহার। বহির্ব্বাহী। যে সকল ঘাত প্রতিঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়! 
মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহারা তথায় পদাক্ক রাখিয়া যায়। ইহাই স্থতির যুল। 
স্থৃতি আত্মবোধের প্রধান লক্ষণ।. আর. আত্মবোধ হইতেই মনের অনের 
ভাব উদ্ভূত হইয়াছে। স্গাযুমণ্লই. মনের উপকরণ; অস্ততঃ দ্দামুষণ্ডলের 
>" উত্তেজনাই মনকে বিকশিত করিয়াছে, মস্তি পদার্থের উর্ধতন ভাগই 
_মানবকে মানব-নামের অধিকারী করিয়াছে। যে জীব-দদাযুবিধানে উন্নত, 


আজ Brain as an organ of tind. chap. চে 
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, সে মনেও উন্নত। তাই বলিয়াছি, দেহ ও মনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেহ সহ স্বান 
বিধানও আম্বরা বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং মনও বংশপূর- 
_স্পরাগত। অব্যবহিত হউক, দুরবর্তা হউক, পুর্বপুরুষগণই আমাদিগের মনের- 
নিয়ামক ৷ সদ্যোজাত শিশু শূন্য মন লইয়া জন্মে না । কত যুগষুগাস্তরের ছায়া 
বহন করিয়াই জাত 92 
সম্পত্তি মন ; আর সেই মন পূর্বপুরুষাগত। সুতরাং মনের্,উন্নতি-অবনতি ও 
সমাজের উন্নতি-অবনতি এক সুত্রেই গ্রধিত।+ . উৎকর্ষসাধন 
করিতে হইলে মনের উৎকর্ষপাথন করিতে হয়। সভ্যতা এই 
লক্ষ্য হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়াছিল। রোম, গ্রীস, স্পেন, আরবস্থান, এমন কি, চীন 
ও ভারতবর্ধও মনের বংশাহ্ক্রমিক উন্নতির দিকে যত্ববান্‌ হওয়া দুরে থাকুক, 
তেজস্বী মন ও দৃঢ় একাগ্র হৃদয়কে সামাজিক ও রাজনৈতিক দণ্ডে দ্ডিত, 
অবরুদ্ধ, এমন কি, ভক্মীভৃত করিতে ক্রটী করে নাই। সবল দেহ ও তেজম্থী 
মন প্রাচীন যুগে নানাবিধ রুপে নিপি হইয়াছে ॥ পর পর বংশ গড়িবে কে? 
তাই তাহাদিগের সত্যতা স্বরুত পাপের প্রায়শ্চিততস্বরূপ অচিরেই বিনষ্ট 
হইয়া, গেল। অভীতকালেও উন্নতি-মবনতি ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে 
ভবিষ্যতেও তেমনই সামাজিক উন্নতি ইহারই উপর-নির্ভর করিবে"।- নতুন 
কোনও- উন্নতিই স্থায়ী হইবে না। উপযুক্ত পিতা মাতা! উপযুক্ত সন্তানলাভ 
করিলে সমাজ উন্নত হইবে । নচেৎ অন্ত উপায় নাঁই। ব্যক্তি গাছে ফলে-না 

_ তাই পিতৃ-মাতৃৎনির্বাচন সামাজ্জিক উন্নতি-অবনতির অর্থাৎ স্থায়ী -উন্নতি- 
অবনতির একমাত্র কারণ । - মানবশিশু ষে উপকরণ লইয়া জশ্মিবে, যেরূপ 
দেহ ও মন লইয়া মাতৃগর্ভে সংস্থিত হইবে, তাহার নিকট তর্দতিরিক্ত ফলের 
আশা কর! যায় না। মানুষকে কাদার মত গড়িয়া পিটিয়া' যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করা যায় না। যে শিশুর যথাযোগ্য উপকরণ নাই, তাহাকে 
গড়িলে পিটিলেও শঙ্করাচার্ধ্য 'হইবে না। শিক্ষা দিলে শিক্ষা বিফল 
হইবে শিক্ষার উপযোগিতাই তাহার নাই, সে শিখিবে কেমন করিয়া? 
সকলকেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এ কথা বলিয়া সমাজ্রকে প্রতারিত করা 
“The tabula fuse of Locke is the last thing in the world to resemble a 

.  ehild’s mind. Indeed «+ + the child’s- mind is & piece of mosaio—made of 
Ancestral pieces.— Parenthood P, 12d. 

4 Weismen's Heredity Vol IL P. 22. ৫ 
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অতীব-অসঙ্গত 1 তাক্তার রে্টল বলিতেছেন,--1£$3 not honest for us to 
gull the.public into হি that these can be realy educate 
৯. ডাক্তার 'সেলিবী -এই কথাই অন্ত ভাষায় বলিতেছেন, must be main- 
Stained that education is limited iu its power by the ‘iuherent 
nature of the éducated material 5 itis'a process. of. পারিস) 
“out and you can not draw -out what is- not there. 
অধ্যাপক .টম্সন্‌...আরও দৃঢ়তর ভাষায় বলিতেছেন, the psyehi- 
5081 charectors are inherited iu the same way "and at the same. 
rate, as the physical. অর্থাৎ, মর্নবের দেহ যে পরিমাণ বংশপরম্পরাগতঃ 
" মনও তদ্জপ। দেহ শুক্রশোপিতের সংমিশ্রপ-জাত। সুতরাং মনও এ 
সংমিশ্রণেরই ফল। তাই টম্সন্‌ বলেন,_জন্মগত ভাব কিছুতেই যাইবার 
নহে। তবে কি আমরা সেই নিশ্চেষ্ট অদ্বষ্ট-বাদে আসিয়া উপনীত হইলাম ? 
না, তাহা নহে। শিশু যে উপকরণ লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে তদুপষোগী 
পারিপাণ্বিক অবস্থার মধ্যে ফেপিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহার অন্তনিহিত 
|) নিগুড় শক্তি পরিস্কট হইবে । হেকেল্‌ বলেন.._ব্যক্তির প্রবণতা অর্থাৎ ঝৌক 
বংশান্থ্গত ; কিন্ত কৰ্ম্মে তাহার বাহৃবিকাশ হওয়| না হওয়া সাময়িক অব- 
স্থার অধীন। এই সাময়িক অবস্থাই পারিপাশ্থিক ইহ সিরা এই 
পারিপাখ্িক অবস্থারই নামান্তরমাত্ত । $ -. 
এই আলোচনা হইতে কি বুঝিলাম ? বুঝিলাম,-্যর্জ্জি গড়িতে 
হইলে-বংশ চাই ; শিখাইতে হইলে যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধান 
‘করা চাঁই। তাহা হইলে সেই পারিপার্থিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষায় ব্যক্তির" 
“অস্তনিহিত নিগুঢ় উপকরণকে টানিয়া বাহির করিবে, এবং তাহাই স্থায়িত্ব 





। একক Nor from tlhe moment of ‘fertilization can ‘teaching or hygeineor ‘ 
exhortation pick out the particles of evil in that zygote or ‘put’ one particle | 
cof good.— Thomson's Heredity. 27607 

২৮, The character of the inclination was determined long ago by heridity 

‘ton parents and ancestors, the determination-to each particular act is &n 

ই instance - of adaptation to .the circumstances of tle moment where-in the 
strongest motive: prevails—Thes Riddle of the wuiverse. chap. VIL. P47. 
কু Education the provision of an environmeat.— Parenthood ৮, 135. 


৫৮২ নিযে ূ ২৯৭ বর্ষ “১ সংখা? 


লাভ করিবে । নচেৎ, যাহা তাহার আত্যন্তরিক উপকরণের সহিত সামঞ্জস্ত 

রক্ষা, করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা বাহির হইতে আনিয়| লেপিয়া দিলে 

সম্পূর্ণ নিক্ষল হইবে ; সুধু নিক্ষল্‌ নহে; অবনতির বীন্ধ তখনই বপন এ 
হইবে। ইহাই প্রকৃত আশঙ্কা ৷ * 

. এক্ষণে সামাজিক উৎকর্ষসাধনের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা- 
কৃত.সহজ হইতে পারে।. আমরা দেখিয়াছি যে, আর কিছুতেই স্থায়ী 
উন্নতির আশা কুত্া যায় না, সকলই ছু’ দিনেই ফুরাইয়া যায়। কেবল যিনি 
সকুল কর্মের কন্দা, সকল উন্নতি-অবনতির কর্তা, সেই ব্যক্তি যোগ্য হইলেই 
উন্নতি স্থায়ী হইল, নতুব! নহে। কিন্তু উন্নতি স্থায়ী হইলেও আশঙ্কা দূর হয় 
না] উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া চাই। এ. ক্ষেত্রে দ্াড়াইবার স্থান 
নাই।- উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতির'আরস্ত হইবে তবে ব্যক্তির, উন্নতি 
কিরূপে সাধিত হইবে? কেবলমাত্র বংশপরম্পরার প্রতি মনোযোগ 
রুরিয়া, এবং যথাযোগ্য পারিপাস্বিক অবস্থার বিধান করিয়া। | 
- কিন্তু মানবের ছুর্ভাগ্যবশতঃ এত দিন এ দিকে কেহই লক্ষ্য করেন 
-নাই। মানব গৃহপালিত পশুর উন্নতিবিধান করিতে গিয়া সি 
“স্বয়ং প্রতিপালন করিতেছে, তাহাকে আপনার সম্বন্ধে সেই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ 
উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্রতগাধী অশ্ব চাই, ঘোড়দৌড় জিতিতে 
হইবে। অশ্বব্যবসার়িগণ কি করিয়া থাকেন? .বংশাহুক্রমে যে অশ্ব এই 
কর্ণের উপযোগী, তাহাকে আনিয়া, অথবা তাহা দ্বারা অর্খশাবক উৎপন্ন 
করাইয়! লইয়া, উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেন। যে-সে অশ্ব আনিয়া তাহাকে 
ভ্রতগমন শিক্ষা দেওয়াই যায় না। প্রচুরদুপ্ধবতী গাভী চাই। গোপালকগণ 
কি করিয়া থাকেন? -তদ্রূপ গ্রাভীতে বৎস উৎপন্ন করাইয়া লন ; তৎপত্ে 
তাহাকে উত্তম আহার প্রদান করেন! সুবৃহৎ আত্রফল চাই। _তখন 
মালদহী ফজলীর চারা করিতেই হইবে বেসে পাছে ভাহা হইবেই না। 
মানুষ এ সকরই জানে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তাহা একেবারেই বিস্থৃত 
হইয়া যায়। ব্যক্তির উৎকর্ষের দিকে একেবারেই লক্ষ্য করে না। যেমন 
“তেমন নরনারী হইলেই হইল। কন্তাঁদায়গ্রস্ত পিতা, এবং কখনও কখনও 
পুজা পিতাও কোনও প্রকারে দায় হইতে যুক্তিলাভ করিতে পারিলেই 


© + There is thus & real xisk involved in the .Acoymulation of acquired 
traditional or educational progress. -48% P. 2865. 3 ll 





ফান, ১৩১৮ - জাতীয় 'উৎকর্ষপাধন। . ( 
“কৃতাৰ্থ হন। এরূপ - করিলে যথেচ্ছ-পরিধীত ' নর-নারীর সম্তানন 
সাধারণতঃ অযোগ্যই হইয়া যাইবে। দৈবাৎ: কখনও যোগ্য পুত্ৰলাভ হা 
"হইতে পারে? তথ. সমাজও লাভবান হয়; নচেৎ সাধারণতঃ : 

তিগ্রস্তই হইয়া থাকে। সমানস্থ যোগ্য, সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক ব 
অপত্য ভিন্ন সমাজের উৎকর্ষসাঁধন করিবার.আর কাহারও অধিকার না 
সাময়িক উত্তেজনায় যিনি যতই আস্কালন করুন, আর কাহারও 
সমাজের উন্নতিবিধান হইতে পারে না।.. সুতরাং সমাজের উ 
সাধন. করিতে হইলে, আমাদিগের প্রধান কর্তব্য,_কর্ম্ন, দেহ ও মনে 
নর-নারীর যৌন-সন্বন্ধের স্থাপন। যানসিক- শক্তিও যে দৈহিক সব 
"ন্যায় বংশানুক্রমে অর্জন করা ফাইতে পারে, ইহাই".সামাপ্রিক উ 
প্রধান আশার স্থল। তাই কোনও বিখ্যাত সমাব্দ-তত্ববিৎ বলিয়াছে 
there can be no. question that 85100078650 the promise 
) race-culture is the possibility" of breeding such. thing 
talent and tne mental energy upon which talent 50 lal 
depends. সুস্থ- ও সবল দেহ, পবিত্র ও তেদস্বী মন, শাস্ত/ও এ 
স্বভাব,-=এ সকলের অধিকারী ব্যক্তি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজের 1 
বত কৰ্ম্ম করিতে সক্ষম হন, . কুমদেহ, ছুর্ববপল-মন তাহ! দীর্ঘকালেও 
করিতে, সমর্থ হয় না। এ নিমিত্ত ধিনি সমাজের, মঙ্গলসাধন - ব 
ইচ্ছা করিবেন, তিনি পরবংশীয়গণের পিতৃত্ব-নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা ত 
মনোযোগী হইবেন। - পিতৃত্ব বলিতে মাতৃত্বকেও বুঝিতে হইবে । উ 
প্রধান উপায়; জ্ঞানপূর্ববক বিবাহক্ষেত্রের প্রসার, এবং যথাযোগ্য '২ 
বিবাহ-সন্বন্ধের প্রতিষ্টা। "রুগ্ন, পতিত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরবর্তী বংশ 
হইলে: সামাজিক- অবনতির হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। যাহারা ব 
ক্রমিক উৎকট: পীড়াগ্রস্ত; যাহারা, মদ্যপায়ী; এবং সুরাপ্রভাবে যাহা' 
দেহ. ও মন্‌ ভাপা গিয়াছে, ইঞ্জিয়পরায়ণ, নরহস্তা, দস্যু, তন্কর, প 
_ হারী প্রভৃতি যাহারা সামাজিক অপকর্ম্মদাধনে একাস্ত অনুরক্ত, 
অন্ধ, খঞ্জ, বিকৃতচিত্ত; এ সকল ব্যজিত্র অপত্যোৎপাদন সামাজিক অব 
* প্রধান হেতু । ইহাদ্দিগের, বিবাহ নিষেধ করা -বোধ হয় অরণ্যে রে 


পপ সি্ডস ্্স্২স্্স্ 
এ. কক No.race.or species, vegetable, animal or human, can maintain mu 
reise its organic Jevel unless its best be selected for parenthood.— Ibid এ 


রঃ ৬ 


৫৮৪ ' , সাহিতা। ।. ₹০শ বর্ষ, ১5শ সংখ্য।। -. 


ন্যায় নিক্ষন)_ কিন্তু ইহারা যাহাতে সন্তান উৎপাদন করিতে না পারে,- 
তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। . আধুনিক ১ জীবতত্ববিৎগণ ইহাঁদিগ্রে” 

-বন্ধ্যত্ব-উৎ্পাদন জন্য 55:111৭:1০7 প্রক্রিয়ার উদ্তাবন করিয়াছেন ইহাতে 
সামান্য অন্ত্প্রয়োগ -আবগ্তক হইতে পারে, কিন্তু তাহা কষ্টকর- নহে 1 
ষত দিন সমাজ ঈদ্ৃশ রিধানে সম্মত, না হইবে, তত দিনযস্থায়ী উন্নতির আশা 
কৰা -ছুরাশায়াত্র॥ সামাজিক উন্নতি ব্যক্তির রুক্তমাংসের মধ্যে নিহিত। 
বাহিরের চাকচিক্য কিছুই নহে। *' 

“বাহিরের চাকচিক্য বলিতে কি বুঝি? আমি ত বর্তমান সত্যতা বুঝি ৷ 
নয়ন-মনোহর-গগনস্পর্শী সৌধমালা, বক্ষ-লতাবিহৃষিত প্রশস্ত রাজপথ, বিচিত্র 
উদ্ধান, গাঢ়কষ্ণুমোদগারী-বিশাল আগ্নেয় যন্ত্র, মনের ন্যায় বেগগামী 
বিদ্যুৎপ্রবাহবাহী অন্ভুত তড়িত্যন্ত্র, মানবের তাধান্ুকারী আশ্চর্য্য বাক্যন্ত্র, 
এসকল কি সভ্যতার পরিচায়ক নহে? অবশ্যই 'পর্নিচায়ক । যে সমাজ এ 
সকল উত্তাবিত' করিতে পারে, সে সমাজ মনের উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান মানবের সুধবিধানের প্রধান সহায়। বিজ্ঞান 

'ত্রহ্গাণ্ডের রহস্ত উদবাটন -করিয়৷ মানবকে তত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রধান - 
উপকরণ। এ সকল আমি কতবার বলিয়াছি। ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতেছি । সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস আদির চর্চ। মানবকে মানব-নামের 
অধিকারী করে, ইহ! সত্য। কিন্তু এ সকল বাহির হইতে কেবলমাত্র 
অনুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত হইলে ফল স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজের মধ্য হইতে 
গড়িয়া উঠা চাই। এ নকলের উপযোগী ব্যক্তি সমাজে জাত হওয়া চাই। 
সমাজ এ সকল পাইলেই কৃতাৰ্থ হয়, তাহা! নহে । সমাজ্জ যন্ত্র চায় না, জীবন 
চায়। বিজ্ঞান চায় না, ব্যক্তি চায়। তাই হুঙ্গদর্শী সেলিবি বলিতেছেন-_ 
the products of progress are not mechaniins but men. অযোগ্য 
মানুষ অন্রকরণ করিয়া বাহির হইতে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা সে কখনই, 
আত্মসাৎ করিতে পারিবে না। তাহা তাহার {ন ্রশ্ব কখনই হইতে পারিবে 
না। .তাহার ভারে সে আপনই চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া -যাইবে। প্রাচীন-ও. 
বর্তমান কালে. অনেক সমাজ সভ্যতায় অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে । কিন্তু 
-সমাঁজের যাহা প্রধান সম্পৎ, সেই যাক্গুযুকে, সেই- জন্মগত মানুষকে প্রাপ্ত ' 


* জারা progress will not শিরক? for 29085] inherent নর — 
882 P. 265. - 





কন্ধ, 5:১৮ - জাতীয় উৎকর্ষপীধন | ৫৮৫ 
“হইবার কৌশল শিক্ষা করে নাই] তাই মাঙ্গষের, অভাবে কোনও সমাজের 
ব্যতাই স্থায়ী হইল মা। মানুষ গড়িতেই হইবে । কেমন করিয়া গড়িব? 
ইহাই মানবের এঁধান আলোচ্য । বোক-তত্ববিৎ পত্তিতবয়ন হাডেন্‌ 
__ 'অশ্চর্যযান্িতু হইয়। জিজ্ঞাস! করিতেছেন,-it seems ' strange that man 
‘should study every thing in heaven and earth and largly 
২ neglect the study of himself; yet this is what bas virtually 
bappened ক »* after all we are of more interest to “ourselves 
than any -study can be. * | 
'খানুষ সকলই আলোচনা কত্বে, কেবল Ain করে না। 
আর সময় নাই, মানুষ গড়িতেই হইবে। কিন্তু ইহাও কি সম্ভব? মামু 
২ -কি ইচ্ছামত গড়া যাইতে পারে! মানবশিশু জশ্মিবার পর আর ইচ্ছামত 
"গড়িয়া পিটিয়া তোলা যায় না, সত্য ৷ কিন্তু জম্মিবার পূর্বে খাহাকে আহ্বান 
"করিতেছি, তাহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা একেবারে নিক্ষল 'নহে। ' মানবের 
প্রধত্ব এ ক্ষেত্রে একেবারেই বৃথা হয় না। ইচ্ছামত পুভ্রকন্তাবাঁভ সহজসাধ্য 
/ সহে ; কিন্তু বংশামুক্ৰমের নিয়ম সকল, পরিবর্তনের ও বিবর্তনের 1' নিয়ম 
সকল, বাস গু খ্বাস্থ-ভঙ্গের তথ্য সকল স্বরণ” রাখিয়া যথাযোগ্য নর-নারীর 
পবিত্র বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিতে .জানিলে, 'মানব-প্রযত্ত সফলতার দাবী 
করিতে পারে। কিন্তু এ সকল অবগত ' হওয়া শ্রমসাধ্য। এ শ্রম স্বীকার” 
করিতেই হইবে! এ শস্রকে প্রধান আলোচ্য বিষয় বণিয়] গ্রহণ নানি 

" হইবে৷ ' ছি 
সকলেই জানেন, আমরা বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ অবনত হইয়া যাইতেছি। 
'বিবাহক্ষেত্ৰ এত সংকীর্ণ আর কাহার হইয়াছে? ফলও হাতে-হাতেই 
পাইতেছি। কাহারও বিবাহ. হইতেই' পারিল না) কাহারও বা বিবাহ 
' হইল, অপত্য হইল না। কাহারও সম্তান-সম্ততি প্রায় মরিয়াই গেল। উচ্চ- 
" শ্ৰেণীস্থ হিন্নু.৪০ ৫* বৎসরের- মধ্যে প্রায় অর্ধেক হইয়া গেল । মোটের 
= উপর বাজানী বাড়িতেছে ; কিন্তু বাড়িবার হার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। 
বাঙ্গালীর সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রায় নিয়শ্রেণীতেই দেখা যায়। সরকারী আদম- 
” :সুমারীও এই-সকল কথার সমর্থন কয়ে । কেবল নিয়েন হইতে লমানকে 


ক Study of man. P. P.ZXV.XXIV, . 
+ Fluctuating, variation and mutation. 


- 


€% সাঁহিতা। এ রি বর ১১শ সংখ্যা) 
- ডি ভিত, রমাজ জনশানী রা লব, বিত্ত যোগ্য হইবে না। সুতরাং 
উন্নত হইবে না। কোনও, সমা্র-তন্ববিৎ দৃঢ়তার হিত বলিয়াছেন,--A 
| ‘nation recruted from slumdom never rises. # আমাদিগেরও 

. + তাঁহাই হইতে চলিল... 
- . -একিন্ত ইন্ছদী জাতির লৌকতথ পর্য্যালোচুনা করিলে মনে আশার সঞ্চার 


_ হয়৷: ইহাদিগের প্রায় সকলই গিয়াছে। দেশ নাই, এক্য নাই, শিক্ষা 


- নাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের - আঁলোঁচনা একেবারেই নাই। যঞ্ত্র-বছুল সভ্যতা 
'. কিছুমাত্র নাই। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান সম্পত্তি এখনও অঙ্কুর -রহিয়াছে। 
ইহাদিগের ব্যক্তিত্ব অবনত হয় নাই। - ইহারা দেহে ও মনে কেমন সুন্দর] 
ইহমদিগের সুগঠিত দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ নয়নাভিরায়। ইহাঁদিগের মধ্যে সামাজিক 
পাপে কমক্কিত ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য বলিলেই হয়। উৎকট পীড়া গ্রস্ত 
অগ্তপায়ী, নীচপ্রক্কতি ইহুদীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ইহাদিগের সদ্যোজাত 
'শিশু-আরুতিতে, বঙ্ষঃগরিমাণে ও গুরুত্বে অনেক জাতিকেই পরভিব করে। 
ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষমরণ সর্বাপেক্ষা অল্প। + ইহাদিগের জন-মংখ্যা অগ্নিক 
'বিস্তৃত না হইলেও নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদিগের ধৈর্য্য, একাগ্রতা, উদ্যক্-? 
শীলতা জগতের ঈর্্যাবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহাদিগ্রের উপর যুগে- 
সুগে কত অত্যাচার, উৎপীড়ন চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু ইহার] পর্বতের স্যায় 
অটল ৷ তথাকথিত সভ্যতায় ইহারা পতিত, কিন্তু মানব-সম্পৎ্ কাহারও 
অপেক্ষা ইহাদিগের-ন্[ন. নহে; তাই ইহাদিগের ভবিষ্যতের আশা আছে? 
ইহার গুড় রহস্ত কি? যে বিপদরাশি পুনঃপুনঃ ইহাদিগকে' নিশিিষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাই ইহাদিগেব রক্ষা-কব্চস্বর্ূপ হইয়া যুগে যুগে - 
বুক্ষা করিয়াছে। এ বিপদরাশিষধ্যে অযোগ্যের স্থান হয় নাই; তাহারা 
. নিলিষ্ট হইয়া কাজগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে! যাহারা, জীবিত আছে, তাহার! 
বাছা লোক। দৈহিক ও মানসিক বলে যাহারা বলীয়ান ছিল, চরিত্রগুণে 
-স্বাহারা তেজস্বী ছিন্ন, তাহারাই সহশ্র উৎপীড়ন সহ করিয়া জাতীয় বিজয় 


পুতাকাম্বরূপ দণ্ডায়মান. রহিয়াছে।, যাহারা 088 তাহারাই ইহুদী, 


স্পা 





১ সী Quoted from memory. 3 35 
1. ক All observers are agreed that infant mortality is at 4 niinimum ainongat 

© then ‘Jews ; their children are superior in light and weight and chest. 
measuement to gentile Children — Parenthood. P, 374. 


সমাজের যোগ্যতম ' ব্যক্তি। ফৌগ্যতমের জয় চির-প্রসিদ্ধ ভাই" ট্ছ্দী- 
সমন্ধ আঙ্গ * ব্যক্তিত্ব: সৌভাগ্যশালী.₹1 ইহাদিগের 'বিবাঁহব্ন্ধন: ব্যাগে, 


ও ধোঁপ্যে। যে ফোগ্যতমেরা, রহিয়া গিয়াছে, তাহারাই এখন - পর-পরবশ 
> গঠিত করিতেছে।- তাই বশিয়াছি, ইহাদিগের আশা আছে। দ্যা 


(জাতির কি আশা.নাই ? : - 
এই পরের উত্তর দিতে ইল পূর্বের কা রর করা আব রা. oY 


বলিয়াছি, মানবের মন, স্বাযুমণ্ডলী ও তাহার শেষ পরিণতির অর্থাৎ “তিক 


পদার্থের উপর নির্ভর করে। জাদু ও মতি যে.সকল নাহুমণডল অবস্থিত,” 


- তাহারা মনোরিকাশের বিশেষ সহায়তা করে। মনের-ক্রিয়া দৈহিক অরি- 


কোনও” যন্ত্রের উপরই সাক্ষাৎস্বক্কপে' নির্ভর করে লী। অন্ত যন্্রাদি পুষ্ট-ও 


সু না ধাঁকিলে কাচ ক্রস্গী করিতে সম্পূর্ণ কা আঁংশিক রূপে সমর্থ 


হয় তাই উহার থে পরিমাণে স়মের কি-রতিজিার সা 
করৈ,,সেই পরিমাণেই মনের বিকাশের নিশিত্ত-আবস্তক হয়} নতুবা 


২ -আবঁক হইত না।" মনের উন্নতিতে যদি মাধ “মামুষ-নামের যোগ্য 


১: শীযুঘগুলই' ফদি মনোবিকাশের- একমীত্র যন্ত্র হয়।- তবে গৌঁলিবি, 


# 


সত্যই বলিয়াছেন,-the nervous system is the. man. মাহ বলিতে 


_ জায়ুম্ুলকেই__সুৃতরাং মনকেই সুচিত করে ॥ . মনই মানুষ । 1 (ক্ষণে, 
- নিযভর জীবগনৈর কথা স্বরণ করুন। . প্রথমজ ও. কীটশ্রেণী হই 


_ উভচর, সরীস্থপ, পক্ষী -ও'স্তস্তপায়ী পর্য্যস্ত, যাহার স্বাযুমওল যত প্রকটিত 


টা 


হইয়াছে) মনও তাহার ততই বিকশিত হইয়াছে । প্রথম প্রভৃতি সি়্নীতে: 


= হই. প্রধান, মন প্রায় কিছুই নহে।। “উত্তরোত্তর দেহের -প্রাধান্ত কৃমিয়া 
হনই. প্রবল হইয়ীছে.। ‘মানবের দহ ত নাই: বৃষিলেই: হয়। চক্ষু, 


কর্ণ, নাসিকা)- হস্ত, পদ; পৃষ্ঠবংশ; পঞ্জর, পাকস্থলী, অস্ত্র, হু ডি 


50550688755 88584 অবনতির 
০০০4 


টা measure of ডিজি এ against them has direoctly- t {ended 


CO rds this very. end লং ক. * their unexampled struggle has. boon d great 


০০৯, 






কিল 


80556 of their unexampled strength, The weaklings and the fools being 


weeded out, intensity and strength of mind 'became the - common মি ০৯ of 
this! amaring people—Jbid P. 374. 
4 Man is above all things mind 524 P. 54৮ 
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2 কর 
ফান, টল : জী উৎস ES ৫৮৭. 
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শপ 


att 


৬ 


নি । -সাঁছিত্য। < হত বৰ, ১১শ সংখ্যার 


সা 


তাহার প্রধান-বিশেষত্ব। অন্তেব, পক্ষে দেহই প্রধান সম্বল, কিন্তু মানবের 


-দ্বিকে অগ্রসর হইয়াছে ! ইহার! সকলেই ধ্বংসাভিযুখধ।* মারবে ক্ষীণ, দুর্বণ 
দেহ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে কখনই পারিত ন। মানবের মনই তাহাকে 
জীবরাজ্যের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।. মানবের মস্তক :ও মৃস্তিদধই 


মনই প্রধান। তাই যানবসষাজের উন্নতির প্রধান উপায়” _-মনের উৎকর্ষ-. 
সাধন ; অর্থাৎ স্গাযুমগ্ুলের উৎকর্ষসাধন । 1 স্গাযুষগ্ুলের ক্রিয়াপ্রবণতার বাহক 
লক্ষণ,_ভাব,-বুদ্ধি ও উদ্যমণীলতা। সামাজিক প্রয্লোজ্নসিন্ধির: নিমিত্ত, 
সমাজের হিতার্থ এ সকলের যিনি যত অধিক নিয়োগ করেন, তাহার - 
সন্তান-সম্ততি' ততই সমাজের উৎকর্ষপাধন করিতে সক্ষম হয়। : দেহকে 
তুচ্ছ করিতেছি না) দেহ পুষ্ট ও সুস্থ থাকিলে- স্গায়ুমণগ্ডলের, সুতরাং 
“মনের ক্রিয়ার সহায়তা করে। কিন্ত প্রধান লক্ষ্যই মন-1- ফিনি এই পদার্থের 
অধিকারী, তিনিই পর-পর-বংশের দন্মদান করিবার অধিকারী? মালব- 
সমাজের স্থায়ী উৎকর্ষাধন করিতে হইলে, কঝংশপরষ্পরায়- মনের উৎকর্ষই, 
সাধন করিতে হয়। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত সহঙ্জ কথা ; কিন্তু জাতীয়: 
উৎকর্ষ, -উন্নতমন নর্নারীদিগের যৌন-সন্বন্ধ-স্থাপন ও দুর্বল পতিত-ং 
মনদিগের যৌন-সনবন্ব-নিষেধ, এই উভয়ের উপর রনি 
৮৮১74857725 

-. এক্ষণে পূর্ব প্রশ্নের সছুত্তর বিবেচনা-করুন। “বাঙ্গালী জাতির কি আশা 
নাই? বাঙ্গালী দীর্ঘকাল অনেক উৎপীড়ন সহ্‌- করিয়াছে ; তাহাদিগের 
দেহ $-অবসন্ন হইয়াছে ) তথা-কথিত সত্যতার লক্ষণ সকল অনেক-তিরোহিত 
হইয়াছে । কিন্তু সায়ুম্শের শক্তির ও প্রভাবের হাঁস কোনও অংশেই দেখ! 
যায়না । জাতীয় কর্মে অনভ্যাসবশতঃ অথবা জাতীয় কর্ম শ্বায়ত্ত না থাকায়- 


.. মনে কিঞ্চিৎ জড়তা না আনিয্বাছে, এমন নহে । - কিন্তু তাহাঁদিগের ভাব," 


বুদ্ধি ও-উদ্যমশীলতা এখনও বিনষ্ট হয় নাই। ইহুদী জাতির ন্যায় বাঙ্গালী 

জাতিরও উপকরণ ঠিক আছে, কেবল বিকাশ নাই। নাই বা বলি কেন?- 

যে জাতি এত হীন-অবস্থার মধ্যেও, এত পারিপাশ্িক প্রতিকূলতা 

জগদীশচন্্র ও প্রনুল্লচন্্রকে, নগেন্্নাথ ও রবীন্দ্রনাথকে, বিদ্যাসাগর ও 
+ Desconit fo Aan: P. 219.220. - 
ls শ্রাযুমণ্ডল ব্যতীত অপরাংশ। 





“আয 2. 


বৰ ১০ | জাঁতীয়-উৎকৰ্ষদাধন ৷ - ৫৮৯... 
'অক্ষ়ুষার- দসতকে মধুসুদন, ও' হেমচন্দ্রকে, রামতন্থ 'ও দেবেন্্নাথকে, 
সক্লামমোহন ও জগন্নাথ তর্কপধশননকে-_কত নাম. করিব 1 এঁবং টর্ধবোপরি 
রি চৈতক্ত- মহাপ্রহ্কে* প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা'এ ত্রিরিধ সম্পদে 
৮ ১ হীন ত হয়ই নাই, হীনতার বিশেষ কোনিও লক্ষণও তাহাদিগের - মধ্যে দেখা 
স্বাইতেছে না। ক্সায়মণ্ডলই মানবের 'প্রকুত-57518) ; এ জাতির. সেঁ enerpy 
কত রকমে পরীক্ষ। করিতে চাও ? তাহার কিয়দংশ গুড় হইয়াছিল} মাত্ৰ, নষ্ট 
- _ হয়নাই।, ডারউইন্‌ বলেন,--জনন-হীনতাই জাতীয় [বিলোপের প্রধান 
কারণ। বাঙ্গালীর সে কারণ অন্যাপিও উপস্থিত হয় নাই। জানি, ইহাদিগের 
জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা অধিক । ইহাদিগের সহ জনে জন্মের হার ৩৩, 
মৃত্যুর হার ৩৮. হইয়াছে। . জানি, বর্ষে বর্ষে ইহাদিগের মধ্য-হইতে ১২ লক্ষ 
.... লোক নানাবিধ রোগে' মরিয়া যাইতেছে। * কিন্ত আমি সম্ুতি লোক- 
এ পরীক্ষা দ্বারা ষে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়াছি;তাহাতে জনন্ন-হীনতার 
5 কোনও: লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। আমি জননশক্তির -সম্বদ্ধ শুঁতানিকা 
A সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সারা, পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল । 
'.-তবেই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী জননশক্তিতে হীন, অথবা স্বায়ুবিধানে 
সী হয় নাই ; ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমে অবনত হয় নাই।, না 
হইল, এই.জাতির যে উদ্যমশীলতা প্রকা শ-পাইয়াছে, তাহা জগতে অ 
এ্ত' অল্প দিনে এমন প্রকাণ্ড সাহিত্য কোন্‌ জাতি পড়িতে মাছে! 
এত অল্প দিনে শিক্ষা ও শিল্পবাণিজ্যে এত উদ্যসশীলতা' কোন্‌ "জাতি দেখা- 
.ইতে পারিয়াছে? বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচয় আপনাদিগের সমক্ষেই সশরীরে 
... বর্তমান। সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, বাঙ্গালীর জনন-শক্তি; ও মন 
'_ অধঃপতিত হয় নাই। যদি তাহাই হইল, তবে জাতীয়মঙ্গলরামী, ( যিনি প্ৰকৃত 
3 ও. স্থায়ী মঙ্গল কামনা করেন) তাহার নিরাশ হইবার কারণ নাই| -তিনি 
০... বিবেচনাপুর্বক জীবতত্বের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, [বিশেষতঃ পরি- 
৬ বর্ন ও বংশাহুক্রমের নিয়ম সকল শ্ররণ রাখিয়া, এই জাতির নরন[রীগণকে 
39৬50822588 ; জাতীয় প্রধান উপকরণ, অর্থাৎ 


৯ অবশ্য মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা কমাইতেই হইবে । চিকিৎস! শাম উন্নতিত 
'সহিত -ও স্বাস্থাৰিজ্ঞানের প্রচারের সহিত, মৃত্যুর ' হার কমিবেই |. নচেৎ জন্বিয়া [িত নাই। 
সবক কয়, অধিক [তা জজের আবিকো না সাই, নযা সংখ্যায় হান! হয়। 
ইহ| হইঘেও । বুল কথাই জদনহীলতা। -- - -: { - 
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‘৫৯০. পু ৪ সাহিত্য 1 ‘হং বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা i - 


যথাযোগ্য শিশু লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই ভবিষ্যতের আশাতরু _; 
বঙ্গশিশ্ত-_লাভ করিয়া, এবং তাহাকে নুশিক্ষা ও সৎসঙ্গদানে প্রতিপালিস্ 
করিস, জাতীয় উন্নতির স্থায়িত্ববিধান করিতে. * সমর্থ, হইবেন। 7 
“সকল কর্ণের, সকল উন্নতির একমাত্র কর্মী যিনি, তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া 
কুতার্থ হইবেন। জাতির একমাত্র. স্বলই মানব ।. ধন, এরশ্বর্য, এ সকল 
স্থায়ী নহে। যথাযোগ্য মানব না থাকিলে, এ সকলে অধঃপতনের গতিরোধ 
করিতে পারে না। তাই কত সত্যতা, কত সাম্রাজ্য জল-বুদৃবুদের ন্যায় 
বিলীন হইয়া গিয়াছে । প্রাচীনগণ মানব গড়িতে, জানেন, নাই. বংশ- 
- গরম্পরার দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া মানব গড়িতেই হইবে । - মানবসমাজের 
'কর্ধা ভাবিতে গেলে, যৌনসন্বন্ধের উপযোগিতাই প্রধান বিবেচ্য । ষীহারা 
- “শক্তিশালী, অর্থাৎ মনের বলে বলীয়ান, ফাহারা সুস্থ ও সমাজের উন্নতিকামী, 
তাহারাই পরবংশ গঠিত করিবেন তাহারাই পবিত্র বিবাহ-বন্ধন আশ্রয়” 
করিয়া স্থায়ী উন্নতির -ভিত্তি স্থাপন করিরেন। যাহারা রুগ্ন, দুর্বলমন ও 
সমাঞ্জদ্রোহী, তাহারা অন্থন্রপ.অপত্যের জন্মদান করিয়া ভবিষ্যৎসমাঁজকে 
»-অধঃপতিত করিবার দাবী রাখিতে পারিবে ঘাঁ। দেহে ও নে অই 
. সবল নরনা'রী, ভবিষ্যৎ-সমাজ গঠিত. করিবেন, অন্তে করিতে পারিবে না; 
ইহাই জাতীয় উৎকর্ষসাধনের মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য খাদ্য, স্বাস্থা; 
শিক্ষা, প্রভৃতি ‘বহু বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক ; কিন্তু আমার সে সময় 
ও. সামর্থ; নাই ।_ তথাপি এ কথা- বলিতে, পারি যে, অভিলবিত নরনারী 
স্বসমাজে সুলভ হয়, ভালই ; নচেৎ অন্ত সমাজ হইতেও গ্রহণ করা: আবশ্তক 
হইতে পারে। হইতে, পারেই, বা বলি কেন: সময় সময় তদ্রপ করা . 
জাতীয়, উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। অধ্যাপক উমসন্-বজিতেছেন,-এইক্রপ ১ 
করিলে সমাজমধ্যে নূতন রক্ষের সহিত নবশক্তি সঞ্চারিত হয়। সমাজ 
যখন অন্তর্জাতীয় বিবাহ দীর্ঘকাল অবলম্বন করে, তাহার পর বহির্জাতীয় 
বিবাহ প্রয়োজনীয়, হয়, এতহুভয় বিবাহপ্রণালী অবলম্বন করিলে-জাতীয় 
এচরিত্র যেমন, স্থায়িত্ব লাভ করে, তেমনই সেই ভিত্তির উপর. কল্যাণকর- - » 
1 পর্নিরর্ন আসিয়া উপস্থিত হইবার অবসর পায়। নচেৎ জাতীয় স্থিতি-- 
| * The establishment. of a successful 78 2899 Or stock requires-the alternation 
“of periods of inbreeding (endogamy) in which characters are fixed, and 


- periods of out-breeding (exoganiy) in which by the' introduction of fresh 
Food nev variations are জা কেস 82255 159 ৯ রর 








৩) লিটন ১০৪৭ ২7 . জাতীয় উতৎকর্ষনাধন। 


ছা _ স্থাপকতা থাকে না। একথা বর্তমান সময়ে এতদেশীয়গণের অস্লীতিকর 
"হইলেও বিশেখ তাবে বিবেচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। .পরবর্তিগণ। অযোগ্য. 
এন হইলে কোনও উন্নতিই স্থায়ী হয় না। এ কথা বিশ্ব হইলে জাতী অবনতি 
7. ঈনিবারণ করিবার-উপায় থাকিবে না। - মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ কথা এতদেশীয়- 
গণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হউক। জীববিজ্ঞান এই আশার বারী! লইয়াই 
আপনাঁদিগের সদ উপস্থিত হইয়াছে। অলমতিবিঙরেণ'। | 
॥ সপরিশিষ্ট। - 7 2 
না অবধারণ করিবার মিমিত মোট 
১৩৭ জন লৌককে জিজ্ঞাস! করা হয়| তন্মধ্যে ১৬১ পন হিন্দু; ৬ জন 
মুসলমান। সকলৈ সকল কথা বলিতে পারে নাঁই। তাহাদিগের উত্তর ৯টি 
- তালিকায় লিপিবন্ধ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল যে, চারি পুরুষের 
মধ্যে শতকরা ২২ ১৭ জনের জনন-শক্তি বর্ধিত হইয়াছে, এবং ১৪-৬ জনের 
ঠাস হইয়াছে । ৭ ৪ জনের জনন-শৃক্তি অতিমাত্র অব্যব স্থৃত-। অবশিষ্ট ৫৫ ৯৩ 
উ { জনের দনন-পক্তির সামা ইতরিশের হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে হ্রাসববদ্ধি বড় 
/ "বুঝা যায় না। এই সকল তালিকায় কোনগু কোনও ব্যক্তির একাধিক স্ত্রীর 
/'_ অপত্যও এক স্ত্রীর অপত্যের তায় গণনা করা হইয়াছে? কাহারও কাহারও 
বংশে হঠাৎ অপত্যসংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি অথবা হাস: দেখা যায়, এবং ' (ব্যান 
5 - পুরুষে অনেকের সত্তানজননক্ষম বয়স অতীত ন] হওয়া এখনও "ভাবি 
২. নিশ্চিতরূপ বলা" যায় ন]।:-কিস্তু অতীত তিন পুরুষের তুলনায় বোধ হয় 
জনন-শক্তি ক্রমেই বর্ধিত হইতৈছে। ইহা -দারিত্রের লক্ষণ,হইতে পারে ) 
“* কারণ মোটের, উপর-গত: তিন পুরুষে অর্থাৎ প্রায় ১০৫ বৎসরে জন্ন-শজি 
দ্বিগুণ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ব্যবসায়-ভেদে জনন-শক্তির 
হাস-বৃদ্ধি বুঝা গেল না। তালিকা গুলির: অধিকাংশেই ভদ্রলোকের নাম) 
. সুতরাং উচ্চশ্রেণীরলোকের জনন-শক্তি বর্দ্ধিত হইবার, প্রমাণ ; পাওয়া 
. যাইতেছে। নি শ্রেনীতে জনন-শক্তির বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। 
এ সম্বন্ধে আরও. অনুসন্ধান আবশ্যক । Ey. 

টি আবি 
ও : পুরুষের আয়ুন্কাল ক্রমে কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। বর্তযান! পুরুষ ' 
} - জীবিত; সুতরাং এই কষ! স্থির থাকিবে কি না, বলা যায় না।” উদ্ধতিন 
“পুঁকষের গড়.আঁয়ু (Mean Jougivity) প্রগিতামহ- শ্রেনীতে ৭০১৮; ‘পিতামহ 
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ডিশ 


৫১২ | 


=> সাহিত্য । - হ০শ বর্ষ, ১১শ সংখা! 


প্রাদূর্ভাব স্থচিত হইতেছে। -. 
এই ছুই বিষয়ের তালিকা-সংগ্রহের নিমিত্ত শ্ৰীযুত ভবানীকাত্ত 


ee / 


me tee ee” 


হরিহর। - 
এই গ্রামটির মাঝে _ লৌছুপথ চলিয়াছে; 
ধুম উগারিয়া তাহে চলে রথ-সারি। 
দুই ধারে সুক্প পথ. নিত্য নিত্য ব্মবিরত 
চলে তাহে কত কাঁঞ্জে কত নর নারী । 
লইয়া খড়ের বোঝা কেহ চ’লে খায় সোজা, 
১ মাছের চুপড়ী মাথে মেছুনীরা যায়; 


পুপ্তকের গোছা লয়ে বালকের! বিদ্যালয়ে 


থাকিয়া বঁকিয়া কত রদভরে ধায়। 


গগনে পুর্বাহ-রবি. ME শোতে ফুলযুধচ্ছবি, 
তকুলতা উঠে জাগি’ অপরুপ গানে; 
বাজয়ে কর্মের ছন্দ মহাকাল মৃতু মন্দ 


চলিয়াছে কোন্‌ লক্ষ্যে, কেহ নাহি জানে। - 


পথ পানে দেখি চেয়ে, মহাব্যত্ত চলে ধেয়ে 
স্তাষবর্ণ যুব এক আপনার মনে 

এ দিক -ও দিক চায়, - -পুনঃ যেন নিরাশায় 
আপনার পথে চলে উৎসুকনয়নে। 


প্রীশশধর রায়। . 


শ্ৰেণীতে ৬৪৬7 ' পিতৃ শ্রেণীতে €৮৬ জানা গিয়াছে । - বর্তমান পুরুষে 
ডৰ জাত কিন্তু এই শেষোক্ত অন্ধ গহণীয় নহে। এ বিষয়েও 
আরও অনুসন্ধান আবশ্যক ৷ 


এ 
জনন-শক্তি বাড়িতেছে, অথচ আয় কমিতেছে; EEE UE 


লাহিড়ী, ভ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ ‘রায় ও শ্রীমান স্ুরেন্্রমোহন মৈত্ৰেয়, 
" .লগেন্দনাথ মৈত্ৰেয়; গোপীবন্ধ সান্যাল ও কুমুদনাথ দত্ত মহাশয়দিগের 
_ নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম ! * 


* বঙীর-সহিতা-সশ্মিলনের ভাগলপুয়ের অধিবেলনে গত] 


ফৰ স্তন 


, করুণ প্েহভরে 


এসে পাগল হরিহন্- 


 আাতৃহারা। হরিহর! 


® » 7 - 
টা হরিহ্র । 
ks রশ ৭ + be SF < 


একই তৈলাক্ত বাস, : অঙ্গে তাঁর বার মাল, 
""ছি'ড়িয়! গিয়াছে উড়ি’ অংশ অংশ তা’র; 
ইতলাজ যাথার কেশ, তৈলাক্ত মণিন বেশ, 
আাত্মীয়-স্বজন-ত্যক্ত, শ্রীহীন আকার । 
উচ্চে হাসি” ক্ভু ধায়, আকাশের পানে চায়, 
মুখে বলে,->"ওরি মত নীল রঙ্গটি কি?» 
কদিন দেখি’ মোরে কহিল,--"কেমন কারে, 
এক দিলে এক পা’ব বালে মাও দ্িখি]” 


: কথা-কহি? পথ’পরে, . হেরি ব্যথার স্বরে 
| কহিল রমণী এক আমারে সম্বোধি’, 
শআহা বাবা ! ও পাগল, কি ওরে বুঝবে বল ? 
পাগল হ'য়েছে বহুদিবস অবধি । 
জ্বন্ম বান্দণের খরে, -মা উহার কত ক'রে 
লেখাপড়া শিখাইল করিয়া যতন; 
ছুটি পাশ কাংরোছিল 3 ' তা'র পরে মা মরিল). 
“দেই হতে হত্রিহর হয়েছে এমন 1° 


-- অঞ্চলে মুছি’ তা’ নারী ত্যজিল সেস্থান। 
উচ্চে হাসি অতঃপর, 
" উর্দদৃ্টি ্রতপদে করিল প্রয়াণ। 
নারীর সে অশ্রু, আর - পাগলের হাসিধার, 
মুহুর্তে বায়ুর মাঝে কোথা অস্তর্ভিত ; - 
আয়ার বঙ্গের মাঝে সেই উগ্র হাঁসি বাজে, 
ক্ষণে ক্ষণে চিত্ত মোর করি’ সচকিত । 


_ অগ়ি মোর নেত্র’পয়, 
| বারেক দেখিব তোরে. পরাণ ভরিয়া; 


“তোর মোহ,__জাগরণ,- : পরিপূর্ণ ও জীবন, 


তুই ধৃক্ত ধরাতয়ে আনম ধরিয়া । 


ছুটি ফোটা অশ্রু বাবে, 


Emma eR শু তিশা 
+ 


৯ 


৮০ 





০:83. সহিত... ফা ক পাচ 


মানে হালি ভোর. | ধরার বন্ধম-ভোর . 
রে অবাধে কাটিলি তুই রহি এ ধরায় 3 


ভাই আশা:মোহ ভয়," +- চরণে জুটায়ে রয়, 


ভি অবতারকার পানে হিয়া স্থির চায় 


{ লানিয়াছি এ সংসার. অন্ধকার কারাগার, 
রা মাতার সত দৃষ্টি না বিরাজে যায 
এ মোরশীরনসম, - জানি’ ব্যর্থ পুজা মম? - 
" জানিয়া মঙ্গল-ঘট মা ঠেলেছে পায়-_ 


* -- ছুটিয়া চলেছি, (কোথা আকুল চঞ্চদ। - 


শিখা? মোরে হরিহর,- - ' ত্যজিয়া সংসার-ঘর : 


| কি করিয়া তোর মত হইব পাগল ? 


ছি থে নয়নে সাধারণ. .করেতোরে নিরীক্ষণ, 
ও এ অস্ঘত্ধ ভাষাভাষী কাওল্ঞান্হীন 5 NE 
০৮০১ আমি তাঃদে ’ দেখিনি তোরে, দেখেছি নয়ন ভারে, 
-~ মায়ের সাধকমুর্তি চির-উদ্বাসীন। 

" দেখিয়াছি কর্মহীন : - শিবেন্তর ভ্রমেল-দীল৮ 
0135. বিয়াগী-অলঙ্ম্যজন্মা ত্যজিয়া বিভব ; 
- ধ্যাননেত্রে আপনার, জরননীরে, হেরি”আর” 
টা হাসেন.মোহন হাস্তি (হিলোকছু্ ভ। ' 


“তোর পুণ্য পদুলি 4... লব মাথায় তুলি” . . 


২. ২ দাড়া, দীড়াহরিহ্র | মাহারা পাগল! 


দাম রত তোর টিকার ছন্দে মোর . 


বার্ধিব হৃদয়বীণা উদ্দাম-চঞ্চল | 


বারি অবিরায়, গা" তাহে.মাত্রায়, . 


ক ক সংসারের মিছা সুর পশিবে না কাণে; 


| নয়া সে মোর গান, E অমনই খুলি’ প্রাণ; 
155 


শ্ীনরেজনাথ ৮৮ . রর 


কি মোহে নয়ন অন্ধ ! - আশা ভয়ে একি ন্ব £ 


ks - ৫৯৫ 


a মাঁলদহে ইতিহাসচচ্চা. | 
শআঁযুনিক জব MOREL AR EU তাহাই 
“প্রাচীন বঙ্গসমাজের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। এই স্থানেই বাঙ্গালী জাতির 
পূর্বুকুষগণ অপূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এই স্থানেই তাহাদিগের 
সত্যতার চরয বিকাশ সাধিত হইয়াছিল ; এবং প্রাচীন ব্গ-সাহিত্য এই = 
স্থানেই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয্মাছিল। . 
4... মালদহের, সাহিত্যসেবা। . 

আুতরাং মালদহ জেলাই বর্তমান যুগের সাহিত্যিক আন্দোলনের একটি . 
প্রধান কেন্দ্র হওয়া উচিত । বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত পূজনীয় পণ্ডিত শ্রযুত 
_ঝজনীকাস্ত চক্রবর্তী ও শ্রন্ধেয় শ্ৰীযুত রাধেশচন্ত্র শেঠ মহাশয়দ্ব় বহুকাল 
হইতে ব্যক্তিগতভারে মালদহের শ্ীতিহাঁসিক ও. ভৌগোলিক বিবরণের 
এ সংগ্রহকাধ্যে নিযুক্ত আছেন বটে; কিন্তু দুঃখের, বিষয়, এত দিন এখানে 
₹ সমবেত চেষ্টার দারা তধ্যসংগ্রহ- ও পুরাতন আলোচনা করিবার উদ্দেশ্বে 
কোনও সাহিত্যমণ্ডলী বা! অঙ্গুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হর নাই । 

শ্মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-নমিতি”’র “বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষরে”্র 
কর্মে যোগদ্বান। 

সমপ্রতি মালদহে "্বদদেশস্থ জাভীয়-শিক্ষাপরিষদে”র- প্রবন্তিত বিন্ধাপদ্ধতি 
অনুসারে শিক্ষাদান করিবার. জন্য “মালদহ, জাতীয়-শিক্ষা-সমিভি” নামক 
এক শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির অধীনে মালদহ সহরে 
ও, কতিপয়: গ্রামে, কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় ' স্থাপিত হইয়াছে'। বিদ্যালয়- 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা জাতীয়-শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সমিতি 
সাহিত্যালোচন! ও. এঁতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যেও হস্তক্ষেপ. করিয়াছেন। 
এ অন্ত সমিতির উদ্দেশ্য ও কাঁধ্যতালিকার- মধ্যে নিরলিখিত উদ্দেগুলি 
"সন্নিবিষ্ট হইয়াছে £-- - 
| সহি ETERS: ইতিহাস; দৰ্শন, প্রভৃতির উদ্ধার 
,ও-উন্নতির- জ্রন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্র নিযুক্ত করিয়া সুতির দ্বারা 
স্বাধীন চিন্তাও মৌলিকতায় উৎসাহ প্রদান করা। | 


El 


৫5৩ - NN সাহিত্য । হ০শ বর্ষ, 3১শ নংখ্যা ৪ 


(২) এবং মালদহ জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের টিতি অনুরাগ 
জন্মাইয়া তাহার গৌরব ও প্রীববদ্ধির চেষ্টা, কর--“গজ্ভীরা’র গান, বিষহরি্ল 
পান, পদ, কবিতা প্রভৃতি স্থানীয়,লোকসাহিত্যের পুষ্টি সাধন করা ।- 

গস্তীরোৎসব বিষয়ক প্রবন্ধের-লেখক । ~~. 

_ আুতরাং “মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি”কে এক দিক হইতে বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিবদের মালদহস্থ শাখা-সমিতির্লপে বিবেচনা করা যাইতে পারে" 
সমিতি ইতিমধ্যে স্থানীয় গম্ভীরা-উৎসব উপলক্ষে রচিত গীতের জন্য মুকদুমপুর = 
“বোল্বাই” সম্প্রদায়কে একটি রৌপ্যপদক প্রদান করিয়াছেন, এবং 
গল্ভীরার ইতিহাস-সক্কলনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া, 
তাহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক শ্ীফুত হরিদাস 


"" পালিত মহাশয় এই শিবোৎসবের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে যাইয়া: 


. প্রকারান্তরে বঙ্গদেশের সমাজ ও ধর্মের ইতিহাসের উপকরণ সন্কলন করিয়া 
ছেন। এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বঙ্গদেশের সামাজিক 
সভ্যতার ইতিহাসের বিশেষ এক অধ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যাইকে। লু 
AE ইহার ওঁতিহাসিক অনুসন্ধান ও সাহিত্যসেবা। 

" আমরা এই প্রবন্ধলেখকের সংস্রবে আসিয়া এক জন প্রকৃত 'অঙ্ুসস্ধিৎস 
সাহিত্যসেবীর সন্ধান পাইয়াছি। এ জন্য ইহাকে সাহিত্যসংসারে পরিচিত 

" করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। ১৩১৫ সনের কাত্তিক মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় 
প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক শ্ৰীযুত অক্ষয়কুমার -মৈত্রেয় মহাশয় “উত্তর বঙ্গের 
পুরাতত্বসংগ্রহ” বিষয়ক প্রবন্ধের শেষাংশে লিখিয়াছিলেন,_পপময় নষ্ট : 
করিয়া; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অস্বাস্থ্যকর উত্তরবঙ্গের নিবিড় অরপ্যপথে--.._ 
'ভ্রষণক্রেশ সহ করিয়া, নিপুপভাবে তথ্যাবিষ্ারের অন্য এখনও অধিক লেখক . 
অগ্রসর হন নাই। যাহারা ইহাতে প্রৰৃত্ত হইবেন, তাহারাই নানা বিশ্বয়- 
বিজড়িত পুরাতত্বের সন্ধান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন |” আমরা, ». 
হরিদাস বাবুর যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে হয়, অক্ষয়বাবু 
ইহারই ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু সাহিত্যামোদী ব্যক্তির নীরব সত্যাস্থরাগ ও ক্বদেশ- ২ 
. প্রেমের- চিত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। দারিপ্র্পীড়িত ও পরিবারভারাক্রান্ত 
হইয়াও ইতিবৃত্ত-সক্কলনের উদ্দেশ্তে বিংশবৎসরাবধি ইনি মালদহের নদী, 
অদল, দীঘি, দুর্গ, প্রান্তর; পল্লীসমূহ ত্র তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন ; বহুবিধ . 


তু 


কা, ১৩.৬ । রি মাঁলদহে ইতি [৫৯৭ 


- প্রাচীন পুথি, মুদা, ইষ্টক প্রস্তৃতি জালীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন এবং স্থানীয় পল্লীসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অন্তরের 
ধা, তাহাদিগের ' পুরাকাহিনী ও পুর্বপুরুতিগের বিবরণ চয়ন 
3 করিয়াছেন প্তিহাসিক স্থান ও উপকরণগুলির “সহিত সাক্ষাৎসহবন্ধে 
_' পরিচিত হইবার জন্য ইনি যেরূপ উদ্যম ও অধাবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ । ইহার মৌলিক অন্ুসন্ধানসমূহের' দারা 
" সাহিত্যিকদ্িগের রতিহাসিক- গবেষণায় কথঞ্চিৎ সাহায্য হইলেও হইতে পারে; 
এই বিশ্বাসে সাহিত্য-সন্মিপনের অধিবেশনে ইহার কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদান করিতেছি। 
প্রাচীন বঙ্গসমাজের সভ্যতার চিতর-_মালদহের গল্লীকথা ৷” 
1 প্রাচীন বঙ্গসমাজের অন্তস্তল স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়া ইনি বিবিধ 
_ প্রীতিহাসিক প্রবন্ধের দ্বারা প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের দেশের অবস্থা 
চিত্রিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইনি- *মালদহের পল্লীকথা” নামক গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়া প্রায় ছুই শত গ্রামের ্তিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
অশিকপ, নৌবাণিজ্য, ধরশ, শিক্ষা, আচার, ব্যবহার প্রদ্ৃতি যাবতীয় বিষয়ই ইহার 
_ পুস্তকে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। নদীর গতি-পরিবর্তনের -অন্ুসরণ করিয়া 
' প্রাচীনকালের নরপতিগণ ক্রমশঃ যেরূপ ভাবে রাজধানী পরিবর্তন করিতে 
" বাধ্য হইয়াছিলেন-ষেক্লপ' তাবে: 'পৌঁও বর্ধন, ' বৌদ্ধগৌড়, হিন্দুগোঁড়, 
ও রে কা এসি ও সমৃদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল, ইহার গ্রন্থ দহ হানা, ও সাহিত্যিক প্রমাণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে) / 
জনশ্রুতি ও কবীর সংএহ। 
| ইহার পতিহাসিক গবেষণা-প্রণালীর বিশেষ লক্ষণ এই ফে, ইনি সকল স্থান 
শ্বয়ং ' পরিদর্শন করিয়া' পল্লীসযূহ হইতে প্রবাদ, জনশ্রুতি, আধ্যায়িকা 
ও কাহিনী সংগ্রহ' করিয়াছেন। -এইরূপে পলীসমূহই ইহার ভিতর দিয়া! 
খা কহিবার ও ইতিহাস লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার 
ইতিহাস কেবলমান্্রপল্লী-বিষয়ক নহে__ইহা ্রকুতপ্রস্তাবে পল্লী-রচিত, এবং 
০. পল্লী-কক্পিত। ইনি নীরব পল্লীর মুখে ভাষা প্রদান. করিয়া পুরাতন আচার, 
". পুরাতন শিল্প-বাণিজ্য ও পুরাতন শিক্ষাপন্ধতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সত্য 
সত্যই পীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন। - 


৫৯৮ মাহিত্য।. - ২০শ বৰ্ষ, ১১শ মংখ্যা। 


এরূপ অন্থসন্ধান-প্রস্থত ইতিহাসের প্রয়োজনীরতী ॥ | 
বঙ্গসাহিত্যে এই বিচিত্র এতিহাসিক গবেষণা-প্রণালীর সমাদর রাস 


নীয়। আমাদের; দেশে এইরূপ পল্লীবাসি-কলিত, জনশ্রুতি ও প্রবাদমূলক -.. , 
ইতিহাসের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । আধ্যায়িকা ও পুরাঁকাহিনীর " 


এবংবিধ মৌলিক অন্ুসন্ধান-প্রন্থত ইতিহাস রচিত না,হইলে আমাদের দেশের 
0 কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে ন1। 

«আমাদের দেশের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা ; 

(১) তথ্য-সমৃহের অর্থগ্রহণে ছুরূহতা। . ঃ 

নানা কারণে আমাদের দেশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, 

যে সমুদ্বায় এঁতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত বা আবিদ্কত হয়, অনেক স্থলে তাহাদের 
প্রকৃত মৰ্ম্ম ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করা স্ুসাধ্য হয় না। সাধারণতঃ বিপক্ষীয়ের! 
অথবা বিদেশীয়েরা আমাদিগের ইতিহাসের উদ্ধারকর্তা বলিয়া তাহার! 


এ দেশের কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে. সমর্থ 


হন্‌ না। বিভিন্নজাতীয়ভাবাপন্ন, ব্যক্তিগণ এ দেশের জাতীয় জীবনের মধ্যে 


এই সমুদায় তথ্যের স্থান নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য * 


কি? এতদ্যতীত জীবিতাবস্থায় সমাজের, যেযে. তাঁবভঙ্গী বর্তমান, ছিল, 
অন্তান্ত সমাজের সহিত যে: স্থত্রে -ইহা- সম্বন্ধ ছিল, বর্তমান কালে. তাহার 
কোনও নিদর্শন, পাওয়া যায় ন! বলিয়া স্বদেশীয় প্রতিহাসিক্দিগেরও- অনেক 
[সময়ে হত হারাই .ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যে কারণেই হউক, 


তথ্যসমূহের, যথার্থ যূল্যনির্দারণ ও ইহাদের সহিত প্রকৃত পরিচয় ও ' 


সহান্গভূতির অভাবেই প্রধানতঃ আমাদের ইতিহাসের অসম্ূরণতা সাধিত 
হইয়াছে। 
(২), তথ্য-সংগ্রহপ্রণালীর দোঁষ,। 

দ্বিতীয়তঃ, তথ্য-সংগ্ৰহ বিষয়েও. আমাদের অনেক- অসম্পূ্ণতা রহিযাছে। 
আমাদের দেশের এঁতিহাসিকগপ কেবলমাত্র রাজদররারের ও রাক্দপরি- 
বারের কার্যকলাপ ও.পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ইতিহাসের উপলব্ধি করিয়াছেন 
বলিয়া, তাহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র সরকারী চিঠি, দলিল-পত্র, যুদ্ধের বৃত্তান্ত, ₹_ 
॥ ও. সৈন্যের, গমনাগমনের পথের বিররণেই আকৃষ্ট হয়।- তাহারা রীতি, 
নীতি, আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, সভ্যতা, শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্ম, শিল্প, বাণিজ্য 
" প্রভৃতি সমাজের প্রকৃত সিডির সহিত, পরিচিত নহেন।- বিশেষতঃ, 


4 । 


জি 


bd 5 


কন, ১৯১৯৮ শালমহে ইতি হারা ৫৯৯ 


প্রক্ৃতিপুের অবস্থার বিবরণ-বিবর্জ্জিত এই' রাষ্ীয় গাম । কেবলমাত্র 
_. বিজেতৃগণের দ্বারাই রচিত হইয়াছে । এ দেশে কোনও যুগে কেহ জাতীয় 
ইতিহাস লিখিয়াছিলৈন কিনা সন্দেহ। সুতরাং প্রতিহাসিক তথ্য ও উপক্রণ 
সংগ্রহের অন্য এঁতিহাসিকর্দিগকে প্রধানতঃ রাজদরবার সংসষট লেখকগণের 
উপরই নির্ভর করিতেহয়। - 
ধর্মবিপর্ধ্যয়ে তথ্যসমূহের জটিলতা । 
7, এতদ্্যতীত আর এক কারণে তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে এ দেশে বিশেষ দুর্য্যোগে 
_ পড়িতে-হয়। এখানে -ভিন্ন ভিন্ন তি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি, 
ক্রমবিকাশ, অভ্যুদয় ও অবনতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া রীতি, নীতি, 
ব্যবহার, সাহিত্য, কলা, স্থাপতা প্রভৃতিকে' দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রেণীভুক্ত 
করা যায় না। এজন্য জাতীয় সূত্যতাঁর বিকাশের মধ্যে ইহাদের কাল ও 
স্থানের নিরূপণ অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। | 
| জনশ্রুতির এঁতিহাসিক' মূল্য--জনসাঁধারণ-রচিত ইতিহাস। | 
. থে. দেশে কোনও বিশেষ ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা, আচারের এতিহা'সিকতা 
সম্বন্ধে সাধারণতঃ সমসাময়িক: বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং যাহা - 
প্রাপ্ত হওয়া. যায়; তাহার মধ্যেও_আবার ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপদ্ধতির 
; চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই দেশে প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য প্রবাদ ও জনশ্রুতিসমূহের আশ্রয়-গরহণ নিতান্ত প্রয়োঁ- 
জনীয়। . এমন অবস্থায় 'সামান্ত সাধান্ত আখ্যায়িকারও জতিহাসিক 
‘মূল্য আছে। বর্তমান লোকসমাজ' পূর্কপুরুষদিগের কী্্তি সম্বন্ধে যাহ! 
- শুনিয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ ধারণ! পোষণ করে, তীহাঁদিগকে যে 
ভাবে সম্মান করে, এই সকল'কিংবদস্তী ও প্রচলিত ধারণার মধ্য হইতে . 
'সকল দেশের' প্রতিহাঁসিকই ইতিহাস-রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকেন। 
-"ষীহাদিগকে প্রধানতঃ রাঁজসভার কবি অথবা রাজধর্ম্মাবলন্থী লেখক-সম্প্রদায়ের 
আংশিক বিবরণের মধ্য হইতেই পিতৃপুকুষদিগের সমাজ- জীবন নিরীক্ষণ 
৮-করিতে হইবে; তাহাদিগের' পক্ষে" পল্লীর কথা, পল্লীকাহিনী, ও পল্লী- 
কল্পিত ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে বিশেষ! যনোযোগী হওয়া আবশ্তক'। -কোনও 
। কোনও স্থলে তথ্যসমূহ 'ভ্রমপূর্ণ হইলেও; এরূপ: চেষ্টায় ইতিহাসের অন্ত এক 
‘দিকের সাক্ষাৎ পাওয়া বাইকে" ইতিরৃত্তের সম্পূর্ণ নুতন এক 'দৃষ্তের দ্বার 
'উদ্বাটিত: হইবে এবং নুতন. উপায়ে ইজি আলোচন! আরম হইয়া 
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দহ সাহিত্য 1 ২০শ বৰ ১১শ সংখ্যা 
* ইতিহাসকে নূতন ভাবে রঞ্জিত করিয়া বর্তমান ইতিহাসের বূপ-পরিবর্তন 
কবিতে সমর্থ হইবে । ইহাতে প্রচলিত ইতিহাসরচনাপদ্বতি নূতন পদ্ধতিত 
আলোক প্রাপ্ত হইবে ; এবং প্রস্পরের সহায়তায় দেশের ইতিহাস ক্রমশঃ . 
সম্পূর্ণতা ও বৈজ্ঞানিকতার দিকে অগ্রসর হইবে। | 
ইতিহাসের নূতন উপকরণ-__পল্লীসমাজে প্রচলিত প্রবাদ, 
জনসাধারণের কল্পনা রঃ 

সুতরাং ্তিহাঁসিকদিগকে এখন হইতে নূতন উপায়ে উপকরণ সংগ্রহ 
করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে । আমাদের দেশের ইতিহাসালোচনার 
গ্রথমাবস্থায় বিদেশীয় ধতিহাসিকদিগের পুস্তকের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ' 
বিবরণ প্রদান করাই এঁতিহাসিকদিগের উদ্দেস্ত ছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন 
পুথি, মুদ্রা, তাত্রশীসন, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা করিয়া এতিহাসিক তথ্য 
সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক প্রণাঁলীতে রীতি, 
নীতি, আচার, ব্যবহার, ধৰ্ম্ম, সমাজ প্রস্ৃতি বিষয়ে এরতিহাস্িক প্রবন্ধাদি 
রচিত হইতেছে । এই সকল উপকরণের মধ্যে পল্লীসমাজে সংগৃহীত প্রবাদ, 
কাহিনী ও জনশ্রুতিপমূহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার যোগ্য । ভারতবর্ষে: 
সত্যতা পল্লীজীবনেই বিকাশ লাভ করিয়াছে । যদিও বর্তমানকালে পল্পী- 
সমূহ'জীবন হারাইয়া নূতন ভাব ও শক্তিসমূহের মধ্যে গৌরবের স্থান প্রাপ্ত 
হয় না, তথাপি ইহাদের মধ্যেই পুরাতন আদর্শ স্থায়ির্ূপে নিহিত রহিয়াছে, 
এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ হইলেও, যাহারা 
এক্ষণে নিরক্ষর, অসভ্য, অথব! বিকাশহীন 09551এর ন্যায় সভ্যতার অতি 
নিয়স্তরে, বনে, জঙ্গলে, অথবা সামান্ত গ্রামে বাস করে, তাহাদের উৎসব, পুজা, 
কথাবার্তা, চালচলন, আদর্শ, নিষ্ঠা সমুদয়ই পুরাতন .জীবস্ত সত্যতার সাক্ষী, 
এবং তাহার সহিত . ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং পল্লীর প্রবাদসমূহ 
অতীত সম্বন্ধে যে সাক্ষ্যদান . করিবে, তাহাতেই অতীতের ইতিহাস অনেক 
পরিমাণে পরিষ্কত হইয়া আসিবে । এই জনশ্রুতি প্রভৃতির সহিত পির 
তথ্য, ভাশাসনের প্রয়াণ মিলাইয়া দিতে পারিলেই এই 9 ধতিহাসিক _. 
উপকরণসমূহও সজীবতা লাভ করিবে। . 

| নেভানোর জারা ভা: 

আমাদের এতিহাসিক চিন্তা-প্রণালীকে এখন. হইতে ক্রমশঃ জনশ্রুতি, 
প্রবাদ, , আখ্যাফরিকা, কথকতা প্রভৃতি প্রচলিত কাহিনীসমূহের বিযরণ 


" ক্কান্তন। ১০১৬ ৷৷ গৌড় ৪ পাণ্ুয়ার ইতিহাস! ৃ স১৯ 
সংগ্রহের দিকে চাশিত করিতে হইবে। এইরূপে এক দিকে সামাজিক 
সত্যতার ইতিহাস রচিত: হইয়া রাষ্ট্রীয় সভ্যতার ইতিহাসের সহিত যুক্ত 
./ৃইলে ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে, এবং কেবলমাত্র রাজদরবারের ইতিহাসের 
- পরিবর্তে সাধারণ জনসমাজের কাধ্যকলাপের বিবরণ প্রাওয়! যাইবে ; এবং 
অপর দিকে জনসাধারণের ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে, তাহার চিত্র 
পাওয়া যাইবে | এই উপায়ে প্রকৃত জ্বাতীয় ইতিহাস রচিত টা 
পারিবে-_কেন না, ইহা প্রথমতঃ সমা-বিষয়ক, এবং দ্বিতীয়তঃ সমাজ-কধি 
| ও সমাজ-কর্পিত। *. 
| j | I জরবিপিনবিহারী ঘোষ। 
উর ভি কতা রে 


RA গৌড় ও ও পারার ইতিহাপ। 


বি বংসর হইতে গৌড় ও পানুয়ার ইতিহা-সংগ্রহে আমি আমার ক্ষুদ্র- 
৮' জীবন উৎসৰ্গ করিয়াছি; এবং সেই কাল হইতে আমি প্রাচীন ধ্বংসত্ত,পাঁদি 

ও নদী প্রভৃতির বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় ছুই শত 
₹_প্র্ীন হস্তলিখিত পুথি সংগ্ৰহ. করিতে 'সমর্থ হইয়াছি। তাহার বিশেষ 


ব্বিরণ পুস্তকাকারে লিখিত হইতেছে। যে সমুদয় প্রাচীন পুথি ও ' 


গৌড় ও পৌ বর্মন (পাড়া) সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, 

২. তাহা এক্ষণে মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির হস্তে প্রদান ' করিতেছি। 
এক্ষণে [এই শিক্ষা-সমিতির তত্বাবধানে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি। 
" গোঁড় ও পাগুয়ার প্রসকতত্ববিষয়ক চর্চার ফল। 


বহু স্থানের ইতিহাস আছে, গৌড় ও পৌঁু বর্ধনেযইতিহাঁস নাই। | 
- কিন্তু বাগ্লার ইতিহাস গৌড় ও পৌর ব্যতীত লিখিত হইতে পারে না। 


* ভাগ্লপুরে বছীব-স।ক্ত্যি-সন্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত । 


৯ হজিদাস যাবুর- জীরনব্য।লী পহিশঃ মর ফলে যাহা প্রান্ত হওয়। পিরাছে, আমরা তাহা সমগ্র 
> 


ww 


যঙ্গের ন'ধারণ লৃম্পত্ভি মনে করি । সতত সামা হইলেও ইহা সাহিত্য-সম্মিলনের অপ্ৰ'হ 
নহে। ইহার অনুমন্ধাদেশ্ ফলসমুহ ব্যবহার কিয়! বিশ্বংন মতি দেশের হঁতিহাদরচনার 
সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারেন; এই আশায় ইহার কার্ষোয় বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। দেশের 
উপধু্ বাকিগণের' দাহাযা ও উপদেশ প্র রর্ন/কমিয়! ইনি সম্প্রতি মালদহ জাতীয-শিক্ষা- টি 


নিট বে পত্র দিৰিয়াছেন: তাং! 'গৌড়'ও পার ইতিহাস নাভ মুর্ভিত হইল।। - 
18 ঁ 


৬৪২ 2 .-লাহিতা 17 বল বৰ উপ আগা), 


আমি মালদহের প্রত্যেক পল্লীর ধ্বংসস্ত,পাঁদি-নযাঁকীর্ণ বন. শুষ্ক নদী প্রভৃতির 
প্রাচীন গতির গরিচয়-প্রাপ্তির, আশায় প্রায় সকল {ুস্থানে ভ্রমণ করিয়া মে 
- ফল লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, গৌঁড়* ও পৌ বর্দনের 
ইতিহাঁসপ্রণয়ন অসম্ভব নহে। এবং যে সমুদয় প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি, 
তদ্দারা আমার উক্ত ইতিহাসের সঙ্ধলনে যথেষ্ট পাহায্য হইয়াছে । এই কয় 
বৎসরের পরিশ্রমে ও গ্রন্থাি-পাঠে, এবং প্রাচীন গৃহাদির ও দেবমুত্তি প্রভৃতির - 
বিবিধ তথ্য অবগত হইয়া আমীর মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, গৌড় ও 
পৌগু,বর্ধনের ইতিহাস একদিন এতিহাসিকগণের নিকট উপস্থিত করিতে 
9, [27568 | i 
| আশা? , 
বিবিধ তাত্রপট্ট ও শিলালিপির- হবার] প্রাচীন বঙ্গের প্রধান রাজধানীর 
বিশেষ বিবরণ, ও রাজধানীর ক্রমশঃ স্থান-পরিবর্তূনের পর্যায় দ্বারা এতি- 
হাঁসিকগণের ‘নিকট বিবিধ নুতন ও প্রয়োজনীয় সত্যপ্রকাপের আশা আছে। 
কতিপয় এতিহাপিক মৃহোদয়গণ গৌড় ও পাওুয়ার ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন। তাহাদের মধ্যে গোলাম হোসেন অগ্রগণ্য । মহাত্বা হঞ্টার প্রমুখ * 
ইতিহাসিকগণও গোঁড়াদির ইতিহাস-সক্ষলনে যরবান্‌ হইয়াছিলেন। তাহারা 
মুসলমান লেখকগণের লিখিত বিবরণ অবলম্বনে গৌড় ও পাঙুয়ার ইতিহাস 
লিখিয়। গিয়াছেন। কিন্তু দেশের সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রত্যেক 
বিষয় ও স্থানের বিবরণ ও প্রবাদবাঁক্য অবলম্বনে ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস 
পান নাই। পুজনীয় রজনীকান্ত চক্রবর্তা মহাশয় এই অভাব মোচন করিতে 
প্রববত্ত আছেন, এবং শ্ীযুত' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আলদহের' বহু 
স্থান পরিভ্রমণ করিয় বহু ছায়া-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন! 
কি উপায়ে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে ' 
"চিকিৎসা ব্যবসায় উপলক্ষে মালদহের বহু স্থানে আমাকে গমনাগমন 
করিতে হয়, এবং আমি অবকাঁশমত দেশের ইতিহাস-সংগ্রহের জন্য প্রায়ই 
স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া! থাকি। আমার পক্ষে দেশের জনগণের সহিত-- 
" মেশামিশি যত দুর সম্ভব, সাধারণ ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে সে প্রকার সম্ভবপর 
১ নহে। সংসারনির্বাহের পক্ষে চিকিৎসা ব্যবসায় আমার পক্ষে যে প্রকার 
আবণ্তক, সেই প্রকার গৌড়ের ইতিহাস ও বিবরণের সংগ্রহও আবশ্যক । 
যাহাদের নিকট-শ্রাচীন. হম্তলিখিত পুঁথি বা. গৌড়সম্বন্ধীয় কোনও দ্রব্যাদি, 


কান্ধ, ১১৮: গোড় ও পাতুয়ীয় ইতিহাঁস। ৬ম * 
- কিংবা! দ্বল্লাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদিগকে আধিকীংশ পময়েই দাতব্য: 
জ্তাবে চিকিৎসা করিয়া তাহাদের সহাুভূতি গাকর্ষণ করিয়াছি। ভ্রমণ ওঁ. 
.-উতিহাসিক বিবরণ-সংগ্রহের জন্ত মধ্যে মধ্যে অরণ্যমধ্যস্থ কোচ, পলিহাঁ 
- প্রতৃতি অসভ্য. অথচ সরল সত্যবাদী জনগণের সহবাসে অধিকাংশ সময়' 
অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। এই সুত্রে তাহাদের গোশালে, তৃণশয্যায়, 
বিনা প্রদ্বীপে রাত্রিবাস করিত- হইয়াছে।. কখনও কখনও অনাহারে বিনা 
জলপানে দিন কাটাইতে, হইয়াছে।. বনমধ্যে মশকের উপদ্রব যথেষ্ট ; 
তীবণ মশার দংশন হইতে রক্ষ। পাইবার জন্ত খুটে ও তুষের ধোয়ার মধ্যে 
' বসিয়। সরল কৃষকগণের সহিত বিবিধ সুথদুঃখের কথার-মধ্য দিয়া, দেশের 
ইতিহাস-সংগ্রহে অগ্রসর হওয়া যায় । তাহাদের সহিত মিশিতে না পারিলে 
তাহারা আগন্তকের সহিত মন-প্রাণ খুলিয়া কোনও কথাই বলিতে চাহে না। 
"দিবসে তাহাদের সহিত আলাপের সম্তাবনা নাই । কারণ, তখন তাহারা আপন 
১ আপন কার্যে ব্যস্ত থাকে। রাত্রে তাহাদের অবকাশ হয়। সুতরাং সেই: 
সময়েই তাহাদের সুধহুঃখের কথা শুনিবার সুবিধা হয়। ক্রমে ক্ৰমে তাহারা 
- দেশের বংশপরম্পরাগত প্রবাদ, অবলম্বনে যে. সমুদার কথা বলিয়া থাকে; 
তাহা এতিহাসিক হিসাবে অমূল্য 4: তাহারা দেশের পুরাতন রাজধানীর 
কথা, শিলপবাণিজ্যের কথা, নদীর কথা, দেবতার কথা, দেশাচার, কুলাচার 
প্রস্থৃতির কথা সরলমনে বলিয়া থাকে । তাহার! ক্রষিকর্ম্মোপলক্ষে কোথায়, 
কি পাইয়া থাকে, কোথায় কি দেখিয়াছে, কি প্রাচীন দ্রব্যাদি তাহার, 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সরলভাবে সরগপ্রাণে যাহা বলে, নবাগত শ্রমণ-. 
কাঁরিগণ সহন চেষ্টাতেও তাহা অবগত হইতে পারেন না। দেশের লোকে 
কি ব্রত করে, কি ব্রতকথা বলে, কোন্‌ কোন্‌ দেবতার পুজা করে, এবং. 
তাহাদের পৃজ্াপদ্ধতিই বা কি প্রকার, তাহা তাহাদের সহিত না, মিনিলে, 
= তাহাদের' সহিত, এক না হইলে কখনই অবগত হওয়া যায় না। পৌতুবর্ধন- 
ও গৌড়ভূমি অরণ্যময়,; সুতরাং যাহারা সেই বনভূমি পরিষ্কার. করিয়া; 
লি করিতেছে সেই নিরক্ষর কৃষকগণ প্রায়ই নূতন নূতন খুঁতিহালিক 
দ্রব্য দেবধূর্তিঃ প্রস্তরধলফ, সে কালের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন রাঘমার্গ, 
অলঞ্ধার প্রতৃতির সন্ধান পাইয়া থাকে । সুতরাং আমি তাহাদের নিকট, 
হইতে এ ৬কার উ্রতিহাসিক' উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এই উদ্দেশ্বে 
টি bi নামক স্থানে কাঠের ব্যবসায় আরন্ত করিনা সেই সুত্রে বলে 
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৬৪ 7. সাহিত্য, ২.২ বৰ্ধ ১১৭ সংখা । 


বনে ভ্রমণ করিয়া;মৃতন নূতন বহু বিষয় অব্গত হৃইতেছি। ইহাতে গৌড় 
ও প্রৌগু-বর্ধনের ইতিহাস-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য হইবে ।--আমি এমন 
. জনেক্‌ দ্রর্যা্দি প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তদ্বারা ওঁতিহাসিরূুগগ যথেষ্ট উপকার... 
প্রাপ্ত হইরেন। বনভুমিমধ্যস্থ বৌন্ধত্ত,প, বৌদ্ধদেবমূর্তি ও হিচ্গুদেবদেবীর যূর্তি 
ও আররী অক্ষরে ক্ষোদদিত কুবরপীঠ ইত্যাদির, বিস্তীর্ণ . বিবরণ --প্রাপ্ত 
হৃইয়াছি। দেশের প্রাচীন নবী রানা পাহ কথার তের ক 
অবগত হইয়াছি।, . - ৃ 
পাখুয়া রত স্থানের জনীদারগণের সাহায্য | 

_ পাওুয়ার, জমীরার শ্রীযুত, মমচ্জেদোর রহমান, সাহেবের পিতা, পীবুত... 
' ওয়াহেদ রহ্যান,গরাওুয়ার প্রাচীন বিবরণ, প্রাচীন দ্িলাদি- ও- বংশাবলী. 
প্রদান করিয়া বাদধাহী আমুয়ের ইতিহাস-পরণয়নে. বিশেষ সাহায্য, করিয়া: 
ছেন। আমি, কৃতৃজ্ঞতাস্বর্ূপ তাহার নাম উল্লেখ - করিতে বাধ্য ।” তিনি 
পাত্য়ার বাইশ-হাজারীর ষে- বিস্তীর্ণ পরিচয় দিয়াছেন, এবং 'তাহাদের: ' 
প্রাচীন্‌ মতাবলীগণের, হস্তলিখিত্ব. পুস্তকাদি . হইতে যে. ৮ 2 
রি করিয়াছেন, তাহা সর্ধাঞ্জে উল্লেখযোগ্য. 
| আত্যন্তরীগ সর্কবিধৃতবস্থা। এ 


₹ প্রাচীনকালে ও বর্তমানকালে “দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল ও আছে, 
তাহা আমরা কষকগণের নিকটই প্রাপ্ত হই।' কোন গ্রাম হইতে কি- কারণে 
তাহার! বাসস্থান. পরিবর্তন করিয়াছে, কোন্‌ কোন্‌ বিপদে তাহারা ক্লেশ- 
ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা তাহারা না বলিলে আর কে" বলিবে? 
কি- প্রকারে কোন্‌ স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহারা বংশীবনীক্রমে 
গল্পসুত্রে শুনিয়া 'আসিতেছে। 'যে যে .সংস্কার তাহাঁদের মধ্যে চলিতেছে, 
তাহা তাহারা না বলিলে আমরা কোথায় পাইব? পূর্বে কৃষক্গণ কোন্‌. 
ধর্মে অবস্থান করিত, এবং কি করিয়া তাহাদের ধর্াস্তর-গ্রহণ হইয়াছে, তাহা. 
তাহাদের গলেই ব্যক্ত হইয়। পড়ে। ্ 


পোষাক পরিচ্ছদ । 
যে কালে, এম্‌ন ক্রি; তত 


সি মুপ্সমানী গরিচ্ছদে দেহ-আবৃত, ক্রিয়া, 8 বে 
থাকিত।, দুম ব্যবহার, এবে নিত 
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ফান্তন১৮৬। - গৌড় ও পাওুয়ার ইতিহাদ I. ৬০৫" 
i 2 ge বিদ্যালয় । 
* প্রাচীন.কালে পাঠশালা ছিল।. তাহা প্রাতে ও'অপরান্ছে চলিত। ব্যাঙ-: 
হনী, কপিলা মঙ্গল, সন্যাস ' ও SUE ঘড়ি-প্রকরণ রী দেওয়া 
হইত, | - 
ভাষা ও অক্ষর | 
উজ হস্ত-লিখিত রস পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভাষা পালি ও প্রার্কত মিশ্রিত-মৈথিলী । - * | 
সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, উত্তিদ-বিদ্যা। 

: বৈদ্যগণ' রসায়ন-বিদ্যায়' যথেষ্ট মনোযোগ করিতেন। চক্রপাণি দত্ত 
প্রমুখ কতিপয় বৈদ্য গৌঁড়নগরে রাজ-বৈদ্য ছিলেন। তাহারা উত্ভিদ-বিদ্যা 
ও রসারনশাস্্ শিক্ষা দিতেন। ডা, 1" শ্যোতিকিত্গণ ক্যোতিফ-্ 
কব্রিতেন।.. . - 

. গৌড়নগরাদিতে, সাধারণের র চিকিৎসার জন্ত রি হইতেই দাতব্য 
সিকৎসাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল৷ - বহু-তাত্রশাসনপটে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
প্ৰচীন, পু'থিতেও তাহার 'উল্লেখ' আছে “সিংহলহবীপী” নামক সিংহলী 
বৈর্যগ্রন্থে সে কালের, উবারের নুন শালী বর্ণিত আছে। উহা! 
' প্ৰাচীন হস্তলিখিত পুঁথি। 

হূয্যপূ্জক মকগণ ও র্ঘ্যপূর্জক শীকছিপিগণ এ দেশে অস্থ- -চিকিৎসার 
উৎকর্যসাধন করিয়াছিলেন।- তাহার! Bandage বাধিতে জানিতেন। 
dislocation reduce- করিতে ও, ভগ্াস্থি সংযোগ করিতে তাহারা পটু 

-. ছিগেন। - গৌড়নগরে .তৈরজ্য-গুপ-সমস্থিত'উত্তিদাদির উদ্যান ছিল। 

' সূৰ্ধ্যপৃজ্জকগণ- কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসক: “পৌ, পৰ্কশাখা”র উহ যে! 

সম্ভবতঃ ইনি ছিল | 
| - ধৰ্ম্মভাব। ত 

REE ESO SOL যথেষ্ট প্ৰভুত্ব ছিল ! 
-__গ্তীরা-উৎসর: বৌদ্বতায্তিকতা-যূলক শৈকতাস্ত্ৰিকতা। গস্ভীরা-উৎসব, 
প্রপায়":, জীতুলা নিল দাবনা অত 
এ ৯ | 

-- নাকা, নাকাধ্যক্ষ। কারাগার, উনি রা 
৮ পুদিস-স্টেশনকে নাকা'. বলিত ৷: অদ্যাপি দেশের: লোক' নাকা অর্থে 


উ*৬ | সাহিত্য সপন চপ দখা।| 
পুলিস-ষ্টেশন বুঝে। পূর্বে “দোষাদ” নাকাধ্যক্ষ ছিলেন। TEE 
নামক পূ'থিতে নাকাধ্যক্ষ ও চৌকিদারগণের ও বিচারপ্রণালীর উচ্দ্বল 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া ষায়। ঢু 

পিয়ান্দবাটী (পিয়াজবাড়ী) নামক স্থানে ভীষণ কারাঁলয় ছিল | 
এবং গঙ্গাতীরেও কারাগার ছিল। সনাতন যে কারাগারে বন্দী ছিলেন; 
তথায় ও -অন্ঠান্য কারাগারে অপরাধিগণকে পায়ে বেড়ী ও - তোকদরী 
গলে দিয়া রাখা হইত শৌচকার্ধ্য কারাগারের বাহিরে হইত। কর়েদী-- 
গণকে স্গানের জন্য গঙ্গাতীরে লইয়া যায়] হইত। “ঠচতন্য-চরিতামৃতে - 
তাহার পরিচয় আছে। তৎকালে বন্দিগণের প্রতি কঠোর নিয়মের 9, 
ছিল। 

গৌঁড়নগরবাসীর রিকি 

সেকালে গৌঁড়নগরে স্বর্ণ-রজ্রতাদির পাত্র ভোববাড়ীতে যথেষ্ট ব্যবহৃত 
হইত। গোৌড়নগরের, ধনিগণ প্রভৃতপত্মিমাণে মূল্যবান পাথর ও, স্বর্ণের 
অধিকারী ছিলেন। বৈদেশিকগণের সহিত রেশম- কার্পাসের 
প্রভৃতির ব্যবসায় ছিল বলিয়া প্রত্যেক সামান্ঠ গৃহস্থও যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইত ৷. ' 
দেশের তাতীগণ ধনী ছিল। লৌপিজে-পোতাছি। নিশ্মাণের ছারা গৌড়: 
নগরে যথেষ্ট অর্থাগম হইত। , 

- ‘বিভিন্ন দেশের সহিত সম্বন্ধ । 

, যুৰ্ণিৰাবাদ, বেহার, রাজমহল, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, বিক্রমপুর; 
| সপ্তগ্রাম, উৎকল প্রভৃতির সহিত পোঁগ্ড বৰদ্ধনের যে গঁতিহাসিক' সম্বন্ধ ছিল) ' 
তাঁহা হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁখিগুলি যত্রসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে, 
পারি। আচার, ব্যবহার, দেবদেবীর পুজা, ব্রত ও ব্রতকথা অবলম্বনে কোন্‌ 
দেশের সহিত পৌষ বর্ধন বা গৌড়ের সন্বন্ধ বর্তমান ছিল, তাহা অবগত: 
হইতে পারি। আরব, পারস, গ্রীসাদির সহিত যে পৌও বর্ধনের সম্বন্ধ ছিল; 
তাহা বাণিজ্য-দ্রব্যাদির আমদানী ও রপ্তানীর বিবরণের দ্বারা অবগত হইতে 
পারি। দেবদেবীর মূর্তি ও পুজাপদ্ধতিয্ন দ্বারা আমরা বিভিন্ন দেশের -- 
সহিত, সম্বন্ধ ছিল, তাহাও অবগত হই।- টিচার বি নি এই" 
বিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। j 

বাণিজ্য ও.নৌ-ব্যবহার। 
+ সে কালে বাণিজ্য-স্থত্রে এ দেশের বণিকগণ যে লিংহলাদি ভর্নিতীয় 


- কতা ১০১৮ ।* “গৌড় ও পাৰ ইতিহাস | ২৩৭ 


দ্বীপে. গমন করিতেন, এবং আরবাদি দেশেও যাতায়াত করিতেন, তাহার 
উদ্লষ দৃষ্টাস্তেরও অভাব নাই। আজিও সেই প্রাচীন 'মুসপমান বাদশাদী 
টনের ব্ণিকৰংশেঁ্ কয়েক জন লীবিত আছেন। তাহাদের নিকট আমরা 
বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হই | এই সুত্রে আমি তাহাদের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি। 
সে কালের শিল্পঙ্গাত দ্রব্যাদির সন্ধান অবগত হইয়াছি। যথাসময়ে 
" তাহার বিবরণ ও ছায়া-চিত্র প্রদান করিলে সাধারণের চিত্তবিনোদন সম্ভব । 
আজিও সেকালের ব্যবহৃত ঘটা; বাটী, খাট লিনা ও মূরনিহ অং 
নানা! 
দক ১? 
. - . আদিও মালদহবাসিগণের গৃহে -যত্সহকারে রক্ষিত' প্রাচীনকালের স্বর্ণ 
j BS প্রাপ্ত হওয়! যায়। কার্বনপেপার দ্বারা তাহার প্রতিলিপি 
স্খেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছি । মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার ক্ষমতা না থাকায় তাহার 
প্রতিলিপি সংগ্রহ -করিয়! থাকি, এবং 'পাঠোস্কার 5 
য়িতেছি) ভবিষ্যতে আরও মুদ্রা-সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে। 
৮ :': -অক্ষরক্ষো দিত প্রস্তরফলক । | 
i পা অক্ষরমালা-ক্ষোদিত প্রস্তরফলক মুসলমান. শাসন- 
কালে গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। আমর! তাহার প্রতিবিপি ও বিবরণ 
সংগ্রহ করিয়াছি । 
আজিও মৃত্তিকাত্যত্বর হইতে, -ইষ্টকভপ হইতে, আমরা নি 
ধ্রতিহাসিক বিবরণের সাহায্যোপযোগী র্তরফলক প্রাপ্ত হইতে পার্ি। 
রিতা _ মুর্থিশিল্পকলা। - 
- আমর! বৌদ্ধ; হিন্দু ও যুসলমান শীসনকাণের- বিবিধ নী 
নরনারী ও পঙ্জপক্ষীর মূর্তির সন্ধান পাইয়াছি। সে কালের গুলি-গোলা॥ 
অন্তরস্রাদিরবিবরণের দার! আমাদের ইতিহাস প্রণয়নের সাহায্য হইতেছে 
আমরা সম্প্রতি মজুমনগর হইতে- যে-বিকুূর্তি * প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এই 
দা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। ভবিষ্যতে আরও প্রদান করিতে 
- “ পারিব, আশা রাখি। কোন্‌ যুগে, কোন্‌ -প্রকার ষুর্তি কি ভাবে সিটি 
হইত, তাহার ধারারাহিক-বিবরণও প্রদান করিবার আশা আছে। | 
7.7 ১:০০". প্ৰাচীন নদী ও নদী-প্রবাহের দিক্‌নির্ণয়। 
POOR RR EN নিস 


৫০ সা 


ষ্ঠ 
৬০৮ ২০শ বর্দ, ১১শ' নংগা! 
৬৮ সাহিতা। | I 


প্রবাহিত হইত, তাহার বিষয় আমরা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়াছি, এবং 
করিতেছি। কোন্‌ স্থানে কতিপয় নদী মিলিত হইত, কোন্‌ নদী সেই 
কালে বাণিজ্্যপোত বহন করিত, কোন্‌ কোন্‌ নদীতীরে 'কোন্‌ কোন্‌ নগর, 
উপনগর ও বাণিদ্যপ্রধান বন্দর ছিল, তাহার নাম সংগ্রহ করিয়াছি। 

কোন্‌ বন্দরে. কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় হইত, সেই সেই 
বাণিজ্যত্রব্যসম্তার দেশের কোন্‌ প্রদেশ হইতে আনীত হইত, সেই দ্রব্যাদি 
-তৎকারে কি প্রকার মূল্য নির্দিষ্ট ছিল, এবং কোন্‌ দ্রব্যের কি প্রকার ব্যবহার 
হইত, এই সমুদয়ের বিবরণও সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । 

প্রাচীন নদী, বিল, খাল প্রন্থৃতির বিবরণ ও তাহার গতির অনুসন্ধানের 
জন্য আমি বর্ষাকালে নৌকারোহণে বহু স্থানে নদীর জলত্রোতের সন্ধানে 
ভ্রমণ, করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা আনুমানিক মানচিত্রে সথচিত 
করিয়াছি । দেশে কত নদী ছিল, কত শাখানদী ছিল, কত কেদারবাহিনী 
ক্ষুদ আোতস্বতী ও জলপ্রবাহ ছিল, তাহার তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছি। 

কতিপয় প্রাচীন নদীর বিশেষ নাঁম। 


'গাঙ্গি নাক্‌, তঙ্গন, পুনর্ভবা, জলঙ্গী, ঢাকাই নদী কোন্‌ যুগে কোন্‌ স্থনি 


দিয়া প্রবাহিত -হইত, তাঁহারও চিত্র অক্কিত করিয়াছি। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ 

পথে নদীপ্র্বাহ পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহার হিরা অবগত হইবার প্রয়াস 

-পাইয়াছি। 

| গাচীন সেতু ও দুৰ্গ । - 

কোন্‌ নদীর উপর কোন্‌ স্থানে প্রাচীনকালে সেতু নির্মিত ছিল, তাহা 

কি প্রকার, তাহার গঠন কি প্রকার ছিল, তাহার সন্ধান করিতে হইয়াছে। 

কোন্‌ নদীর তীরে, কোন্‌ স্থানে কি প্রকার দুর্শ ছিল, তাহার চিহ্ন অনুসরণ 
করিয়া, স্থাননির্দেশপৃর্ধক তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি । টু 

সে কালে কি নিয়মে কি প্রকার দুর্গ, নির্শিতি হইত. তাহার বিবরণ 

সং রিও হইয়াছে । দুঃখের বিষয়, িদোকালিরাঃ অভাবে তাহার ছায়াত 


গ্রহণ করিতে পারি নাই । . ee 2 


প্রধান রাজযার্গ ৷ - 
সে কালে  কোতুয়াল গড়, সরাণ, পুস্তকের আইল; কড়ির আইল; 
মুণ্কাটীর আইল, বুড়ার গড়, বৃদ্ধ:-গড়, লাল বাঙ্গারের-রাস্তা প্রভৃতির বিস্তীর্ণ 
বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন্‌ রাস্তা দিয়া:কোথায়-গমনাগমন করিত, 


০০২৫ 


কত্ত, ১১*।  গোঁড় ও পাতুয়ার ইতিহাস । ৬০৯ 


কোন্‌ রাস্তার উপর কোন্‌ দুর্গ ছিল, তাহার সমন্ধানও করিতে হইয়াছে। 
কাঁনকামরা, জগদল, একভালা, চৌদার, বুলবুল প্রভৃতি প্রাচীন দুর্গের বিশদ 
, বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। কোন্‌ রাজার সময়ে কোন্‌ ছূর্গ নির্শ্মিত হইয়াছে, 
"তাঁহার সন্ধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। 
সমরক্ষেত্র, যুদ্ধ ব্যাপার, লোকক্ষয়, যুদ্ধ প্রণালী ও গন্ধে 
ব্যবহৃত অন্তরা । 
পোগু বর্ধন, গৌড় ও বরেজ্ভূমির মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান 
রাজত্বকালে যে সমুদায় যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল, তাহার বিবরণ ও স্থান- 
'নির্দেশোপযোগী যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। 
চৌদোয়ার, একভালা, দখলদরজা, সাগরদীখি, চণ্ডীপুর, জগদল, 
মোড়বল্লারভিটা, তিক্রা, বুলবুলী প্রভৃতি স্থানে যে সমুদয় যুদ্ধাভিনয় হইয়া- 
ছিল, সেই সকগ যুদ্ধব্যাপারের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে কোন্‌ যুদ্ধে কত 
নরহত্যা হইয়াছে, সেই সময়ে কি প্রকার যুদ্ধপ্রণালী প্রচলিত ছিল, কি প্রকার 
সেনাস্যাবেশ হইত-তাহার বিষয় ও যুদ্ধে যে প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদির 
ব্যবহার হইত, সেই সমুদঘের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে 
"_ গৃহার্দি-নির্দাণপ্রণালী ৷ 
সে কালে বৌদ্ধযুগ হইতে মুসলমান শাসন পর্যন্ত যে প্রকার গৃহাদি 
নির্মিত হইত, তাহার পরিচয়পাভ অসম্ভব নহে। সে কালে ক্ষুদ্র-কক্ষ-বিশিষ্ট 
বাঙ্গলো| ঘরের স্তায় পাকা ঘরের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্‌.কোন্‌ যুগে 
কি প্রকারের ইষ্টক, প্রস্তরাদি ও তাহার সংযোগ-দ্রব্যাদির ব্যবহার হইত, 
তাহার বিষয়েও যথেষ্ট আলোচনা করিয়া যে মন্তব্যে উপনীত হইয়াছি, তাহার 
দ্বারাই যুগবিভাগ করিতে সমর্থ হওয়! যায়। 
গৃহাত্যস্তরের চিত্রাঙ্ছনপ্রণালী । 
বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে, ইষ্টক ও প্রস্তরগৃহে কি চিত্র অধ্ষিত 
হইত, এবং সেই চিত্রের পর্য্যায় কি প্রকার, তাহারও আবিষ্কার হইয়াছে। 
প্র্ময়তেদে ও কুচিভেদে . অক্ষিত চিত্রাদির বিভিরতা সম্বন্ধে বিবরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে 
মৃত্তিকা ও প্রস্তর-নির্মিত নল! 
সে কালে মৃত্তিকা ও প্রস্তরনির্দিত নলের ব্যবহার দেখিতে পাঁই। 
পণ্ড বর্ধন (পাতুয়া) সাতাইশঘরা, আদিনা, বেগমযহল এভূতি স্থানে 


৫ 


৬১৪ সাহিত্য হুশ বর্ষ, ১১শ সংখা । 


আমরা যথেষ্ট বায়ু ও জলপ্রবাহের নলের ব্যবহার দেখিতে পাই । তাহার 
আদর্শও আমাদের সংগৃহীত আছে। 2 
প্রাচীন শিল্প _ ১ 

কি নিয়মে গৃহের নানা প্রকার খিলান প্রস্তুত হইত, তাহাতে key-stone- 
এর ব্যবহার হইত কি না, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহার 
চিত্রও অক্ষিত করিয়াছি। প্রস্তরে চিত্রাদি অদ্কিত হইত । দ্বার, বাতায়ন; 
রূ্নশীলা, নৃত্যমন্দিরাদির পরিচয় প্রাপ্ত হই। বৌদ্ধগণ কি.প্রকাঁর চিত্র 
২ গৃহাদি নির্মীণ করিত, হিন্দুগণ তাহার কি. প্রকার পরিবর্তন করিয়াছিল, 
মুসলমানগণ তাহাদের শিল্পকলা কি প্রকার পছন্দ করিত, কোন্‌ 
সময়ের চিত্র শ্রেষ্ঠ, কোন্‌ শিল্পে কি প্রকার কবিত্ব বর্তমান, কোন্‌ সময়ে 
স্থাপত্য-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সিন 
কলৈ. তাহা লিণী ত হইয়াছে। 

'_ অন্ত্রশস্্াদির নির্মাণ । | 

সে কালে লৌহনির্পিত শ্রাদির পাইন ধরান হইত। কর্ম্মকারগণ কোন্‌, 
ধাতুর মিশ্রণে (11০9) কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। কি প্রকার পিত্তলের 
ও লৌহের অস্ত প্রস্তুত হইত ৷ তাহার ছ'চ (17০০1) কি প্রকার ছিল। - 

কাঠের দ্রব্যাদি ও নৌকা! | 

সে সময়ে কোন্‌ কোন্‌ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত।' কোন্‌ কাঁণ্ঠে কোন্‌ কোন্‌ 
দ্রব্য নির্মাণ করিত। খেলনার নৌকা, ক্ষুদ্ধ নৌকা, বাঁপিজ্যনৌকাঁ, যুদ্ধ- 
নৌকা কত প্রকার হইত, এবং তাহার কি প্রকার ব্যবহার হইত। বাণিজ্য- 
নৌকা সহন্রাধিক মণ ভারবাহী ছিল । সুদৃঢ় যুদ্ধনৌকা নির্টিত হইত। 
প্রমোদনৌকার আকার ও সাজসজ্জা কি প্রকার ছিল। 

' মৃত্তিকা পর্য্যায়। | 

কুপখননকালে স্তরে স্তরে সজ্জিত মৃত্তিকা দেখিতে, পাঁওয়া যায়) ইহা দৃষ্টে 
অবগত হওয়া যায়, কোন্‌ স্থানে নদী প্রবাহ ছিল । কোন্‌ উদ্ভ্বল রক্তমৃত্তিকা 
নদীপ্রবাহে কর্তিত হইয়াছিল. কোথায় কোন্‌ মুত্তিকার নিয়ে জলজ-জীব-, 
ও উত্তিদার্দির 63511 প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন সময়ে সেই সেই 1০551 । 
ভৃপৃষ্ঠে থাক সম্ভব, কোন্‌ স্তর কী্শ স্কুল। সেই ভরের মৃত্তিকা কত দুর 
বিজ্তৃত রহিয়াছে । মালদহেরু বহু স্থানে কৃপথননকালে আমি ফর্সহকাক্রে 
এই সময়ের পর্য্যালোচন! করিয়াছি। | 


মৃ ত্ধিন, ১০১৬। . গড় ও পাণুয়ার ইতিহাঁণ । - ৬১১ 


কতিপয় ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম ও নগরৈর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 

*(১) যোড়গ্রাম-ধ্বংস__পৌগু বর্ধনের অন্তর । ' ইহা বৌদ্ধযুগ হইতে 
বিখ্যাত বুদ্ধ, ধন্দুরাজ, শিব, বিষ্ণু ও বিবিধ দেবূর্তি বর্তমান আছে? 
ছুই শত প্রাচীন পুক্ধরিণী ও পাকা রান্তা বিদ্যমান আছে। নগঁরট ধ্বংসপ্রাপ্ত 
ও বনকূমিতে পরিণত হইয়াছে। বুড়া শিবের মন্দির, চড়কপুজা, তোলাপীরের 
স্বরগা ও মসজীদ । 

(২) 'মাধুইপুর-ধবং ধবংস-_মোড়গ্রামের সমসামিয়িক প্রাচীন নগর। এই 
স্থানে ;একটি ছুর্গ ছিল। বৌদ্ধ মন্দির, ভিক্ষুর আশ্রম । যর্ম্বরাজ্ঠাকুর, 
বাসুকী, লক্ষ্মী, -হঙ্থুমান, বৌদ্ধপ্ত প, ব্রহ্ধলিঙ্গ, নবগ্রহ, দেবদেবীযূর্ত্তি যথেষ্ট 
বর্তমান স্তাংশপীর নামক বিখ্যাত মুসলমান যোগীর আস্তানা বর্তমান আছে। 

(৬) শাস্তিপুর, তালবেতাল, উচ্জ্বগ্নগর, ভাটয়র, গোদার বাঁক (ধ্বংস) 
.-মোড়গ্রাষের সমসাময়িক উপনগর--তাঁলবেতালের মঠ,__সর্বমঙ্গলাদেবী ॥ 
উদ্দ্বপনগর,--রাজধানী,_ দুর্গ, বন্দর, সত্যরাজার বাড়ী__সত্যরীজা বৌদ্ধ, 
না দেবদেবীূর্ত্তি, দৈনসনাতনের আবাসবাটী ও কীর্তি। 

ভাটরা--বিষ্ণু, বুদ্ধ, শক্তিমূর্তি বর্তমান । গোদারবাক-_মনসার গীতার 
নটগোদার বাড়ী, মনসার.বেদী। - 
(8) ্যপুর-_ সম্ভবতঃ এই স্থানে পৌওু ক সুর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত রি ছিল। 
সুবৃহৎ হ্্যমুর্তি ও বুষধমূর্তি বর্তমান- প্রাচীন স্থান, ধ্বংসপূর্ণ ও অরণ্যমন় ৷ 
যৌগীভিটা_-বিহার ও জৈনগণের আশ্রম ছিল। . 

৫) সাধৈল. সাকরম। _সাধৈল__জিন বা ( জৈনাঁপ্রম ) প্রাচীন নগর, 
. সাকরমা মুসলমান সাকার মল্লিকের গৃহ, মসজিদ, কবর ( জিন্দাপাথার ) 
ইমানবাটীর চিহ্ছ অনেকে সাঁকরমাঁকে সাকর মন্লিকপুর বলেন। সাকার 
নিক অূলভার হোসেন শাহের পুরে সর ছিলেন। লোকে ভ্রমবশতঃ 
বৈষ্ণব সনাতনের গৃহ বলে! ৬ 
১ (৬). পুরাতন মালদহ - রি, মকুতিপুর, : অহৎপুর-_ প্রাচীন স্বান, 
 বনিকগণের ব্যবসায়ের স্থান। বন্দর, মসজিদ, জৈনাশ্রম, দেবদেবীর মূর্তি। 
দ্রশশাল! বন্দৌবস্তের সময় সদর আইনের.কাছারী হইয়াছিল. .. 

(৭). ভবানীপুর প্রাচীন পদ্মাতীরবর্ত্তা স্থান। ভবানী ঠাকুর নামক 
জনৈক ব্রাঙ্গপ তথায় ভবানী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করৈন। অদ্যাপি তাহা 
- বর্তমান। অতিথি ও পান্থশালা বিদ্যমান ছিল-। বানণিষ্যপ্ৰধান স্থান৷ 
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(৮) ব্রিপুরাস্থুর--ভবানী ঠাকুরের সথী ব্রিপুরাশুন্দরী ত্রিপুরেশ্বর নামক 
শ্বেত প্রস্তরের সুবৃহৎ, 4 অদ্যাপি ইহা বৰ্তমান । | 
লিঙ্গটি অতি সুন্দর | বন্দর । 2 

(৯)-,মধুপুর-_কালীদেবী বিখ্যাত।- এই স্থানে সিবিলাদেশস্ রণ, ৰ 
গণের বাসস্থান ছিল। টোল.ও.পণ্ডিতগণের বাস.ছিল। 

(১০) জাগলপড়ী-_সুরৃহৎ্ নগর ছিল; পগ্মী্রোতে ধ্বংস হইয়াছে। 
তথায় অদ্যাপি ইষ্টক প্রস্তর দৃষ্ট হয় ; গৃহভিত্তি সাত হাত প্রস্থ । সম্ভবতঃ এই . 
স্থানে এক্ডালা দুর্গের স্তায় একটি দুর্গ ছিল। জাঁগনমুনির (দৈন,বা বৌদ্ধ) 
বাসস্থান । অদ্যাপি তাহার পুজা হইয়া থাকে! . 

(5১) _ -খালিমপুর- সম্ভবতঃ “স্তুভস্থলী” নামক গ্রাম ছিল। এই হন 
প্রাচীনকালে দেবমন্দির, বৌদ্ধ দেবালয়, ব্রাহ্মণ, জৈন, বোঁদধপণের বাসের - 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বীয় বটব্যাল মহাশয়কে আমি ধর্দপাল দেবের- 
তাঁঅশাসনপত্র প্রদান করি এই গ্রামের সীমান্তে নাহ্রায়ের মন্দির ছিল: 
নানুরায় সম্ভবতঃ হুন্দনারায়ণ (বুদ্ধনারায়ণ )। প্র 

(১২) জামবাড়ী__নুলতান হোসেন শাহের সভায় EE 
স্থানে বাস করিতেন; তাহার নাম আবদ্ধর রহমন আলী; তিনি বছ কবিত্ব- 
পূর্ণ গ্রন্থের রচনা করেন। ‘প্রাচীন মসজিদাঁদি বর্তমান । | 
(১৩) গোহালবাড়ী--বোগদাদ হইতে কয়েকখানি বাণিজ্য পোত গোঁড়ে 
আইসে; সেই বাণিজ্য-পোতের বণিক “চন্মন আলী” বোগদাদী এ দেশে 
আগমন করেন। - তিনি নমাঙ্জ (উপাসনা) কালে সন্ধ্যার প্রান্তালে উক্ত 
, স্থানে অবতরণ.ক্রেন ? এবং গৌড় নগরের শোভা ও পোঁতাশ্রয়ে পোভাঁধিক্য- 
দর্শনে মোহিত হন। চন্মন আলীর বংশধরগণের মধ্যে এক ব্যক্তি অদ্যাপি, 
জীবিত আছেন। তাহার গৃহে: সেই মহাজনের “পাগড়ী” ও পিতলের খাট, 
বর্তমান আছে। : | | 

_ এই গ্রামে রেশম-রঞ্রকগণের বাসস্থান ছিল। তাহাদিগকে “রেজা” 
- ধা রংরেজ্রা বলিত ; অদ্যাপি মৃত্তিকার নিয়ে তাহাদের 2 দেখিতে ৬ 
- পাওয়া যায়। | 

ভবানী মুত, অয দিবস হইল, পুরিদীর পক্কোদ্বারকাঁলৈ বহির্ত' হইয়াছে। 

- (১৪) যাছুন 5 শাসনকালে বিখ্যাত হইয়াছিল; বহুপুৰ্্ব 
হইতে এই স্থানের * ঢলাগচিরা”গণ কাগজ' প্রস্তুত করিত। দেশী কাগজের 


- 
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সৎ ১০৬।  গোঁড় ও পাতুয়ার ইতিহাঁস। ৬১৩ 
নাম “্বাশপাতা কাগ”।. গৌঁড়ের .বাদশাহী দরবার যাঁনগরের কাগজ 
ন্যবত হইত । ৷ হরি কাগচিরের.রাগন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। - 

৮ ৯ পিছলী-_কৌদ্ধঘুগে এই স্থানে রীজধানী ছিল; এবং গৌড় নগব ' 
নামে খ্যাত হইত।. এই স্থানে পিত্তলময় ও তাঁ্রনির্সিত বিবিধ আবশ্যক 
দ্রব্য প্রস্তুত হইত। "অমৃতি” নার্মক জলপাত্র এই নগরের *অমরতী” নামক 
স্থানে প্রস্তুত হইত। ০০১০০ 
বিক্রীত হইত। 

] হরিপুর হেরিকুী) -পিছলীর মক শ্রেনী, কান্তকুজাগত 
“বৈদিক ব্রাহ্মণ আদিশুর কর্তৃক এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। . 
ব্ৰহ্মপুরী--অম্রতীর দক্ষিণ-পশ্চিম--গঙ্গাতীরে ; এই স্থানে কান্তকুজাগত 
ব্রাহ্মণের বাস ছিল! 
(১৬) আরাপুর GAN মূর্রারতা 
| (১৭), কাঞ্চন ও সুবৰ্ণনগর--কাঞ্চন:-সোনা ধনী বণিকগণের নিবাস 
এই স্থানে সুবৃহৎ, অর্ণবপোঁত নির্শিত-হইত | -বাদশাহী আমলে এই স্থানে 
 ধধবনার নাও নামক বিবিধ প্রকারের প্রমোদ-তরণী নির্শিত হইত। 
(১৮). চণ্ডীপুর--যহারাজ লক্ষ্মণসেনের ' রাজধানী ছিল। হিন্দুগোঁড় 
নামে বখতিয়ার খিলিল্দী রাদমহল হইতে চৌদয়ার নামক স্থান দিয়া 
হিন্দু: গৌড়ের উত্তরদ্বিকস্থ. “চণ্ডীদ্বার’ নামক দ্বার দিয়া গুবেশপুর্বক গৌড় 
জবিকাঁর করেন। “অর্দনারীশ্বর” নামক হরগৌরী মূর্তি এই স্থানের 
নিকটবর্তী গৌরীপুরে ছিল | | Y 
(5৯) সাগর দ্বীঘী ও ফুলবাড়ীগড় এই স্থানের সুন্দর প্রাসাদে সুলতান 
হোসেন শাহ বাদশাহের বন্ধু জোয়ানপুরের বাদশা “হোসেন শাহ” শেষজীবনে- 
“ অবস্থান করিতেন। মকদুমসা, ফকীরের কবর ও ইমামবাড়ী ছিল। 
(২০) চিরাই বাড়ী_মুসলমান গৌড়. নগরে, পূর্মদ্দিকস্থ পোত-নির্শ্মা- 
স্বান। ' এই স্থানের “করাতীশ্গণ নৌ-নির্দাণোপষোগী কাষ্ঠে করাত দ্বারা 
জহর বত সহত্র-সহশ্র নৌশিল্পীর বাস ছিল। | 
(২১) বটোরা ও বটোরী-__আদিশুরানীত ত্রাঙ্গণগণের বাঁস হৰি 
এই স্থানে বিষ্ণুদূত প্রতিষ্ঠিত ছিল । একটি বিষ্ণুমূর্তির পাদদেশে “বটগ্রা্মীর ' 
কো * * * শ্রীজীবদেবস্ত” অক্কিত দেখা গিয়াছে । | 
৷ (২২) কনকপুর-_কনকপুর মৌজায় পীরেশ্বর. মন্দির (nonument) 
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অদ্যাপি! বর্তমান আছে। বাইসগঁজী নাষক স্থানে বাদশাহী ন 
অন্দরমহল ছিল। তাহার নিকট «খিড়কী* নামক স্থানে OT: 
. পুপ্তবর ছিল বলিয়া প্রকাশ । ু 

(২৩) -কামঠ কোমঠী _-কনোজাগত ব্রা্িণগণের বাসস্থান গঙ্গাতীরে 
-ছিল। এক্ষণে সেই স্থান গঙ্গাপ্রবাহে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। 

(২৪১ পাওুয়া (277৮৭)--গ্রাীন পৌগু বর্ধন নগর ; এই স্থানে নূর 
কুতুব আমলের সমাধি ও মসঙ্গিদ বর্তমান । | 
৷ আদিনা -পূর্কে বৌদ্ধ বিহার ছিল, তৎপরে হিন্দু দেবালয় হয়; শেষে 
ভাদিন মসজিদে পরিবর্তিত হইয়াছিল। : 

(৫) গোয়ালদহ পল্লী গোয়ালপাড়া ( আভীর), এই স্থানে মহারাজ 
অশোকের ভ্রাতা বীতাশোক গোপ-হস্তে নিহত হন। , | 

(২৬)- ভিখ্‌রা--এই স্থানে তিক্ষুগণের আশ্রম ছিল, সম্ভবতঃ অশোকের 
সময়ে এই স্থানে বহু জৈন নিহত হয়; ভগবান বুদ্ধদেব এই স্থানের সন্নিকটে 
তিন মাস ধরিয়া! ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলৈন । : 

(২৭ মঙ্জুমনগর -এই স্থানে তাঞ্নির্নিত মুর্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। 
0১৮ হোমন দির্ঘ_প্রকাশ যে, কান্তকুজাগত ব্ৰাহ্মণণণ এই স্থানে 
আদ্দিশূরের যজ্ঞ করেন। 

(২৯) সাতাইশ খড়া--চারিটি ইষ্টকনির্দ্মিত সুদৃড় গড়ের মধ্যে রাজ প্রাসাদ 
ছিল! বহুসংখ্যক প্রাচীন গৃহাদ্ির চিহ্ন বর্তমান আছে। | 

(৩) বরেন্্র--বরেজ্র নগরের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান ' আছে; এই 
বরেন্দ্র নগরের নারে বরেন্্রভূমি বিখ্যাত হইয়াছে। _ বরেন্দ্র নগর হইতে 
একটি পাকা রাস্তা পাড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। 
+ (৩১) পৌঁভন-_তর্গন নদী হইতে পুনর্ভবা পর্য্যন্ত উন্নত রাজজমার্গ বিদ্যমান 

রৃহিয়াছে। এই পথ দিয়া বখতিয়র তিব্বত গিয়াছিলেন। 

শঙ্ষরাচার্ধ্য এই রাস্তা দিয়া ব্রদ্দপুলরে স্নান করিয়া কাশ্মীরে গমন করেন। ' 
এই স্থানের দু্গ-সন্নিকটে কতিপয় বিখ্যাত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল) “মণ্ডকাটির 
‘পাঁথীর” একটি যুদ্ধস্থান | . 
_ (৩২) জগদলা--প্রাচীন দুর্গ ছিল। জগদল] বিখ্যাত ্থান।  জগদল! 
ছুর্গে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল । 
প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁধি-সংগ্রহের উপায় ।-আমরা সাধ্যমত বিবিধ উপায়ে 
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- এ যাবৎ প্রাচীন হস্তলিপি - ও «পুথি সংগ্রহ করিতেছি, ফিন দয দয়া 
করিতে পারিলে যথেষ্ট পুঁথি সংগৃহীত হইতে পারে । রি 
_- অর্থাভাব ও 'ফটো-ক্টামেরার অভাব - দরিদ্রতানিবন্ধন? প্রাচ্ন খব স্‌- 
স্পাকীর্ণ নগর উপনগরের বিবরণ-সংগ্রহে বাঁধা ঘটিতেছে। 
হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকাদির সংগ্রহেও অর্থের প্রয়োজন । 


লোকাঁভাব (ক্ষীর অভাব.)_-আমাদের অবলম্বিত উপায়ে দেশের বিবরণ- 


- সংগ্রহে সাহায্যকারী জনগণের একান্ত অভাব । জেলায় অনেক জমীদার 
আছেন। দেশের লুপ্ত-বিবরণ-সংগ্রহে তাহার। : একান্ত উদাপীন। কেবল- 
মাত্র শ্ৰীযুত কৃষ্চলাল চৌধুরী জমীদার মহাশয় এ কার্যে উৎসাহ প্রদান 
করিয়া থাকেন । 

বিদ্বৎসমিতির যোগদান ও কর্মে উৎসাহ-প্রদান ।--আমাদিগের এই 
সমুদয় কার্ষ্য সাহিত্যসেধিগণের উৎসাহ ও যোগদান প্রার্থনীয়। তাহারা 
আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলে আমরা বিবিধ লুপ্ত বিবরণ ও. লুপ্ত প্রায় 
প্রাচীন গ্রস্থাদির সংগ্রহ করিতে পারি। ফটোক্যামেরার- অভাবে “আমাদের 
বিবরণ-সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়! যাইতেছে । আমাদের প্রার্থনা,__সাহিত্যিকগণ 


ও অনুসন্ধানকারিগণ আমাদের কার্ষ্যে উৎসাহ প্রদান করুন ; “হাহা হইলে 


বিবিধ নুতন নুতন তথ্য সংগৃহীত হইতে পারিবে। . 
পরিশিষ্ট । | 


মজুমনগরের বিষুমুর্তি।_-কয়েক মাস গত হইল, পাড্যার অন্তর্গত 
(পঃ রুকণপুর ) মজ্ুমনগর নামক স্থানে ক্ষিকার্য্যোপলক্ষে হল প্রবাহ- 


কালে এক জন মৃত্তিকাত্যন্তর হইতে উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রান্ত হয়। শীযুত ' 


'. ভূষণচন্ত্র মৈত্র নায়েব মহাশয়ের প্রঙ্জা উক্ত মূর্তি ও আরও কতিপয় মূর্তি 
(পিত্বলনির্থিত) নায়েব'মহাশয়কে প্রদান করে। নায়েব মহাশয় এঁতিহাগিক 
তথ্যের সংগ্রহে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন।- তিনি উক্ত মূর্তিটি 

আমার -প্রার্থনামত আমাকে প্রদান করেন। 
পৌ বর্ধন দেশে একসময়ে এই প্রকার দ্েবমূর্ত্তিয় বিশেষ প্রচলন 
ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আমি এই প্রকারের কতিপয় মূর্তি ষালদহের 
স্থানে স্থানে দেখিয়াছি । বর্ধমান জেলার: 'ইুটুট গ্রামে পু্ধরিদীখননকালে 
এই প্রকারের কতিপয় প্রস্তরমৃর্তি পাওয়া :গিয়াছে। আমি যে র্ভিটি 


তা 


৬১৩ সাহিত্য | ২০শ বধ, ১১শ মংখা।। 


প্রাপ্ত হইযাছি, তাহা ভাশ্রনির্দিত, এবং ভোলাহাটের সুবৃহৎ সুন্দর বিফুমূর্ত্তির . 
ক্ষুদ্র সংস্ক্রণমাত্র। | i 
বটগ্রামের ও মারবাইপুর মোরগ্রামের বিষ্ণুযুরত্তির তুলনায় এই ক্ষুদ্র - 
মূর্তিটি শিল্পকার্য্যে অতুলনীয় । পালবংশীয় রাজগণের সময়ে এই প্রকারের 
বিষ্ণুমুর্ত্তির প্রচলন ছিল বলিয়াই অনেকে অঙ্যান করেন। ভোলাহাটের 
প্রস্তবময় বিষুমূর্তিটি যে কোন্‌ সময়ে নির্শিত হইয়াছিল, অদ্যাপি 
ডাহা নির্ণাত হয় নাই। 
প্রীহরিদাস পানিত | 
জাতীয়-বিদ্যালয়-সমিতি ; ধরমপুর ; মালদহ । 


পাশাপাশি 


ফুল। 
হৃদয়-লতায় শুভ্র ফুটিয়াছে ফুল, 
তোমার পরশে সদা সৌরভে আকুল; 
ভক্তির মলয়-বায়ু বহে অনুকূলে, 
চরণের রেণু মাখি’ আনন্দতে দুলে ; 
মধুময় জীবনের চির উষা জাগে, 
ভাব দল পল্লবিত নব অমুৱাগে ; 
গীতিময়ী বাণী তব বিহগ-বন্ধার, 
bl সারাক্ষণ অনাহত বাজে অনিবার ; 
প্রসাদ সুগন্ধ সদ! করিছে বহন, 
‘পাপের অনলে যেন না হয় দহন | 
পুষ্পরেণু ধরে হৃদে তোমার আদেশ, . 
মলিনতা.কীট কভু না করে প্রবেশ । 
তব স্সেহ-বৃস্ত এরে ধরে যদি রাখে, কা 
শাস্তি উপবনে তবে সদা ফুটে থাকে। 
লীথতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


bl সি সী ৬১৭ 
ত | 
পোত এই মাথ (২-শে জানুআরি ) হইতে' সপ্তাহকাল কত লোক সন্ধ্যার 
পর পশ্চিম-আকাশ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিযাছে, যেন ধূমকেতু না দেখিলে 
মানব-জ্রনম বিফল হইত অপূর্কত্বই কি চিত্ত-আঁকর্ষণের হেতু? 

কেহ বলে কাঁটা তারা, কেহ বলে ধূমকেতু । ' - 

প্রাঁচীনেরা ' কেতু বলিতেন, ধূম-কেতুও বলিতেন। আকাশে ধূমবৎ 
অস্পষ্ট, -শুত্র মেঘবৎ দীপ্তিময় যে পতাকা, -ভাহার নাম ধৃম-কেতু রাখাই 
ঠিক। সংস্কৃত জ্যোতিষসংহিতায় 'নাম কেতু ও শিখী। শিখা, চুল, জটা, 
পুচ্ছ, যে নামই দেওয়া হউক, ইহাই ধূমকেতুর বিশেষ অঙ্গ । শিখা, শির, 
এবং শিরে তারকা,_এই তিন অঙ্গ লক্ষ্য হইয়া থাকে। পীজীতে রাহু- 
কেডুর প্রতিমূর্তি থাকে৷ - রাহ ছিন্ন-মস্তক, কেতু স্পীকার ।' প্রাচীন কালে 
সাধারণ লোকে মনে 'করিত, রাহু নামক অসুর সূর্য্যকে গ্রাস করিতে সর্বদা 

. উদ্যত। বোধ হয় এই বিশ্বাসের মূল ধুমকেতু । ধূমকেতুর শির কুর্যাতি- 
“মুখে থাকে, যেন হুর্য্ের পশ্চাতে ধাবিত হয়। উহার সর্পবৎ বক্র পুচ্ছ 
কেতুর সর্পাকার-কল্পনার মূল। রাহ নাক এক অন্থরের শিরের নাম 
রাহ ও অধোভাগের নাম কেতু হইয়াছিন। শির ও পুচ্ছ ধূমকেতুর, 
ছুই অঙ্গ। 

'৭ই মাথ যে ধূমকেতু আমরা দেখিয়াছি ( ১ম পটে ৫ম চিত্র ), সেটা কি 
প্রাচীনেরাও দেখিয়াছিলেন? সন্ধ্যার পর মাথার উপরে যে কাঁল-পুরুষ 
নক্ষত্র দেখিতেছি, যাহা লক্ষ্য করিয়া বেদের খুষি হইতে পুরাণের কবি কত 
আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন পিতামহগণের দৃশ্য হইত, 
আমাদেরও হইতেছে। সেই'অশ্বিনী, ভরণী,' কততিকা, রোহিণী, সেই মৃগশিরাঃ 
আদ্র পুনবন্ু আজি যেমন, পূর্বাকানেও তেমন দিব্যজ্যোতিঃ খণডাকারে 
গ্বস্ব স্থানে অধিঠিত ছিল। রক্তাঙ্গ মঙ্গল, নীনরশ্মি শনি, শুরুর্দেহ শুক্র এবং 

 স্বহতেজ বৃহস্পতি এ বৎসর 'আকাশের যেখানে যেখানে দেখিতেছি; পূর্ব 
বৎসর সেখানে সেখানে দেখি নাই (২য় পট )। কিন্তু বসব স্পষ্ট না হইলেও 
যাহার চলন চিনি, তাহাকে চুর হইতেও চিনিতে পার্নি। বৎসরের 
অধিকাংশ রাত্রে এই সকল গ্রহ দ্ৃষ্টিসুত্রে গাঁধিয়া রাখিতে পারি। তথাপি 

- ছুই {একমাসের 'অদর্শনে প্রাচীন মানব ইহাদ্বিগকে ভুলিয়া যাইত উবার 

৬ 


৬১৮ সাহিতা ৷ ২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখা। 


'বেলা যে শুক্ল তারা পুর্ব দিকে উদ্দিত হয়, সাঁয়ংসধ্যায় সেই কি পশ্চিম 
আকাশে ঘুরিয়া আসে? ভোরের তারা সন্ধ্যার তারা একই কি? টু 
বরাহ লিখিয়াছেন, তিনি গর্ণ-প্রোক্ত, তথা পরাশর, অসিত দেবল, এবং 
অন্য বহু খষির কৃত গ্রন্থ দেখিয়া কেতুর চরিত বলিতেছেন। কিন্ত 0 

দৰ্শনমন্তময়ো বা ন গণিতবিধিনাস্ঠ শক্যতে জ্ঞাতুম্‌ ৷ | 
গণিতবিধানে কেডুর দর্শন কিংবা! অদর্শন জানিতে পারা যায় নী। অর্থাৎ 
কখন্‌ কেতু দেখা যাইবে, কখন্‌ যাইবে মা, তাহা বলিতে পারা যায় না: 
গ্রহগণের দর্শন অদর্শন বলিতে পারা যায় 

দি কেতুর উদয় বা অস্ত বলিতে না পারা যায়, তবে একই কে পুনঃ. 
পুনঃ আসে, কি কেতু অনেক আছে, তাহার নিশ্চয় হয় না। এই কারণে 
" পূৰ্ব্বকালে কেহ বলিতেন, কেতু এক শত, কেহ বল্িতেন, এক সহস্র । | 
_ অন্থ্যানের কথা থাক । প্রাচীনেরা অনেক কেতু দেখিয়াছিলেন, অনেক 
পু'ণী লিখিয়াছিলেন+ কেতুর শিখা, কেতুর বর্ণ, পুব'্পশ্চিমাদি দিকে 
দর্শন ও অবর্শন, গ্রহ কিংবা নক্ষত্রের নিকটে দর্শন ও অদর্শন, গ্রহ কিংবা 
নক্ষত্রের সহিত ম্পর্শন-_এই পাঁচ বিষয় লক্ষ্য করিতেন। তাহার! দেখিয়া- ১২ 
ছিলেন, কোন কেতু মুক্তাহার-রূপ, কোন কেতু বংশগুল্মাকার, কোন কেতু 
চামররূপ, কোন কেতু দর্পণবৎ বৃত্তাকার, ইত্যাদি; কোন কেতু শিখাযুক্ত, 
কোনটা শিখাহীন, কোনটার শিখা খু, কোনটার বক্র ইত্যাদি ; কোন 
কেতুর শিখা এক, কোনটার দুই, কোনটার তিন ; কোনটার তারা আছে 
কোনটার নাই, কোনটার তারা অস্পষ্ট, কোনটার বিপুঙ্ল; কোনটা লোহিত 
' বর্ণ, কোনটা তুযারভুল্য, কোনটা শশিবৎ প্রভ, কোনট। আধৃত্র, ইত্যাদি ;.- 
‘কোনটা আকাশের ত্রিভাখ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, . কোনটা সপ্তধির 
নিকটে, কোনট! কৃত্তিকার নিকটে, কোনটা অর্দ্বরান্রে, ডিসিসি 
রাত্রি দেখা গিয়াছিল। 

এ সমস্ত উক্তি কত শত বৎসর কেতু দেখার ফল? কাত 
বৎসরে প্রায় পাঁচ শত কেতু শুধু চোখে দেখা গিয়াছে । গড়ে প্রতি চারি 
বর্ষে একটা । বরাহের যে হল কাত যয দহ কত দৃগ্ 
হইয়াছিল? . 

 কিনতু-কোন্‌ শকে বা কল্যন্দে কোথায় কিরূপ কেতু দু হইয়াছিল, 
তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় ন!। চীনারা আশিয়াকসী, আমরাও 


কান্দ, ১৩১৬৭, ধুমকেতু { ৬১৯ 
“আশিয়াবাসী ৷” কিন্তু চীনারা কেতুর - কোষ্ীপত্র: রাখিয়াছে, আমাদের 
পিডামহগণ -দ্বাথেন- নাই, 8588 জয়দেব 
_ লিধিয়াছেন,: ‘বৃম্‌ৰ্েতুমিব কিষপি করালম্‌ ৷” তাহার জীবনকালে ধূমকেতু 
নিশ্চয় দৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু -কোন্‌ শকে?। কালিদাঁসের 'ৃমকেতু- 
রিবোখিতঃ! উপনার লক্ষ্য কোন্‌ শকের কেতু ? 

আমরা এখন খেদ করিতেছি ;; জিজ্ঞাসিতেছি* কোন্‌ শকে- কিরূপ কেতু 
দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরাও কি লিথিয়! , কোন্‌ শকের কোন্‌ 
দিন আকাশের কোথায়, কত বড়, কেম্ন কেতু দেখিয়াছি? স্থৃতির ভরস! 
করিয়া আমর! কত-ন! বিড়ম্বিত হই? ৫২ বৎসর পূর্ব্বের, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের 
কার্তিক মাসের ধুমকেতু বর্তমান লোকের বৃদ্ধের! দেখিয়াছিলেন, অল্পের স্মরণ 
থাকিতে পারে।- ১৮৭৪ ্রীষ্টান্দের আশ্বিন মাসের বিশাল কেতু অনেকের 
মনে থাকিতে পারে. ১৮৮২ খীষ্টাব্দের আশ্বিন যাস হইতে চারি পাঁচ - মাস 
যে বৃহৎ কেতুর উদয় হইত, তাহ! না ভুলিবার কথা। বৎসর তিন পূৰ্ব্বে 
(খ্ৰীঃ ১৯:৭, আগষ্ট ) রাত্রি ৩টার সময় একটা ছোট কেতু দিনকতক 
দেখা গিয়াছিল।. কিন্তু অসময় বলিয়া অনেকের ভাগ্যে দর্শন ঘটে নাই। 
এই যে সে দিন একটা দেখা গেল, তাহারও-সংবাদ অনেকের কর্ণে পছ ছে 
নাই । এক বৎসরে দুই তিনটা কেতু শুধু চোখে দেখার সম্ভাবনা নাই। 
এ বৎসর সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। চৈত্রমাসে এবং পুনর্ধার বৈশাখ মাসে একটা 
দেখিবার আশা.আছে। চমচক্ষে অল্প কেতু দৃশ্য হয়, দুরবীক্ষণের কাচচক্ষে 
বহু'কেতু জ্যোতিষীর নয়ন-পথের পথিক হইতেছে। এমন বৎসর যায় না, 


" যে বৎসর একটাও হয় ন|। 
সে কালে ধূষকেতুর গতি গণিতের গম্য হইত না। এ কালে তিন 


দিনের (তিন বারের) স্থিতি পাইলে তাহার গতি ও মার্গ' গণিতে পারা 
যায়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষী কেপলার . গ্রহগতি আলোচনা করিয়া 
_গ্রহপথ বৃত্ত কল্পনা; ছাড়িয়া দীর্ঘরৃত্ত বলিয়া অন্যান করেন। নিউটন্‌ 
সপ্রমাণ করেন, গ্রহমার্গের উক্ত আকার মাধ্যাকর্ষণের ফল। কেছু- 
_. গুলা মাধ্যাকর্ষণের অধীন কি না, এ প্রশ্ন সহজে মনে. আসিল। খ্রীঃ ১৬৮০ - 
অব্দের কেতু দেখিয়া, নিউটন তাহাঁর-পথ নির্গয় করেন। ছুই -বৎসর পরে, 
খ্ৰীঃ ১৬৮২ অন্দে আর একটা কেতু দেখা যায়। নিউটনের সাহায্যে হেলি. 


তাহার পথ. এবং, গতিবিধি - নিরূপণ করেন'। হেলি যে কেতুর মার্গ ও 
গ্রতিক্রম নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম হেলির কেতু হইয়াছে। - 


৬২৪ : সাঁছিত্য। ২০শ বধ; ইশ সংখা? 


--"_' বিশ্বজগতে’ কি হয়, কি: হয়না? কি আছে'কি- নাই; তাহা বিশ্ব 
বচয়িতাই: জানেন” তথাপি-অন্তহীন' আকাশে প্রায় একই পথে ছুই: পাঁচটা? 
.কেতুক বিচর্প-অসম্ভব মনে. হয় 1 খ্রীঃ ১৬৮২. অবৈর- কেন্ছুর: পঞ্চ" নিদে শের 
‘পরু, হেলি দেখিলেন;- খ্রীঃ - ১৬০৭ অব্দে ' কেপলার যে'. কেতুর স্থিতি 
ও গতি, দেখিয়া! লিধিয়া: রাধিয়াছিলেন; তাহার: পঞ্চ এবং" ১৬৮২ . 
্িষ্টান্দের কেতুর-পথ প্রায় এক। এক মার্গে দুইটা কেতু ধাবিত 'হইবার 


সম্ভাবনা. নাই. বিবেচনা' করিয়া হেলি বলিলেন : বস্তুতঃ ' একটা কেছুই 


. 4৫15 বৎসর পরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে" তাহা হইলে ৭৫০ বংসর পুবে 
ভাঁহা ৃশ্য হইয়াছিল। বাস্তবিক ১৫৩৯ গীষ্টাকে, এবং ইহাঁরও: ৭৫ বৎসর 
পূৰ্ব্বে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গণিভাগত সময়ে কেতু দেখা. গিয়াছিল।- চাঁরিবার 
: প্রত্যাবর্তন যখন মিলিয়াছে, ভবিষ্যতেও মিলিবে ৷ হেলি-বলিলেন, _দেখিবে» 
.১৭৫৯ খীষ্টাব্দে আবার দেখা যাইবৈ। . সত্য সত্য'সে বারৈও' দেখা গিয়াছিল”? 
ইহার পর ১৮৩৫ শ্রীষ্টান্দেও ঠিক . আসিয়াছিল, এবং এ'বংসরওঠিক 
. আসিয়াছে। সুর আকর্ষণ ব্যতীত, বৃহস্পতি ও: শনির আকর্ষণে হেলির 
- কেতুর প্রদক্ষিণ কাল ৭৬ বৎস্রের- কিঞ্চিৎ ন্যুনাধিক- হয়।- জ্যোতিমিগন 
সুক্ষ গণনা করিয়া. রী পূর্বা ২৪০ অর্ধ: হইতে. এ'বৎসর' পর্য্যন্ত ২৯. বারও 
“কেতু উদর দিনক্ষণ নির্ণন করিয়াছেন, ' এবং সে কাল টিসি দিত 
কালের সহিত মিলিয়াছে - -" 
-গুঁহনক্ষত্রাদ্দির যে স্থান; তাহার, নাম" স্থান - যে চক্ষে সে হান 
দেখিতে পাওয়া ‘যায়, তাহাকে দিব্যচক্ষু বলা অন্তায় হইবে না.। হেলি 
দিব্যকেতুর, স্থান. প্রদর্শন করিয়া . আয়াদিগকে . দিব্যচক্ষু দিয়া 
গিয়াছেন। তদবধি প্রায় ছুই শত কেতুর মার্গ ও গতি গণিত. ' হইয়াছে. 
দেখা যায় অনেক কেতু তিন চারি পাঁচ সাত বর্ষ. অস্তরে;. কোন কোনটা} 
শতাধিক বৰ্ষ অন্তরে প্রত্যাবর্তন করে। ১৮৮২ খুষ্টাব্দের, কেতু সাত, আট 
শত-বৎসর পরে, এবং ১৮৫৮ ীষ্টাব্দের কেতু ছুই সহ বৎসর : পরে, 'আসিরার - 
কথা 15 
টি 
" যাঁক়। ইহার আকার সিংহ-লাঙ্গুলের তুলা । সে কালে তবে কেতুয় প্রত] বির্তুন- “সম্ভাবনা 
: শ্বীকৃতাহইরাছিল।. জ্যোতিষ-মংছিতাদিতে কেতুর বে? বর্ণনা, আছে; তাহা তন তন বিচার 
কয়িলে অনেক তথা আবিষ্কৃত হইতে পারিবে? “আমাদের প্যোতিবী ও ল্োতিবায টে ক্ত্ 
- ও উক্কার সংক্ষিপ্ত বিবয়ণ দেওয়া গিয়াছে] .. 


হাম, ১৩১৬7 ... ধূমকেতু ৬২১ 


- সম-স্থুল বৈত্র বাঁকাইয়া, গোল করিলে বৃত্ত পাই সেই বৃত্তের ছুই 
.রিপরীত-প্রাস্ত ধরিয়াটানিলে দীর্ঘ বৃত্ত, প্রাচীন" ভাষায় প্রতিবৃত্ত (০1111১৩) 
হয়। গ্রহপণের, মবার্গ প্রায় বৃত্ত, অথবা প্রায় প্রতিবৃত্ত। অনেক কেতুর-পথ 
" তিবৃত্ত'। এই সকল: কেতু অল্প.বা অধিক৷ কালের পর আবার আসে । হেলির 
. কেতুর পথ প্রতিবৃত্ত । বেত, কাকাইয়া.মুখ বিস্তৃত করিয়া ধরিলে যে আকার 
হয়) তাহাকে ফটা-(5780017) বল! যাউক “সর্পফণা,, সুন্দর: দন্ত, ও নখের 
আকার-ফটা।- ফেকেতুর, পথ ফটাকার, সে. কেতু আর আসে না। গত 
. মাঘের" কেতু: এইরূপ ৷: বৃত্তের মধ্যস্থল হইতে. পরিধির.অস্তর সমান) কিন্তু 

' প্রতিবৃত্বের সমান নয় এবং ফটার'মধ্য নাই বলা চলে । প্রতিবৃত্ত-ও-ফটার মহৎ, 
_ ব্যাসে কীল-(০০3)- এই' কীলে স্থ্য্য- অবস্থিত:। গ্রহগণের-প্রতিবৃত্তের কীলে 
সূর্য্য, কেতুগণের পথের. কীলেও. সূর্য্য 'সর্য্যের নিকটতম-স্থানের নাম নীচ 
এবং দুরতম। স্থানের; নাম: উচ্চ ।' .ষখন: কেতু তাহার' পথের নীচস্থানে 
মাসিতে থাকে, তখন-তাঁহা পৃথিবীর নিরূটবর্তীঁহইতে থাকে: লেইন সময়ে 
 ভ্রাহান্দামাদের দৃষ্টিপথে আসিরার সম্ভাবনা্ঘটেণ : -- . | 

- পৃরিরী-হইতে রকি নয় কোটী। ত্রিশ-লক্ষ মাইল দূরে;অবস্থযচ । গ্রহ ও 
সির থারে। 
" যত কেতুর পর-গণিত-হইয়াছে,'তাহাদের:মধ্যে-কোর্ন কোনটা রবির সন্নিকট 
বর্তী হইয়াছিল). এমন কি. ৬০. ক্ষ মাইলেরও; অল্প দুরে আসিয়াছিল। 
অধিকাংশ কেতু: পৃথিবীর: -পথের' ভিতরে. প্রবেশ করিলে' দেখা গিয়াছে? 
' কএরুটা.কেডু পৃধিবীর-পথের বাহিরে অথচ.নিকটে থাকির্পেদৃশ্ত হইয়াছে।' 

* কেতুর নীচস্থান এদ্বিকে ওদিকে? উদ্ধে অধোদিকে, প্রায়, সব দিকেই 
 আছে। পৃথিরীর. “বক্ষাক্ষেক্র ' কাটিয়া 'কেতুর কক্ষান্সেত্র। গ্রহগণের 
কক্ষাক্ষেত্রও এইরূপ। কিন্তু গ্রহগণের:কক্ষাক্ষেত্রের পরস্পর" কোপ অত্যন্প, 
' কেতুগণের কক্ষাক্ষেত্রের কো৯৮ অংশ পর্য্যন্ত হইতে-পারে।, হেলির কেতুর 
' কক্ষাকোণ ১৮ অংশ? মাঘের কেতুর কক্ষাকোণ: ৪২ অংশ । এই কারণে কেতু 
__ উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকেও রেখা ঘাইক্পারো! 2.০ এ 

7... আনেক কেতু: গ্ৰহর্থিগের: স্তায় পশ্চিম, হইতে পুরুধে- ভ্রমণ করে? 
একটা রিপ্রীতগামী)). পূর্ব হইতে পশ্চিমে যায়৷. হেলির রত, পশ্চিম 
জী! এখানে, পৃরিবীর!দেনিক- আবতন+গতির/কথা হইতেছে না।' সে 
 গতিবশতঃ গ্রহ কেডু করেন, নকষত্রসমৃহাও ্রত্যহপ্রশ্চিমে অন্তগত, হইয়া থাকে? 


ti 


৬২২ সাহিত্য | ২০শ বর্ব, ১১শ সংখাা। 


কেতুর গতি চিস্তা করিলে মনে হয়, যেন দুরদূরাত্তর হইতে: তাহা সুর্যের 
দিকে লোষ্ট্রবৎ নিক্ষিপ্ত হইতেছে । শৃন্তে লোষ্ট্র উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা বক্রপথে _* 
ফ্টাপৃথে ভূতলে পতিত হয়। নিক্ষিপ্ত কেতু সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে 
পড়িতেছে। কিন্তু কি ভীষণ বেগে ছুটিতেছে ! কক্ষাপথে পৃথিবী প্রত্যহ 
যোল'লক্ষ মাইল পথ চলিতেছে । ইহাই ত ভীষণ বেগ! কিন্তু গত মাঘের. 
'কেভু তাহার নীচস্থানে (৬ই মাঘ) এক দিনে সাত কোটী মাইল. ছুটিয়া, 
_ 'গিয়াছিল'। চারি দিন পূর্বে ও পরে প্রত্যহ ছয় কোটী মাইল বেগ ছিল। 
এই কারণে দিন কএক দেখ! দিয়া সে কেতু কোথায় অনৃশ্ত-হুইয়াছে?. 
হেলির কেতুর বেগও অল্প নয় । নীচ স্থানে_ষে স্থানে বেগ চরম হয়; 
সে স্থানে (৭ই বৈশাখ) প্রত্যহ পঞ্চাশ লক্ষ মাইল বেগে ছুটিরে। উহার 
আঠাইশ দিন পূর্বে ও পরেও বেগ চল্লিশ লক্ষ মাইল থাকিবে । এই 
কেতুর পথ দীর্ঘপ্রতিবৃতত বলিয়৷ আমরা কিছুদিন উহা দেখিতে পাঁইব। 

কেতুর এই ভীষণ বেগ শুনিলে মনে হয় যেন কেতু ছুই চারি হাত লম্বা । 
কিন্তু ফেটা কেবল দুরবীক্ষণে দৃপ্ত হইয়া! থাকে, তাহারও শির লক্ষাধিক 
মাইল! ১৮৮২ শ্রীষ্টা্ের কেতুর শির বিস্তারে দেড় লক্ষ মাইল ছিল। শির ৬ 
অপেক্ষা শিখা বৃহৎ হইয়া থাকে । এই কেতুর শিখা দশ কোটী যাইল দীর্ঘ 
হইয়াছিল শিরের নিকট শিখার বিস্তার ছুই লক্ষ মাইল,প্রাস্তে কোটী মাইল! 

মনে রাখিতে হইবে, অর্থাৎ এমন বিশাল যে, ৮০০০ হুর্য্য জটার মধ্যে লুকাইয়ী, 
থাকিতে পারিত! এক এক সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর তের লক্ষের দেহের সযান। 
কিন্তু যে শিখী বিশাল, সেও ভারে অল। কারণ, তাহার. স্পর্শনে, -ঘর্ষশে, বাঁ 
আকর্ষণে পৃথিবী বিন্দুমাত্র, বিচলিত হয় নাঁ। অতএব শিখা অতিশয় তরল। 
৪5158555788 
ঘটিলে আকাশের ক্ষুদ্র তারাও অধিক অস্পষ্ট হয় না। শিখার আচ্ছাদনে 
তারার দীপ্ডিতাস হয় না। অথচ ক্ষিতিজের, নিকটবর্তী তারা ভূবায়ুর- 
আবরণ হেতু অস্পষ্ট অনৃস্ত হয়। অতএব শিখা ভূবায় অপেক্ষাও.তরল। 

কিন্তু তরল হইলেও তাহাতে কণা থাকিতে পারে। অগ্নির ধূম তরল 
বটে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গারকণ! থাঁকে। মেখ- তরল, কিন্তু তাহাতে জল- 
কণা কিম্বা ভুষারকণ্]! থাকে । সেইরূপ: কেতু: তরল 'বোধ হইলেও তাহাতে 
কঠিন কিম্বা দ্রব কণা থাকিতে পারে ।- ঝড়ের সময় বালুকা ও প্রস্তব্বকর্ণাঁ 
উড়িতে থাকে । কে জানে কেতুর কণা বানুকার'কি লোহার ?. 


। 


কান, ১৯১৬)- ধুমকেতু || ৬২৩ 


গ্রহের দীপ্তি কাঁরণ- রবি-রশ্মি। রবি হইতে কেতু খত দূরে যাইতে 
'ঘ্লাকে, তাহার দীপ্তিও হীস পায়, এবং কেতু ক্রমশঃ অর হয়। ইহাতে 
ধহয়কেতুর দীপ্তির কারণ বুবি-কর। কিন্তু রবিই এক কারণ হইলে 
যে-অন্ুপাতে গ্রহদিগের দীপ্তি হাস পায়; কেতুর অন্তর বৃদ্ধিতে সে অনুপাতে 
হাস, পাইত। পুনশ্চ বর্ণলেখা-খস্ত্রে_যে যন্ত্রে রশ্মিবিপ্রেষণ দ্বারা রশ্মির 
উৎপত্তি. বুঝিতে পারা খায়, তাহাঁতে দেখিলে বোধ হয়, কেতুর স্বকীয় 
দীপ্তি আছে। রবি-রশ্মির কারণ রবিতেজঃ, দীপরশ্মির কারণ তৈলাদির . 
দহন, কেতুর দীণ্ডির কারণ তাহাতে বর্তমান আছে । _এক এক কেতুর দীপ্তি 
অকল্পাৎ বৃদ্ধি অকস্মাৎ হ্রাস পাঁয়। বর্ণলেখা-ষঞ্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষিগণ 
অনুমান করেন; ধৃমকেতুতে একটা বাম্প_যেমন কেরোসীন তেলের বাষ্প 
বিদ্যমান - আছে । - অতএব - বাষ্পপরিব্যাপ্ত-লোষ্টরকণা-সমষ্টিতে কেতুর 
" বিশাল বপু নির্মিত । | A 
"এইখানে প্রসঙ্গাপ্তরে আসিতে হইতেছে। রাঁঞ্রে আঁকাঁশের দিকে 
তাকাইলে উদ্ধাপতন দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ধার আকারে-প্রকারে নান! 
7 ভেদ আছে। অধিকাংশ অস্তরীক্ষে নিমেষমাত্র দীপ্তিশালী হইয়া তৎক্ষণাৎ 
অনৃশ্ত-হয়। এক একটা এত-বড় যে, ভন্মীহৃত না হইয়া ভূতলে পতিত হয়। 
কলিকাতার জরাছুখরে অনেক -উহ্বাপিগ (অশনি) সংগৃহীত ও রক্ষিত 
হইয়াছে । , সময়ে সময়ে উদ্ধার হইয়া থাকে । তখন বোধ হয়, আকাশের 
দানী স্থান হইতে অসংখ্য উন্ধা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু উক্কাপতন- 
পথ আকাশের দিকে বাড়াইয়া দিলে সে সব প্রায় একই বিন্মুতে মিলিত হয়। 
বস্ততঃ- যেমন রেলগাড়ীর লৌহপথ পরস্পর সমান্তরাল, অথচ- দূর হইতে 
দেখিলে মনে হয়, যেন এক বিন্দু হইতে আসিয়াছে, উন্কাবপ্রির উক্কাকুল 
তেমন সমাস্তর পথে ধাবিত-হইয়া থাকে। জ্যোতিবিগণ অঙ্ণুমান করেন, উদ্ধা- 
কুল গ্রহগণের স্তায় নির্দিষ্ট কঙ্ষায় হু্ধ্য প্রদক্ষিণ করিতেছে । যখন পৃথিবী 
উন্ধাকুলের কক্ষাঁপথে এবং উচ্ধাও পৃথিবীর কক্ষাপথে একদা আপিয়! পড়ে, 
_ তখন উক্ধাবৃষ্টি হয় (২য় পট)7। যদ্দি নির্দিষ্ট মার্গে নির্দিষ্ট বেগে উক্কাকুল বিচরণ 
কবরে, তবে বৎসরের একই দিনে উক্কাবর্ষণ পুনঃপুনঃ ঘটিতে পারে । ২৬1২৭এ 
কার্তিক এইরূপ এক উদ্কাব্ঠির দিন। .এই উক্কাকুল মথা নক্ষত্র হইতে 
পড়িতে মনে হয়।. সেইরূপ ১২1১৩ই অগ্রহায়ণ ভাত্রপদা নক্ষত্র হইতে, এবং 
শ্রাবণ মাসে পুরুষনক্ষত্র :(০5৩48.) হইতে- আসিতে. মনে হয়।- যখন 


৬২৪ সাহিতা | - ৪৭ বৰ্ষ, ১১শ- সংখ্যা) 
উদ্ধাকুল দুরে দুরে থাকিয়া পথের. সর্বত্র বিক্ষিপ্ত থাকে, খন: বৎসরের 
প্রতিমাসে কিছু না কিছু উদ্ধাপ্াত দেখা: বিহিত, ই 
উদ্ধা এইরূপ |= ২ 2.২. 2, 8 

টু নত 2 TENT তর 
উঠ এবং তের বর্ষ অন্তর ভা্রপদারউক্কার বর্ষণ হয়-।-কোন কোন উদ্ধাকুলের 
-গ্রতি ওয়ার জ্যোতিষিগপ গণনা করিয়াছেন: “ভবিষ্যতে করে কোন্-কুলের 
বর্ষ হইবে, তাহাও গণিতের অব্িকারে আসিয়াছে ।.. এক --এক:-কুল. 
কেতুবিশেষের পথে, ভ্রমণ করে“, - পুরুষনক্ষত্রের :উ্কী ১৮৬২, খ্ীষ্টাব্দের 
কেতুর পৃথে, মঘানক্ষত্রের উল্কা ৮৬৬. খৃষ্টাব্দের'কেতুর - পথে এবং ভাব্রপদ্রার , 
উ্া বায়েলার কেতুর পথে ভ্রমণ করিতেছে? একটা দুইটা উক্কাকুলের . 
পথ এবং .কেতুবিশ্যের পথ, অভিন্ন হইতে পারে।..কিস্ত অনেকের পথ, 
অভিন্ন হইলে উন্ধাকুল ও কেতুর, সুঘন্ধ আকন্দিক-বলিতে পারা যায় না। 
| আধুনিক জ্যোতিষের.. এই আশ্চৰ্য্যজনক ' আবিদারে, কেতু ও উদ্ধার জ্ঞাতিত্ 
প্রমানিত হইয়াছে। “শতাধিক উদ্ধাকুলের গতিপথ: আলোচিত হুইয়াছে। 
চারি -পাচটারু সঙ্গে সঙ্গে এক একটা কেতুও ধাবিত হইতে দেখা গিয়াছে: 
এই সকল কেতু.শুধু চোখে দেখিতে পাওয়া “যায় নাঁ। কেহ কেহ অন্যান . 
- করেনঃ কেতু অপর কিছু নহে,, উদ্কাকুলের নিবিড় অংশ । এমনও. হইতে 
পারে, :এককালে যাহা কেতু ছিল, হাই ছিয়-ডিয় হইয়া উৎারূপে পরত . 
3 টু রর 

এ বিধির SOG NUS CL বাহ খ্রীঃ ১৮২৬ অবে 
শালা নামক জনক কীয়াবালী রী একটা ফু আবিদ করেন। 
-'এই 'করেতুর হ্্ঘ্য ্দক্ষিণকাল প্রায় ৬৷৷ত বৎসর। ইহার পথ পৃথিবীর 
পথের এত নিকটে যে; সময়ে . সময়ে--উভয়ের ঢেঁকাঠেকি ঘটিবার অন্তাবন! 
ছিল। শ্রীঃ ১৮৩২ অন্দে এই ঠেকাঠেকি ও ঠক্করের 'আশঙ্কায় ফরাসীদেশের 
জনসাধারণ ব্যাকুল -হুইয়াছিল। খ্রীঃ.১৮৩৯, অব্দে কেতু ' দেখার ' সুবিধা 


হয়'নাই। খ্রীঃ ১৮৪৬ অন্দে,একটাঁর পরিবতে দুইটা দেখিতে পাওয়া’ যায়ি। _ 


এই যমজকেতু চারি'মাস এক সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল (১ম পট )' প্রত্যেকের 


একটা “করিয়া তারাও 'জম্মিল।। 'আরও আশ্চর্য্য, যখন একটার তারা স্নান ' 


হইত,তখন অপরটা উদ্ধ্বল-হইত। খ্রীঃ ১৮৫২ অন্দেওএসেই'অবস্থা ।: ইহার 


ঘর সে.কেতু-অনৃষ্ত হইয়াছে:।. কিন্তু আঃ ১৮৭২ অের-অস্রীহায়ণ:মাসে 
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(২+পে নতেখর ) মব্ন পৃথিবী সেই পুরাতন বায়েগার কেতুর পথের ধার 
দিয়া য ইতেছিল, তখন ওচুর উষ্কারৃহি হঃয়াছিল। গর ১৮৮৫ অব্দের আবার 
_ সেই দিনে সন্ধ্যার গর যে তন ঘন. উক্কাপাত হইয়াছিল, তাহা অনেকের 
হণ আছে। গে রাতে কত লোক ষে. উত্বাপাতে মৃত্যুর ভয়ে -খরে 
চুকিয়াছিল, ঘাহার। সে সয়ে বাহিরে ছিল, তাঁহাৱাই জানে। .. 

অনেকের বিশ্ব/স, বায়েলার কেতু .উন্ধা ও গাংশুতে পরিণত হইয়াছে। 
যে অবশেব আছে, তাহা ও কালে বিলুপ্ত হইবে ( 

কেতুর শিখা ব| পুচ্ছের বিচিত্র স্বভাব চিন্ত করিলেও কেতুকে 
স্থিরতু বলিয়া গোৰ হয় না।: চৰ্মচক্ষুতে দত্ত কেতুর যে কূপ দেখা যায়, 
দুরবীক্ষণে দৃষ্- কেতুর সেরূপ পাওয়। যায় না। _দূরবীক্ষণে দৃষ্য কেতু 
দেখিতে যেন একধও. ক্ষুদ্র শুত্র মেঘ।. মাকড়সার ছোট জালে 
আলো. পড়িলে দূর হইতে যেমন দেখায়, কেতু তেমন 'দেখায়। তখন 
মাঝৈ তারকাও থাকে, না, কিন্তু মাঝখানট। একটু, উজ্জ্বল 'দেখায়। 
হেনির কেতু আজিকালি (মাঘমাসের মাঝাম'বি) দুরবীক্ষণে এইরূপ 

ক দ্খোটতেছে)। .স্থণের নিকটে কেতু যেমন আসিতে থাকে, সেই 

অস্পষ্ট বাম্পকণাপুঞ্জের' মধ্যভাগ উজ্্বল হইতে থাকে। ইহার পর 
সূর্ষ্যের- দিকের শিরে, তারকা জন্মে, এবং- তারকা হইতে রশ্মি, কখনও 
ব। প্রাবরণ বহির্নত হইতে- থাকে। রশ্মি ও প্রাবরুণ কখনও স্ফীত হয়ঃ 
কখনও কুঞ্চিত হয়, এবং শেষে শরিরের আকার পায়। ইতিমন্যে- তারকার 
পরিমাণ হাস, কিন্তু দীপ্ডির পরিমাণ বৃদ্ধ পাইতে থাকে । ইহার পর তারক! 
হইতে শিখা নির্গত হয়. যেন তারকা ও হয উভয় সবার! শিখা যুগপৎ তাড়িত 
হন্তে থাকে । তারক। কি বস্তু, কঠিন জড়পিও কি দ্রবাকার কণাপুঞ্জ, তাহ! 
অদ্যাপি: অজ্ঞাত,| , কিন্তু উহা ষে রর্যকিরুণে, না, হইতে থাকে, 
তাহাতে প্রা সন্দেহ নাই! | 

লোকে মনে কবে, পুক্ছট| কেতুর নিত্য অঙ্গ হাত প| আমাদের দেহের 
1 নিত্য জঙ্গ, কিন্তু কেতুর পুঙ্ছ অস্থায়ী ৷. কারণ, যধন স্বর্ণ্যের নিকটে কেতু 
আসে, তখনই পুঙ্ছ থাকে, এবং সে পুচ্ছ সু তের বামে ষে দিকে দক্ষিণে সে 
দিকে থাকে না। ভীষণ বেগে বাম হইতে দক্ষিণে ( কিন্বা দৃকিণ হইতে 
বামে ) কেতু চলিয়া বায়, পুক্ছও সঙ্গে সঙ্গে এদিক হইতে ওদিকে যায়। 
যে ভীম বেগে কেতু খুরিয়। আসে, সে বেগে পুচ্ছ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবার কথা। 

1 2 | 


8 সাহিতা ২০শ বধ, ১১শ সংশাা। 


বাশের পুচ্ছ, ধূমের পুচ্ছ এত বেগ সন্বরণ করিতে পারে না। সুতরাং যেমন 
ধাবমান রেশগাড়ী কিন্ব। জাহাজের ধূর্ত, কেতুর পুচ্ছও তেমন বলিয়া 
অনুমান হয়। এইমাত্র যে ধুমপুঞ্জ দেখিলাম, পরক্ষণে তাহা দেখি ১ 
না, অন্য ধুম দেখি । স্যর নিকট কেতু যত আসিতে থাকে, ধূমোগগার 
তত বাড়িতে থাকে, পুচ্ছ দীর্ঘ হইতে থাকে, যেন কেতুর তাঁরক' উদ্বেয় দ্রব. 
পদার্থ! কিন্তু সে ধৃমযালা বূর্য্যের বিপরীত দিকেই থাকে কেন? কেজানে। 
যদি কোন কেতু পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহ! হইলে আমাদের দশা কি 
হইবে? কেজানে। আজি পর্য্যন্ত সৌধমালাভার বহন করিয়া কলিকাতা 
নিশ্চল আছে, সুতরাং পরেও থাকিবে 7 এক্সপ যুক্তি বালকে করে । বিশ্ব- 
্রহ্মাণ্ডের লয়প্রলয়, স্থষ্টি-স্কিতির বার্তা কে জানে। কেতুর শির পৃথিবী 
বিদীৰ্ণ না করুক, কিম্বা পৃথিবী কেতুর শির নিজ দেহের আবরণ না করুক, 
কেতুর দীর্ঘ জটা পৃথিবীর ধুলিনুষ্টিত হইতে পাবে। হয় ত পূর্বে অনেকবার 
পৃথিবীকে নিমেষমাত্র আবরণ করিয়। বিশাল কেতুর পুচ্ছধূম চলিয়া! গিয়াছে, 
কিন্ত কেহই সে ব্যাপার জানিতে পারে ,নাই। আগন্তক হেলির কেতুর- 
পুচ্ছ গত বারের মতন দীর্ঘ থাকিলে. পৃথিবীর অপর পার পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
হইবে। আগামী ৫ই ্যৈঠ (১৯ মে) পৃথিবীর কক্ষাক্ষেত্রে এবং পৃথিবী ও 
কুর্য্যের মাঝে কেতু আসিয়া পড়িবে। সে দিন উভয়ের মধ্যে এক কোটী 
তেতালিশ লক্ষ মাইল অন্তর থাকিবো এই অন্তর কেতুর তারকার, পুচ্ছের 
অন্তর নহে। অতএব যদি পুচ্ছ ও অস্তর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে 
পৃথিবীর অপর পারের আকাশে পুচ্ছপ্রাস্ত ঠেকিবে। প্রাতে ৭1*টার সময়. 

- এই কেতু দ্বার! স্থধ্যগ্রহণ হইবে । হয় ত স্বর্ধ্যবিস্ব স্নান দেখাইতে পারে, হয় ত 
কিছুই লক্ষ্য হইবে না| ধর্ষণে বাস্পর্শনে বা তেদনে কি অনিষ্ট, কি নোমহর্ষণ 
ব্যাপার হইতে পারে, কিন্বা কি ইষ্ট, কি সৃষ্টিস্থিতির বিধান হইতে পারে, কি 
না পারে, তাহা ভবিতব্যই জানেন । অনাগতের অসাধারণের' প্রতি মানব-মন 
সদা সন্দিদ্ধ ; কিন্তু “বিপদি ধৈরয্যম্*__বোধ হয় এই উপদেশপালন কর্তব্য 

বিশাল ব্ৰহ্ধাণ্ডের যে বিশাল ব্যাপার ক্ষুদ্র চিত্তে অনুভব করাও গীড়াকর, 
তাহার কাহিনী কে বলিয়া শেষ করিতে পারে 1 ষাহা গণিতে মাঁপিতে কথায় 

, কথায় ক্ষ লক্ষ’ "কোটী কোটী’ সংখ্যা আবস্যাক হয়, তাহাত ইয়ত্তা কে করিবে? 

কটক'। | 
| 


১৩১৬, ৩০ মাঘ । 


শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়। 


- 


ফান, ১০১৬ । ধূমকেতু । bs ৬২ 
ক ঠা 2 পটব্যাখ্য। 
্ 7. ১মপট। ৪ 
১ চি _বাধেলার যমল” কেতু “ক; খ7- দূরবীক্ষণ-দৃ্ কে 
+আকারও এইরূপ হেলির কেতুর' বর্তমান রূপও এই প্রকার। শা 
তুলা, বা শাদা মেঘ মনে করিলে ঠিক : হইবে ।' যাহার! আকাশে 
"নীহারিকা (০১৭1৭) দেখিয়াছেন,'তাহা?1 কেতুর বর্তমান ক্ষপ 'নীহারিক 
সহিত তুপনা করিতে পারেন। গত কএকপিনের মধ্যে দীপ্তি বৃদ্ধি হইয়াছে 
মধ্যভাগ উদ্দ্বপতর হইয়াছে, এবং বোধ হয় যেন তারকা জন্মিতেছে।' . 
_. হয় চিত্র। -গতবারে অর্থাৎ ১৮৩৫ রানে হেলির কেতুর যে আক 
_ দেখ গিয়াছিল। | - 
ওয় চিত্র । EF ৰ 5. 
চর্ঘ চিত্র । ১৮৮২ খ্ৰীষ্টাব্দের কেতুর। . তিনটা প্রাবরণ প্রধম-প্র' 
“দেখা গিয়াছিল। রাহ অসুরের মুখের সাঁতৃগ্য আছে কি? - - 
. -ৎম চিত্ৰ । গত ৭ই মাঘ হইতে সপ্তাহকাল যে কেতু দেখ! গিয়াছি৷ 
পট-কার শ্রীমান্‌ গোবিন্দচন্দ্র “শূরদ্েব যেষন দেখিয়াছিলেন, তে 
-খকিয়্াছেন। প্রাচীন সংহিতার ভাষায় এই কেতু হারও বোধ হইতে 
লেখকের চরমগক্ষে এই আকার দৃশ্ত হয় নাই। 
২য় পট। 7 ৭. 
ভি মনের রথে চড়িয়া শূন্ত হইতে সৌরজগৎ দেখিলে যে 
॥ তাহার চিত্র । দর্শকের নিয়ে মধ্যস্থলে স্বর্য্য । চিত্রে স্র্ধ্য এ 
তে পরিণত হইয়াছেন. মধ্যে সুর্য । তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রথ 
ক্ষ বুধ, তার পর শুক্র, তার পর পৃথিবী, তার পর মঙ্গল, তার পর বৃহস্পা 
| “তাঁর পর শনির কক্ষাপথ। কক্ষাপথ প্রায় বৃত্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পরস 
দূরত্বের অনুপাত বাখা গিয়াছে । প্রতি কক্ষাপথে যে এক একট। ক্ষুদ্র 
টা Se হইয়াছে, তাহা সেই কক্ষার- গ্রহ । আগামী ১লা- বৈশাখে এই সকল 
-_ যেখানে যেখানে থাকিবেন,-.সেখানে- সেখানে; তাহাদিগকে স্থাপন ব 
“গিয়াছে। শনির পর বরুণ (মুরেনস্‌) এবং তাহার পর পর্জন্ত ( নেপচু 
" গ্রহ আছেন'। . কিন্তু পটে তাহাদের পক্ষাপথের স্থান কুলায় নাই। বর 
'_ গ্রহের কক্ষাপথের কিয়দংশ দেখাইবার স্থান হইয়াছে। সূর্য্য হইত্তে ? 
যত দুরে, তাহার দ্বিগুণ দুরে বরুণের এবং প্রায় তিনগুণ দুরে পর্জন্তের পৎ 
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বাম কোণ দিয় যে দীৰ্ঘপ্রতিত্তের “কিঞ্চিৎ অংশ বিস্তৃত হইয়াছে, 


তাহা হেলির কেতুর পপ। এই পথের নীচস্থান স্থর্য্যের নিকট ; . টচ্চ স্থান, 


বহু দূরে, পর্জন্ত গ্রহকক্ষারও: বাহিরে । - নীচস্থান 'বর্ধিত*আকারে পটের 
নিয়তাগে-২য় চিত্রে প্রদর্শিত হইল। ২য় চিত্রে পৃথিবীর স্থিতি ১লা'মাঘ, 
১লা ফাল্গুন, ১লা.চৈত্র লা বেশাখ, ১লা ন্যৈষ্ঠ এবং কেতুর কক্ষাপথে 
এ এ দিবসের. কেতুব স্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে । পৃথিবী ও কেতু রেখ। 
দ্বারা ষোগ করিয়া রেখা বাড়াইয়া দিলে রাঁশিচক্রের যেখানে ঠোকবে, -কেতু 
সেখানে দেখা যাইবে । আগামী ৭ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল) কেতু 
নীচস্থানে আপিবে। ৫ইস্ল্যঠ কেতু দ্বারা ুধ্যগ্রহণ এবং ১৮১৯ বৈশাখ 
কেতু দ্বারা শু ক্লাস্কাদন ঘটিবে। 

- ২য় পটের দক্ষিণ কোণ দিয়! 'যে বিন্দুময় প্রতিবৃত্তের কিয়দংশ দেখা 
যাইতেছে, সে পথ ৮৬৯ খুষ্টান্দের কেতুর এবং কার্তিক অগ্রহায়ণের উল্ধ- 
কুলের। উভয় পথ- প্রায় এক। এই প্রতিবৃত্তের উচ্চস্থান বরুণগ্রহ 
কক্ষার কিছু বাহিরে. হেলির কেতু এবং উস্কাকুল উভয়েই পূর্বব হইতে 
পশ্চিমাতিমুখে যাইতেছে । শর-চি্ু দেখিলেই -গ্রহগতিযুখ' বোঝ যাইবে । 
সমস্তকে বেষ্টন করিয়া নক্ষত্রদ্রগ২-স্্য হইতে বহু বহ দুরে। ক্ষুদ্র পটে 
নক্ষত্র গগনপট প্রবেশ করান ছুঃপাধ্য।- মেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশিভাগ 
সায়ন মনে করিতে হইবে |, অর্ধাৎ পাঁজীর রাশিতে-২২ অংশ যোগ করিলে 
ধাঁহা হয়, তাহাই সায়ন রাশি । বলা! বাহুল্য, সূর্য্য হইতে দেখিলে শ্রহকে 
আকাশের যে রাখিতে দেখ। যাইবে, পৃথিবী হইতে দেখিলে, সেখানে দেখ! 
যাইবে ন|৷ তাছাড়। কক্ষায় যে গ্রহস্থান দেওয়| গিয়াছে, ভাহাও সুক্ষ 
নহে। ॥ | 

| ূ তয় পট! 

- আমর! মাথ মাস হইতে 'ক্যেঠ মাসের শেষ পর্যান্ত রবি শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি 
শনিকে নক্ষত্রের মধ্যে যে যে পথ দিয়! যাইতে দেখিব, তাহা এই পটে 
বিভিন্ন বর্ণের স্থুল রেখ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। শরচিহু দেখিলে গ্রহগতিযুখ '' 
বোঝ| যাইবে । 'পটের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে 'ষে বিন্দুময হস্ব পথ আছে, 
তাহ! মাঘ মাসের কেতুর পথ। হেলির কেতুর পথও বিন্দুময় 7 কন্ত 
তাহ! বিধুবের উত্তরে । দেখা যাইবে এই কেতু পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
গিয়! রেবতী নক্ষত্রে থাকিতে থাকিতে আগামী ১৩ই বৈশাখ ঘুরিয়া পূর্বদিকে 


বং 


ক 


EAL. MRE 


যাইবে! গ্রহ এবং কেতুপথে যে যে ভাগ করা গিয়া. মে ০ 
এক এক মাপের গঠ্িপথ । মাঘ মাস >১-, ফাস্তুন ১১, চৈত্র ১২, *ৈ 
জ্যেষ্ঠ ২ এই সক্ষেত বুঝিতে হইবে । ১৫5 মাঘ হেশির কেতু শা 
_ উত্তরে প্রায় ৫ অংশ দুবে ছিপ। সেখান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে যা" 
গত কএক দিন হইতে ছু-নল। ছোট দৃধবীণেও কেহ দেখা যাঠতেছে 
আকাশের কোথায়, তাহা না জানিলে কেতুকে ধরিতে পারা ২ 
ষাহার| সংস্কভ জ্যোতিষের রেবতী তার! চেনেন, তাহাদের পঙ্গে 
স্থাননির্ণয় সহঙ্জ হইবে । রেবতী তারার. নক্ষত্র নহে ) দক্ষিণে 
এখন আছেন। রেবতী তাঁরা ক্ষুদ্র *ম প্রভার তারা। ইহার কিছু 
এক ক্ষুদ্র তার! - ৪র্থ প্রভার আছে, এবং ইহারও কিছু পশ্চিমে 
আর এক ক্ষুদ্র তারা আছে। এই তিন তারা প্রায় এক রেখায় 
সম্প্রতি (২৯ মাঘ) হেলির কেতু মাঝের তারার পশ্চিমে গিয়াছে । 
নক্ষত্রের ছুই তারা ।কখ) যোগ করিয়া সে রেখা পায় চারিৎ 
পূবদিকে বাড়াইয়া দিলে মাঝের তারায় ঠেকিবে। সম্প্র- 
“ দুৰ্্যান্তের প্রায় তিন ঘণ্ট। পরে অস্ত যাইতেছেন। 
এই তিন পট লিখিতে লেখকের ভক্ত ও ছাত্র জ্রীমান্‌ গোবিন্দচন্ু 
প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন । ১ম পট সমস্ত ভাহার কৃত। ২য় পট 
(কটকের সর্ভে ইচ্ছুলের শ্রিক্ষক ) শ্রীমান্‌ সনৎকুমার বনু, এবং 
গ্রহ তার| কেতুর স্থিতি করিতে (কলেজের অধ্যাপক") শ্রীমান্‌ রা 
ঘোষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কএকটা অঙ্ক কষিতে কলেম্ের অ 
ভীমান্‌ বঙ্ষিমচন্দ্র "বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করিয়াছেন। ইহারা 
না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হইত! * 


= ভাগপপুরের সাহিত্যসম্মি্ন উপলক্ষে লিখিত ৷ 





শাহিত্য । ২০শ বৰ্ষ ১১ দংখ্য।। 
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কান্ণ। ১৯৬। ধুমকেতু । 
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১৮ সভাপতির ও অভিভাঁয় ণ 


- [বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলন্রে তৃতীয় হি | ] 


এবিদবচ্জন ও বিভোৎসাহী যহোদয়গণ | - .অদ্য-আমরা, বঙ্গীয়--সাহিত্য-সন্ি 
ভূতীয় বাৰ্খিক অধিবেশনে সম্মিলিত ;- অদ্য, আমাদের পদ্ম, আনন্দের 
অদ্য এই মহাসভায়, সজ্জন্সমূহ্রে - সমাগম হইয়াছে ।, অদ্বিতীয় - পর 
কার্য শক্ষরাংশ শরীমচ্ছঙ্করাচার্য্ বলিয়াছেন -- 

"টি ক্ষণজিহ মকণগলিরেকা চি এ 

১ তত জবাপবণে নৌকা ৩7 | 
কষণমাত্রের জন্যও কেবল সম্জন-সহবাস দ্বারা তবাৰ্ণৰ উত্তার্ণহ হওয়া 
এই বিরাট সভার সতযশ্রেনী-হুক্ত হইয়াই . আমি কৃতার্থ হইয়াছি) 
পরমশুভাদষ্টবত আমি সভাপতিত্বেও ৰ্বত হইয়াছি।-. আমাদের- সি 
উন্দেষ্য" সুমহৎ পরস্পরের স্ধ্যভাবসংবর্দন : ও সাহিত্যের উন্নতি: 
রাজনীতি .বা. বাঙ্যশাসনপ্রণালীর- সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ সম্বন্ধ 
. রাজনৈতিক. আকাশ" মেঘাচ্ছন্ন হইলেও; ঘনঘটার ভীষণ শব্দের অ 
প্রতিধ্বনি, হইলেও, শান্তিবিরোধী স্বণিত কার্য্য দ্বারা মধ্যে মধ্যে ভা 
কলুষিত হইলেও, আমাদের. শান্তিময় কার্য , কোনও , ব্যাঘাত 
সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনার্থ. রাজার, সাহায্য প্রার্থুনীয়- বটে, কিন্তু নী 
যথার্থই বলিয়াছেন, : - 





fr ই UA Ls ‘বিদ্বত্ঞ্চ নৃপত্নধী-নৈব তুলাং কদাচন। ' EEE 
| j =" 'স্বদেশে-পুজাতে জা বিদবান্‌ স্ববত্র পূল্াতে, ৪: ' 
: বিধান ও: রাজ। কখনই সমতুল্য নহেন।_ রাজ কেবল দেশেই, 


৬৪৪ এ :-সাহিতা। - হ০শ বর্ষ, সৎশ সংখ্যা।' 
| দিশ্বিজয়ী সেকেন্দার ( 8154588) জেঙ্গিজ; তাইমুরললঙ্গ,*নেপোলিয়ন 
- প্রভৃতি বিজেতা স্বাধীনতাহারী যুদ্ধবীরগণ যতই দু্র্য বা তেজস্বী থাকুন 
না কেন, ব্যাস, বাল্মীকি, হোষার ও সেক্সপেয়ার সকল সময়েই সর্কদেশ- 
পুর্জিতা। 

এপ বিশ্বক্ধন-সমাগমে পরস্পরের গ্রীতিবর্ধনের বিশিষ্ট উপায়-ও সকলের 
সহযোগে ভারতবর্ষের সাহিত্যের অবশ্ঠস্তাবী অভ্যুদয়ের উপায় আমরা এই 
সভায় অনেকটা স্থির করিতে পারিব। আমাদের পরম্পরের বহুদিনের 
পরিচয় না থাকিলেও, 

“সাং ছি দৌহার্দাং সাপ্তপদীনমূচ্যতে ।' 

| সাত কথাতেই সাধুঙ্গণেষ দৌহার্দা হয়। er 
' আধ্যে মধ্যে এরূপ সাহিত্য-সন্মিলন নিতান্ত আবশ্যক! উত্তর বঙ্গে 


| দুইবার সাহিত্য-সন্মিপন হইয়াছে; এবং সে দিন গৌরীপুরেও একটি সম্মিলন . 
. - হইয়া গিয়াছে। বরোদার মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সন্সিলন অনেকেরই স্বরণ 


খাকিবে। স্বর্গীয় -রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের, শেষ কীর্তি মহারাষ্টীয় সাহিত্য- 
"সম্মিলন অকালে ডাহার অস্তধানে আমাদের যৎপরোনাভ্ডি মনোবেদনা 
. হইয়াছে, এবং” তাহার স্থতিরক্ষার উপায়বিধান এই বিরাট সভারই অন্যতম 


- আলোচ্য । “তিনি প্ররুতই কর্বীর ও সাহিত্যবীর ছিলেন। মহামহো-" 


পাধ্যায় চন্রাকাত্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি. 


অদ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক তিরোহিত হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী কাকিনার রাঙা 
মহিমারপ্রন রায়ের স্বর্গগমনেও বঙ্গসাহিত্যের অসীম ক্ষতি হইয়াছে।' 


ভারতবর্ষীয় ভূতাত্বিক ও প্রীতিহাসিক বিবরণে অদ্যকার সম্মিলনের 
ক্ষেত্র উচ্চস্থানের অধিকারী। গ্রাণাইটময় 'মন্দারপিরি ও কণগড় 


এই প্রদেশের পুব্রাতনত্ব ঘোষণা ' করিতেছে। সুদূর অতীতকালে, যখন 


রাজমহলপর্কতসমূহের পাদদেশ অভিষিক্ত করিত, তখন অঙ্গদেশ বর্তমান 
বদোপসাগরের উত্তরসীমা ছিল। ক্রমশঃ অব.তেজপ্রভাবে মহাসমুদ্রের 
তর্ঙ্গ-মালার লীলাহৃমি দক্ষিণাঁতিমুখ হওগায়, অগ্ের সীমা বন্ধিত হইয়া 
বর্তমান বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ সহ নদ নদী সহ বরুণরাজ্য -হইতে উখিত 
হইয়াছে। ক্রমশঃ অঙ্গদেশ হইতে আর্ধ্যবসতির দক্ষিণে ও পূর্বে বিস্তার 


. হইয়াছে। প্রথমে অনার্য্য জাতির বাসভূমি থাকিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত ' 


চৈত্র, ১০১৬ । ॥ সভাঁপতির অভিভাঁষণ “৬৯৫ 


: প্রাচ্য প্রদেশ অত্যন্পকালেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের বাসোপযোগী 
*হইয়াছিল। আর্যক্ষত্রিয়রাঁজগণ সহজেই সজলা শ্যামলা শল্তপূর্ণা নবোখিতা 
__-উর্বার! ভূমিতে রাগ বিস্তার করিয়! আধ্যসভ্যতা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । 
_আর্য্যভাষা, আর্ধ্যরীতি, আর্ধ্যসাহিত্য ক্রমশঃ প্রাচ্য রাজ্যে বিকাশ পাইয়াছিল, 
এবং অনতিদীর্ঘকাঁল পরেই অজয় নদীর কুলে সংস্কৃত-সাহিত্যের অদ্বিতীয় 
'কুম্থযস্তবক “গীত্-গোবিন্দ” রচিত হইয়াছিল। - 
_ অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙগ--এই তিনট প্রদেশ অতীত আৰ্যযভারতের প্রাচ্য 
“জনপদ । এই প্রাচ্য জনপদই প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই প্রাচ্য 
"জনপদে ধর্ম, শাসন ও বাণিজ্যের গৌরব একদিন কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া 
নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত জগতের সভ্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল 
দিগ বিজয়ী সেকেন্ারের সমসাময়িক ওঁতিহাসিকগণ এই “প্রাচ্য” ভূভাগরেই 
একটি সামান্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান 
ভাগরপুর জেল! ও তৎসন্লিহিত সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ এই প্রাচীন সাত্রাজ্যের 
-শিরোভাগ বলিয়া পরিকীর্তিত। চম্পানপগরী বহুযুগ হইতে অঙ্গরাজ্যের 
রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিপ ।- বিভিন্ন পুবাঁণ হইতে অবগত হওয়া যায় 
যে, ইঙ্গাকুবংশাবতংস' দানবীর হরিশ্চন্দ্রে প্রপৌত্র চম্প চম্পানগরীর- প্রতি 
. করেন; সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে আৰ্য্য প্রভাব বিকশিত 
হইয়াছিল। , এখন যাহা ভাগলপুর সহর, তাহাই পূর্ববকালে চম্পা রাজধানীর 
সহরতনী ছিল; এখনও ইহার চারি দিকে কর্ণরাজ্যের অতীত কীর্তি ধ্বস্ত- 
' নিদর্শনযধ্যে ও লোকমুখে জাগরক রহিয়াছে । যখন অভ্য-জগদৃবিখ্যা 
. প্রাচ্য ভারতের রাজধানী পাটলীপুক্রের, পতন হয় নাই, তৎপূর্্ব হইতেও 
.. চম্পার প্রসিদ্ধি। কি ব্ৰাহ্মণ্য, কি জৈন,, কি বৌদ্ধ; অতি পুরাতনকাল 
হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব চম্পা রাজধানীতে দেদীপ্যমান ছিল। জৈন 
: অম্পরদীয়ের তীর্থ্কর বা অবতার বাসপুজ্য স্বামী এই-চম্পাতেই আবিভূত ও 
সিদ্ধ' হইয়াছিলেন ; শেষ তীর্ঘর মহাবীর স্বামীর উপদেশে একদিন চম্প 
-জগদিখ্যাত হইয়াছিল ৷ তজ্জন্ত জৈন সম্প্রদায়ের নিকট: চম্পানগরী অতি 
পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া আজও . পরিচিত। শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়কালে চম্প 
মগধাধিপ বিষিসাঁরের অবিকারতুক্ত ছিল ;-- তাহার প্রিয় পুত্র অজাতশব 
রাজপ্রতিনিধিরূপে চম্পার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাক্যসিংহ এখারে 
ঘরে ঘরে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলেন, এবং তিনি বছবার এখাঃ 


| গু 
৬৩৬ " সাহিত্য | ..- ২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


আসিয়া জনসাধারণকে বিমল উপদেশ প্রদানে কৃতাৰ্থ করিয়াছিলেন। 
ভঙ্ন্তই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকটও এই স্থান একটি পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ ও ছয়টি 
প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্রের একতম বলিন্না সমাদৃত ছিল। থুঠীর*সপ্তম শতাব্দীতে 
চীনপরিত্রাজ্জক-হুঅঙ্-চুঅঙ্গ এখানে উভয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈন সম্প্রদায়ের 
প্রতিভা দেখিয়! গিয়াছিলেন। এখানে ব্রাহ্মণা, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় 
এক সময়ে পরম্পর ভ্রাতৃভাবে বিরাজমান ছিলেন। সেই অতীত সুদিনের 
সময়েই এখানকার অধিবাসিগণ সুদুর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্ধ্য- 
সভ্যতার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।' তাহাদের অপুর্বব অতীত 
কীর্তির নিদর্শন আজও চীনসযুদ্রতীরবর্তাী আনাম দেশে জাজ্জল্যমান ;-_-আজও 
' সেই স্থান অনংচম্পা বলিয়া স্থুপ্রসিদ্ধ । দ্বিসহত্র বর্ষ পূর্বে অঙ্গবাসিগণ ফে 
অসাধারণ স্থাপত্য ও ভাক্কববিদ্যার পরিচয় দিয়! গিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত 
কালে তাহাদের ব্রাক্ষণ্য, বৌত্ব ও জৈন ধর্মাবলম্বী বংশধরপণ সুপ্রাচীন - 
দেবস্থানে উতৎকীর্ণ শিগাফলকে ভাঁরতীত্র সম্যতা-বিস্তারের ষে সকল 
ইতিহাস প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্ষরণ করিলেও বিস্ময়বিযুগ্ধ 
হইতে হয় । RE - মে 
এক্ষণে বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট গতর্ণরের অধীন তিনটি প্রধান বিভাগ 
_-বঙ্গ, বিহার ও উডিব্যা। তিনটি বিভাগের প্রচলিত ভাষার অনেক 
সাদৃঠ থাকিলেও, পার্থক্যও আছে; তিনটি ভাষার নাম বাঙ্গালা, হিন্দী ও 
উড়িয়া। অদ্য আমর! বাঙ্গালা ও হিন্দীপ্রধান এদেশের সন্ধিস্থলে সমবেত 
. হইয়াছি। ভাগন্পপুর হিন্দীপ্রধান দেশ হইলেও এখানে বাঙ্গালী অনেক ; 
- অনেকেরই মাতৃভাষা বঙ্গভাঁষা। বস্ততঃ ভাগলপুরের .কমিশনরের বিভাগে 
উভয় ভাষাই বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ; খঁটী বাসিন্দাদিগের ভাবা মিশ্রিত। | 
আট শত বর্ষ পূর্ক্দে পুণিয়া, উত্তর ভাগলপুর ও দ্বারভাঙ্গা বঙ্গের সেন- 
রাজদিগের শাসনাধীন ছিল, এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ষে, তথায় 
বঙ্গলিপিও প্রচলিত ছিল। উপাধ্যায়গণ (ওঝাগণ ) বঙ্গাহ্ষর ব্যবহার 
করিতেন ; এখনও সে ব্যবহারের সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই। তাহাদের ভাষাও __ 
বঙগভাবা হইতে বিশেষ বিভিন্ন ছিল না। মৈধিল কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ঠাকুর 
চল্লিশ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্িয়! গৃহীত হইয়াছিলেন। 
খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বগের দ্বার দ্বারভাঙ্গার রাঁজসভায় রাজকবি বিদ্যাপতি 
ঠাকুর তৎকাল-প্রচলিত মৈথিল ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখিয়াছিলেন-_ 


চৈত্র, ১৩১৬1 সভাপতির অভিভাষণ। ডিও 


নবি কি-পুছসি অনুভব মোয় = 
| a নেহো| পিরিতি অনুরাগ বখানইত , :. £ 
* তিলে তিলে নুতন হোর ॥ ২৫ রন ্ 
জনম অবধি হম . সপ নিহারল 
"__ ময়নন তিরপিত ভেল । 
সোই মধুর সোল  শ্রণণহি শুনল , 
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥ ৪ ॥ 
কত মধুযাসিনির় রসে গখাওল 
না বুঝল কৈমন কেল। 
লাখ লাপ ধুগ_ হির হিয় রাখল 
তইও হিযা জুড়ল না গেল ॥ ৬ ॥ 
কত বিদগধ জন রস অসুদ্গন 
অনুভব কাহ্‌ না পেখ। 
বিদ্যাগতি কহ প্রাণ জুডাইত 
লাখে দা মিলল এক । ৮৫ 


৮, শ্রীরাধা বলিতেছেন, “সখি, রূস-অন্থভবের কথা আমাকে জিজ্ঞা 
_ একি করিতেছ ? সেই প্রেমানগরাগের ব্যাখ্যা করিতে তিলে তিলে নু 

হয়। জন্মাবধি আমি সেই রূপ দেখিলাম, কিন্তু নয়নের তৃপ্তি হইল ন 
সেই মধুর বানী কতই শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তাহার কথা শ্রবণে লাগি 
রহিল না। কত মধুষামিনী আনন্দে কাটাইলাম, কিন্তু কেলি কি, তা 
_বুঝিলাম না ;. লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিলাম, কিন্তু হৃদয় জুড়াইল ন 
কত বিদগ্ধ জন রসে অন্থমগ্র আছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও অনুভব দেখি 
পাই না৷ ৰিদ্যাপতি বলেন যে, প্রাণ পিসি a is একটি পাও 
বায় না।” 


কিয়ৎকাল পরেই. সশিষ্য নবদ্ধীপচনদ টন 0 
গীতি দ্বারা নবদ্বীপপ্রবাহিণী শুভ্রসলিল! ভাগীরথীলহরী ও পুরুযোভমক্ষে 
__ নীলাভ সাগরতরক্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া : বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসীদিগং 
7 ভন্ত্ করিয়াছিলেন. তখন বক্রবাসিগর্ণ বুঝিতে পারেন নাই যে, সুক 
বিস্তাপতি ঠাকুরের . প্রেমাত্মক কাব্টরসপুর্ণ পদ সকল বঙ্গভাষায় রচিত নহে 
তখনও বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসিগণ, মৈধিল, বঙ্গ ও. উড়িয়া ভাষার সবিচ্ 

পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা সহজেই পরস্পর পরস্পরের ভা 


৪ | - দু 


৩... মাহিত্য। ২০শ বর্ষ এ ধ্যা। 
বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শতবর্ষ মধ্যে এ 
বলবৎ হইয়াছে । আমাদের ছুর্ভীগ্যবশতঃ আমরা অল্প সময়েই বিভিন্নভাধী, 
বিভিননজাতীয়, বিভিন্নপাহিত্যাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি. 
বহু শত বৎসর বঙ্গবাসীদিগের হৃদ্বোধ ছিল যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গবাসী, 
চণ্তীদাসের ন্যায় বাঙ্গালী ছিলেন। এমন কি, অনেকেরই বিশ্বাস ছিল ষে, 
তিনি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

.  ভাগলপুর ও নিকটবর্তী প্রদেশের দেশীয় লোকের চলিত ভাষা ঠিক 
হিন্দী নহে; উত্তর ভাগলপুরে অর্থাৎ যধুবন্‌ বিভাগে: এককালে যে খাঁটী 
_ বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়।. ব্রিটিশ রাজ্যশীসন প্রণালী 
অনুসারে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাঁ 
এক শাসনের অন্তর্গত রহিল। পরম্পরের ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিয়া, 
. কয়েক শত বৎসরের পূর্বের অবস্থা মনে করিয়া, আমাদের একতাজ্ঞানের 
পুনরুথানের সময় আসিয়াছে । বঙ্গ, বিহার, এছ ও দাসানের সার 
সাহিত্যিক উন্নতির জন্ত এই একতা অত্যন্ত আবশ্যক । 

ভাগলপুর ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের চলিত ভাষা হইতে বন্গভীষা বিভিন্ন 

হওয়া নৈসগিক কারণে অবস্তম্ভাবী। দেখিতে [পাওয়া যায়, সামান্ত এক 
গ্রামের ভাষা অনেক সময়ে নিকটবর্তী গ্রামের ভাষা হইতে কিয়ৎপরিমাণে 
বিভিন্ন। এমন কি, এক গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরই ভাষায় 
কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বস্তুতঃ প্রতি যোজন অস্তরেই চলিত ভাষার 
বিভিন্নত| পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গের ও কলিকাতা ও তগ্নিকাটস্থ প্রদেশের 
. ভাষার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য আছে। মুদ্রিত পুস্তকেও সে বৈলক্ষণ্যের আভাস 
পাওয়া যায়। বীরভূমি ও বৈদ্যনাথের ভাষা ঠিক কলিকাতার বাঙ্গালা নহে; 
প্রভেদ অনেক । দুরতানিবন্ধন ভাগলপুরের ভাষার পার্থক্য আরও অধিক৷ 
তবে এ অঞ্চলে পাশ্চাত্য লোকের 'অধিক সমাগম থাকায়, অধুনা উর্দ, বা 
, পারস্ত ভাষার মিশ্রণ অধিক হইয়াছে কয়েক শত বৎসর ই 
ছিল না। নে 
:- স্থানভেদে ও অন্ত প্রদেশের ভাষার মিশ্রণে চলিত ভাষার তে ষে কিয়ৎ- 
পরিমাণে অপরিহার্য, তাহা বুঝিবার জন্ত আয়াঁস আবশ্যক নহে। কলিকাতা 
হইতে তের ক্রোশ দুরে হুগলী জেলায় আমি জন্মগ্রহণ করি, এবং প্রথম শিক্ষা 
লাভ করি। খাটী কল্পিকাতার অনেক লোকই আমার অনেক কথায় 


চর 


উতর, ১৯৯। *  মভাঁপতির.অভিভাষণ। -. ৬৩৯, 


বিদ্রপ করিতেন তাঁহাদের নিকট আমি রেঢ়ো” (রাচীয় ).ছিলাম | 
*শয়ন করিলাম”, “গষন করিলাম”, “আহার করিলাম”, এ সকল সাধু ভাষা, 
ঠিক চলিত ভাষা নহে; আমি আমার প্রদেশের চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া 
-ঘলিভাম। “পেহু”, “থেন্থ” “শুন্ন”। খাঁটা কলিকাতার লোকেরা' “গেলুম”, 
“খেলুম” ও পশুলুষ” ঘলেন। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি, প্রদেশে লোকেরা 
“গেলাম”, “খেলাম”, “শুলাম” বলেন, এবং পুর্ববঙ্গবাপীরা “যাইলাম” 
“খাইলাম” প্রতৃতি বলেন । আমরা “তক্তপৌধ” বলি, কলিকাতায় তাহাকেই 
«চৌকী" বলে ; আমরা ছোট ছোট বসিবার কাষ্ঠাসনকে “চৌকী” বলি।- 
পাশাপাশি জেলায় এপ শব্দের ও বিভক্তির প্রভেদ বিস্তর দেখিতে 
পাওয়! যায়। খাঁটী বঙ্গদেশের অনেক স্থানের নিয়শ্রেণীর লোকদিগের 
কথা আমাদেরই বুঝিতে কষ্ট হয়। 
“- মহাভাগবত শ্রীকুষ্তদাস-কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্তগরিতামৃতে আদিলীলায় 
লিখিয়াছেন,-.. 
‘দওবৎ হৈয়! আমি পড়িছু পায়েতে। 
টে ৷ মিল পাদপক্স প্রভু দিল| মো দাথে | 
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার। 
উঠে তাঁর ক্ল দেখি তৈমু চমৎকার ॥' 
বলা বাহুল্য, শ্ীকুষ্দাঁস কবিরাজ ও অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই বর্ধমান 
বিভাগের বাসিন্দা ছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলী তাহার রচিত জরধর্ম্মমন্লেও 
4৮778187555 
‘তোম! লেগে সপ্তশালে বগ দিযাছিনু। 
ন। দেখিলে তিলার্দ্ধেত দহে মোর তনু ॥' 
এখন আমরা “লেগে? মোর”, “দিয়াছিন্ন” কথা ব্যবহার করিলে, 
গ্রাম্যতা-দোষে দোষী হইব। রাঢ়দ্েশীয় বর্দমান জেলা নিবাসী আমার 
মাতামহের গুরুবংশের প্রধান পুরুষ কবিকদ্ধণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও 
লিখিয়াছেন,--. 
রিনি “ভাই বন্ধু মাতা পিতা, তাজিয়া আইলাম এধা, 
তোমারে করিস আমি সার ।' 
এইরূপ বঙ্গের পুরাতন লেখকগণ অনেক কথা, অনেক প্রত্যয় ব্যবহার 
করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত, 


৬৪০ সাহিত্য । ১] বধ রি সংখা।। 


কিন্তু সাঁধু বা ভদ্রসমাজ্ে- তাহা ব্যবহৃত হয় না । ভাষা" এক শ্রেণীতে 
পরিবর্তিত হইয়াছে, অপর শ্রেণীতে অপরিবর্তিত রহিয়াছে ; এক প্রদেশ্রে 
পৃর্ঘব-প্রচলিত ভাষা সামান্য পরিবর্তিত হইয়া! এখনও চলিতেছে ; নিকটবর্ভাঁ 
- প্রদেশে বিবিধ কারণবশতঃ ভাষার গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্ত 
তজ্জন্ত কি দুইটি ভাষা পৃথক্‌ জ্ঞানে বিভিন্ন সাহিত্যের স্থষ্তির উদ্যোগ করিতে 
হইবে? তত্জন্তই কি এক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের-পাঠ্যপুস্তক ও সাহি- 
ভ্যের প্রভেধ বিধান করিতে হইবে? একতা-জ্ঞান সর্বত্র সর্বপ্রকারেই 
মঙ্গলকর।। 
: কবিকঙ্কণ পিছে 
j ‘খুল্রন{ চলিল যদি পু ত্র? তলামে । 
অপি ঠার লহনা সণীর পানে হাসে ॥ 
আর শুনেছ খুল্লন! আছেন ভাল লনাচে। 
ঘরের পা হয়ে আছে চাহে গোলা হাটে | 
যৌবন কর্য।ছে ডালি পৌ চাহিবার ব্যাঙ্ছে।'! 
তলাস, আখি, ঠার, পানে, নাটে, পো, চাহে, ব্যাজ, এ সকল কথার 
আর ভদ্রসমাজে ব্যবহার নাই ; এমন কি, কলিকাতার ভদ্র বাঙ্গালীর বাটীর 
স্ত্রীলোকেরা এ সকল কথা বুঝিতে পারেন না।. কিন্তু রাঢ়দেশে নিযনশ্রেণীর 
মধ্যে ইহাদের এখনও বেশ ব্যবহার আছে। ভাষার এত পরিবর্তন হইয়াছে 
যে, উপরি-উক্ত কয়েক পঙ্ক্তির অর্থ অনেকেরই বুঝিতে এখন টীকার 
আবশ্যক হইবে। 
গুণাকর রাজকবি ভারতচন্দ্র বর্ধমান ইরা জা বিয়া ও 
শিক্ষিত হইয়! মহারাজা কষ্চচন্দ্রের কৃষ্ণনগরের বাজসভায় গাহিয়াছিলেন,-- 
k কাণ কাটারিতে মোব কাঁণ হৈল কালা। 
কেট মোরে বুড়ি বলে এত বড় নব'লা॥' 
“কহ ওলো হীরা তোরে মোর কির11+ 
এখন কি এ ভাষা চলিতে.পারে, এ ত বেশী দিনের কথা নয়! অনেকেই 
কাণকাটারি, মোর, কেটা, কির! কথার অর্থ জানিবার জন্য অভিধানের - 
সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন। বস্তুতঃ রাট়দেশের ও পূর্ববঙ্গের চলিত 
ভাষায় এখনও সহত্র সহশ্র শব্দ ব্যবহৃত আছে, যাহা আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থে 
চলিত নাই। সে সকল শব্দ গ্রাম্য হইয়াছে। ' আমাদের শ্রদ্ধাম্পদ কটক 


+ 


— 
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রেভেন্স 'কনেজের অব্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দর রায় এম্‌. এ. একখানি 

রাঢ়ীয় কোষ প্রস্তুত করিয়াছেন? তাহাতে ঘাদ্শ সহস্রের অধিক ' রাঢ়ীয় শব্দ 
- আছে। : উপস্থিত. প্রতিনিধি-সভ্য স্মেহাম্পদ' শ্রীযুত' অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যা- 
- ছুষণ মহাশয়ও প্রচলিত গ্রাম্য .শব্দের কোষ 'সক্কষলন করিয়া" মুদ্রান্কিত ' 

করিতেছেন । Ey 

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আসাম গৌরীপুরে, । যে. বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন 
হইয়াছিল, তাহাতে বিশদরূপে. দেখান হইয়াছে যে, আসামীভাষা প্রকৃত- 
প্রস্তাবে বাঙ্গালা ৷, দেশভেদে সামান্ত বিতিব্নতা থাকায় আসামদেশীয় ভাষাকে 
ভিন্ন ভাষা বলা যাইতে পারে না। 

আমরা অনেকেই উড়িয়া অক্ষর পড়িতে পারি না ;. বর্ণমালা এক হইলেও, 
লিপির বিভিন্নতা আছে। সাধারণ উড়িষ্যাবাসীদিগের ভাষা হইতে বাগালার 
কিছু কিছু বিভিনতাও আছে বটে, কিন্তু উড়িষ্যার কবি জীযুত ফকিরমোহন- 
সেনাপতি উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছেন,_ ; 

< ‘ন হেলা হৃদয়ে মোর পুপ্যর লঞ্চার। 

দন্ড গেতে নচ্ছি পাপানলে বারবার | 
শীতল কদন্ত প্রভূ.ককণ! অলরে। 
অব সয় দব জয় জগদীশ হয়ে ॥' 

(আমার হৃদয়ে পুণের সঞ্চার হইল না; আমি পাগানলে বারংবার 
দ্ধ হইতেছি। করুণাজলে আমার হৃদয় শীতল করুন; জয় জয় জগদীশ 
হরে! 

লে ও উড়িয়াতে প্রভেদ কোথায়? - / 

' দেবনাগর অক্ষরে লিখিত থাকায় আমি " অতি. সহজে পাঠ 
করিতে পারিয়াছি উড়িয়া অক্ষরে -লিখিত/দীটুসী বোধ হয়-পাঠ করাই 
হইত না। বস্তুতঃ উড়িষ্যার ভাষা বঙ্গবাপিগ”, ওঁড়িষ্যাবাসিগণ বঙ্গভাষ! 
বেশ বুঝিতে পারে। শ্রীর্ন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য, 'গবত ও শ্রীকুষ্ধদাস কবি- 
রাজের শ্রীচৈতন্চরিতামৃত উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে পঠিত হয়, এবং অধিকাংশ 
লোকেই অতি সহজে বুঝিতে পারে। 'বঙ্গসাহিত্যই উড়িব্যার সাহিত্য হওয়া 
উচিত? পৃথক উৎকল সাহিত্য/নাই বন্ধিলেই হয়।' 'পৃথক উৎকলসাহিত্যের 

সৃষ্টির উদ্যোগ অপরিপীমদর্শিতামূলক |. অনেকে বাঙ্গালা, হিন্দী ও উৎকল 

সাহিত্যের পার্রক্য 'অভিলধিত মনে করেন, কিন্ত তাহাতে ভারতবর্ধায় সাহি- 

ত্যের পরিপুষ্টির সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে। I 

২ 


~~ 


সপ 


৬৪২ সাহিত্য 1 ২ ১২শ সংখ্য। 


আজ কাল হিন্দী ক্রমশঃ যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে,. ইহাতে যেরূপ 
সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অতি অল্প দিনেই হিন্দী ও 
* বাঙ্গালাতে বিশেষ প্রভেদ্ থাকিবে না। লিপির বিতিন্নতা নিবন্ধন ভাষার 
বিভিন্নতা চক্ষে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া! দেখিলে 
এবং এক লিপি ব্যবহৃত হইলে, ভারতবর্ষায় সাহিত্যের যে অলোকসামান্য 
পরিপুষ্ট হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বস্ততঃ বর্তমান হিন্দী 
ও বঙ্গভাষাতে কেবলমাত্র কয়েকটি ছোট ছোট শব্দের ও বিভক্তির. বিভিন্নতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বিদ্বজ্জন ও বিদ্যোৎসাহিগণের কর্তব্য যে, 
তাহারা অনুরদর্শিতা ত্যাগ করিয়া সহযোগে ভারতবর্ষের সাহিত্যের ই 
পরিপুষ্টির জন্ত সযত্ব হউন) একতার জন্ত সচেষ্ট হউন। 

তক্তিভাজন ভাবুকশ্রেষ্ঠ কবিশেখর তুলসীদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন।__ 

চিদানন্দ সুধধাম শিব বিগতমোহমদ কাম। 0) 
বিচরহি সহী ধরী হৃদয় হরি সক লোক অভরাম ॥ 
‘অহঙ্কারকী মগ্্রিসে দত নকল মংমার। 
তুলমী যাচে সন্ত জন ক্েল শান্তি আধার ॥' 

(চিদানন্দ, সুধধাম, বিগতমোহমদকাম, সকললোক-অভিগাম মহাদেব হানয়ে হরিকে ধারণ 
করিয়া মী বিচরণ করেন। অহঙ্কাব রূপ অগ্নি সকল সংসারকে দহন করিতেছে; ক বলেন, 
কেবল সাধু বাক্তিই শান্তির আধার ।) 

কোন্‌ শিক্ষিত বঙ্গবাসী তুলসীর হিন্দীও বেশ বুঝিতে না পারেন? 
তুলসীদাস ভারতবর্ধায় কবিগণের অগ্রণী । কবীরের ও হরিশ্চন্ত্রের নামও 
ভারতবর্বায় সাহিত্য-সংসারে চিরদ্মরণীয় থাকিবে । 

কেবল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা দেশে এইরূপ শব্দের ও বিভক্তির প্রভেদ 
কেন, সকল দেশেই এইরূপ ভাষার বিভিন্নতা। ইংলণ্ড, স্বটলও, ওয়েলস 
এবং আয়ারলণ্ডেও এইরূপ ভাষার প্রভেদ আছে। কেন্যাডা প্রভৃতি ইংলণ্ডের 
উপনিবেশে ইংরাজী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলেও চলিত ভাষায় অনেক প্রতেদ। 
দক্ষিণ ইংলণ্ড ও উত্তর ইংলণ্ডেও এইরূপ চলিত ভাষায় প্রভেদ। ক্ষুদ্র গ্রীক 
দেশেও আইয়োনিয়ান (1০718), ভোরিয়ান (Dorian) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা - 
ছিল। কিন্তু হোমার (7০0৩1), পিওর (21708), ইস্কাইলস (Eschy lus) 


প্রভৃতি সুকবি ও সুলেখকগণ সমগ্র গ্রীসের সাহিত্যিক ছিলেন। আমেরিকার 
Yankeeism গসিদ্ধ। 


চৈত্র, ১৩১৬ । } সভাপতির অভিভাঁষণ 1 হু ৬৪৩ 
স্কটলণ্ডের সু প্রসিদ্ধ কবি বার্ণন্‌ (Burns) লিখিয়াছেন,_ 


ie ৮ « “We sleekit cow'rin, ২০০২২ 
ee) O, what a panio's in thy ০. ৭টি 
e Thou need ns start awa sae hastio, 
Wi, bickering brattle. 
| তু wad be Jlaith to rin an’ chase thee, ” 
~ - ছা) murd’ ring pattle.’ | 
‘The powers aboon will tent thee, -. 
Misfortune sha’ na steer theé ; 
E Thou'rt like thomaslves Bae luvely, 
That they ill ne’er lat ৮১৪৪০? 2 


এই ত ভাবার প্রভেদ ; তত্রাপি স্কটপণ্ডের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী; বার্ণস 
| (Burns) তাহার দেশের ভাষা ব্যবহার করিয়াও ব্রিটেনের কবিকুলাগ্রগণ্য 
হইয়াছিলেন। স্কটলণ্ডের ও ওয়েলেসের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী, ; ইংলগুবাসী ও 
_ ওয়েলসবাসিগণ মনে করে না, ইংরাজী বিভিন্ন ভাষা৷ 
_ বিহার প্রদেশের কিংবা উড়িষ্যা,ও আসাম প্রদেশের ভাষার বঙ্গভাষা 
হইতে কিছু কিছু প্ৰভেদ থাকিলেও, সে ভেদনিবন্ধন সাহিত্যিক বা রাষ্ট্রভাষার 
- বিভিন্নতা থাকা শ্রেয়স্কর নহে। পুরাকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
মাগধী, অর্ধমাগধী, সৌরসেনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত 
থাকিলেও, সংস্কৃত সর্বত্র ভত্রসমাজের ভাষা ছিল, সাহিত্যের ভাষা ছিল . 
.প্রতীচ্য গান্ধারদেশ হইতে প্রাচ্য মণিপুর পর্যন্ত, পৃথিবীর মানদগস্বরূপ 
হিমমণ্ডিত নগাধিরাজের অধিত্যকা, হইতে বিদ্ধ্যর্গিবি-শ্রেণী, পর্য্যস্ত প্রদেশে 
 স্বাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা চলিত থাকিলেও ওঁ সকল ভাষার বিলক্ষণ সাতৃহ্ট 
ছিল, এবং বিদ্বজ্রনের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষা সকল প্রদেশকে একতাস্থত্রে 
আবদ্ধ করিত। অতিবিস্তৃত তি ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কিছু কিছু “পার্থক্য 
_-অপরিহার্য্য ; বাঙ্গালা; হিন্দী, নেপালী, পঞ্জাবী, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িয়া 
প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষাসমূহের সাধারণ - জনগণযধ্যে প্রচলন 
অপরিহাধ্য | কিন্ত আমাদের, বিশেষতঃ একরাজশীসনান্তর্গত বঙ্গ, বিহার 
ও উড়িষ্যায় একটি রাষ্ট্র কা সাধারণ ভাষা আবশ্যক । আমরা একধর্ম্মাবলস্বী, 
এক রাজার শাসনাধীন, একজাতীয় - ভল্স ভিন্ন প্রদেশে সাধারণ লোবের, 


টি 
« 


৬৪৪ নি . সাহিত্য ৷: "২০শ বৰ্ষ, ১২শ; বংখ্যা? 


এ 


ব্যবত ভাষার পার্থকা, থাকিলেও: আমাদের একটি সর্বজনসমাৃত. সাধুজন- 
ব্যবহৃত ভাষ! আবশ্যক! যেমন ইংলগ্ডের ভিন্ন ভিন্ন. প্রদেশে, স্কটলঙেত্ব 
"দক্ষিণে ও উত্তরে, আয়ালগে, ওয়েলসে ও উপনিবৈশসমূহে ডিন ভিন্ন ও 
ভাষা চলিত থাকিলেও ইংরাজী সর্বত্র প্রচলিত ও সাধুভাষ।, ১5 
সেইরূপ-একটি ভাষা আবশ্তক। সখ 
ইংরাজী আমাদের, সাধারণ . ভাবা! হইতে: পারে না। ইংরাজী শিক্ষা 
আমাদের সাহিত্যিক উন্নতির ব্যাঘাতের কারণ । ইউরোপীয় পাশ্চাতা ভাষার .. 
সাহিত্য দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে ; সন্দেহ নাই ; ; রাজসেবার , 
জন্য ইংরাজী, প্রয়োজনীয় হইতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানের ভাষা 
শিক্ষা করিবরি জন্য কত কষ্ট, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়, ' ভাষা 
শিখিতেই জীবনের মুলাবান্‌ সময় অতিবাহিত করা অকর্তবা। ,তর্মান হিন্দী . 
অনেকপরিমাণেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার অভাক পূর্ণ করিতে পারে; হিন্দী 
সহজে শিক্ষা করা যায়, সুতরাং" সহজেই আর্যনাবর্তের রাষ্ট্রভাষা হইতে 
প্রারে ; কিন্তু রাষ্ট্রভাষা যথাসময়ে কি অবয়ব ধারণ করিবে, তাহা এখন 
বলা যায় না। শব্দোচ্চারণের নৈসর্গিক ভেদবশতঃ (phonetic decay), - 
ভাষার ও শব্দের শ্বভাবসিদ্ধ পুনর্গঠনকালে (Dialectic. regeneration). 
অন্তান্ত দেশীয় বৈজ্ঞানির কৃষি, বাবিজা ও শিল্প বিষয়ক শব্দ, সংস্কৃত , শব্দের 
. অধিকপরিম্ীণে ক'বহার দ্বারা রাষ্ট্রভাষা এক নূতন: আকার .ধারপ করিতে, 
গারে। ব্যঙ্গালা ও হিন্দীর ভিত্তিমূলে সমস্ত ভারতবর্ষের বিঘ্জ্জন-ব্যবহার- 
যোগ্য নূতন আকারের রাষ্ট্রভাষা সর্বজন-সমাদৃত হইতে পারে। 
ভারতবর্ষে উত্তর বিভাগের ও পশ্চিম বোস্কাই ও গুজরাটের ভাষাসমূহ 
" এক প্রক্কৃতির, এক,ছণটের। প্রুভেদ সামান্য ।,, সুকলগুলিই এক বলিলেও 
হয়। পার্রক্য ষতসামান্য । ইংলণ্ডের যুবরাজ. প্রিন্দ অফ ওয়েললের 
ভারতবর্ষে আগমনে 'জরাটের জনৈক কবি লিখিয়াছিলেন”- | 
আও আও ভারতরাজ নোবানে ২ 
দই দশনসুখ আনু জন্ম জস্মনে। খোবানে ১ ডি ০ ও 
“সেম চত্রোদয় পরেই চকোর জিয় রালেরে 
শিরায় ॥ ২ গেম লবধন-আ ব্তা লখী সোরে বন নাচেরে এড ৯৯ 
তেম ভারতবাসী জনোত বাগম চাহে জী ৃ 
বি ১১ মুদিত সনমাহে নট” 


[ 
বলে 
্ +e 


চর ১৯৯ "সভাপতির অভভাষণ । ,. ৬৪৫ 


.., খে) এস, ভাতের যুবরাজ | দর্শনসুখ দান করিধা জন্ম চগ্ম দুঃখ হইতে মুক্ত হইব । 
রূপ চন্দ্রোদয়ে চকোর, জ্বানদ্বিত হয, যেরূপ লবধনপ্রকাপে মধুর বনে নৃতা করে, সেইকপ 

- ভারতবাদী আপনার লমাগনন প্রার্থনা টি রাজকুমার | আপনার মুধশশী দেখি মন 

- বিকশিত হইবে ।) 

এ গুদরাটী ভাবা কি” আমাদের বঙ্গতাষা হইতে বেশী পৃথক্‌ ? ইংলণ্ড 
ও স্কটলঙডের ভাবায় ইহা অপেক্ষা অধিক পার্থক্য । কি জন্য আমরা গুজরাট 
ও মহারাষ্রী় কাব৷সমূহকে . আমাদের সাহিত্যের অঙ্গ বলিতে কুষ্টিত হইব? 

_ প্রভেদ কোথায়? কেবল লিপির প্রভেদ্ব। . 

আমরা সহজেই ভারতবর্ধীয়, সি আৰ্য ডর ভিন্ন ভিন্ন ভাষার 
ও ভিন্ন ভিন্ন সাহিতে।র অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি। গুরু নানকের 
অতি সুন্দর পঞ্জাবী ভাষায় বর্ণনাকে | 
‘গধনময় থাল রবিচন্তর দীপক বনে। 

তারকামগ্ডল জনক সৈ তি । 
ৃ ধৃশ"মলরানিজ পবন চৌরি করে, 
ডি বর কল বনরাই ফুলস্ত জোোতি।' 

(গগন আরতির থালস্বরূপ, রবি ও চন্দ্র ইহার দীপক ; তারকামগুল 
যুক্তান্বরূপ ; সুগন্ধ মলয়ানিল ধৃপস্বক্ূপ পবন; চামরস্বরূপ ; এবং তি 
ও পুপপসমূহ জ্যোভিংস্বরূপ ৷ ) . 

বঙ্গভাষার বর্ণনা'হইতে বড় বিভিন্ন নহে। 

- মহারাষ্রায় ভাষাও ভীরতরর্ষের ‘উত্তরাঞ্চলের ‘ভাষাসমূহ হইতে অমির 
বিভিন্ন নহে। নিয়লিখিত পর্দেই বুঝ] যাইবে, 

7. িসৎকৃতিনিধান স্বীকৃতি তু্ী জগীচাপতে, 
.তুকে' চ আগদও, জে অথিল চিত্ত আকর্ষতে। 
স্থারমা ইতুকী জরী কৃতি তুবী তরীতু কিতী+ ' 
সুরমা অসনী প্রতে খুটতসে মতিচী গতী |*. 
(হে জগৎপতে ! তোমার ব্রহ্মাওুরূপ কার্য্য অত্যন্ত, আশ্চর্যের বন 
_ সেই ব্ৰহ্মাণ্ড. অখিলচিত্ত আকৰ্ষণ করে। . হে প্রভো, যদি তোমার কার্য এত 
তুমি কত সুরম্য, ইহা] স্থির.করিতে মানসিক প্রবৃত্তি কুঠিত হয়। ) 

8৮52৮ সাহিতের 
সম্যকৃজ্ঞান আবস্তক। আমরা .অনেকে . ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানী” প্রভৃতি 
বিনে সাহিতে:র “অনার, ইতিহাস জানি ; তাহাদের প্রসিদ্ধ গরহকার- 


পপ 


৬৪৬ | সাহতা | ২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য!। 


₹ দিগের রচনা মূলে অথবা অনুবাদে পাঠ করিয়া কৃতার্থমন্ত হইতেছি। 
কিন্তু কয় জন মহারাষ্্রীয় ও গুজরাটী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয় 
. থাকেন?_ কয় জন মহারাষ্্রী বা পঞ্জাবী বঙ্গের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন? রাজপুতানার অদ্বিতীয় কবি টাদের মধুচক্রে প্রবেশ করিবার 
জন্য কয় জন চেষ্টা করিয়া থাকেন? তুকারাম বা দেলপৎরায়ের কাব্য- 
লহরীর সুমধুর বন্কার আমাদের কয় জনের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে? এমন 
কি, তুলসীদাসের সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ বা কবীরের ভক্তিপূর্ণ পদ আমরা কয় 
জন পড়িয়াছি? সাহিত্য সম্বন্ধে আমর! পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে করি) : 
এক ব্রিটিশশাসনাস্তর্গত বলিয়া রাজনৈতিক সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমাদের - 
পরস্পরের লিপির পার্থক্য আছে; কিন্তু আমি ভাষার বিশেষ পার্থক্য 
দেখিতে পাই না। 
গত কার্তিক মাসে বরদা রাজ্য যে সাহিত্য-সশ্মিলন হইয়াছিল” তাহাতে 

সর্বসক্মতিমতে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতবর্ষে একলিপি নিতান্ত আবশ্যক । 
আমার ক্ষদ্রচিত্তে কেবল লিপি কেন, ভারতবর্ষের সাহিত্যের উন্নতির জন্য 
এক ব্রাষ্ট্রতাষাও আবশ্ঠক বলিষা বোধ হয়। কয়েক শত বৎসর পুর্বে 
বর্তমান কালের ন্যায় ভারতবর্ষায় প্রদেশসমূহের সাহিত্যিক বিভিন্নতা ছিল 
না। ভিন্ন ভিন্ন রাজা থাকিলেও, সাহিত্যের বিভিন্নতা ছিল ন|। সংস্কৃত 
তখনকার রাষ্ট্রভাষা ছিলএ অুযুপ্তপ্রায় কোমলম্বদয় বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে 
সংস্কৃত সাহিত্যের নির্বাণকালে নিশীথ-সময়ের বীণাধ্বনিবৎ মধুরকোমলকাস্ত- 
পদাবলী জয়দেবশ্বরস্বতী অজয় নদীর কুলে ক্ষুদ্র কেন্দুবিহ্ব গ্রামে গীত হইল) 
অনতিপরেই চিতোরের রাজসভায় সমগিরাজের সযক্ষে কবি চাদ কেন্দুবিষ্থ 
কবির কাব্যের গুণঘোষণা করিলেন। আমাদের মধুসুদন, হেমচন্ত্র, নবীন- 
চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বা বন্ধিমচন্স্রের নামের এখন মহারাষ্ট্র, ওকরাট, রাজপুতা নাঃ 
বা পঞ্জাবে ঘোষণা নাই; এখন সেক্সেপেয়ার ( Shakespeare ), মিণ্টন 
. (Milton ), ওয়াড পওয়াৰ্থ ( Wordsworth ), টেনিসন ( Tennyson ), 


'হিউগে! (8108০) ও গেঠের (০6০৪ ) আমরা অধিকতর পক্ষপাতী 1... 


মিস করেলী (11155 C০rre!li ) একখানি উপন্যাস লিখিলে আমরা তাহা 
পাঠ করিবার জন্ ব্যস্ত হই) ভারতবর্ষের অন্য দেশে কি গ্রন্থ প্রকাশিত 
' হইতেছে, তাহার আমরা কিছুমাত্র সংবাদ রাখি না। 
সাহিত্য, শিল্পা ও কলাবিস্ঞার অন্পীলনের তারতমা অঙ্গসারে মানব ' 


চঞ্জ, ১৯7 -. প্রভীপতির অভিভাঁষণ। ৬৪৭ 
জাতির সভ্যন্তার পরিমাণ পরিজেয়। যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শিতা অনুসারে 
মানব জাতির তেজস্থিতা পরিমিত হইতে পারে দেশনুষঠন, অপর জাতির 
স্বাধীনতা অপহরণ প্রভৃতি কার্যকলাপ দ্বারা কোনও কোনও সভ্য জাতির 
সভাজাতিসমূহের- মধ্যে পদোন্নতি হইতে পারে ).কিন্ত ব্যাস, বান্সীকি প্রভৃতি 

»-কবিঙ্গণ রা ৰত রেরেলাযা নট র্যা অন্ত কোনও উপায়ে 

" সেরূপ হইতে পারিত না।- 

রতবর্ধায় সাহিত্যের সমাক চহ উপায় কি? একটি উপায় - 
- এমন কি বিশিষ্ট উপীয়__পাঠকসংখাবৃদ্ধি। বৃটিশ সাত্রাজ্যের যে পরিমাণে 
আয়তনৰৃত্ধি হইতেছে, ইংরাজী পড়িবার নোকসংখা ততই বর্ধিত. হইতেছে, 

" ইংলণ্ডের সাহিত্যের ততই পরিপুষ্টি হইতেছে। ০ ছু 
আমার জাগ্রতাবস্থার চিন্তা ও সুযুপ্তাবস্থার স্বপ্,_ব্গাহিতা, হিন্দী 
" সাহিত্য, মহারাষ্্রীয়, তেলিগু, তামিল প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় বহু সাহিত্যের 
পরিবর্তে, প্রাতঃসর্যরশ্মিসযুজ্বল সুতপ্তচামীকররাগরপ্লিত অত্রতেদী হিমাচল- 
শৃঙ্গমালার পাদদেশ হইতে তমালতালীবনরাঞ্জিনীল! ,লবণান্থরাশির বেলাভূমি 

- পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষে, অতীতকালের বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, দর্শন, মহাকাব্য, 
পুরাণ ও নাটকাদ্দি সমন্বিত সংস্কৃত সাহিত্যের স্তায় নব্যভারতের এক অদ্বিতীয়' 
আৰ্য্য সাহিত্যের প্রতিভায় সমস্ত জগৎ আলোকিত হউক । ভারতবর্ষের 
খণ্ডে খণ্ডে খণ্ড ধণ্ড সাহিত্য যতই গোৌঁরবাস্বিত হউক না, সমবেত সাহিত্য 
'ষে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইবে, তদ্ধিবয়ে সন্দেহ নাই 

বিজ্ঞান ও কাব্যাদির উন্নতির জন্য আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিতে 
হইবে । সেকালে কেবল কাব্য, নাটক, দর্শন, পুরাণ ও স্বতি প্রভৃতি ছিল; 

, ইতিহাস ছিল ,না। এ কালে সাহিত্যের সীমাব্দ্ধি হইয়াছে । ,ইতিহাস ও 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সুবিস্তীর্ণ হইতেছে? বিজ্ঞানে আমরা বেশী মনোযোগ 

. দ্বিতে পারিতেছি না, সময় কম, অর্থ কম। ভাষার উন্নতি, কাব্যাদির 
উন্নতির জন্য যতটা মনোযোগ আবশ্যক, ততটাও ঘটিয়া. উঠিতেছে না। 

, প্যারিসের একাডেমী অফ লিটারেচার. Academy of Literature যেরূপ ' 
_ কাজ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহার শতাংশও ক্রিতেও ' সময় পাই না। 
নেপোলিয়ান (টব apoleoin ) তাহার বাত্বকালে একাডেমী অফ লিটরেচার 
( Academy of Literature ). সংস্থাপনের বাবস্থা করিয়া ফরাসী ভাষার 

. অসীম উপকার করেন।, সেই সভার ছায়ার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ গঠিত। 


| ৬৪৮ \ TR সাহিত্য । টি ছশ বধ ১২শ নখ? 


- মিরর যাহাতে লেখার প্রণালী: উন্নতি হয়, 
যাহাতে কুরুচির উচ্ছেদ ও সুরুচির- সম্যক্‌ বিস্তার, হয়, যাহাতে সত্বর 0৬ 
আমাদের: সাহিত্য সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, ফরাসী, জর্দান প্রভৃতি 

- সাহিতে র. স্থায় উন্নতপদবী প্রাপ্ত হয়, “তক্ষন্ত আমাদের. বিশেষ চেষ্টাও - - 

উদ্ভোগ আব ৷ যাহাতে,ছাই পাশ পুস্তকের আদর না হয়, প্রকৃত রসাত্মক : 

কাব্যের আদর হয়, ইতিহাস, ; দৰ্শন:ও“বিজ্ঞানের, আলোচনা: ক্রমশঃ বন্ধিত . 
হয়, তাহার' “জন্য আমাদের সমধিক যত ও.প্রয়াস কর্তব্য ৷. বঙ্গদেশের : 
এসিয়াটিক সোসাইটীর . ছায়া অবলম্বন" করিয়া র্লেবল . পুরাতব্রে উদ্ধার ' 
করিবার * চেষ্টা ; চপরিষদের যুথ্য উৰেশ্ত ন্‌হে।- “অনেক সময়ে পরিষদকে রুক্ষ 
হইতে-হইবে, “অনেক সময় বিরাগতাজন হইতে হুইরে : “সত্য ব্রয়াৎ প্রিযুং 
- জাত মা ব্ৰয়াৎ সতামন্্িয়দূত--এ কথা সাহিত্যসমালোচনায় প্রযোজ্য: নহে। রি 

রুচি ও রুরুচিরতেদ'করিতেই হইবে, এবং ভেদ দেধাইয়া. প্রকান্ঠে আদর 

বা অনাদর করিতে হইবে । মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আদর: আছেই. বঙ্গীয় 
" সমাজের, 'সাহিত্যবিষয়ক কলচি - উন্নতিবিধানের জন্য আমাদের, ব্যক্তিগত: 

' প্রীতি বা- অগ্রীতির উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে ন!। . “যাহাতে সমস্ত ভারত": “প্ৰ 
বর্ষে, এমন কি, সমগ্র ভূমগ্ুলে বঙ্গীয়সীহিতোর আদর-হয় ; যাহাতে 'বঙ্গ- 
ভাষার লালিত্য ও গৌরব জগত্িখ্যাত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ৷ . 
বঙ্গে জ্যোতি কাব্যরচয়িতার অভাব মাই ; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ' 
শ্ষেভাগে মধুহ্দ্ন, হেমচন্তর; .বঞ্ধিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ যে 
করো: ব্রিরীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা, এখনও ভারতব্যাপী হয় নাই ৷. ' রাইরণ ' .. 
রা" যানের ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষিতসমাজে যেরূপ. 
আদর আছেঃ “আঁমাদ্িগের অদ্বিতীয় কবিদিগের সেরূপ আদর নাই। কি. 
, উপায়ে এই সকল: মহাত্মাদিগের গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে প্রবেশ **.. 
.কৃরিবে; তাহা, চিন্তার শরিষয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে তুলযীদাস,, R 
কবীর, হরি (্রীপত্রাও, তুক[রাম প্রভৃতি আর্য্য ভারতের অনঠান্ত: ,. 
:. প্রদেশের, কবি: ও “সলেখকগণের ্রস্থনিচয় আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত : 
শির? আদরের 'জিনিস, (হইবে, তাহা সাহিত্য-সম্মিলনে স্থির কবর! মাবঠক বি 

মি বিন কবিকাতার পু রোড দিয়াতযাইতে? বাহুতে দেখি, অনেক RS 

oe হত অক্ষরে লেখা-=কুস্তসবিরাজ্জিনী . তৈল” "সুকেলিরী*- তৈল 1০ i 

দেখিয়া 'মূনে হইল ষে, ধা পারিনি এ সক পরিকর: 


4 bl) 





এ একার 


:% ই, ১৮৪5 , সভাপতির অভিভ, যণ।, . : ৬৪৯ 


2 
EJ হা ১7 have gasped aiid 288 is “এখনকার অনেক 


_ লেখকের ভাষায় এরূপ ;দোষ সহস্র সহত্র। . যাহা্দের লিখজ্ঞান নাই, সমাস- 


" জ্ঞান, নাই, ভাষার*জান নাই, রনজ্ঞান নাই," এরূপ ক্লোকের রচিত কত শড় bl 


J) গ্রন্থে সাহিত্য. আব্জ্জনাপূর্ণ হইতেছে; রুচির কদর্ধ্যতা' অনুসারে পাঠক 
সংখ্যার বৃদ্ধিও দেখিতেছি-ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ও সেরুপ*অনেক ‘লেখককে আদর 
করিতেছে! এ সৃম্বদ্ধে- আমাদের কর্তব্যতার অবধারণ আবস্তক ৷. বন্ধিযচন্ত 
= বটতলাকে বিজ্ঞ করিয়াছিলেন; এখন ভাল কাগজে, ভাল ছাপায়/কত 

অগা: পুস্তক - সা হইতে প্রকাশিত হইতেছে আমি একথা বলি ন! 

' “বে, আমি নিজেই নির্দোষ! আমিই হয় ত কত ভুল করিদাছি। : কিন্ত 
aa “ভাষাৰ .রচিরুংশৌধন, নিতাস্ত আবস্তাক ৷ ৰটতল! বঙ্গতাঁধার 'অনেক 
3) 'উপকার- করিয়াছে, শ্রোশ্য অ স্পকারও করিয়াছে; কিন্ত এন অবটতলাঁর:, 

'/ উপর ব্স্যলরাখা” আবিক আমাদের দেশে মেধিউ 'আখর্ডের, সন্বশ' " 
নিরপেক্ষ 'নির্জর্ক' সমালোচক নাই। 'জেক্টরিজ ওয়াড স্যারের, White 
Doe of Ry!5০॥৫ পাঠ করিয়া! লিখিয়াছিলেন, This will not do.» 1 
৮: উম য়ে আয়াদেরও সৈষ্ কী বলিতে হইবে। 'অনেক সময়েই দেখিতে 
পাওয়া যায়, লঘু ব্য নীজৌতে ভাসিয়া' যাইতেছে, এবং হয় ত তাহা চির- 
‘কাল: মহাসাগরের তরঙ্গে ক্রীড়া করিবে ; কিন্তু গুরু মূল্যবান দ্রব্য গুরুত্ব- 

: নিব্ধনই নদীগর্ভে নিপতিত হইয়া অনন্তকাল মানবের অমৃত হইয়া থাকে। 

এপ যাহাতে না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। * - 

ক "ভারতবর্ষে; ইতিহাস, ছিল না; পরিবর্তে পুরাণাদি ছিল ইতিহাস 

3 রী আব কি না, তাঁহাআর বিচার নহে। আমরা করিয়াছি, 

১ ইতিহাস, ভূগোল, প্রত, সকলই সত্যসমাজের সাহিত্যের বিশেষ প্রয়ো- 
SE জীয় উপান্নান ৷ ভারতবর্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে, 3 
মাধ“ নিকল্লিনাথ, কালীগ্রস্/ও অক্ষয়কুমারের্‌ * নী সেধিকর সংখ্যা 
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তত: ও বি আমাদের বড়ই আদরের বন্ধ, ডাক্তার শ্রীযুত এক. El 


এ বায় 'ডাজীরগীযূর্ত জগদীশৃচন বি ভ ভারবের মুথ.উচ্জ্বল করিয়াছেন | 
চি বাপু, পা্্রীও বিয়ের ভাই্যন্সেলার ডা ডাকার শ্রীযুত 


সা 


টং টস: আহ সুখোপাতা গণিত শ্বাস ভারতবর্ষের মুখ: 'রাধিয়াছেন। 
জা যতই রি যত তর; বা আনতিও.. 
হি 2752 

কত তত উরি 2 ক্ষ টি. 2 


কি. 20 85842 ন ~ ১০ Lg , ক 


০৪, ০৯ 


ন্‌ রা রমেশ-ভবন। রিনি 


এ হারাল মধ সাদর আহবানে আমরাছুই বংসর পূর্বে, যখন কাখীম- 


৬৫০ | | - সাহিত্য । (7 হুশ বৰ্ষ, ১২শ দখো। 


জী নে তের OE শিষায়মূহ, আৰ্য্যজগাতের - 


গোঁরব্দ্ধি করিবেন। প্রত্বতত্ত্বে 'রাজেন্্লাল,জগদ্বিধ্যাত, ছিলেনণ। শরচ্চন্ত 
এখানেই আছেন। তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার, লোক অনতিদুরবর্জ 


, 5 কালে উদ্ভূত হইবেন, সন্দেহ নাই।' ইউরোপ-যাহাঁ.লিখিয়াছে. তাহারই 
:', প্ৰতিধ্বনি, করিব.না। স্বয়ং চিন্তা করিবার ব্যক্তি আরও আবস্যক:। ঘা 


'২সমবেত 'প্ৰাতৃগণ, কি, বঙ্গবাসী, কি: বিহারবাসী, কি উড়িব্যাবাসী কি 


it 'আর্ধ্যতৃমির অন্তপ্রদেশবাসী আসুন, আমরা“ প্রীতিপূর্ণ : ও উৎসাহ-বিক্ফায়িত 


হৃদয়ে প্রচ্পরকে আলিল্সন করিয়া এই সাহিত্য-সশ্মিলনের কাৰ্য্য, আরস্ত ' 


একি রবের সধ্যবর্ধন ও সাহিত্যের অুযদয়ই আমাদের উদ । 


 প্রীসারদাচ্রণ মি ॥ 


বাজারে সত হযাছিলাম, তখন_- বঙ্গীয় -সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় 


| অধিবেশন আমাদের,-জাশার ও আকাচ্ফার বন্তমাত্র ছিল; ‘সেই আশ! 
প্রা ও কাঙ্ছ! তৃপ্ত হইবে কি না, তাহা আমরা কেহই জানিভাম না - 


আজ. বাঙ্গদা দেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিন, সুন্ধ, পু, 


| ও কাযরণকে ডাক পড়িয়ে, আমরা সেই আহ্বান শুনিয়া এখানে রা 
,হ্ইয়াছি £এবং এই সাংবসরিক সন্মিলনের স্থায়িত্ব: বিষয়ে * 


সংশয় কতকটা অপনোদিত দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি৷।' বাঙ্গাণার' টি 
'সিবকগপত্ধীহারা আল. এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারা. পরশটর পরিচিত 


| “ইইৰেন) তাবরিনিময়ের ও চিন্তা বিন্সিয়েরজবযর ' পাইবেন, এবং - সহায়. 


এক পথের, পীরিক, াহারা পরস্পর দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গ্ত্তব্যগনুপ্ধে, 


' অগ্রসর হইবার পরামূর্শ করিবেন; এই.আমাদের উদ্েপ্ত'। কিন্তু এই উদ্দে্তের :. 
অন্তরার আরও একটা গুরুতর ও গভীরতর অভিমন্ধি রহিয়াছে, “সে: কথাটা 


. আর একটু শা করিয়া বলা উচিত। আমরা যে কেবল পরস্পর পরিচয় ; রঃ 


লাভ করিতে, চাহি, এমন নূহে ; সাধয় স্যার ছি সহিত দিত. 


, হইতে চাহি! যাহার অঙ্কে, আমাদের, হৃত্ক্যিধৃহ ও যাহার কেড়ে, 
আমানের স্মশান, ধাহাকৈ' জননী বুলিয়া কা নর পাজি 
রর মিটাইতেছি, “তাহার “মুহিত: অন্তরগ্াবৈ আমরা. পরিচিত "হইতে “চাঁহি। 
বে নাই যি বি সত বায দি 


রি রি গিরি, 
টনিক রি E 4 এ te 
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চৈত্র, ১৩১৬ । রমেশ 


পরিচয় আছে? আমরা উৎকট শিশ্ষ 
প্বাঙ্গলার জলের ভিতর কোন্‌ রূত্ব { 
কোন্‌ নিধি সঞ্চিত আছে, তাহ! জ 
রাজার জাতির মুখের দিকে তাকাই 
কেনা হয় ও বাঙ্গালার ঘাটে বসিয়া কে 
তাহার তত্ব লই? আমার ষে স্বল্াঁ 
আকর্ষণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করি! 
বল আছে, কতটুকু দৌর্বস্য আছে, সে 
থাকি? যে স্বজাতির সহিত অস্তরঙ্গ 
আমাদের জাতীয়তা বুদ্ধদের স্তায় ত 
স্বজাতির সন্বন্ধে, সেই স্বজাতির ঘরের ' 
কতটুকু সন্ধান রাখি ? 

সন্ধান রাখি না, কিন্ত এখন হইতে 
বিবেচনায় সেই সন্ধানের জন্তই অ 
হইয়াছি। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের ছ 
হইয়াছিল, আমাদের জাতীয়তার উৎস 
॥ স্ময় আসিয়াছে; যুগান্তরের সঞ্চিত আ' 
চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই ত 
শ্শানক্ষেত্রে যে ভগ্নাস্থি ও দগ্ধ কঙ্কালের 
তাহাতে যদি পুনর্জাবন সঞ্চার করি 
তগীরথের মত তপস্তা করিয়াই শঙ্ষরের 
নবগঞ্গাকে আবিষ্কার করিয়া বলের 
হৃদয়ে তাহার ধারাপ্রবাহ বহাইতে হইবে 

এই.অভিসন্ধি লইয়া আমন্রা প্রাচীন 
আমাদের শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছি । 
প্রাচীন পি দীর্ঘ্তমা যে দিন এই দেশে 
অঙ্গ, বঙ্গ, ক্লিল নামধেয়-তীহার পুরগ' 
করিয়াছিলেন সে কোঁন্‌ কালের কথা 
আজ পর্য্যন্ত সেই বীজ হইতে উৎপ 
পুষ্পফল উপভোগ করিতেছে। এই 
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চিত হইবার জনই আমাদের এই অধ্যবসায় । আমর। বর বর্ষে ভিন্ন 
স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানকার জল ও মাটী, বন ও জঙ্গল; হাট- ও 

, সেখানকার তরু-লতা, এেশুপাখী, 'সকলেরই অনুসন্ধান” করিতে চাহি; 

ও নাগরিক সকলের সহিত'আলাপ করিয়া তাহারা কি খায়, কি পরে” 
জানিতে চাহি। সেখানকার -ভরমীতে কি ফসল জন্মে, সেখানকার 

ট কি পণ্যদ্রব্যের বেচা কেনা হয়, গাছে কি ফল ফলে, পুকুরে কি মাছ 

ক, ডালে কোন্‌ পাখী ডাকে ও বনে .কোন্‌ জন্ব বিচরণ করে, তাহার 

ন লইতে চাহি। সেখানকার কৃষকে কি গান গায়, পণ্ডিতে কোন্‌ 
ত্র চর্চা করে, পুরাঙ্গনা কোন্‌ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহা আমর! জানিতে 
হ। ভাঙ্গা বাড়ী দেখিলে আমরা তাহার ফটো তুলিব, উচু ডাঙ্গ। দেখিলে. 

হা খনন করিব, এবং সহঅমুখী কিংবদস্তী উপকথা ও ইতিহাসকে এক সঙ্গে 
শ্রিত'করিয়া ফে গ্রাম্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা. সংগ্রহ ও সন্কলন 
রব। ঘাটে মাঠে' যে শিলাখণ্ড বা তাত্রপত্র অন্পষ্ট অক্ষরে অতীত 
লের ইতির্ত্তের কোন ক্ষত ভগ্নাংশ বহন করিতেছে, তাহা আমরা কুড়াইয় 
ন্বি; তরুতলে যে দেবহূর্তি তগ্ননাস. ও ভগ্নপদ হইয়া অযত্রে গড়াগড়ি ্ 
ইতেছে, তাহা তুলিয়া আনিব.. আর গৃহস্থের ঘরে ঘরে যে ছেঁড়া তালপাতা! 
দনচর্চিত হইয়া পুরুযাথক্রমে পূজাগ্হণ . করিতেছে, তাহা নকল করিয়া... 
ইব। ইটের, টুকরা বা কলসীর কাণা, ঘষা পয়সা বা. ছেঁড়া কাগজ, 
হা সকলেরু-অবজ্ঞাত, আমরা তাহার কিছুই অগ্রাহ্‌ করিব লন বৎসর 
হলব্:ংআমরা এই মসকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আমাদের ভাঙার ধৰণ, 
রিতে থাকিব, এবং আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে ফাহাদের হাতে এই 
পারের চাবি থাকিবে, ভাহারাই, ' বঙ্গমাতার রা পুরোহিত 

ণ্য হইবেন! - রে 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্ষিলনের প্রথম অধিবেশন.যখন ১ এ 

য়, সেই অধিবেশনের প্রথম দিনে আমি সেই সমবেত সাহিত্যসেবকগণের, 
সুখে এই গ্রস্তাব উপস্থিত করিস্নাছিলাষ । পর দিন আমাদের-পর্ম-প্সান২২২ 
চন প্যুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গের 'কেন্দ্রস্থলে এই 'উদ্দেশ্তের 
মুকুল একটি সারস্বত-তবনের. প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করেন বঙ্গতাষার 
গাহাধ্যে বঙ্গের ইতিহাস ও পুরাতত্বের আলোচনায় ‘যিনি আমাদের অগ্রনী) 
ঠাহার, তব, ওজস্বিনী ভাষার উদ্দীপনা এই. প্রস্তাবের . গুরুত্বের. 
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উপযোগী হইয়াঁছিল ;. এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আঁহ্বানকর্ত মহারাজ 
ম্মীন্তচন্প, যাহার অকৃত্রিম ভক্তিসহকৃত পুষ্পা্রলিন্াভে' বঙ্গভারতী কখনও 
বঞ্চিত হন না, যাহার বদান্ততার অর ধারাবর্ষণে বঙ্গের সীহিত্যক্ষেতর উর্বর 
"হইতে চলিয়াছে, সর্ববিদ্ব অতিক্রম করিয়া ্বাহীর উপস্থিতি ,অগ্ত আমাদের 
হৃদয়ে. নুতন বল ও নূতন: উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিতেছে, তিনি এই 
প্রস্তাবে আস্তরিক সহানুভূতি ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তার. পর . দুই ' 
বৎসর গত হইল, কিন্ত আমাদের সেই মানস-্বপ্র-বঙের সেই সারম্বত-ভবন - 
এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্ত সেই সারস্বত- 
ভবনে যে সকল উপকরণ সঞ্চিত হইবে, তাহার সংগ্রহ কার্য আরব্ধ হইয়াছে। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এবং বিশেষতঃ" সাহিত্য-পরিষদের রুজপুরস্থিত 
শাখা, সেই, সংগরহ্কর্তে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ ..করিতেছেন ; ভাগল- 
পুরের এই -সাহিত্য-সন্মিলনের প্রদর্শনী-গৃহেও আপনারা. সেই চেষ্টার 
ব্যাগকতার .কতক পরিচয় পাইতেছেন। বঙ্গের, 'নানা হর অনেক 
লোক এই সন্ধলন কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। - 

বহু বর্ষ অতীত হইতে চলিল, বঙ্গসাহিত্যের, তদ্বানীস্তন নেতা নি 
“বঙ্দশনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীকে- বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি 
বিষয়ে তথ্যনিরূপণের জন্ত-আহ্বান করিয়াছিলেন। বঞ্ষিমচন্দ্রের মর্ঘ্য দেহে 
দিক দৃষ্টি সংস্থিত ছিল ; তিনি দৈবপ্রেরণায়, বঙ্গের ভবিষ্যৎ নখদর্পণে দেখিতে, 
পাইয়াছিলেন্‌; স্বৰ্গে বসিয়াও তাহার অঙুলিপ্েরণায় তাহার 'স্বদ্েশবাসীকে 
তিনি... . অগ্থাপি 'গ্তব্য-পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। বলীয়-সাহিত্য- 
' গরিষদের নবনির্সিত মন্দিরে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের নির্ঘাতাদিগের 
আলেখ্যসযূহের মধ্যভাগে সেই স্বর্গগত_ মহাপুক্ুষের যে পটচিত্র 
প্রতিঠিত আছে, তাহার অভ্যত্বর হইতে দিব্য জ্যোতির প্ফরণ আমরা 
ভক্তের চক্ষুতে, নিরীক্ষণ, করি, _.এবং সেই দিব্য ক্যোতির প্রেরণায় 
আমরা! বর্তমান ক্ষেত্রে কর্ত্যসাধনে. উদ্ধত হইয়াছি। কোদালি হাতে ও 
বাজরা মাথায় .আমরা মুর করিতে উপস্থিত হইয়াছি। ধাতু, পাথর ও 
মাটার টুকরায় আঁমর! ভূপনির্্াণে পরত হইয়াছি; ছেড়া কাগজের ও 
পোকার কাঁটা তঁ্পপাতার জঞ্জালে আমাদের মার্ক্নেল-মণ্ডিত কুঠরী যুগপৎ 
অব্য ও অভিগম্য হইয়া পড়িয়াছে ; হিজিবিপি. .হস্তাক্ষরের .. দৌরাত্ম্য 
আমাদের পরিপাক] সভ্যগণ্রে তা হই উঠছে এবং প্রদ্থতত্বের 
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বিভীষিকা আমাদের কাব্যকলাকুতৃহলী বন্ধুগণের হৃদয়ে আতফসধারের 
উপক্রম করিয়াছে) * 
বিধাতা জগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিবার জন্য "আমাদিগকে চক্ষু 
দিয়াছেন; কিন্তু বাহিরের দিকে নিরীক্ষণ করিবার পূর্বে আপনার 
দিকে নিরীক্ষণ করা, আবশ্তক। সকল দর্শনের উচ্চে অবস্থিত আত্মদর্শন ! 
আমাদের বাঙ্গালী জাতির এই আত্মদর্শনের সময় উপস্থিত। বাঙ্গালা 
দেশে কোথায় কি আছে, বাঙ্গালী জাতির কবে'কি ছিল, ইহার 
প্রতি দৃষ্টিপাতই আমাদের এখন আত্মদর্শন। দেশে যে হাওয়া উঠিয়াছে, 
এই আত্মদৰ্শন তাহার অন্কুল। এমন একটি স্থান চাহি, যেখানে বসিয়া 
আমরা বাঙ্গলা দেশের অতীতের পর্যালোচনা করিব, বর্তমানের প্রতি 
নিরীক্ষণ করিব, ভবিষ্যতের বিষয়ে ধ্যান করিব ও শ্বপ্ন দেখিব। যে স্থানে 
বসিয়া এই কাজ করিতে হইবে, ইহাই সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত ভবন) এই 
সরস্বতীমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত লক্ষীদেবীর বরপুজ্রগণের দ্বারদেশে যদি হত্যা 
দিতে হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে; দবারবানের ক 
অর্ধচন্দ্রের আশঙ্কা করিলে চলিবে না৷ গৃহে গৃহে যুষ্টিভিক্ষার অন্ত 'আমাদিগকে' 
প্রস্তুত হইতে হইবে। এই মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, আমরা সরম্বতী-মন্দিরের 
ভিত্বিস্থাপন করিব। দরিদ্র বঙ্গদেশ ; এবং দরিদ্র দেশের সাহিত্যসেবী 
আমরা অট্টালিকা নির্মাণ করিতে না'পাঁরি, আপাততঃ একখানা, ক্ষুদ্র কুটার- 
নির্মাণের উপাদানও সংগ্রহ করিতে পারিব। এবং এই'- কুটীরনির্শ্মাণের 
প্রস্তাব লইয়াই আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের টি ডি আপনাদের 
নিকট উপাই হি | 
| ভাগলপুরে সমবেত সাহিত্য-সম্মিলনের সন্মুখে কিলার পরিষিৎ 
সবিনয়ে এই প্রার্থনা উপস্থিত করিতেছেন। কাশীমবাজার সন্মিলনে ষে 
সন্কল্প হইয়াছিল, আপনারা সেই সক্কল্প-সমাধানে সাহায্য করুন। সাহিত্য- 
পরিষৎ ইচ্ছা করেন যে, সেই” সবক্লিত সারস্বত-ভবন রমেশ-ভবন নামে. 
বঙগদেশে' প্রতিঠিত হউক । -্বর্গগত রমেশচন্ত্র দত্তের স্বতিনিদর্শন রূপে ' 
এই ব্ুমেশ-ভবনের ভিত্তি বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ . করুক । 
বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে বঙ্গমাতার স্ুস্তান 
রমেশচন্দ্র যে দিন,বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, সাহিত্য-পরিবদের 
পক্ষপাতী বন্ধুগণ সেই দিনকে চতুর্দশ শতাব্দীর বালালার জাতীয় ইতিহাসে 


৬ |] \ 
EO: রমেশ-ভবন। ১, ৬৫৫ 
ETE TE প্লাঘাবোধ করেন।, দুরস্ত কাল 
, বুমেশচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয়-সাহিতা-পর্যিদের ও বাঙলা ' সাহিত্যের প্রহিক 
সম্পর্ক অকালে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; কিন্তু সাহিত্য*গরিষুৎ বা বাঙ্গালা- 
সাহিত্যের স্মৃতি হইতে রমেশচক্রের নাম কক্গিন্‌ কালেও লুপ্ত হইবে ন]। 
’ কেবল বাঙ্গাল! সাহিত্য কেন, 'রমেশচন্দ্রের' সর্বতোষুর্থী ক্ষমতার স্মরণ- 
নিদর্শনে বাঙ্গালী জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাগ্রীতি অর্পন করিয়া কৃতার্থ হইবে। 
আমি সাহিত্য-পরিষদের. আদেশক্রমে রমেশচন্ত্রের -শ্বতিবিষয়ে উদ্যোগী ' 
হইবার জন্ত আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি । এই সারম্বত-ভবন অপেক্ষা 
যোগ্যতর স্বতিনিদর্শন আর কিছু হইতে পারে .না।, বাঙগালার সকল 
' প্রদেশের প্রতিনিধিগশ এই সভায় উপস্থিত আছেন; বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
পক্ষ হইতে আমি তাহাদিগকে - এই প্রার্থনা. জানাইতেছি। সাহিত্যচর্চ। 
হইতে রাষ্ট্রশীসন পর্যন্ত বিবিধ কার্য্ে ধাহার শক্তি অব্যাহতভাবে প্রেরিত 
হইত, তাহার ম্বতিরক্ষার জন্য বাঙ্গালার' সমুদয়" রাষ্ট্রিকগণের নিকটও 
আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। রমেশচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র কেবল বঙ্গভূমির 
সীমামধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; তিনি কেবল বঙ্গের সুসস্তান ছিলেন না, তিনি 
সমগ্র ভারতের সুসস্তান ছিলেন।, আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকুশল রমেশচন্দ্রের 
স্বৃতিরক্ষার জন্ত ভারতবর্ধরূপ মহারাষ্ট্রের যাবতীয়, অধিবাসীর নিকট প্রার্থী 
‘ হইতেছি। আপনারা বঙ্গীয়-পাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত, বঙ্গদেশের সাহিত্য- 
সেবকগণ, বঙ্গদেশের পক্ষ হইতে এই প্রার্থনা সমস্ত .ভারতবর্ধের সন্মুখে 
উপস্থিত.করুন। রমেশচন্তরের ভারতব্যাপী'রন্ধুগণ, যাহারা কর্মক্ষেত্রে তাহার 
সহায় ছিলেন, সমাজে তাহার সথা ছিলেন, গৃহে তাহার সুখদ্ুঃখের ভাগী 
ছিলেন, তাহাদের সমবেত চেষ্টায় ‘বঙ্গের সারস্বততবন, বঙ্গের সারস্বত 
ভাণ্ডার; “বঙ্গের 'জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদবাটিত 
করিবে, যেখানৈ বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ 
বঙ্গ আশার ও আকাক্রার চিত্রে চিত্রিত হইবে; বঙ্গের ভারতী যেখানে 
পৃজা পাইবেন, ‘বদের লক্ষ্মী যেখানে 'আপন এশর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই 
সরস্বতীভবন,_সেই'র্মাভবন, সেই রমেশভবন প্রতিষ্ঠার জন্ত আপনাদিগকে 
প্রার্ঘনা' করিতেছি । অই্রীলিকা-নিন্মীগ আমাদের অসাধ্য হয়, এখন কুটীর- 
| নির্াণেই আমরা তৃপ্ত হইব! বদের সরস্বতী কুটারমধ্যেই চিরকাল অর্চনা 
- পাইয়াছেন ; ব্ধলক্মী ' কুটীরসঞ্চিত ' শস্তসস্তারের অভ্যন্তরেই বিরাজ 
করিতেছেন: বঙজসন্তান, রমেশচন্দরের টি 77 অযুক্ত 
2 হইবে না। * ৰ El ৮ 
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| অঙ্গরাগে চেয়ো না” চেয়ে না ওর পানে; ৪ 


লজ্জাবতী লতা .ও যে--সোহাগ না জানে । 
চুইলে শিহুরে কায. ফুল-ঘায়ে যৃচ্ছা যায়, ' 


'দিও না দিওঁ.ন! ব্যথা-ও কোমল প্রানে, মূ 
লজ্জাবতী লতা;ও যে _ সোহাগ না জানে! ' 


ওই তরুটির আড়ে ' আঁধারেতে একথারে 
আছ পড়ে, ূর্তিযুতী লঙ্া্ূপিনী, .. 
সরল! লতিকাবালা কানন-নন্দিনী । 


২ 


৬ 


 ব্লাধালতা, তরু লতা, ৰুযুকা, অশোকলতা, 
. হাদে দখ-কত গর্বে শোভিছে বাগানে, - 
" লাল নীল মণি যেন জহ্রী-দোকানে 1 el 


সুন্দরী অপরাজিতা, রূপসী মাধবী-লতা, 
ধনীর দুহিতা .সম শোভিছে উদ্যানে, 


কপ যেন ফেটে পড়ে ওঁদের বয়ানে! . 


কিন্তু লজ্জাবতী লতা, যুর্ভিমতী সরলতা, - রস 
নাহি বিলাসের, লেশ, গর্ব নাহি জানে, 


থাকে পড়ে একধারে আনত-নয়নে! 7, 


নাহিক রুলের ঘটা- নাহিক রূপের ছটা, . 


. বাকল-বৃসন-পরা, যৌবনে যোগিনী; 
, ইহার হারা! 


ছু এইজ দি হুদার | 
4 নাহিভুঘ নাছ সাজ; চলনে কখনে লাজ, 
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রাত সব যৌবন বিয়ারি ৯: 
রি পতির আসার আলী নাহি আর !-ভালবাসা 
ie ১ কুছ ee - অর্পিয়ছে কায়মনে_ “গোবিন্দ-চরণে' 
ক - -  হরিধ্যান, হি জানি হরিাছ্পমান 488 
রী .. হরিনাম-মালা জপে বিরল-বিজনে, 
টা মাথায় সিন ধরে, তাও শীগোবিন্দে স্বরে, 
শ্রঅঙ্গে ছুকুল পরে, তাও শ্রীগোঁবিন্দে স্বরে, 
“নিশিতে বাসর জাগে জীহরির সনৈ1- 
এমন সুন্দর দৃশ্য; দেখেনি' দেখেনি বি. 
টি সুত্তিমতী লঙ্জাবতী-লতিকা-রূপিলী, £' রর 
টস “গোৰিন্দের,প্রিয়বযু ন মোহিনী} ie 


ই টি TE এইরূপ বালানক 

| নাহি কষা, নাহি মাজ, চলনে কথনে লাজ, 
এপ নবয়ৌবন, তবুও কুমারী ! 

পি " নাহি বিবাহের সাধ; যত, প্রেম-সুখ-সাধ- 

০1. এ. অর্পির্জাছে প্রীণপণে-শিবের,চরপে! - 

%-, 7. ২... শিবরান্রি পূজারাতে ভোঁলানাথ শিবসাথে_ - 
7২... শান্ধবর্ব বিবাহ সতী করেছে গোপনে! - + | 
0200 আলার বদল হ’ল, হাসি’ নববধূ দিষ- 

এ. - সুন্দর হরের গুলে ধুতুবার হার»... 

| | ". ‘বর দিল জ্রবাহায় গলেতে কল্সার। 

চন্ত্রশেখরের ইন্ুবধূর সিদু বিন্দু 

এ হইল রে, ধন্য ভাগ্য সরল! বালার 1. 
টিতে কুলানকন্তাদিগের অথ এসন দেখা গিযাছ থে লা আহ হৃতিক বৃহ হইতে 
চপ হই বামা ত্র শিশ্ুকন্থার শুবিশহ হইয়া গেল ! যন ভাহার বয়স ‘একম'স' মাত্র, 

«সেই একবার শ্বাসিমুখ সন্দৰ্শন করিলেন; তাহার গম, সারাজীবনের মধ্যে আর সে 

চট বুধ ভাগ্যে ধ্চিল না। অথচ তির্গি; পি'রালবে ‘ষ্বিয়ার্- থাকিয়া, চিরদিন হরিপদ 

| সেবন করিয়া, সন্ত হইয়া জীবন কইরেন 1 আমি তেই বরবীব। সাবিজীর, ই Eo dle 
x bl শৃত নম্র কৰ লেখ ৭ রি li 
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১ রসিক প্রেমিকবর প্রেমময়)বিশ্বেখবর .:.  * 
₹.- . আদরে বধূর মুখ করিলা চুম্বন, | 
ও - অমনি হ’ল বাঁলার-মোহজাল গপসার-: - ০. ৫ 
- শিবষ্স হেরে ধনী নিখিল. ভুবন | চি নান 

পিতা শিব, যাতা শিব, সোদর সোদরা শিব, 
" কিম্বজন:পরজন-__সবাই মহেশ, - . ২... 2 7৮২ - 

ভোগতৃষ্কা সমূদুশিবত্বে পাইল লয়, -.. . রা 

ধন্য দীক্ষা! প্রাণে নাহি আমিত্বের লেশ 1-. - .  -- 

এমন লাভুক মেয়ে, শিবপানেথাকে.চেয়ে - 

কথাটি না সরে যুখে, সরমে আকুল, রর 

মুখ বুজি’ কাক্ করে, যাহা করে, শিব-বরে , 

সর্বাজনুন্দর, হয় ভুবনে অতুল! 

এ হেন সুন্দর দৃশ্য দেখেনি দেখেনি বিশ্ব _.-.. 

ূরতিমতী লক্ষারতী-লতিকা-রূপিবী - 

RON NA ২ 
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০ এইরূপ রিয়া আশ্রমের নারী, উড 1 
চে সদাই ঘোমটা সাজ, চলনে কথনে ভাজ ' 
"প্ৰফুল্ল নব যৌবন, তবুও কুষারী | -* -- 
প্র বিবাহের ইচ্ছা নাই, প্রাণপণে কন্যা তাই 
7. অর্পিয়াছে আপনারে-ধিশুর চরণে! | 
2... প্রেমময় যিশ্ত খৃষ্ট, কুমারীর-দেব-ইস্ন. ; এট পর 
-  নব-তপস্থিনী বালা নবীন জীবনে! « 7. 8 
বিজন কক্ষ বিরলে, ব্ত-প্রদীপ্র জলে ২ 
. পবিত্র সুন্দর স্থলে, বেদিকা-উপরে 1... - ৪৯ 
জানু পাতি’, যোড় হস্তে, ভ্গ্নকণ্ঠে য়ে, ge ORES 
= ওই শোন কি মধুর আরাধনা করে! এ 
“হে যিশু ! কি কব-আমি; তুষিই আমার স্বামী; . 
তব তরে ছাড়িয়াছি পিতা মাতা.তাই ; 
+ The Roman Catholic nun in her convent. 


৮ 
সা 


৯ 
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চৈত্র, ৯০১৪ | | এ বাদী! ৯ ২ ৬৫৯ 
তোমা ছাড়া কেহ নাই, তোমারেই সুধু চাই, 

" তুমি বর, আমি বধু, মেরীর দোহাই” 

জ্বপিছে ধূপ কেশর, গন্ধে আমোদিত খর, 

কুকায়ে লাজুক মেয়ে করে দেবপুজ্ধা ! 

মুক্ত-কণ্ডে আরাধিছে, যুক্ত ছুই ভুজা] 

এ হেন সুন্দর দৃশ্য, দেখেনি দেখেনি বিশ্ব, 

ুর্তিমতী লজ্জাবতী লতিকা-রূপিণী, 

ke - বিল ধুম বহা! b 

৮ টি সিডির | 


পপ 


৬৯ চা 
রঃ ভধন নামার বরস ছ’ বৎ্পর,-সব কথা ভালো মনে পড়ে না! আমর! 
অনাঁধ ছুটি তাই বোন,_পিতৃব্যের গলগ্রহ হইয়াছিলাম। তবে আমাদিগে 
ভার অধিক দিন তাহাকে বহিতে হয় নাই! ' ইনিসিয়ার মসজিদে 
দরবেশদিগের হস্তে আমার ভ্রাতা আলিকে ও সারকেসিয়ার বাজারেও. 
আমাকে বেশ ভালো দরেই বেচিয়া নিষ্কৃতি লাভ - করেন।, নুতন মনিশ্রে 
তি আমি কনস্তান্তিনোপ্লে আনিলাম । 
_ নূতন মনিব এক বৃদ্ধা। আমার বয়দও- যেমন বাড়িতে লাগিল, 
খরিদদারের দল আপিয়৷ ব্দ্ধাকে ততই অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। ঠা 
তখন একটু বয়স বাড়িমাছিল।' অনেক কথাই বুঝিতে পারিতাম। 
- নদীর ধারে বা বাগানে /।সযা দেখিতাম,”কত নৌকা বাহিয়া যাত্রী, 
"কত গান্‌ গাহিয়। পথিক চলিয়াছে ! ‘কত দুর সীমাহীন কোন্‌ প্রান্তরে, . 
টা কত আনন্দের স্বাদ পাইবে ।' আমার চারি ধারে একটা সন্কীর্ণ 
{ “গণ্তী টানা! - উপন্ুকাঁর আঁকাশখান।- যেন প্রকাণ্ড একটা ঢাকনির মৃধ্যে 
আমাকে বন্ধ রাখিয়াছে; প্রতিদিনকার সেই একই কাজি, রা হার; 
"একই তিরস্কার | ইহারই মধ্য দিয়া আমার পৃথিবীর- সুখ-দুঃখের গতিটুকু। 
আই) 'কি-এ শিট অধ বাজত নে চারার হতে আমাবে 


® 
~ 


৪. - উড... রি & - মাঁহিত্য ।- 


, ভীপিয়। রাখিয়াছে!- হায়, আমি এক জন বাদী মা, 
_খোইলেও মুখে হাসির দাগ টানিতে হইবে! এমনই 
পর বাজারে, ফলমুর্ণেরই মত: একদিন খরিদদারে 
| দ্র-যাচাই [সহ |: - 

বয়স’ তখন চৌঁদ্দ- বৎসর! পৃথিবীর চির 
আলোর আভাস পাইতেছিলাম ! কি যেন একটা: 
. মাঝে মাঝে মনে- হত! মনিব আলিয়া চি 


থর 


টি ভাবছ কি!” ৮ eS 


ভাঁবিতেছিলামু- অনেক কথা! সো ক 
.. শইনি,তোমার নুতন মনিব হলেন-_নাচে, গানে, ক 
. করাই তোমার কাজ! বুঝিলে? ইনি: লোঁক খুব ভ 
বেশ! এ’ ত নূতন কথা নয় তোমাদের সু 
দয়! “নিজের কিছু নাই,_তোমাদেরই অন্ত সব 1 
KH হু 
রর সার কথা নখ নে নুতন অনিব-াদিশি-হাঁ 
= ছিল না।, -আঞ্জ কুতজ্ঞতায় আমার ক্ষ হাঁদয় পরিপূণ 
খোদ! বুঝি মুখ তুলিলেন } ০75 
এ্ড়িয়াছে_হসারাদিন ,কাজকর্দ্মের মধ্যে থাকিয়া, 
রা না 
- অনুশনের বেদনায় সারা হইয়া যাইতেছে-; .আর;, অ 
বিলাসধশ্বর্য্যের মধ্যে আসিয়া, , আল, সর্বপ্রকার অ! 
-. কষ্ট ছিল একটি - -শে কষ্ট র্াস্তিক | আদিজির' ভর 
অতিরিক্ত রুক্ষ ! তার নিষ্ঠুর তঙ্পরনা, হইতো: ৪ 
- পাইতাম-না। সে ভরলনায় এতথানি তীব্রতা থাকিত: 
| -ছুঃখিনী আমার পক্ষে চোখের জল ধরিয়া 'বাখ।- 
i কেন সে আ্বামার প্রতি- এত বিরুপ! সুন্দর, কিশো 
অপরাধে অপরাধিনী! মোরাদের মুখের একট]... 
প্রাণটা-তৃষিত,থারিত! একবার শুধু একটি: মিষ্টং:ব 
আমি মার্জনা, -করিতার__অবস্ত মনে-মনে! ; কে 
- আমর নারী-হ্দয়ের তপ্ত, দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপ উদ্ভত ক 


পাশা ৰ FS 
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"হৈ, 158 ই বাদী । : রি ৬৬১ 
"তখন সন্ধ্য। দ্বনাইয়া আসিতিছিল | পশ্চিমের বারান্দায় আমি দীড়াইয়া- 
_হছিলাম্‌। বড় বড় গাছগুলার গায়ে. সি'দুরে রঙ্গ মাখাইয়া হয অনেক নীচে 
_ নদীর কোলে. হেলিয়া পড়িতে,ছিল |. . - . 
পিছনে পদশব্দ শুনিলাম--আমার হৃদয় কীপিয়। উঠিল।'আমি সহজেই 
বুঝিগাষ, মোরাদ আসিয়াছে! হৃদয়ের প্রন্দনধবনি পাছে মোরাদ- শুনিয়া 
ফেলে;-১ভাবিয়! আমি সঙ্কুচিত! হইয়া-পড়িলাম । ৷ 

সত্যই, মোরাদ ! মোরাদ. ডাকিল, “পিয়ারা 1” . 

সে আমার হাত ধরিল { আমার কপালের কাছে রক্তটা যেন তালে 
তালে নাচিয় উঠিল! মোরাদের. পানে চাহিতেই আমার মুখ নি 
নত হইল ! ও , 

মোরাদ কহিল, “এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ, পিয়ার?" 7, 

“আজ বড় দেশের কথা মনে পড়ছে! .সেখানে বাগানে, বসে থাকতুম_ 
সন্ধ্যাবেলায়, চারিধার. রাজিয়ে, হট ঠিক এমনই করেই অস্ত যেত !” আমার 
গলার স্বর কীপিয়া উঠিতেছিল ! ' : 

“পিয়ার! আমার পানে চেয়ে দেখ। তোমার চোখছটির পিছনে 

"_ যেন অনেকখানি জল লুকানো রয়েছে; কাছ নাকি পিয়ার 


“না!” 
₹: *ই|! তোমার গলার স্বরটাও ভার-ভার-যেন !” 
- প্মনুটা ভালো নেই!” 


. "তুমি জানো, পিয়ারা, আমার-বিয়ে 1” .. . 

আমার বুকটা ছ'াৎ করিয়া উঠিল! আমি কথা কহিতে পারিলাম না 
:' মোরাদ আবার কহিল, , “তুমি ভাবছো, পিয়ারা, কত সে অসুখী হবে ! 
আমার যে স্ত্রী হতে যাচ্ছে। একে, আমার এই রুক্ষ মেজাজ” 

““না,.-নাঃ” আমি. বলিলাম, “কেন, সে অসুথী হবে] তাকে তুমি 
ভালোবাসবে, নিশ্চয়! নি অত. বক বলে (কি, তাকেও 

__সবকরে ?” 

মোরাদ আমার হাতছাডিযা দিল! আমার যাখা বুকের মধ্যে নিয়া, 
. মোরাদ্‌_ কহিল, “তুমি ভাবোট-আমি তোষাকে কেবলি বকি; ভালোবাসি না ! 
না, পিয়ার।, তবে শোন,. আমি ভালোবাসি==তোমাকে বড়.ভালোবাসি- 
মাঙুষে-যত ভালোবাসতে পারে! এত ভালবাসি, যে, তুমি, অপরের হবে 


৬৬২ আাহিত্য। রা ul তন সংখা! 


বুঝিলে, তোমার বুকে ছুরি বমিয়ে দিতে পাঁরি |” আনন্দে আমার শরীর 
শিহ্রিয়া উঠিল! আজআমার-প্রথম মনে হইল, এ পৃথিবী এত সুন্দর ]* 
এ অগতে এত সুখ! বাসি হ্যা চিন রিনার সুনান 
মোরাদ 1” ৫ 


কেন বকি! পিয়ারা, আমার তিরঙ্কারে তোমার চোখ  ছল-ছল করে, ' 


মনে তুমি ব্যথা পাও,--কিন্তু আমি তাহার অধিক “ব্যথা পাই? - তোমাকে. 


তিরস্কার করে আমার চোখেও-জল আসে--তাঁ কি তুমি জানো |. তোমার 
চোখের জল আমার মত হুর্দাস্ত পণতকে।আজ বশ 'করেছে ! পিয়ারা, আজ 


হ'তে তুমি এ-গৃহের বীদী নও তুমি পিয়ারা -হান্ুষ_ এ গৃহের গৃহিনী, 


আমার প্রেয়সী তুমি 1” 
বুকের মধ্যে টানিয়া, মোরাদ : আমার, কেশে ক্ষন করিল! 


আবেশে আমার চক্ষু মুদিয়া আসিল. তার পর -মোরাদ ধীরে ধীরে - - 


চলিয়া গেল] বারান্দায় দাঁড়াইয়া কম্পিতদেহে আমি ভাবিতেছিলাম 


এ কি-স্বপ্র! বাহিরে চাদের আলো ছড়াইয়া পড়িতেছিল | পালি জলে . 


০০০০০০৮০০০১ বস 
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রি OES পুর্ব অভ্যাস একেবারে . ছাঁড়িতে 


পারিতাম নাই। কখনও বা আদিলির. পায়ের কাছে বসিয়া পড়িতাম, 


'আদিলি হাত ধরিয়া পাশে বসাইত 1. আর, 2494 প্রেম] বিধাতার ” 


করুণাও বুঝি এত মধুর নয় ! 

‘বাদীর দল পাচ্ধা চুলায়, জুতার লি বাড়িয়া টির TG 
সেলাম করে! আদব কায়দারুকোন ক্রুটী নাই । আহা, সেই বেচারী বাদীর 
দল--কেহ বা আমারই আজন্মের সঙ্গিনী। এক দিন তাহাদিগের 
সহিত মনিবের সুখের অন্ত আমিও-এমনই উদগ্রীব থাকিতাম ! নি "আজ 
আমার সুখের জন্য তাহার্দিগের এত আগ্রহ, এত যত্ন । b 

».কিস্ব মোরাদের প্রেষ লইয়াই . আমি বিভোর | - বাদীর সেবা বা 
হাছান টা ভানিভাদা। | 

ইসি ছে দেপোনকায বা দিল 
55 ০ 
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ইচন্রে। ১৩১৬ নু । শর্ধাদী I - ৬৬৩ 
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মোরাদের প্রেম *ক্রমেই গভীর -হইতেছিল.! আমার কোনও দুঃখ নাই | 

ইহার উপর খে দিন .পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, সে দিন আমার সুখের 
পাত্র কাণায়-কাঁণায় পুর্ণ হইয়। উঠিল ! কিন্তু এই সময় একটি বেদনা! প্রথম 
অনুভব করিলাম ! সে আমার বাঁদী-সঙ্গিনীদিগের দঈর্য্য | - 

, আমি সহসা! একদিন- তাহাদিগের কথাবার্তা শুনিয়া ফেলিয়াছিলাম ! 
আমিও আজন্ম বাদী-_তাহার্দিগের মতই পরগৃহচারিণী_থানিকটা রূপের 
জন্ত- আজ তাহাদিগের কর্তী আমি, আর তাহারা আমারই বাদী! কথাটা 
এমনই ধরণের [কিন্ত সে কথায় কি আসিয়া যায়! আমার মোরাদ, চাদের 

, কণার মত অুন্দর আমার এই শিশু, জগতে ইহাই আমার একমাত্র চিন্তা, 
" একমাত্র সুখ ! অপরের কথা ভাবিবার আমার অবসর ছিল না। 
_ একদিন সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুর নিমন্রণে, মোরাদ বিকে! সহরে গেল। 
শিশু পুত্রটিকে বুকে চাপিয়া আমি বিরহের ছুঃখ তুলিলাম ৷ রি 
রাত্রি প্রায় এগারোটা । হারেমের চারিধার নিস্তব্ধ! নিদ্রাম্পর্শে 
সকলে অচেতন । ] 
সহসা ছার খুলিয়া এক বাদী আমার গৃহে প্রবেশ করিল। তার মুখ 
 রিবর্ণ। সে কহিল, “আগুন, বাড়ীতে আগুন লাগিক্সাছে।” তার 
পর সে হাসিল । কি. সে উৎকট, তীর হাসি! পরে চকিতে সে বাহির হইতে 
_ আমার কক্ষের দ্বারে তালা লাগাইয়া অদৃশ্য হইল'। 

বাড়ীতে আগুন" লাগিয়াছে, তার অর্থ, মৃত্যু ভীষণ নিষ্ঠুর মৃত্যু । 

সমস্ত-খঙ্গ জলিয়! যাইবে _ অসহ, ভ্বালাময় মৃত্যু ! নিজের জন্য ভাবি না, কিন্ত 

_ বহ শিশ-সে যে আমার সর্ষাস্থ৷ বিছানায় শুইয়া ছোট হাত ছুটি নাড়িয়া 

7 হাসিভেছে। এ সময়েও হাসি! আহা, বেচারী, নিতান্ত বেচারী। জানে 
না,.কি বিপদে সে পড়িয়াছে, আর কি অসহায়. অক্ষম আমি, তার 
মাতা, আজ সে বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব না৷ 

'জানালাটা খুলিয়া ফেলিলাম। বাহিরে অগ্নি! তার সহত্র শিখা লোহিত 

দা ফণার মত লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে। কি তীক্ষ! কি উজ্জ্বল ! 
আদ, উহারই গ্রাসে, আমার হংপিগ্ডটি ছিড়িয়া সমর্পণ করিতে হইবে। 

_ আমি তাড়াতাড়ি, বিছানার লেপ- মশারি প্রভৃতির সহিত পুজ্রটিকে 
জড়াইয়া বুকে বাধিলাম। তার পর ছোট বারান্দায়এ্াসিয়া দাড়াইলাষ ৷ 


৬৬3 
« নীচে অনঙ্গ-শিখা;হ হুগর্জিয়া, উপরে উঠিতেছে। জীবন্রে শেষ যুভূর্ত। 
কি অস্বাভাবিক উচ্ছ। ইহারই মধ্যে--উঃ, সমস্ত বিসর্জন! = ্ 


- আমার, জ্ঞান ছিল৷ না। 'কি করিতে যাইতেছি, কিছু-বুঝিতেছিলাম 
এ একটা অন্ধ ছুজ্রেক্ শক্তি আমাকে চালিত করিতেছিল। কেবলই 
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এই শিশুর করা মনে পড়িতেছিন, টায়ার তনত যক রিনি, 1 7 


¢ 
জ্ঞান হইলে - চাহিয়া দেখি, উপ” একটা টি শয়ন 
করিয়া "আছি" আগুন নিভিয়া গিয়াছে। উবার আলো ধীরে ধীরে 
কুয়া উঠিতেছে। এ কি মৃত্যুর পর নূতন জীবন, না, দুঃস্বপ্ন? শিয়রের 
কাছে বসিয়া কে? মোরার্দ! মোরাণের সুখ 98 আমার 
সৰ্বস্ব কোথায় সে! 


t 


এ মোরাদি ডাকিল, সিরা চিতায় খর বিরত: [দর | 


অসম্ব ছঃখে তার মুখে চোখে . বিটা পড়িয়াছে।- নি কহিলাম, 
"“খধোকা, কোথায়?" 


“এই, যে গাছের EAE iE ভয়: নাই, তার * 


গায়ে এতটুকু আঁচ লাগে নাই, কিন্তু, পিয়ারা, আমাদের মারব বি 
ছাই হইয়া গিয়াছে।”. যোরাদ কাদিয়া ফেপিল। 

আমি: কহিলাষ? “ও কি, কীদছো তুমি? ১ তোমরা আছ; আমার ও 
কোনও হুঃখ, কোনও অভাব নাই। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও |” = 
. মোরাদ কহিল, "সে কথা ঠিক। - পিয়ারা, তুমিই আমার সর্বস্ব! এ 
বিপদে 'ষে তোমাকে হারাই নাই, তাহাই আমার শ্রেষ্ট সাস্বনা ৷” 

আজ আমরা রিক্ত, নিঃস্ব সৰ্ব-হারা।-দাসদ্াসীরা পলাইয়াছে। যোরার্দের 
বিশ্বাস, বাদীগুল! ঈর্ধ্যার আলায়, আমাকে মারিবার জনয দৃহে- আগুন 
লাগাইয়া দিয়াছিল। 

ছোট একটি কুটীরে” আমরা থাকি। যোরাদ চাকুরী ক করে, : তাহাতেই 
সংসার চিলে। দাসী-বাঁদী নাই। ঘর-দ্বারের কাজ ' আমিই করি। 


ই বাধিয়া, মোরাদকে খাওয়াই । একটি চুম্বনে আমার, সমস্ত কর্মের ক্াস্তি- 
হরণ করিয়া, মোরা চাকুরীতে বাহির হইয়া যায়; আমি গৃহে-শিশুটিকে . 
নাড়িয়া-চাড়িয়া' দিন কীটাইয়া "দিই.!. সন্ধ্যার সময়, ঘর. দ্বারৈর কাজ 


সারিকা, তাকে বুকে লইয়া মোরাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকি। 
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শিক্ষা-বিজ্ঞান | UNE 


মোরাদ মাঝে-মাঝে বলে, তার কঠের স্বর বাধিযা: যায়- তোমার 
বড় কষ্ট হচ্ছে, পিয়ারা, এত খাঁটিলে বাচিবে কেন?” re ড় 

আমার চোখে জল আসে॥ আঁমি ভাবি, আমার আবার কষ্ট কি? 
তা ত কখনও কান কর! অভ্যাস ছিল না। আমি তার পায়ের কাছে 
মাথা রাখিয়া বলি, “আমার থাটুনি, 4589 কর? 
সামি ত তোমার বাদী ৷!” * 


.) j ~~ 
bog ১৩১৬ ৷" 


পরীসৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায় ! 
শিক্ষা-বিজ্ঞান 1: 
আলোচনাপ্রথালী ও বিজ্ঞান । | 
চি বিষয়ে বিশেষর্ূপে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নানা দিক্‌ হইতে তাহার 


-.. আলোচনা করিতে হয়, বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন দিকের আলোচনা সবার! 


Ba 


যে বিশেষ বিশেষ সত্যের উপলব্ধি ক! যায়; স্বেই সত্যগুলির মধ্যে পরস্পর 
“একা, শৃঙ্খলা ও সামঞ্রস্ত বিধান করিতে পারিলেই আলোচ্য বিয়ে সম্যকৃ- 
জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ “বিজ্ঞান” প্রস্তুত হয়। 

॥ মানবীয় বিজ্ঞানসমূহে ভিন্ন ভিন্ন এলো, প্রয়োজনীয়তা । 

বিশেষতঃ যে বিষয় জটিলতাপূর্ণ, যে বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের শক্তি কাধ্য করিয়া থাকে, এবং যাহা অন্থান্ত বিষয়ের সহিত 
শৃর্থলীকৃত, সেই বিষয়ের .সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিভিমন্ধূপ 
আলোচনা-প্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন। এক প্রণালীতে যে তথ্য অবগত 
হওয়া, যায়, অন্ত প্রণালীতে ঠিক দেই তথ্য অবগত হওয়। যায় না। সুতরাং 
ভিশন ভিন্ন শ্রেণীর খণ্ড-সত্রমমূহের পরিবর্তে সম্পূর্ণ সত্য আবিষ্কারের জন্য 


* যত প্রকারের সম্ভব আলোচনা-প্রপালী অবলম্বন করা বিধেয়। 


ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্ম," সমাজ, 'রাষ্ট্র, বিষয়সম্পত্তি, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি ষে 


_ ১সকল বস্তু মানব লইয়া গঠিত, যাহাতে মানবের চিত্তপ্রন্বতি এবং অস্তঃকরণের 


গুড় শক্তি, সকল. কাৰ্য্য করিয়া থাকে, ষে সকল'বিষয়ের উন্নতি, অবনতি, 
পরিবর্তন, অথবা! ক্রমবিকাশ মানবের জীবন্ত বৃতিনিচয়ের কার্য্যের উপর 


নির্ভর করে, মেই সকল বিষয়ই অস্তান্ত বিষয় অপেক্ষা বিশেষ তাবে ঝটিল, 


* একটি তুকী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ, হইতে সঙ্কলিত 
৫ 


ডি 


৬৬৬ সাহিত্য ! | A বর ১২শ সংখা) 


হুরূহ, এবং মমস্তাপুর্ণ এ জন্য নিজ্জীব পদার্থ, অথবা নিয়স্তপ্নের প্রাণিসমূহ, 
2757 ৮৮ আবিষ্কার. .করিড়ে 

বৈজ্ঞানিকের যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, কৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল 
মানবাস্তঃকরণের'নিগুড় ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিবার জন্য ঠিক সেই ঞ্ 
. প্রণালী . অবলম্বনের প্রয়োজন 'হয়.না। সুতা স্বতন্ত্র উপায়ে সম্পূর্ণ নুতন 
- প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সত্য. উষ্চার. করিবার চেষ্টা-করা 
“ উচিত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্যের একীকরণে মানব বিষয়সমূহের জ্ঞান 
০০ দিকে অগ্রসর হইয়া “বিজ্ঞান”-পদবাচ্য হয়। 

রগ (ক). মানব-প্রক্ৃতি গতিশীল । 

নবী বিষয়সমূহের প্রধান বৈচিত্র্য এই যে, ইহারা অত্য্ত পরিবর্ভননীল 
- সর্বদা এক ভাবে থাকে ন1। “মানব-প্রক্কৃতি গতিশীল, তাহার বৃত্তি, 
সকল, ক্রমেই বৈচিত্র্য লাভ করে এ.জন্য মানবের এবং মানবীয় . 
১ অনুষ্ঠানসমূহের স্থিরতা নাই; প্রতিক্ষণেই ইহাদের -এক একটি পুরাতনের 
স্থানে নূতনের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এক একটি “ইতিহাস” রচিত হইতেছে । 
এবং এই পরিবর্তনশীলতার জন্য ইতিহাসেরও কখনই পুনরার্বত্তি.হয় না। - + 
মানবের দর্শন, মানবের আদর্শ, মানবের সাহিত্য, মানবের সমাজ, নিরত্তর, 
ভারকেন্্র পরিবর্তন করিয়া নূতন. নূতন স্থান: অধিকার করে। সুতরাং 
'জীবস্ত ও ধারাবাহিকরূপে চলন্ত 'এবং এঁতিহাসিক পারম্পর্য্য- ও বিভিন্নৃতা- 
টি রর রন 1 
এক অবস্থার আলোচনা করিলে উদ্দেশ্য সফল হয় না। . 

"৬:০," সুতরাং ্রতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োজন । 

-- কারণ, ইহাতে তাহার. কেবলমাত্র, বিশেষ এক তারকেন্দ্রে অবস্থিত /, 
রানে পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র । বহমান আোতম্বতীর স্বরণ 
উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার তীরে কোনও“ এক স্থানে - দণ্ডায়মান নি 
হইলে চলে না; তাহার- সহিত কুলে কুলে ,চলিতে হইবে, তাহাঁর গতির 
অনুসারে স্বকীয় গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে. সেইরূপ .অনস্তের দিকে 
.যাবমান, - ক্রমশঃ : অভিব্যক্তিপ্রাপ্- ও বিবর্তনশীল মানবজীবনের প্রকৃত 
তক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কেবলমাত্র কোনও এক অধ্যায় :বা ভরের - 
প্রকৃতি নিরীক্ষণ 'না করিয়া, ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ের ও রপাত্বরসমূহের EE 
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ধন-বিক্গান, ধর্ম ও সাহিত্যে এতিহাসিক গ্রণাশীর রস । 

£ এ ভন্ত উতিহাসিক এণালীইমোনবীয় বিজ্ণনসবূহের এখান আলোচন!- 
আঅণাদাঁ। কোন্‌ যুগে কোন্‌ স্থানে কিন্ধুপ অবস্থায় মানব কিরূপ ভাবে চিন্ত 
"ও কৰ্ম্ম কয়িয়াছে, এই আলোচনাই মানব-বিজ্ছানের নূল ভিতি । যে জ্ঞানের 
বারা যাচুষের ভিন ভিন্ন অবস্থাত, ভিন্ন ভিন্ন স্বন্পপেশ্ন প্রতিকৃতি গানসনেছ্ে 
প্রতীয়মান হয় না, যে জ্ঞানের দ্বারা মাস্থষের প্রতিষ্ঠানবৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিণ্য, 
ব্দাদর্শবৈচিত্রা, রাষ্টরবেচিত্রয ও সঘাদ্গবৈচিত্রযের উপলব্ধি হয় না, সেই আল 
নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও ভ্রযান্মক । দেই জ্ঞানের ছারা মানব সন্বদ্ধে কোনও উপদেশ 
ঘা'ভাদেশ প্রদান করা আ্সম্ভব। এইজন্য মামুনের বিষযবসম্পত্তিভোগ 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রধানতঃ এই।ভো গপ্রবৃত্ির ইতিহাস সংগ্রহ 
করা আবক। বিভিন্ন কাজে ও বিভিন্ন স্থানে মানব নিজের সহিত _ 
বিশ্বের সম্বদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থির করিয়াছে বণিয়া ইহন্ব্গতেন্র ভোগবাখুনা 
এক এক অবস্থায় এক এক অনুঠান ও প্রতিষ্ঠানের অবতারণা, কৰিসাছে। 
সুতরাং কেবশমাত্র এক অবস্থার বিষরণের দারা বৈষরিক পদ্ধতি শব্দে 
' সম্পূৰ্ণ জ্াণ লাভ হয় ন! ! ধৰ্মমভাব পম্বন্ধেও এই কথা। কোনও এক সমাধের 
বা এক অবস্থার বিবরণের দার! ধর্ম্ম সথ্বন্ধে শেষ মত্যের উপলক্তি হয় না! 
সাহিত্য কাহাকে বলে, সাহিত্যেগ উৎকর্ষ কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের উপর. 
১. নির্ভর করে; সাহিত্যের সহিত সমাত্রচরিত্রের কি সম্বন্ধ, সাহত্যের কোনও 
লক্ষ্য 'ও আদর্শ আছে কি না, এভৎসন্বন্ষে জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও 
। দাহিতোর এতিহাসিক, ক্রমবিকাশের বিবরণ- সংগ্রহ অত্যন্ত প্রয়োলনীয় । 

(খ) মানবপ্রন্কতি স্থিভিণীনও বটে,মুভরাহদার্শ নিক বিশ্লেষণ-এণানীয়ও 

- প্রয়োজন ১ সমাজ-তন, ধণ-বিজ্ঞান, ধৰ্ম্ম ও সাহিত্যের 
আলোচনায় এই প্রণালীর প্রয়োগ । 
কিত্ত সজীব মানব এইরূপ গতিশীল ও বৈচিন্তাপুর্ণ হইলেও তাহার, মতে 

কতকগুলি সামান্জ ধৰ্ম্ম আছে। এই সাধারণ, ধর্ঘসমুহ, সকল অবস্থায় 
. সফল- স্থানেই . অক্ষিউ২হয়। ইহারা স্থিতিশীঘ, এবং, সর্ব স্যান ভাবে, 
বর্তমান | - সুতরাং মানব-গ্রক্তি এক দিকে গতিশীল 53 বৈচিত্ৰপূৰ্ণ, “নগর 
দিক স্থির ও সামান্ত ধৰ্ক্মবিশিষ্ট ।- এ জন্ত সম্পূৰ্ণ মানযিজান দুই প্রকাবের' 
আলোচনার উপর এতিঠঠিভ £-(১) ইতিহাসের ভারা পরিবর্তন ও বিভিন্ন 
সমূহের বিবরণ-সংগ্রহ, (২) ঘর্শনের বীর্য ও. স্থৃতির শিক্সেঘণ। এক 
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: দিকে মেনন ফেধদ্যা্র এক বহর শমোচ্লা..করিলে মানবের পারলপর্বা, 
' ও ধারানবাহিকতা' দবুর্দম হন; ত্য ন্ট অ অত্র দিকে বিশেস একা 
জীরকেতো প্রতিষ্ঠিত, স্থিরভাবে দরওায়নান বে খে. এক অবস্থার? আলোচনা. 


না করিলে মাণ্যের প্রক্কৃত স্বরূপ শহ্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান ণাঁভ হয় .স।। মানৰ 
ভিন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সণঠুজ গঠন করিয়ে বটে, কিন্তু মানব-চলিরের 


, মধ্যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে, বাহরে দার। তাহাকে সামাজিক." 
* জীব করিয়া তুলিয়াছে। মানবের কোনও এক অবস্থার বিশ্রেষণ করিলেই 
মানবের মহত মানবের প্রয়োন আছে কি না, লিংসহীয়পে মানব, বন্টীর - 


সক প্রকারের অভাব মোচন করিতে পারে: কি না, এই সকল বিষয়ের , 


তথ্য সম্যক্‌ আলোচিত হয়। এ দন্ত পমাদপ্রকুতির ধারাব।ছিক ইতিস্গ- 


২এহ আবশ্তক হয় ন।। সেইন্লপ কোনও এক অবস্থার আঙ্গোচনা কুছিলেই 
মানবের সাহিত্যের প্রয়েদন আছে কি নারসাহিতের উত্পত্তি কেন' হইল, 
[হিত্যে কোন্‌ হকান্‌ বৃতির_বিকাশ হয়, এবং সাথারপততঃ সাহিভ্যের সহিভি 
8 কি সম্বন্ধ, এভৎ্মন্বঘ্ণেও উপবুক্ত সত্যের উদ্ধার হয়। সেইন্ধপ,, 


.. মাম্থষের মধ্যে ঘে ধর্মভাব ও তোগপ্রবৃত্তি আছে, তাহার বিপেষণ করিলেই 


ঘৃর্ম ও ধন-সম্পর্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অন্মিতে পারে। মানব কেম দেব” 


দেবীয় উপাসদা করে, কেন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করে, শাল্লাচলাচল। করে, কি 
কারণে কোন না কোন ধর্ছের অনুষ্ঠান করে, এবং কি জন্য বিভিন্ন প্রকারের - 


শিল্পের আয়োজন কণে, তাহার, বৈবয়িক, প্রতিষ্ঠান-সনুহের এয়োলন কিঃ 


এবং ইহাদের উৎপত্তি হর কেন, এইসকল খিবয়েরু জম ইতিহাস অনুসফ্ধান * * 
মা করিয়া কোনও এক ব্যক্তি ক সনাজের বস্তঃকরণ অনুসন্ধান (ক্করিথেই, 


চলে। টু 


নর ই 


_ শিক্ষা-বিজ্ঞানেও 8 ৯ হই প্রণালীরই প্রয়োজন আছে। - 
শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিভে হইলে এই দুই গকারেরই 


আলোচনা প্র প্রণালী অবলশ্বন কৃত্বিতে হইবে । শিক্ষা বিষয়টি কি, ' ইহার ০২. 


পরয়োপনীরতা আছে কি না, এডক্াস্বয়ে কোনও সাধারণ হজ্জ প্রথোত্য কি" 


‘সা, শিক্ষার উদ্দেষ্ত কি, শিক্ষা প্রভাবে যানব-গরস্কাতির কোনরূপ -গরিপর্ভগ 
, জব কি না, এবং। কোন্‌ উপায় অবনন্থন করিলে কিকপ পরিবর্তন হয়, ইত্যাকি 


শিক্ষাসমনন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্ন অন্ঠান্ট মানবীয় বিষত্নসদূহের ন্যায় ঁতিহালিক 
গান) ও দার্শনিক প্রণালার দারা আলোচিত হওয়া উচিত । 


-+ 


সপ 


৫ 


Ee 


চৈ ১০,৪। -শিক্ষ-বিস্ঞান | ৬৮৯ 


টি 


এন EMERG ভিন MG 
“7 সমাঙের সাধারণ সভ্যতার সহিত শিক্ষা-গ্রথার সদদ্ধনিণয়। 
জুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞান এযানতঃ, দুই ভাগে বিভজ্ত হইয়াছৈ। এনগর " 
(বিভাগে দেশ; কাল ও অবস্থান্সারে মানব- -সমাজের 'মাদর্শের বিভিন্নতানুবাী। 
যত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতিসমৃহ গ্রতিঠিত হইরাছে, তাহাদের মধ্যে গধাল 
পর্বানগুলির বিবরণ থাকিবে। কোন্‌ সময়ে কোথায় সমাজে শিক্ষকাদগঞ্ধে 
কিন্তপ স্থান দেওরা হইয়াছে, কিরূপ শিক্ষা-প্রণালী অব্লম্থিত হুইয়।ছে, 
শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদিগের মধ্যে কিদ্ূপ সব্ঘদ্ধ--প্রতিঠিভ হইয়াছে, শিশ্বধীগ 
বিষয়সমূহ কোন্‌ নিয়মে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ধর্পজীবন, নৈভিক জীবন ও 
রাষ্টীর জীবনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে কিরূপ উপযোগিতা-লাভের উপায় 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিতে কইবে। এই উপ" 
মানবসভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, বিচিত্র আদর্শের বিকাশ, মাসষ- 
শমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও লক্ষণ আলোচিত হইবে] শর, শ্রীল, 
ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ, বিভিন্ন আদর্শে পরিচালিত 
মধ্যবুশের  শিক্ষাপদ্ধতিসযুহ ও বর্তমান জগতের 'বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ভালব- 
সমূহের মধ্যে যে আদর্শ, থে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এই শিক্ষার ইতিাগে 
নেই ভিন্ন ভিন্ন সনান্সপ্রকুতি ও আদর্শর্শমূহের চিত্র প্রদান কর! হইবে 
কিন্তু পিক্ষাপদ্বতিসমূহ কালানুসারে পর্যযায়ব্রমে আলোচিত না হইয়া, পৃথ 
পৃদক আঘর্ণ অনুসারে আলোচিত হইবে । এই উপাহে গান্ত সভ্যতার ক্রমিক 
বিকাশের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান ন! করিয়া, কেবলঙাত্র প্রধান প্রধান আদ্র ৩ 
' স্যরমূহ বিবৃত করিবার চেষ্টা করা যাইবে । ' 
দ্বিতীয় বিভ!গ- শিক্ষাতত্ত.! 
দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা শিক্ষার গ্রকুতি, উদ্দেশ্য, উপকরণ ও ম্বানব- জবসের 
সহিত সম্বন্ধনির্ণগ্ন । 
দ্বিতীয় বিভাগে দার্শনিক প্রণালীতে শিক্ষ। সম্বন্ধে নালোচনা করা হইবে । 
শিক্ষা কাঁহাকে বলে, -মানব-চরিত্রের উপর শিক্ষার বির্নপ প্রভাব, মামব- 
সনালের কোনও এক আদর্শ-শিক্ষাপদ্ধতি আছে কি না, [শিক্ষার কিরূপ 
ব্যবস্থা করা উচিত; এবং অবস্থাতেদে শিক্ষ।পন্ধভির কিলণ পরিবর্তন বিধের, 
এই সকল বিষয় বিচার করিয়া শিক্ষা ওত্ব প্রতিষ্ঠিত কর! ফাইবে। প্তিহ।।সিক 
প্রণালীর দ্বারা শিক্ষাবৈচিত্র্যের বে বিব্বণ্‌ পাওয়া গির্নাছে, ঘার্শমিল প্রণালী] 


২ 
yu 
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বারী, ভাহার বৌক্তিকত। প্রধাণিত হইবে। এবং ওই দঁরডিজোর উপর মির 


রিয়া আমাদের দেশে বর্তমান ব কালের উপযোগী কিন্নপ ৮৮ শিক্ষা-পদ্ধাতির : 


প্রবোজল, ভৎসন্বদ্গে আলোচনা থাকিবে, 
শিক্ষার প্রক্টতি-বেষ্টনী ও মানবের পরপর আদানপ্রদানে জীবনের 
নৈপগিক পুষ্টি । -- টী 
নাহ হি সৃঘি ঈইখা জন্মগ্রহণ করে! গ্র্ুতির নাহাঁয্যে এবং 


বেটী ও পারিপার্থিক ভাব ও শক্তিসমূহের প্রভাবে সেই সকলের বিকাশ .. 


এ বৃদ্ধি হয় । পারিবাবিক, সামার্সিক 'ও দেশের অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষে তাহার 
কৈশোর যৌধনাদি অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত হয়। সুমাঘের্‌ বিশেষ 
কোনও পাহাধ্য ন। ধাঝিনেও মাহুষের যন ৩১ শ্রী অপনা-আপনিই 
এহির্গগৎ হইতে নিপ্ের- উপযোগী উপকয়ণ সংগ্রহ করিয়া .এরিগ্টি হইতে 


শৰে । এইরপে ব্যজিত-বিকাশই জীধিতাবস্থায় লক্ষণ» এবং জীবনীশক্ষি্, 
'হাধ্য। এই জীবনীশজির পুষ্টিসীধ্ন ও মাসুমের ব্যক্তিগত স্বাভন্্যাণিকাশের : 


মহায়তা করাই প্রকৃত শিক্ষার উদেস্য 
| মিক্ষার উদ্দেশ্য--মানবের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ! 

_ অতএব যদি আঁমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃতিনিচমের বম্যক্‌ স্কর্তি- 
গাধনের দন্ড কোনও ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাকে এই 
স্বাভাবিক জীবনগঠনপ্রণালীরই সহায় হইতে হইবে । যাজুষকে-যদি শিক্ষাগার 
প্রান্তত করিতেই হয়, ভবে তাহাকে তাহার সগাজেত, ধর্ম্মের ও দেশের 
পুর্বাগর সকল অবস্থা ভাবিয়া ভাহাবই পক্ষে অতি শুসাধ্য ও সহঙ্র ব্যবস্থা? 


করিছে হইবে । তাহা না করিলে নৈদগিক মন্গুব্যত্ব-বিকাশের বিদ্ব উৎপন্ন " 


হয়, এবং তাঁহার ফলে বিক্নৃতৰভাব সপ্রকৃতিস্থ লোকসমাজের সু হয়। 
ll এই নৈসগিক বিকাশের লক্ষণ; j 
(ক) সমাঞ্জোপযোগিতা, (২) কালোপযোগিভা। 
» এই জ্রপ্তই দেশতেদে ও কালভেদে শিক্ষার স্বতম্র ব্যব্ছা কর! হই 


পাঁকে। এক সমাজে" এক সময়ে যাহা স্বাভাবিক ও-সহজ্র, অন্ত অবস্থায় 


তাহা অন্ন ভাবিক ও ক্ষতিকর হইতে গারে। এক অবস্থাব প্রতীকার অন্ত 
অবস্থার ব্যাধির কারিণ হয়। সময়ের “পরিবর্তনে সমাজের সকল বিষয়েরই 
গব্বিন হইয়া থাকে.) এই পরিবর্ধিত "অবস্থার উপযোগ না হইলে শিক্ষা 
পদ্ধভি “সেকেলে”, থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষায় ক বেশ সহন 


ৰ 
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ই সদ শিক্ষা বিজ্ঞানী. এছ 
উপায়ে পারিপার্সিক নৈতিক ও প্ৰাকৃতিক তিন হইতে উপকরণ সংগ্রহ, 
করিস পারে না.। এবং এই ত্র ইহারা খর্সাত1 ও পদ্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া! 
“ অর্্ধৰিকশিত বাকি উপায়ে পরক্টিত ত পুশের লা, অস্বাভাবিক রূপ. ধারণ 


ক ক্র i, 5 তোরে | 7 চর 
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5 ‘বেষ্টনী হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিকাশ 'ও পুট 
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লাভ ভ কয়িতে হইলো ল শ্বাধীনভাঁবে ইহার. ব্যবহার «করিব বন্দোবস্ত. থাকা 
. আবস্ভক ৷ স্বীণীনভাবে ক্ষেন্তকে ব্যবহার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত লা হইলে 
নিজের উপৰোগীউ উপক্রণ-সংগ্রহ অসম্ভর হইয়া পড়ে বত স্বীৰ বিকাশ স্বকীয় 
"চেষ্টা ও দায়িত্বের 'উপর নির্ভর করে| . বিশেষতঃ, স্বীয় প্রতৃত্তির' গতি অঙ্গের , 


পক্ষে সহদ্বোধ্য নর। এমন কি, অপর কোনও ব্যক্তি যদি কোনও ঘ্যবস্থ! 


করিবার উপযুদত হয়, অথবা অধিকার প্রাপ্ত, হ্য,-*তাঁহাকে এই স্থাণী 

: স্বাভূদ্যের দাহাবা গ্রহণ-করিয়াই কার্য্য করিতে হইফে। . 

এ এই ভিন. লক্ষণ বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিরাশের শিক্ষাকে ১ 
এ: সকল দেশে জাতীয় শিক্ষা বলে। Co 

দতরাং যে, কোনও দেশে. এবং যে কোনও যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে 


2 সন সেই দেশ ও সেই যুগের শিক্ষাগুরুদিগকে তন্দেশোপবে।গী স্বাভাকি্য 


ও তৎকালোচিত “আধুনিক” শিক্ষাপ্পণালীর, প্রবর্তন করিতে হইলে! 
‘সেই ম্যাজ্জেত্ব প্রকৃতি কি," কোথায় ইহার বিশেষত্ধ,. কোন্‌ কোদু শিষষে 
ইহার, স্বতন্ত্র অভিত্ব ও শক্তির পরিচয়, পাওয়া যায়, এবং ডৎকালের যুগৎ্ম 
-. কি, অর্থাৎ, সেই বুগে পৃ পৃথিবীতে কোন্‌ কোন্‌ ভাব ও কৰ্ম্গযূহ. আধা আনত. 
- করিয়াছে, এবং তাহার হ্বারা,কিন্ূপ নূতন, অবস্থাসংঘটন হইয়াছে ও হইপার 
সম্ভাবনা, এই -সকল বিষয়ের আলোচমী- না করিলে সকল শ্রমই পঙ হুইয়৷ 


যায়। এইক্নপ সমাজোপযোগী এবং “আধুনিক শিক্ষাপন্ধতিকেই স্বাভাবিক, | 


বি জাতীয় শিক্ষা বন! ওয়. ইহার দাবাই সেই জা,ভর তৎকালোপযোগী 


... ্রীবনবিকাশের স্ুবিধ| হর। এবং ইহাতে সমাজ স্বীয় কর্তব্য সাধন করিডে 
সমৰ্থ হইযা ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির, সহারতা করে; এবং মান্য ধভ্যতার 
" বিস্তৃতি, ও বিকাণের উপযোগী” হয় যেই ম্যে পুরাতন প্রথা প্রচলিত -- 
. অথবা স্থায়ী করিতে হইলে, জৌর-করির| এক'অনৈরর্থিক-ক্রিন্ীর অভিনয় 
"কর! হয় ; অথচ, পুরাডন ভিত্তির উপর দণ্াব্বযান মা হট বাদুকার 
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চপ ভ্ানিকা- নির্মাণের রায় আলা বিফন হইয়া বা অন্ত ভাহাদেক 
সায়া ধর্্রবাহ, কুজপ্রবাহ: টিং 'জ্ঞানগ্রবাহ, পঁত্যেকেই তাহাদের, 
রি রাতেই, খ্যজির- দৈনন্দিন, হুর ঈদ ক্বীধনএরাছের ‘“নীহিত : য়ীঁহাতে | 
_ স্িলিত: ইয়া তাহারিরকে জাতিপ্রবাহের, অদী দ়য় করীইতে পারে, = 
টন পারকারদিগের "প্রথনভঃ, :একপ ব্যবস্থা করিয়া পরে. অন্তান্ত দেশের ৩ 
ie ১১ এতদিনের: রর ও. চিন্ত বারা, টবে ফল প্রা হইয়াছে, -তাহার'- 
Ls ছিত, স্থাপন“ বিষেয়ত ২ ই উস তত তি এ 
০২৯ ‘= ভারতবর্ষে আধুনিক, যুগের টির্া ৫ ক্ষার, বাতা চা 
ও  সলোপযোদিজ খা শ্বাধীনতা ও. 'কাজোপযোগিতা প্রকুত. স্বাভাবিক রর 
একার এ্রধান লক্ষণ । 'আানাদের দেশে.-বর্তমান যুগে: কোন্‌ শিক্ষাপদ্ধতি * 
 পপ্রকুকপ্রভাবে। স্াঙাবিক; স্বাধীন? ও. কালোপয়োরী,' অর্থাৎ, আধুনিক, এই. 
: বিষয় আলোচনা: করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ. শিক্ষা-তত্ব- সণ... 
সেন বর্তমান ভারতে কিরূপ স্বতন্ত শিক্ষা স্যরোপৃষোগী, ফিরল শিক্ষা = 
"প্রবর্তিত হইট জাতীয়, নৈতিক ও ও ধর্মুজীবন গৃঠনৈর সুবিধা হয়), ছাত্রাবহার - 
'সময়ু-বিভাঁগ;-শিক্ষানয়-প্রতিষঠা,. “পিক্ষকের, সুহিত শিক্ষার্থীর সমন্ধ, শিক্ষনীয় + 
: বিষ্বয়দমূহ কোন্‌ বাক হওয়া আৰুষ্ঠক, তাহার সবাননা কু 
Re বহিবে ৷}. EE ১ তে রর 1 এ 
রর ১ বিজ্ঞানের হুই ভাং ভাগ ১ ভানকাঁ অফ, টত ২ J 
ই করা _মীনবের অভাবসোচিনৈর, জন প্রতি ততবের, পরয়োগ-₹: টি 
=, ফে মন বিদ্বাকে আমরা বিজান বলিয়া পাকি; তাহাদের ইট. দিক. 
৷ আছে “এক দিকে তাহার! নানাবিধ উপায়ে কোনও, বিষয়ের রুনি « 
 এআথরা প্রাচীন ' তথ্য সংগ্রহ ও; বিশ্লেষণ করিয়া ক্রয়শঃ' 'তৎসন্বন্কে প্ৰকৃত তত্বের ৮৮ 0 
রি ভি করে, এবং সত্যের, ন আবিষীয় রবে! অপর" দিকে কেবলমাত্ৰ জানলা: 
: ও তৃত্বগ্রতিষ্ঠায়: য়: সন্তুষ্ট না থাকিয়। সেই জ্ঞান.+ও- তত্বক ব্যবহার করি” 
বা্ছবের ' নিবিবন সক্সতারযোটনের; সহায়তা করে বিজ্ঞানের - একু অংশ, 
* 'স্্ানকাও,” অপর অংশ. কর্ড . উভয়ের মিলনে বিজ্ঞানের, সদাপ্তি। এক, 
কে বিশেষ কোনও, উদ্বেণ্ সন্মুখে, স্থাপন: “না-কর্িয়া,, গীতিহাসিক ও ও... রে 
এ. র্শনিক প্রণালীর' ছারা নিরপেক্ষভাবে: ও এসহিকুতায়,. 'সৃহ্থিত: আলোচ্য. ্ 
বিষয়ের পরীক্ষা করিস) “সত্যে “উপনীত হইবার: চেষ্টা করা ১, অপর দিকে বি 
= বিড এক", উদ্দেদাধনের, অন্য, Cas উন্লায়ের. বা সহাএই, 
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- “দুইটাই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। ইহার মধ্যে শেষোক্তটা পুৰ্োক্তটির উ উপর 
পপ্রতিষ্ঠত॥ কারণ কোন বিষয়ের -স্বরূপ ও প্রন্ততি- অসগত ন্‌! হই নে 
তাহাকে কোন লক্ষের দিকে চ!লিত করা অসম্ভব । টি 

ধন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দুই দ্বিক--(১) অৰ্থ ও রাষ্ট্র নণ্ধে 
নি “সাধারণ ত্র অবিফীর (২) আর্থিক ও রায় কন্দে কত্রের প্রয়োগ 
- ধনবিজ্ঞান এইর্প একদিকে মানুষের তোগৃপ্রবৃতির এক্নতি, উরি 

- পরিবর্তন এবং ইহা চরিতার্থ করিবান্ উপায় সমূহ নান! প্রকারে আলোচন। 
করিয়া বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে -গ্রক্কত তত্ব প্রতিষ্ঠা, করে; অপর দিকে এই - 

. তববের- উপর নির্ভর করিয়া, এই- ধনসম্পত্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম সমুদ্র 
ব্াহাযাণ হণ করিয়া.দেশের বৈষরিক শ্রীদ্ধি সাধনের উপায় উদ্ভাবন করে ।, 
- সেইনপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাত ষ্টের উৎপত্তি, উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে সাধারণ 
নিয়ম'প্রতিষ্টত করিয়া রাষ্ট্র শাসনের প্রণালী আবিধ্বয্ব করে, এবং ইহার ছাপ 

="- বলাষ্টৰেৱীণ কর্তার দিগুকে কর্ছে সাহায্য করে! শিক্ষ-বিজ্ঞানও প্রথমতঃ 
ঢ ইতিহাস" এবং দর্শনের দ্বার! শিক্ষার উপ্েশ্য, উপকরণ ও উপায় এভূতি 
৯ সম্বন্ধে সত্য আবিদ্ধার করে; এবং দ্বিতীয়তঃ. এই .লকল 'এ্রতিষ্ঠত সত্য 
অব্শন্বন কত্রিয়া -প্ররুভ শিক্ষাপ্রণাপী আবিষ্কার করে। - শিক্ষাবিদের! 
শিক্ষাপদ্ধতির বৈচি রঃ এবং শিক্ষাপদ্বতির সহিত সাধারণ সভ্যতাধ সম্বন্ধ 
শিণয় করিয়! সস্তু্ট থাকেন না; ভাহার। এমন কি, শিক্ষার প্রকৃতি, শিক্ষা 
"উন্নতি অবনতির কারণ, অথবা শিক্ষার বহিত যুগধর্ম্মের স্বদ্ধ নির্ণয় করিয়া, , 
অথব। দেশ ও কালতেদে শিক্ষাপদ্ধতি কির্স পরিবন্তিত হওয়া আব 
এবং এজি করুপ ব্যবস্থ.বিধেয়, তাহার বিবরণ প্রদান করিয়। সন্তুষ্ট থাকেন 
; তাহাদিগকে . উপরন্ত, অবস্থোচিত বাবস্থা করিতে - হইলে শিক্ষার থে 

উপায়, উদ্ভাবন করা উচিত, তাহাও স্থির করিয়া দিতে হয়। সুতরাং শিক্ষা 
বিজ্ঞান তিন বিভাগে বিভক্ত কর যাইতে পারে-, শিগাপৃদ্চতি, ও১ 

- শিক্ষা-ততব, ৩) বিক্ধা-প্রণাপী। 5 | 
৷ শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্ম্মকাগ্ড ও তৃতীর বিভ্ভাগ 'শিক্ষা-প্রণালী ; 

১. স্বিতীয় বিতাগে অর্থাৎ শিক্ষাতত্বে শিক্ষার উদ্দেগ্ত ও উপায় সম্বন্ধে 

সাধারণভাবে যাহ। বল! হইবে, এবং আমাদের দেশের বর্তমান যুগোপদোগন 
শিক্ষাপদ্ধতির- যে চিত্র এদান কর] হইবে, বিভাগে অর্থাৎ শিল্।- 
“প্রণাগীতে সেই বিষয়ের - কর্মুকাও সন্নিবেশিত হে বে আমাদের দেশের 
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৪৪ ৮ সাহিত্য । চির াি 
- ০উগবোছি ঘেৰূপ গ্ঘাধ্যাত্িক, নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষাত আরশ 
4 গ্রহণ করা হইবে, তাহা কাৰ্য্যে পরিণত কৰিবাধ উপার সমূহ বিত্ত হইবে ৷: 
এই উপায় সমূহের মধ্যে যে অংশ সাধারণ শিক্ষাগন্ধতি, ছাত্র ও শিক্ষকের 
সম্বন্ধ, শিক্ষানয় ও সমাজের নব্বদ্ধ, এবং শিক্ষালয় গতিষ্ঠা বিষয়ক, তাছ। 
, ধিক্ষাতদ্বের শেষাঃশে আলেচিত হইবে ব্থিয়া তৃতীয় বিভাগে কেবল নাত 
{ শিক্ষগীর বিষয়সমুূহের অধ্যাপনাপ্রণালীরই বিশদ বিবরণ দেওয়। যাইবে। 
রি ৫4 "ঢিল লিভ! গেয় প্রতিপদ) বিষয় । | এ 
|" প্রথম বিভাগে শিক্ষী জগতের বৈচিত্র্য প্রতিপন্ন কর| যাইবে। “দ্বিতীয় 
-; বিভাগে বমাজেপযোগিতা, সময়োপযোগিতা ও স্বাধীনত।--প্রধীনতঃ এইং 
ভিন কারণেই বে যুগে যুগে দেশে দেশে শিক্ষার বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, এবং ৯ 
ই তিন লক্ষণই বে স্বাভাবিক শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি- এই সত্য প্রভিঠিত 
'কর। হইবে ; এবং এই দেশের বর্মন কালোপযোগী প্রকৃত স্বাভাবিক 
নিই মূতনত্ব ও স্বাতদ্তের যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইবে। তৃতীয় 'বিভাপে ১ 
বিলে নথ কধা।পনা-এণালীর বিবরণ প্রদান কর। হইবে। 
অধ্যাপনার নুতন প্রণালী 427 
এতদিন আাদের দেশে যে ভাবে ভাষা, দর্শন, ইতিহ|স, গণিত, বিজ্ঞান, 
শিল্পা প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা কাৰ্য্য চলিতেছিল তাহার যথোচিত পরিবর্তন” ' 
- করিয়া উ উন্নত শিক্ষ1-প্রণালীর অবতারণ। করা হইবে'। 'এক কথায় বলিতে 
. হইলে; যে প্রণাদীতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক ক্রমদিকাঁশেয় সঙ্রে * 
" সঙ্গে শিক্ষা: লাত করিয়া ক্রমশঃ পরিচিত বিযয় ও সত্য হইতে অপরিচিত 
ও অঞ্াত সত্যে উপনীত হইতে পারে,- বিদ্যা, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সত্য 
. আবিষ্কারের পন্থা হুদয়ঙ্গম করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধি স্বাভম্যের ~~ 
পরিচয়” পাইয়! স্বৃকীয় স্ুষ্টি ও মৌলিক চিত্তার আনন্দ উপভোগ করিতে 
_ পারে,এরং যে প্রণালীতে আলোচ্য ও শিক্ষনীয় বিষয়ের ক্রমবিকাশ তাহার 
স্বকীয় ক্রসবিকাশের অনুরূপ হইতে গারে- এরপ শিক্ষা-প্ণালীর ব্যাপক, 
সম্পূর্ণ ও সর্কেটতোযুধী আলোচনা কর। হইবে । 
(ক) জ্ঞাত বিবয় ব্যবহ্ান্ন করিতে করিতে অত্কাত বিষয়ের অধিকার রাত ] 
বৈজ্ঞানিকেরা এবং নানাবিধ সত্যের আবিধানকেরা যে ভাবে ধীরে ধীয়ে 
ত্‌নেক্ক সংশোধন করিতে লরিতে অসম্পূর্ণ ও আংশিক লত্য এবং অপল্রোর 
ছন্দের ভিতর দিয়া, একটী ছুইটা করিয়া থণড-পভ্য সংগ্রহের গর শেষে রর 
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"(ধোন দুর্সক করডলগত করেন, ছাত্রকেও টির্ক সেই ভাবে আবিষার করিতে 


রি রি অঙগান। পথের ভিতব দিয়া» অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পর, সত্য লাভ 
রি হুইবে। অপর লোকেরা যে সকল মত্যে উপলব্ধি - 
(করিয়াছেন এবং সেই সত্য সমূহ অবলম্বন করিয়! যে সকল পুস্তক বন! 
“করিয়াছেন, ছাত্রকে সেই সকল সত্য স্বীকার করাইয়া লওয়াল এণং পুস্তক 
1'পকল আরতি করান শিক্ষকের কর্তব্য নহে। তাহাকে কেবল মাত্র ko 
Ee প্রদর্ণ কর হার থাকিয। তামার তা গাবিষ্কারের প্রয়াসে সহায় হই 

zr হইতে ৷" 


a RS 

.. তবে শিক্ষার্থী ছাত্র এবং প্রণয় আবিষ্কারকের মধ্যে এই প্রভেদ--যে, 
শকত অ। বিদধারককে অসহায়ভাবে পৃথিবীর অজ্ঞ অবস্থায় একাকী প রিশএ্রন 
করিতে হইয়।ছিল, অন্ধক্ষারে চলিতে যাইয়। অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিতে 
হইয়াছিল । এনন্য রহ ব্যক্তির জীবনব্যাপী, নিঃস্বার্থ ও ফললাতে নিয়াজ, 
কর্থেব ফলে জগতে এক একট সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এবং এই কারণে 
খহু জীবন? নিরর্থক ব্যগ়িত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রকে এগ্সপ ব্যর্থযত্ব হইতে 
হইবে না বছ জাতি ও বহু ব্যক্তির প্রয়াসপ্রস্থত, জড়জগৎ ও চিজ্জগভেন্র 


১ লঙ্যসমূং তাহার নিকট বিজ্ঞানাকারে দঞ্চিত ও পুগ্রীক্কত রহিয়ীছে। ভাহার 
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শিক্ষক এ হ ভাগুরের অধিকারী হইয়া সর্ধবিদ্যা-রক্ষক ভাবে পর্বদা ভাহার 
-£এযরিতেছেন । য়ে হে পদ্থা অবলম্বন -করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সত্য 
FS , বন করিয়াছেন সেই সকল উপায় এখন শিক্ষার্থীকে নূতন করিয়া 
4. করিতে হইবে না। তাহার শিক্ষকের মনেই সেই উপার গুলি 
 শইয়াছে, সুতরাং বহু যুগে পৃথিবী যাহা লাভ করিয়াছে ছাত্র 
:, -.এনই এখন তাহা লাভ করিতে সন্ষম। ছাত্রের জীবন ফোন কোন 
Ke ..এগের জীবনের ন্যায় নিরর্থক হইবার সস্তাবন! নাই । 
| :. আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ লাভের জন্ রচিত এহু পাঠের 
- বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই 
i "বব আৰিঙ্ধারক, কেবল মাত্র পাঠক- নহে। শ্রস্থকারের| যে ভাবে 
| পুস্তক রচনা করিয়া তথ্য লিপিবদ্ধ করেন, শিক্ষার্থীকে ঠিক সেই 
না ১ ক পাঠ অথবা বিষয়ের আলোচনা করিতে হুইবে না! সাধারণতঃ 
রর রি খৃতে. পুপ্তক রচিত হুইয়! থাকে প্তাহাচ্ছে এহকর্তার প্রয়াসসমূতহেত্‌ 
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- সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা, তাহার পক্ষে ফল লাভ অপেঙ্গ কললাে * এ: এ 


পি 
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১৭৩, টা পাঁছিত, ! সি: রি দি 
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বিবরণ থাকে 'না। বহু বহু গবেষণা করিয়া যে শষ্ানড উপ্রীত * কও 
তিনি সেই সিদ্ধান্ত সমূহ .অন্তান্ত র্যক্রির,  সিদধানতসমুযের সহিত ০২. 
এবং শৃষ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহার পুতকেও কবি করেন। ইহাতে টি j 
সৰ্বদ্ধি এবং, পৌঠব সাধিত হয বটে; কিন্ত শিক্ষার সিদ্ধান্ত, EL: 





অধিক আনগ্কক। এজন্য অতি সুপতিভ- রচিত পুস্তকও শিকারী? £ ৰ একি 
নহে। ' বিবিধ কারণে রচিত গ্রন্থ সমূহের সার মর্ম) রচনাকে টি, উপ 
নিখনপদ্ধতির সহিত ছাত্রের গরিচিত-হওয়। উচিত বটে ; কিন্তু কো ই 
ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য ছাত্রকে যদি পুস্তক *ণঠ করিতেই io "কলে 
ছাত্রদিগের জন্য বিশেষভাবে পুস্তক রচনা করা উচিভূ। যে সকল--*:*২৩২ 
ছারা ছাত্র স্বকীয় উন্নতি অনুসারে স্বাধীনভাবে. ক্রমশঃ ডি ও ৩.২ ১5 টন রঃ 
প্রশ্নের শীখাংসা করিতে বাধ্য হয়, যে বকল পুস্তকে সক্ষেতমাত্র নি ২ 
উপায় ও পন .সাত্র বলিয়। দেওয়া হয়, এবং সকল কার্ধাই শিক্ষার্থী ৮৯3. 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমাধা করিতে হয়ঃ সেই সকল পুততকই ২৭ সপ 
তত্বাবধানে ছাক্রদিগের পাঠ করা উচিত। সি 
১ স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিয়া সমস্ত! সবল করিবার জন্য মস্তিষ্ক বঞ্চ ks Tn ঠা 
. আবিকারকের প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে স্বাধীন চিন্তা, সা; ESA 





যৌনিকতা ও অঙ্ুসন্ধিৎস! স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে !. এই উপায়ে খু! ০ 


হুইয়া মস্তিক্ষের স্চাল্পন করিলে মানসিক শক্তির বিকাশ ও পুষ্টি সং: 
অন্ুতীলনই শক্তি উপাস্ন বলিয়া, কষ্ট ও সমস্তার ভিতর ধাৰি! | 
রিকাশলাত করিলেই শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। এজন্য অপরের. 1) Fr 
শত্যের ছারা মত্তিককের প্রকোষ্ঠ গুলি পূর্ণ না করিয়া নিজে খিত rE 
গলির লটলতাও দুরহতা সরল করিবার চেষ্টা কয়াই প্রকুষ্ট পদ্থা। 6. ই ৃ 
'_ বছবিধ বিশেষ বিশেষত্ব ভাব ও পদার্থ বিচারের পর সাম1-:. 5০1. 

৷ ধৰ্ম্ম ও হুত্ৰ সমূহ লাভের প্রণালী অবলম্বন । Ea 
সত্য আবিষ্কার কক্রিবার যে যে উপায় আছে তাহার বধ্যেহ, না 
শিক্ষার্থীকে বহুবিধ বিশেষ বিশেষ তথ্য ও ঘটনা আলোচনা! ২, রে 
সেই প্রণালীতে, শিক্ষালাভ. করিতে হইর্পে। এইরূপ বিশে 
আলোচনার পর তথ্যসমূহের অনৈক্য ও, পার্থকোঠট মধ্যে এঁর্য ৫ রে চিন 
বেষণ করিতে হইবে। এই আদোচনা-্রণাপীকে এইগাক্‌ পর ২2২২ 
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এ ৬৯০ 
1 ৭ দান জ্ঞান! ভাণ 


{ দহ গদ্ধতি হলে।- ইহাতে ভান্-প্রকৃত স্থির ভিতিগরৃহের উপৰ 
+ ইসা বদ্ধমূল হইতে পারে। 'কারণ'এই, প্রণানীতে শিক্ষার্থী অক্দ! 
7 রে চিন্তা করিয়া মস্তি সঞ্চানন করিতে বাধ্য হয়, এবং বহু তথ্যের 
“একর রত থাকিয়া অন্ুসন্ষিৎস্তু এবং মৌলিক হইঘার স্ববোগ 
এ Ee শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে জানা জিনিসের 
৮, এক মনোযোগ দিডে হইবে। অজ্ঞানা বিষয় সমূহ একেবারে 
' নিকট শুনিয়! আরতি করিতে হইবে না। ইহাতে বস্তপরিচত 
'*=- চারের প্রাধান্ত থাকিবে । অনেক গুলি তথ্যেৰ বিশেখ বিশ্ব 
।লদিালৰর পরে সুত্র সমূহ এবং সাধারণ নিয়ম-সকল ভাহাকে লাভ করিতে 
শে" লমীপস্থ, পরিচিত" এবং, বর্ভমান তথ্য ও পদার্থ সমুহ নিরীক্ষণ 
৩ রিতে, ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কল্পন। শক্তির প্রয়োগ করিবা 
"২ টচিত, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাব ও পদার্থ সমূহের ধারণ। করিতে 
44.0 শল স্থল সভ্য সমূহের আলোচনা ক্রমশঃ ঈক্বভর সতের 
“৮৮ ১টিত হইতে হইবে । 
(দশ খালীতে শিক্ষালাতের রুল_শিী় বিষয় সমূহের দৃলভিত্তির 
খৃহিত সাক্ষাৎ পরি; সাহিত্যিক বিবয়ে প্রকৃত রূসস্ধতা, 


"1" বৈজ্ঞানিক বিয়ে প্রন্কত 'নমুসন্ধিৎসা, 


os 
ki > চা EY 


-৮এ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ধনবিজ্ঞানঃ 
পে “প্রভৃতি সাহিত্যিক বিদণ সমূহ যে প্রণালীতে আলোচিত হইবার 
ইল তাহাতে সেই সেই বিষয়ের মুলীহৃত উপাদান সমূহের «তি 
2 ছে বিশেষরূণপে আক্রক্ট হইবে। প্রতোক শিক্ষণীয় বিষয়েব মৌলিক 
১5. আয়ত্ত হইতে হইতে তত্তছিবয়ে মনোহৃত্ডি. নিচয়ের অঙ্ষুশীণন 
পি এ ন্ৃহাতে গ্ররূত ভাব সাহিত্যিক, এঁতিহাঁসিক ও দার্শনিক শক্তি 
সকাশ আশা করা যার। ত্রই প্রণালীতে অধ্যাপনা কার্য চলিলে 
1৮:৯০ * এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহে ও প্রকৃত জান জন্মিয়া গণিতজ্ঞ 
7 নাদুসনধিৎ হইবার সম্ভাবনা হর। বে সকল বৃত্তি লপ্ণলনের 
১৫ ত অধিকাৰ প্রাপ্তি হয় এবং প্রকৃতিকে জিজ্ঞাস! করিবার প্রবৃত্ত 
| Le আরোহপদ্ধতির আবিষ্কার 'প্রণালীতে সেই সকল বৃত্তি ও 
iS ye: দেণীলন হুন! | 
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: জগৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ত্রিয়াক্ষেত্রের সহিত-পরিচিত হওয়। উচিত; এ 


.. পর্ধবতে' লে/[ঝতুপরিবর্তুনে, লভায় পাতার, জীবজব্বতে-যে যে. শক্তির কি রর 
ই হইতেছে, যৃত- প্রকারের বিচিত্র অভিনয় সংঘটিত হইতেছে, এই নকলে * ; 


4 “ানরবিজ্ঞান সমুহে শিক্ষা্গা্-করিতে, হইলে যেমন মানুষের ভিন শত 
- চন্তাপ্রণানী ও তাবদগূহ, কর্মের ও চরিত্রের আ দর্শ সমূহ), জীবনের, বিভ্িিতি 


উদ ও লক্ষ্য, সমূহ, বিচিত্ৰ স্বীতিনীতি. সমূহ - এবং শান ০৫ রর 
সমুহের আলোচনা, করিয়া মানবের মনোজগত, ‘সামান্দিকন্গৎ: ও জী 








- প্রাকৃতিক ' ও জড়বিজ্ঞাল সমূহে -শিক্ষালাভ করিতে, হইলে প্রকৃতির ও. টা ৯৮ | 
জগতের বিভিন্ন 'শক্তিপু7ও পদার্থ সমূহের_১ সহিভ- পরিচিত হইয়! বাহদগহে : i 
ব্শালিতা.ও বৈচিত্র্য সম্বফেেম্যক্‌, জ্যানলাভ করিতে হইৰৈ। অনলে তুজপে+ 
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ফলে জগতে" যত, প্রকারের পরিবর্তন ও. রিপ্লব' উপস্থিত হইতেছে এবং রি 


: ঘর বিভিন্ন পদাৰ্থও বিভিন্ন" টক্তি বমুহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে: হনে? i: 


তই সমু ব্যবহার করিয়া মানব যত প্রকারের সুখভোগ . করিডেছে,. যেই; 5s 





 খথষেই শ্ৰেণীবিভাগ এবং সাধারণ নিরম ও টি আয়ত করে ডে 


টু হইবে ন্‌! তি চির রঃ es চির 
নু হি সাধারণ নি ইজি বাহত্রগতের সহিত পরিচয় রি | ee FR i 
1 ডি পু, 
2 1 & হা 3 রি + ছা রঃ ডা ্ 2 EL 
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J জপ টা পি, হইয়া গেলে ইহার বিভিন্ন * অ্যাস: ৬ 
" পৃতিক সমূহ পরিষ্কারভাবে. ঘদয়ঈ্টম' করা! যাইতে পারিবে" এবংডইবট] 


বিভিন্ন অমুপ্রত্যদ, হাবভাব/ কাৰ্য্যপ্ৰণালী ও বিকাশের : প্লক্ষণ- অযু, 
.. হইলে “কৃতিকে প্রন, কারবার মক্তিলাত হইবে। দু 2 


৯১৮০ 


নে বৈচিত্র জগতের নিত্যনব, বিশেষ বিশেষ” ঘটনাবলী 
মনোনিবেশ করাই - বাহবস্ত সমুদ্র স্বরূপ উপলব্ধি করিবার, পনি হায় - 
চু কর্ণ Ls তা দ্বারা! উঃ সকল. ম পদার্থের বং খা জানলাভি.ক রি 
158 ৃ 
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ভিওরকার কথাগুলি ও সি সত্যগুলি:স্হজে উদ্ধত হইবে. |. প্রকৃতি 
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* চনভপিদ্ধ।কারখানীন কৰ্ম্ম করিয়া দ্রব্য রণ লিচুর করী এবং 


৮০৮ =পাধৰ্য প্ৰস্তুত বা বার প্রণালী সমূহ নিরীক্ষণ কর। ত 
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ই এই-এসীতে ভ ব্যবহারিক শিল্প সহ্ন্ধে শিক্ষালাভ করিতে হইলে জগতের 


বা খ্যবহার্্য গদীর্সমৃহের 'গততত করিবার প্রণালীর তথ্য সগ্রহ করিতে 
“কৰে । এই অস্ত পুস্তক ব্যবহার ন| করিয়া অথবা সুত্র মুখস্থ লা কলির 
িপা্াকেই পুভ্তকঃ শিশ্গ্ন় ও শিক্ষক রূপে বিবেচনা করিতে হইবে । 
১ গ্যনাগাত্ ও. লাবারেট টয্রীতে কাৰ্য্য করা এবং প্রকৃতিকে দিবা কর) 
| 5 মন এাক্কভিক নিজ্ঞান সমূহের শিক্ষার প্রধান, পৰা, নানবের ঝ্যক্তিগত 
এ এখাদগভ জীবন দি নরীক্ষণ কর। যেমন গান্বৃবিজ্ঞান সমুহের শিক্ষালাভেনদ 
হট উপায়, তেমনি ওয়ার্কসণ 'ও কারখানায় বস্তু {বচার করা, দ্রব্য নির্মাণে 
হারতা করা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলোকন করাই হিলণিক্ষার প্রধান 
+ উর সাধারণতঃ সুত্র ও হ্মূল। সবৃহ পুণ্তক হইতে আবৃতি কলার গর 
১ শি্গ্রথীর। বৃষ্টাস্ত ব্বন্ধপ কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা ক্যা হান, 
A শিক্ষানাভ করিয়া থাকে। এই নূতন প্রণালীতে পুশ 
সমুহের স্থান গৌণ, ল্যাবরেটরী, বিজ্ঞানাগার, কারখানার স্থান 
যুধ্য! পুস্তকের লিখিত সুত্র ও নিয়মগুলি, ল্যোবরেটরীতে আনির। মিলাইয়৷ 
শইতে হইবে না।' ন্যাবরেটরী প্রভৃতিতে কর্ম কল্নিয়া যে তথ্যে উপনীও 
৮ হও খায় ভাহাই প্রশ্ন সত্য বিবেচনা করিয়া পুস্তকাদির ভথ্যের সহিত 
5 উন করিতে হইবে। 
7 বহবিধ তথ্যের সংগ্ৰহ ও বিবরণ ইওাক্টিভ (আরোহ ) 
আবার প্রণালীর প্রধান অগ্গ। 
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“A সাবিযায়ের এইরূপ প্র-লীতে শিক্ষাদান বরিতে হইলে শিক্ষার্থীর সন্মুখে 

{-ই্ৰফ্কারে এবং নানাশ্রেণীর যাবতীয় পদার্থ ও ভাব সমূহ, চিন্তা ও কার্ট 
"১%, আন্দোলন ও পরিবর্তন সমূহ আনয়ন করিতে হইবে! বহুদিক হইতে 

| ধন উপায়ে প্রত্যেকটীকে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করিয! নানাবিধ তথা 
| বাহ কলিতে হইবে । এইকূপে বহু তথ্য সংগৃহীত হইযে-প্রত্যেফ আলোচ্য 

y সহ সাধারণ পম সকল, শ্রেণী সমূহ, সাধারণ ক্রিয়া প্রণালাঁ, কার্য্যকারণ 

1 কই এবং যারলর্যা হের ইন্সিভে-পাওয়া যাইবে। এই ইপ্িত সমূহ 
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এঁথন বি জুগঁ। Ton ভিন্ন আদপে শিক্ষা [প্‌ তি, অসাম: মি খা 
7 খিভক্ত হকের গ্রীস. তাৱত, বর ইত্যাদি? বিভীর দি টা, 
ও এবিতউ্হিইবে। . প্রধ্য খাতে শিক্ছা কতি, উদ্দেশ, ও উপ দর ২১ 


এ “ঘি বগাথাকিবে ৷, এবং নিত বণ্ডে থাৰুদিক: ভাতের 
| নূতন: শিস চিত্র প্রদান, কর। হউক : ভূঁতীসব বিভাগ ভিত ভি = 
:--, ভিননভিন্ন পঞ্ডে বিজত্ত হইবে মণ টব, রিতা, হরপাননঃ উদ্ধি, 


রঃ “র-ইত্যাছি।-। EA টা 
এ আপ।--গীং এই দেশে নিল, আাশোবন পরাধাসতনাভ কমি, 
২ ৮৮ রত ব্যভিলিগকে" কে ls করি ME Pe 
রি. টিটি এ) 2 টি PEO 
4 2 “ছপা: াছবহই “উপযুক্ত, বিভু, ও বিচ ব্যক্তি { 
: প্রতিটা কু বিশাল ও. দুরহ কার্ণো শ্রশ্বভ: হই নিশুরের' £4" 
১ করিবেন [০ নর্তমান:-সমাজের পরক্ষণ গলি দেখিয়া বেশ বু: কও 
সই আমাদের চিন্তাৰীর ও কর্ণধার এবং সুপত্ডিত ব্যক্তি মাং ঠা 5 EE 
7. আন্দোমনের ভ্তড়ু: স্বর্ণ, হ্যা { দেশের যধ্যে বিবিধ, শিরা 
ও "কন পরোফিক্ষা রি পিন শিক্ষা, ] i সিমবিক্ষা, ৪; রঃ 
- বিক্ষা্রগাণী প্রহৃতি নিন্দে ন:সাবতীয় কর্ম সমূহই দেশের £ 
৮. স্থান অধিকার করিবে, গং বিধান ও শিক্ষাবিস্তার&, তং নর 
 -অমাজহিচের প্রধান আও লক্ষণ হইয়া দেশের, মধ্যে বর্তমান সর্ব, ঠ সূ 


২১. জন "সমুহকে, নিযুক্ত, ও লরি. [লিত, কর্িবে। শিক্ষার - হন্নে: ০০ 
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আন্দোলন কে গ্রাস করিয়া ক্রমশই গৃ্ঠীর তর.ও হবিস্তততর হুউঞ্জে ও - 
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এবং কাশুগ্ণ মনুষ্য বিকাপর সহায়ৰ দুৰারী ভ্ঞানমন্দির-- সুজ ৮৯০ 
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সারি Ran s 
সাং রক্ত, উপলঞি করিবেন, নিল হয ছুব্ভীর্ঘ, হইবা জল শনি ১৭ 


বিগের। চা সুতিক, জাকাজ্ষ। জি + 4. শিক্ষা প্রচা়ই, রি মীনা, 


১ তিন অনয হই বে? খিক্ষকই ০০ সম্মাশী হইবেন 1. 
রি কি রি 0 মিৰিনয়নুযাত সঃ 
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